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সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


টিয়ার রিটন টারিটিরিরি 
জনি হি ৫, ডালছোৌসি স্কোদ্রার, কলিকাত! হইতে 
প্রব্দমরেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 
মতি প্রেল লিঃ, ১ নং রমালাথ মন্কুনদার ট্রীট, কলিকাতা হইতে 
ক্ররফকির দাস তত্র কণ্ডক মুদ্রিত 


=: CLN li 1 


4 টা 
ৃ রি 
“VE SHAS 


৯৯৭ POR Lh PAE S nk ESN SP tA এ SM 


y 





নিবেদন 


নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে “বঙ্গদর্শন” সেট, সম্পূর্ণ হুইল । পাশ্চাত্য দেশে 
অকশ্মাৎ বৃদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা! যে সমূহ বাধার সন্মুখীন হুইয়্াছিলীম 
তাহারই জন্য নবম খণ্ড প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল । আমাদের ভরসা আছে, 
সহাদয় গ্রাহুক-গ্রাহিকারা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা করিবেন ৷ এই 
খণ্ডের সঙ্গে সমগ্র নয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচী সল্লিবিষ্ট হইল । বহু চেষ্টা করিয়াও 
আমরা সকল রচনার লেখক দিগের নাম সংগ্রহ করিতে পার্রিলাম না | এ বিষয়ে 
আমর। বছিমচন্দ্রের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সহিত এবং বহু প্রবীণ সাহিত্যিকের 
সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছি । অনেকগুলি শেখার রঢচয়িতার নাম পাওয়া 
যায় বটে কিন্ত সবগুলির নয়। এবং শাহাদের নাম পাওয়া যায় তাহাদের যাথার্থ্য 
সন্বস্কেও কেহই একেবারে নিঃসন্দিদ্ধ নহেন। এবুপ সন্দেহস্থলে নান সংযোজন। 
নিরাপদ বিবেচনা করিতে পারিলাম না। 


এই স্যত্রে, যাহারা বঙ্গপর্শনের পুনসুদ্রিণ কার্যে আমাদের উৎসাহিত 
করিয়াছেন, যাহাদের সহদয় পৃল্ঠপোঘকতা আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে, 
যহাদের শুভেচ্ছ। আমাদের প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিবার সাহস দিম্রাছে, 
তাহাদের প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

আশ! করি, জ্বাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বঙ্ষিমচন্দ্রের অমূল্য জাতীয় 


সম্পদ বঙ্রদর্শন সকল বাঙালীর নিকট সমাদর লাভ করিবে। ইতি ২৩শে চেত্র, 
১৩৪৬ | 
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বিষয় 


প্রাপ্য গ্রন্থের লংক্ষণ্ত সমালোচনা... 
ফুলের ভাষ! 

বজে বিজ্ঞান 

বহুপত্বীত্ব 

বাঙাল ইতিহাসের ডগ্রাংশ 
বান্ধালিদিগের পোক্রষ 
বিবাদের বদল এবং উদ্দেশ 
বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্টদিগের প্রস্থান 
Breansoniem 
মহারাজ! লম্পফুমার 
মুসলমান কৰ্তৃক বান্দাল। জয় 
যমেঘদূত 
বাত্রার ইতিতবত্ত 
রআনীর মৃতু! 
রত্মরহ হু 
রত্রালন্কার 
রাজা সিতাব রাহ 

ক্ষিপ্ত সমালে!চন 
সিরাছউদ্দোকলা 
সেই দিন 
হনুযাবু সংবাদ 
হিন্বুপত্বী 
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গোমেদমণি 


ই মণি স্বনামখ্যাত। ইহাকে পীতমণিও বলে । সংস্কৃত রতুশান্ত্রে ইহার 

৫টী নাম দেখা যায়। যথ৷-_গোমেদ, রাহুরতু, তমোমণি, ম্বর্ভানব, 
পিঙ্ষস্ফটিক । পিঙ্গশ্ফটিক ও পীতমনি এই ছইটী লাম গুণ ও দৃশ্য অমুলারী | 
ইহা এক প্রকার শ্ফটিক বলিলেও বলা! যায়। কেবল রঙের ও রাসায়নিক 
গুণের প্রভেদ থাকাতেই স্বতস্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়। থাকে । স্ফটিক শ্েতবর্ণ 
কিন্তু ইহা পিঙ্গলবর্ণ বা পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পসীতমণি ও পিঙ্গলম্ফটিক 
বলা যায়। হিমালয় ও সিঙ্কুপ্রদেশে এই রত্ব অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । 

রাজনির্ঘন্ট নামক বৈদ্যশান্ত্রে ইহার ভৈবজ্যোপযোগ্সী গুণ এইরূপ নিৰ্ণীত 
হইয়াছে। যথা-_অম্লরস» উদ্মবীর্য্য, বাতনাশক, বিকারনাশক, উন্জভজক, 
অগ্নিশুক্তিকারক । 


বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 
জ্যোতিঃশান্ত্ মতে ইহা ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। শুক্রলীতি নামক 
প্রাচীন গ্রন্থের রত্বপ্রকরণে গোমেদমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“বন্ধং মুক্ত! প্রেবালঘ্ গোছেদশ্চেজ্নীলক?ঃ | 


বৈদূর্ধ্যঃ পুষ্পরাগশ্চ পাচিমাশিকামের চ । 
মহারক্ষানি চৈভানি নর প্রোক্কানি সুরিডভিঃ ।* 


উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল মহারত্ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তা, 
ইন্দ্রনীল, বৈদূৰ্য্য, পুষ্পরাগ ও মাণিক্য রত্বের বিষয় আমর! ইতিপূর্বে পাঠকগণকে 
উপহার দিয়াছি। এই প্রস্তাবে গোমেদ রত্ব এবং বিক্রমের বিষয়ও থাকিবেক । 
শুক্রনীতিপ্রশেতা গোমেদ মণিকে মহারত্ব বলিলেন অথচ ইহার মুল্য অতি 
অল্প, ইহাও বলিয়াছেন । যথা 
প্রত্রল্রেষ্ঠতরং বজ্র নীচং গোমেছ বিক্রমম্‌ ।* 


রত্বের মধ্যে বঙ্ অর্থাৎ হীরকই জেষ্ড আর গোমেদ ও বিদ্রমই অধম । 
রত্বরাজ হীরকের বিষয় আগামী মাসে বহু বিস্তারিত লিখিত হুইবেকা। 
শু.্রনীতিকার গোমেদ মণির পরীক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা লিখেন লাই, 
কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন যে,__ 
“নায়সোল্লিখ্যতে রস্বং বিনা মৌক্তিক বিক্রমাৎ । 
লাবাণোচাপিচ প্রায় ইতি রত্ববিদে! বিদুঃ।” 
রত্রতববেত্তারা জ্রানেন যে, মুক্তা ও বিদ্রম ভিন্ন কোন রত্বই লৌহশলাকার 
দ্বারা উল্লিখিত (গাত্রে আচোড় দেওয়া) করা খায় লা। সুতরাং গোমেদও 
লৌহের দ্বারা আঞ্চোড়িত ও পাধাণে ঘৃষ্ট করা বায় না। 
মুল্য সন্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“অত্যন্প মূলে গোমেদে! নোস্বানন্ধ হতোহর্ছতি ৷” 
"লংখ্যাতঃ স্বল্পরত্বানাং যুলাংস্ডাৎ--_” 
[ শুক্ৰনীতি 
অর্থাৎ গোমেদ মণির মূল) অতি অল্প; দেই হেতু উহা-উম্মান অর্থাৎ ওজন 
করিবার বোগ্য নহে । গোমেদ ও অন্যান্য স্বল্প রত্ন সকলের সংখ্যা অর্থাৎ 
গণ তি অনুসারে মূল্য অবধারিত করা কর্তব্য । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, 
be পজত্যস্ত প্রমসীঘানাং দুর্লভানাঞ্চ কামত: । 
/ ভবেঙ্ম.ল্যং ন মানেন তথাতি গুণশালিনায্‌।» 
[শুক্রনীতি। 


১২৮৯ ] সত্রহত্ bd 


দ্ৰসরত্র হইলেও যদি দেখিতে স্বম্দর হয় বা হৃম্প্রাপ্য হয় তবে তাহার মুল্য 
ক্রেতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্র করে এবং অত্যন্ত গুশান্থিত মহারত্ের 
পক্ষেও এই নিয়ম দুষ্ট হয়। পরস্ত রাজার দোষে কখন কথন ব্যতিক্রম হইয়া 
থাকে । & 


"ন্জতং যোড়শপ্তশং ভবেৎ স্বণশ্য মৃূল্াকস্‌ ৷” 


দ্ৰর্ণের যূল্য রজতের ১৬ গুণ । এই নিয়ম এখন রাজার দুরভিসস্ধিত্রমে 
ব্যতিক্রান্ত হইয়৷ ১৬ পুণের পরিবর্তে ২০ পুণ হইয়া দাড়াইয়াছে। রৌপ্যের 
মূল্য কম ও আুব্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষে ক্ষতি ও বিলাতের বিলক্ষণ লাভ 
হছহঁতেছে। এরূপ ঘটনা পুরাতন কালেও কখন কখন হইত বলিয়। শুক্রনীতিকার 
স্পৃষ্টাক্ষরে বলিলেন যে-_ 


“ব্রাজদোষ্টযাচ্চ রত্বানাং মূলাং বীনাধিকং ভবেৎ, ৷” 


সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক । গোমেদ 
মণিৱ উৎপত্তি স্থান, বণ, কান্তি, পরীক্ষা ও মৃূল্যাদির বিষয় অন্যান্ত গ্রন্থ অপেক্ষা 
যুক্তিকল্লতরু ও গরুড় পুরাণে কিছু বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গরুড় পুরাশের 
পাঠ এবং শব্দকল্লক্রমধৃত যুক্তিকল্লতরুগ্রন্থের পাঠ প্রায় একরূপ । হিমালয় -ও 
সিন্ধুপ্রদেশেই গোমেদ মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে । যথা-_ 


“হিমালয়ে বা সিক্ষোঁ বা গোমেদমপিসত্ভব: ।* 
পরীক্ষা 
"পরীক্ষা বহ্নি ত: কাধ্যা শাপে বা রত্বকোবিনৈঃ ৷" 
রত্বতস্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্রিতে অথব! শাণযন্থ্ে ইহার পরীক্ষা করিবেন। 
“শ্ফটিকেনৈব কুর্বঞ্তি গোমেদ প্রতির্বপিণম্‌ ।" 


চতুর শিল্পীরা স্ফষটিকের দ্বারা কৃত্রিম গোমেদ মণি প্রস্থত করিয়া থাকে 
এজন্য পরীক্ষা করা আবন্ঠক । 


বণাদি 


শ্বচ্ছকাক্ডিগ/কু: স্থ্িষ্ধে। বর্ণাঢ্য দীন্তিসানপি । ২ 
বলক্ষ: পিঞ্জরো ধস্কে। পোমেদ ইতি কীত্তিত: ॥ 
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গোমেদ মণির কান্তি অতি স্বচ্ছ এবং স্লিষ্ । ওজনে ভারি এবং বর্ণও 
গাড়। দীপ্তি অর্থাৎ তেজও আছে। কিক্িৎ শ্বেত ও পির বর্ণও হয় এবং ইহ! 
ধন বলিয়া গণ্য । 

জাতি 

রত্রতবজ্ঞ পণ্ডিতের! বৈদৃধ্যাদি মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার জাতি 

কম্পন! করিয়া থাকেন যথা 
স্চত্ধ জাতিভেদন্ব গোমেদোপি প্রকাশ্তে ৷” 


“ত্রান্ণ: শুক্র বণ: স্যাৎ ক্রত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে | 
আপীতো বেশ্বজাতিত্ত শৃত্রন্বানীল উচ্যতে ৷" 


যাহা শ্বেতাভ তাহা ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তের আভা থাকিলে তাহ! ক্ষত্রিয় 
জাতি, কিঞ্চিৎ শীত থাকিলে বৈশ্যজাতি এবং নীলভাগ থাকিলে তাহ শুদ্র জ্বাতি । 
ছায়া 
অন্যান্য মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার ছায়া নিদ্দিষ্ট আছে। যথা 
“ছায়া চতুরর্কধ! শ্বেতা রক্ত| পীতাংসিতা তথ। 1” 


শ্বেত ছায়া, রক্ত ছায়া, শীত ছায়া ও নীল ছায়া ॥ এই চারি প্রকার ছায়া 
হসু। পরন্ত পীতের ভাগ প্রত্যেক ছায়ায় থাকে এবং লীতই অধিক বলিয়া ইহার 
“সীত মণি” নাম দেওয়া হয় । 
দোষ 
“যে দোষা হীরকে জ্রেদ্বা সে গোমেদমপাবলি 1”, 


হীরক প্রকরণে ছীরকের সম্বন্ধে যে সকল দোষ আছে, গোমেদ মণিতেও 
সেই সকল দোষ গৃহীতব্য । হীরক প্রস্তাবে সে সকল বিশেষক্ূপে বিবৃত হইবেক। 
এক্ষণে স্ুলতর দোষের উল্লেখ করিতেছি । 


“ল্হুর্বিস্কাপাহতি খরোস্গমান: স্বেছোপলিপ্তো মলিন: খরোহপি। 
করোতি গোমেদ মণিবিনাশং সম্পত্তি ভোগ! বলবীর্ধ্যরাশেঃ 1 


লঘু অর্থাত ওজনে ছান্কা, বিরুপ, দেখিতে বিবর্ণ, অত্যন্ত খর অর্থাৎ, কর্কশ, 
সত্বেও মলিন, এরূপ গোমেদ মণি ধারণ করিলে সম্পত্তি, ভোগ, বল ও 
বিনাশ ছয় । 


১২৮৯ বত্তরহষ্ত ৫ 
গুণ 
সৃন্দ্রামুসবন্্ম গুণ হীরক প্রবন্ধ হইতে জ্ঞাতব্য ; পরস্ত সুলতর গুণ এই যে_ 


“কঃ প্রভাঢ্য: লিতবর্ণরূপঃ স্রিদ্ধো মৃদুর্বাতি মছাপুরাপঃ ) 
স্বচ্ছন্ত গোমেদ মণিধুতোহযরং করোতি লক্ষ্মী: ধনধাস্ত বৃদ্ধিম্‌ 1” 


গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি, প্রভাপরিপূর্ণ, শুভ্রব্ণ, নিন্ধ, মৃদু অর্থাৎ. কর্কশতা 
বৰ্জিত ও পুরাতন অর্থাৎ উৎপত্তির পর দীর্ঘকালে উদ্ধৃত (পাকা); একরূপ 
গোমেদ মণি ধারণ করিলে লক্ষ্মীর কপ! হয় ও ধন ধান্য ব্চ্ধি হয়। 


মূল্য 


ইহার মূল্য অভি স্বল্ল॥ তথাপি এতৎ সম্বন্ধে লিয়লিখিত মূল্য কল্রিত 
আছে যথা 


“শুদ্ধস্ত গোমেদমণেন্ত মূলাং শবর্ণতো ঘ্ৈওণ মাহুরেকঃ । 
অন্যে তথ! বিক্রদ তুল্য শৃল্যম্‌ তখাইপরে চাদরডুল্য মাহুঃ ।৮ 


শুদ্ধ অর্থাৎ নির্দোষ গোমেদ মণির মূল্য এক শত সুবর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ; 
কেহ বলেন, তাহা বিক্রমের সহিত সমান মূল্য ; অপরে বলেন যে তাহাও নহে; 
উৎকৃষ্ট চামরের যে মুল্য, একথণ্ড গোমেদ মশিরও সেই মৃল্য । 


বিক্রম ব। প্রবাল 


বিজ্রম ও প্রবাল একই বন্য । ইহার ভাষা নাম “পলা” এবং হিন্দি লাম 
“সুজা |” সংস্কৃত শানে ইহার আর ৬টা নাম আছে। যথা -আঙ্গারকমণি, 
অস্ভোবিবল্লভ, ভেৌমরত্ব, রক্তাঙ্গ, রততণকার ও লতামনি। 

জ্যোতিঃশান্্র বলেন যে এই রত্র মঙ্গলগ্রুহের অতি প্রিয়, ভজ্জম্ উহার 
লাম ভৌমরত্ব । ভৌমরত্ব ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, অলস্মমীর দৃষ্টি থাকে না। 

রাজনির্ঘস্টকার বলেন, প্রবাল দ্বারা অশেববিধ শীষধ প্রস্তুত হয়, যেহেতু 
উহার নিম্নলিখিত গুণসমূহ আছে । মধুর, অম্নরস, কফপিতাদি দোষের নাশক, 
শ্রীলোকের বীর্য ও কাস্তিপ্দ । 

দাজবল্ভ বলেন, তন্তি্ন উহার আরও কয়েকটা গুণ আছে, তাহা ই 
সারক, শীত বীধ্য, কথায়যুক্ত, স্বাদৃপাকী, বমিকারক, চক্ষুর হিতজনক । 
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গরুভূপুরাণেও এই রত্বের বিশেষ উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাশে লিখিত 
আছে যে, প্রধান ব্রত দনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উত্পল্র হয় । 
অন্যান্য স্থালেও উৎপন্ন হয় কিন্তু সে সকল উৎকৃষ্ট নহে । যথা 


“সনীসকং দেবক রোমকরঞ্চ স্বানানি তেযু প্রভব: হয়াগম্‌ । 
অন্যত্র ছাতঞ্চ ন তৎপ্রধানং মৃূলযং ভবেহ শিল্পিবিশেঘযোগাৎ ।” 
[ গক্ড পুরাণ । 


শুত্রনীতিগ্রন্থেও ইহা ব্রত্ব বলিয়া গণ্য বটে কিন্ত মহারত্র নহে। পরস্ত 
উপরত্ব অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ । 


উৎপত্তি 


“শ্বেত সাপর মধ্যে তু জায়তে বল্পরী তু যা । 
বিক্রঘালাম রক্লাখ্য! দুর্ল চা বন্রক্তপিনী।” 
শপাহাণং প্রভজতোষ। প্রহরন্তাং কিতা সতী । 
বিক্রম নাম যঙ্যত ঘাদনত্তি মনী ঘিণ: 1" 


শ্বেত সমুদ্রের মধ্যে বিদ্রমা নামে এক প্রকার লতা জন্মে, তাহাই বিজ্রমরত্ 
নামে খ্যাত । এই লতারত্ব অতি দুর্লভ ও বড্তের সদৃশ গুণবিশিষ্ট । রক্রতববেত্ত। 
পণ্ডিতপণ বলেন যে, ইহা! যে প্রস্তরের মত কঠিন হয় তাহা তাহার স্বাভাবিক 
প্যণ নহে ; বত্রপৃর্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে পর তাহা প্রস্তরের 
গ্ঠায় কঠিন হয় । প্রথমে ইহা ঘনীভূত মাংস নির্ধ্যাস অর্থাৎ আঠার মত থাকে । 
ইউরোপীয় পরীক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবাল এক প্রকার কীট । তাহার 
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ নহে । 


পরীক্ষা 
শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, _ 
"নাহসোছিখ্যতে রং বিনা মৌক্তিক বিক্রমাৎ ।" 


মুক্তা ও বিক্রম ব্যতীত অন্ঠান্ত কোন রত্রে লৌহ শলাকার দ্বারা আচোড় 
পাড়া যায় না। অতএব উল্লেখন বা ঘর্মণাদি পরীক্ষা নাই । না থাকাই সুসঙ্গত ; 

| বিজ্রমে কৃত্রিম অকৃত্রিম সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা লাই । তবে ইহার 
ভাল/নম্দ পরীক্ষা আছে বটে তাহা বর্ণাদি গুণের দ্বারাই হইয়া থাকে । 


১২৮৯ ] রত্বয়হত্ত ৭ 
বণ 


প্রবালের বর্ণ পরীক্ষা বিষয়ে গরুড় পুরাণ ও যুক্তিকল্রতরু গ্রন্থে যাহ) যাহা 
উক্ত হইয়াছে, তাহা এই 3 
"তজ্ প্রধানং শশলোহিতাডং শুঞ্জ৷ জবা পুস্পনিভং প্রদিষ্টম্‌ ৷” 
“জব! বন্ধক সিন্নুর দাড়িমী কুহুম প্রভ্‌ ৷" 
পলাশ কুস্ুমাভালং তথা পাটললন্িভঘ্‌। 
রক্তোৎ্পলদলাকারং_" 


যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের শ্যায়, সে সকল প্রবাল প্রথম 
শ্রেণীর অর্থাৎ প্রধান । যাহ! গুঞা অর্থাৎ কুচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর, অথবা দাড়িদ্ব 
ফুলের বর্ণের হ্যায় বণবিশিষ্ট তাহারা ২য় শ্রেণীর প্রবাল । যাহা পলাশ পুষ্প, 
কি পাটলা পুম্পের দ্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ওয় স্রেপীর বিক্রম। বে সকল 
প্রবাল কোকনদ-দলের রঙ, ধারণ করে তাহা ৪র্থ শ্রেণীর প্রবাল অর্থাৎ 
সৰ্ব্বাপেক্ষা হীন | 


ঘপ 
“প্রপন্ৎ কোম্লং দ্বিন্তং স্থরাগং বিদ্রমং হি ধৃত ।* 


প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কানস্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধা স্রিদ্ধ স্বৃত 
তৈলাদি অক্ষিতের স্যায়, স্রাগ--অনোন্ঞ রঙ. এইরূপ গুশবিশিষ্ট বিদ্রমই 
সর্ব্বোৎকৃষ্ট । 
পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবাল ব্রাহ্মণ জাতি বল! যায়। বভ্রাহ্মাণজাতীয় 
বিক্রমই সুন্দর, স্খবেধ্য ও ধারণে শুভপ্রদ। 
২য় শ্রেশ্ীর প্রবাল ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া পণ্য, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন 
সুতরাং হ্র্বেবেধ্য ও অন্গিদ্ক। ৩য় শ্রেণীর বিক্রম বৈশ্য জাতি মধ্যে গণ্য । এই 
জাতীয় বিক্রম স্িন্ধ বটে, ইহার বর্ণও উত্তম বটে কিন্ত ইহার লাবণ্য অল্লা। ৪র্থ 
শ্রেণীর বিদ্রুম শুদ্র জাতীয় বলিয়া পরিগণিত । শুক্র জাতীয় বিক্রম অতি কঠিন 
এবং তাহার হ্যাতি অল্প কালেই বিনষ্ট হইয়া যায় । 
"রুক্ততা স্থি্ধতা দার্য্যং চিরহ্যত্ি স্থবর্ণতা । 
প্রবালানাং খুশ্রাঃ প্রোক্তাঃ ধনধান্তকন্রাঃ পরা ৷" | 


সুরাগ, লিঙ্কতা, সুখবেধা, বহুকাল স্থায়ী লাবণ্য, স্থন্দররবর্ণণ এই কয়েকটা 
প্রবালের প্রধান গুণ । গুশবান্‌ প্রবাল ধারণেই ধনধাশ্তা লাত হইয়া থাকে । 


৮ বজঘর্শন্দ ( বৈশাখ 


“হিমাত্রৌ হত, সংঘাতং তত্ররক্ত অতি নিব ॥ 
তশ্য ধারণ মাত্রেণ বিঘবেগ: প্রশাম্যতি ৪* 


হিমালয় সর্ধরত্বের আকর, সেখানে না জন্মায় এমন রত্রই নাই। এতাদৃশ 
হিমালয়ে যে একপ্রকার প্রবাল জন্মে তাহা রক্তবর্ণ ও অতি কঠিন, তাহা ধারণ 
করিলে বিষ নষ্ট হয়। 


দোষ 


স্বিবর্ণভা তু খরতা প্রবালে দুষণহরম্‌ । 
রেখা কাকপদে বিন্দুর্ঘথা বক্েবু দোষকৎ । 
তথা প্রবালে সর্বজ বর্চ্ছনীয়ং বিচক্ষণৈ: ।” 


বিবর্ণ ও খর অর্থাৎ, খশ খশে, এই দুইটা প্রধান দোষ। তদ্তি্ন রেখা 
প্রভৃতি আরও কয়েকটী দোষ আছে, তাহাও পরিত্যাজ্য । 


“রেখা হন্টাৎ যশোলক্দ্ীমাবর্তঃ কুলনাশনঃ । 
পটলো রোগক্রং খ্যাতো বিন্দর্ধনবিনাশক্কুৎ । 
আপ: সঞ্নয়েৎ ত্রাসং নীলিক! ম্বত্াকারিললী ৷” 


রেখা থাকিলে সে প্রবাল ধারণে যশ ও লক্ষ্মী ভাগ্য ধ্বংস করে। আবর্ত 
থাকিলে তাহা বংশনাশক হয়। পটুল নামক দোষ (ইহা হীরক পরীক্ষায় 
বিবৃত হইবেক ) রোপ আনয়ন করে । বিন্দু থাকিলে তাহা ধন বিনাশ করে । 
ত্রাস নামক দোষ ( ইহাও হীরকোক্ত দোষ ) ভয় উৎপাদন করে। নীলিকা দোষে 
মৃত্যু হয়! 
প্বিক্ূপ জাতি বিষম বিবণং খরং প্রবালহ প্রবহন্ধি হে যে। 
তে মৃত্যুমেবাত্মনি বৈ বহস্ধি সত}: বদতোষ হতো সুনীচ্ে: ।" 


অন্যান্য রতুর চ্চায়। প্রবাল রত্ন ধারপেও জাত্যাদি নিয়ম আছে । যথা 
বিবর্ণ, বিজাতি, বিষম (উচ্চ নীচ ), খর,” যে যে ব্যক্তি এরূপ প্রবাল ধারণ 
করে সেই সেই ব্যক্তিই আপনার মৃত্যু বহন করে। সুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যে 
ইহা সভ্য। 

| লীতিশান্রকার গগবান্‌ শুক্রাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে বাক্ত করিয়াছেন যে, কেবল 
মুক্তা ও প্রবাল এই প্রকার রত্বই কালে জীতা প্রাপ্ত হয়, অন্তান্ত রহ জীর্ণ 
হয লা। 


১২৮৯ ] রস্বরক্ত্য নু 
"ন জরাং কান্তি রত্তালি বিক্রম: মৌক্তিকং বিনা 1” 


মুল্য 
শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উত্কৃষ্ট প্রবাল সুবর্ণের অদ্ধ মুল্য হইবার * 
যোগ্য । যথ1-_ 


'প্রবালং তোলক মিতহ স্বণার্ছং দুলামহতি ৷” 


কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে-_ 
“মূল্য শুদ্ধ প্রবাল্ড রৌপ্য ছিও৭ মূচাতে 1” 


নির্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুই তোলা শুদ্ধ 
রৌপ্যের যে মূল্য এক তোলা! প্রবালের সেই মুল্য । 

অতি পূর্ববকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদে রক্রবর্ণ প্রবাল 
অলঙ্কারের নিমিত্ত বাবহ্ৃত হইত | বিওফ্রাসটস তাহার গ্রন্থে প্রবালের বিশেষ 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাচীন সুসভ্য গলজাতি ইহার অলঙ্কার ব্যবহার 
করিত । এক্ষণে উৎকৃষ্ট রক্তবণ প্রবাল যাহা অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা 
ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর প্রভৃতি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । 


জীরামদাস সেন । 





এযুক্ত বন্ধিমচন্জ চা্টোপাধ্যায়টুপ্রব্ীত 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


গর তারের EE TE ETE SR 
ও! করিতে লাগিলেন। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য । 

এতক্ষণ বৈহ্ুবদিগের একটাও রপবাদ্য ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা 
হইতে সহস্র সহস্ব কাড়ানাগরা ঢাক, ঢোল, কাসি, সানাই, তুরী, ভেরী, রামসিঙ্গাঃ 
দামামা আসিয়া জুটিল । জয়স্ুচক বাগে কানন প্রান্তর নদীলকল শব্দ ও প্রতি- 
ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানার্ধূপ 
উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, “জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তান- 
ধর্শ্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকী আছে । যাহারা আমাদিগের সঙ্গে 
উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহা- 
দিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল 
যাই আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি, বিশেষ যে মহাত্বা আমাদিগের প্রস্থ 
এই রণজয় করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল মহান উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের 
সৎকার করি।” তখন সম্ভানদল বন্দে মাতরং বলিতে বলিতে নিহতদ্দিগের 
সৎকারে চলিল । বহুলোক একত্রিত হইয়। হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে 
চন্দন কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়। ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে 
শায়িত করিয়া, অগ্নি জ্বালিভ কিয়া, চিতা বেড়িয়া বেডিয়া হরে মুরারে গায়িতে 
লাগিল । ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে। 

। কানন মধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও 
ধীরাদন্দ আসীন ; গোপনে পাচন্নে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, 
“এতদিন যে জ্রক্ত আমরা সর্ক্বধর্শ্ম সর্ববস্থখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ত্রত সফল 


১২৮৯ ] আন্ম্ঘসঠ ৬৬ 
হইয়াছে, এপ্রদেশে ইংরেজের সেনা আর নাই, মুসলমানের যাহা অবশিষ্ট আছে, 
একদণ্ড আমাদিগের নিকট টে'কিবে লা, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও ।” 

জীবানন্দ বলিল, “চলন এই সময়ে গিয়া নগর অধিকার করি 1” 

সত্য । আমারও সেই মত । 

ধীরালন্দ। সৈন্য কোথা? 

জীব । কেন এই সৈন্য ? 

ধীর। এই সৈল্ট কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন ? 

জীব । স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া 
যাইবে । 

ধীর। একজনকেও পাইবেন না। 

সত্য? কেন? 


ধার । সবাই লুটিতে বাহির হইয়াছে । গ্রাম সকল এখন অরক্ষিত। 
মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুটিয়া সকলে ঘরে যাইবে । এখন কাহাকেও 
পাইবেন ন।। আমি খুজিয়া আসিয়াছি । 


সত্যানন্ বিষণ হইলেন, বলিলেন, “যাই হৌক নগর ভিন্ন সমস্ত বীরস্মি 
আমাদের অধিকৃত হইল । নগরের বাহিরে আর এমন কেহ নাই যে আমাদের 
প্রতিত্বন্বী হয়। অতএব বীরভূমিতে তোমরা সম্ভানরাজ্য প্রচার কর। প্রজা- 
দিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেন! 
সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা, সন্তানের নিশান 
উড়াইবে।” 

তখন বীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিল, “আমরা প্রণাম 
করিতেছি-_ হে মহাব্রাজাধিরাজ ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কালনেই আপনার 
সিংহাসন স্থাপিত করি ।” 


সত্যানন্দ তাহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন । বলিলেন, 
“ছি! আমায় কি শুক্ক কুম্ভ মলে কর ? আমরা রাজ্জা কেহ নহি-_আমরা! সন্ন্যাসী । 
এখন দেশের রাজ! বৈকুষ্ঠনাথ ন্বয়ং। লগ অধিকার হইলে, যাহার শিরে 
তোমাদিগের ইচ্ছা হয় ব্রাজসুকুট পরাইও» কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও হে 
আমি এই ত্রক্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমন্ স্বীকার করিব ন! । এক্ষণে তোমর। 
স্বন্য কৰ্শ্মে যাও ।” 


১২ বঙ্গদর্শন 1 বৈশাখ 

তখন চারিজলে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোখান করিল । সত্যানন্দ 
তখন অস্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেদ্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন 
চলিয়া গেল, মহেজ্্র ব্রহিল। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, “তোমরা 
সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্ভানধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও 
আবানম্দ ছইআঅনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানম্দ আন্ত তাহার স্বীকৃত 
প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্বদা ভয় কোন্‌ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
দেহ বিসঙ্্রন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগুঢ় কারণে 
সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি এক! প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে 
সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইল । প্রাতিজ্ঞা ছিল যে যতদিন না সন্তানের কার্ধ্যোদ্ধার 
হয় ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না, এক্ষণে কাধ্যোক্ধার হইয়াছে, 
এখন আবার সংসারী হইতে পার ।” 

মহেক্দ্রের চক্ষে দরবিদরিত বারা বহিল । মহেন্দ্র বলিল, “ঠাকুর, সংসারী 
হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিলী হইয়াছেন, আর কল্ডা কোথাম্ন 
ঘেতাতোঙ্জানিনা। কোথায় বা সন্ধান পাইব ? আপনি বলিয়াছেন জীবিত 
আছে। ইহাই আ্রানি, আর কিছু জানি লা।” 

মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া কে বলিল, “আমি জানি কন্যা কোথায় 
আছে।” মহেন্দ্ৰ উন্মুখ হইয়া বলিলেন "তুমি কে {” 
. সত্যানন্দ একটু কুষ্টভাবে উদ্মুখ হইয়া বলিলেন, “নবীনানন্দ ! আমি 
তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম £ তুমি এখনও এখানে কেন?” 


শাস্তি প্রাছের উপর হইতে বলিল, “প্রভু, স্বর্গে মর্তে আপনার অধিকার 
আছে; গাছের ডালে কি?" এই বলিয়! ঝুপ করিয়া শান্তি নামিয়া পড়িল। 


সভ্যালম্দ মহেন্রকে বলিলেন, “ইনি ন্বীনানন্দ গোস্বামী অতি 
পরিত্রচেতা, আমার প্রিক্পশিঘ) । ইনি তোমার কলার সন্ধান দিবেন |” এই 
বলিয়া সত্যানন্দ শাস্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন । শাস্তি তাহা বুঝিয়! প্রণাম 
করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, “কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইবে ?” শাস্তি বলিল, “আমার আঙ্মমে আসুন 1” এই বলিয়া শান্তি আপে 
আগে চলিল । 

, তখন মহেন্দ্র ব্হ্ষচারীর পাদবল্দন! করিয়া বিদায় হইলেন। এবং শাস্তির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার আমে উপস্থিত হইলেন | ভখন অনেক রাত্রি হইয়াছে । 
তথাপি শাস্তি বিশ্রাম না করিনা নগরাভিমূখে যাত্রা করিল । 


১২৮৯] আনস্মজঠ ১৩ 


সকলে চলিয়। গেলে, ব্রহ্মচারী এক! ভূমে প্রণত হুইয়া, মাটীতে মণ্যক 
স্থাপন করিয়া সনে মনে আগদীম্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন । রাত্রি গভীর 
হইয়া আসিল । এমন সময়ে কে আসিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, 
“আমি আসিয়াছি ।” - 

ভ্রক্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আপনি 
আসিয়াছেন? কেন?” যে আসিয়াছিল সে বলিল, “দিন পূর্ণ হইক্সাছে।” 
ব্রহ্মচারী বলিলেন, “হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুল। আগামী মাঘী পূলিমায় 
আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব ।” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে বীরভূমি পরিপূর্ণ হইল । সন্তানেরা দলে দলে 
যেখানে সেখালে উচ্চৈঃশ্বরে কেহ “বন্দে মাতরং” কেহ “ভ্রগদীশ হরে” বলিয়া 
গাইয়া বেড়াইভে লাগিল । কেহ শক্রসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে 
লাগিল । কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ তদুপরি পুরীষাদি পরিত্যাগ 
করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে নগরাভিসুঘে ধাবমান হইয়া, পথিক বা 
গৃহস্থকে ধরিয়া বলে “বল বন্দে মাতরং নহিলে মারিয়া ফেলিব |” কেহ ময়র্যর 
দোকান লুটিয়! খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, 
কেহ বলে “আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই 1 সেই এক রাত্রের মধ্যে 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল । সকলে বলিল, “ইংরেজ 
মুসলমান একত্রে পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে । সকলে 
একবার সুক্তকণ্টে হরি হরি বল।” গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া 
মারিতে যায় ॥ কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া সুসলমানদিগের পাড়ায় 
পিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল । অনেক যবন 
নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া পায়ে যৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম 
করিতে আরস্ত করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, “মুই হেছি 1” 


দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিষুখে ধাবিত হইল । যেখানে মহারাজ 
বীরভূষাধিপতি আসাদ-উজ জমান বাহাদুর রাজ্রসিংহাসনে সুখে আসীন, সেই 
থানেই দারুণ রাজ্যধ্বংসস্থচক বার্তা পৌছিল। তখন অভি ব্যস্তে চারিদিকে 
রাজপুকুষেরা ছুটিল, বাজার অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবন্ধ 
হুল । রাজনগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠ সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্র 


১৪ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 
অতি সাবধানে, দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হুইল । রাজধানী মধ্যে সমস্ত লোক সমন্ড- 
রাত্রি জাগরণ করিয়া, কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল । হিন্দুর! বলিতে 
লাগিল, “আসুক সন্যালীরা আসুক, মা হর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন 
হউক 1” মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, “আল্লা আকবর ! এতনা রোজের পর 
কোরাণসরিক বেবাক কি কুটো হলো ; মোরা যে পীহু ওয়াক্ত নমাত্ করি, 
তা এই তেলককাটা হেঁহর দল ফতে করতে নারলাম । দুনিয়া সব ফাকি ৷” 
এইরুপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাম্ক করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি 
কাটাইতে লাগিল । 

এ সকল কথা কল্যাশীর কাণে গেল- আবালবৃহ্ধবণিতা কাহারও অবিদিত 
ছিল না। কল্যাণী মলে মনে বলিল, ''জয় আগদীম্বর ! আজ তোমার কাধা 
সিদ্ধ হইয়াছে । আজ আখি শ্বামিসম্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন ৷ আজ 
আমার সহায় হইও 1” 

গভীর রাত্রে কল্যাশী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিভকীর দ্বার 
খুলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে 
গৌরী দেবীর পুরী হইতে রাজপথে লিঙ্কান্ত হইল । মনে মনে ইষ্টদেবত! স্মরণ 
করিয়া বলিল, «দেখো ঠাকুর আজ যেন পদচিহ্তে তার সাক্ষাৎ পাই ।” 

কল্যাণী নগরের খাটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, “কে 
যায়?” কল্যাণী ভীতম্বরে বলিল, “আমি স্ত্রীলোক ৷” পাহারাওয়ালা বলিল, 
“যাবার হুকুম নাই ।” কথা দফাদারের কাণে গেল । দফাদার বলিল, “বাহিরে 
যাইবার নিষেধ লাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ!” শুনিয়া পাহারাওয়ালা 
কল্যাপগীকে বলিল, “যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন আজ কা রাতমে বড় 
আফত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে শিরবেঃ 
কি খানায় পড়িয়া মরিয়া যাবে, সো তো হাম কিছু রানে না, আন্রকা রাত মায়ি, 
তুমি বাঁহার না যাবে |” 

কল্যাণী বলিল, “বাবা আমি ভিথারিপী---আমার এক কড়া কপদ্দক নাই, 
আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না ।” 

পাছারাওয়ালা বলিল, “বয়স আছে মায়ি, বন্পস আছে, ছুনিয়ামে অহি তো 
জেওরাত হায় 1 বল্কে হামি ডাকাত হতে পারি ।” কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, 
কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে খাটি এড়াইয়া চলিয়া গেল । পাহারাওয়ালা 
দেখিল মায়ি রসিকতাটা বুঝিল লা, তখন মনের হহখে গাজায় দম মারিয়া খাটি 
খাদ্বাজে লোরির টগ্ন! ধনিল । কল্যাণী চলিয়া গেল । 


১২৮৯] আআ লজ্বঠ ১৫ 


সে-রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ 
পলাও পলাও শব্দ করিতেছে» কেহ কাম্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে 
দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে । কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন । 
পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রশোন্দুখ” কেবল 
লুকাইয়। লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে । লুকাইয়া লুকাইয়। বাইতেও 
এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিজ্রোহীর হাতে তিনি পড়িয়া গেলেন । তাহার! 
ঘোর চীৎকার করিয়া ভাহাকে ধরিতে আসিল । কল্যাণী তখন উদ্ধশ্বাসে পলায়ন 
করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে হই একজন দস্থ্য 
ভাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল । একজন গিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, 
“ভবে চাদ !” সেই সময়ে আর একজন অকম্মা আসিয়া অত্যাচারকারী 
পুরুষকে এক খা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হুটিয়া গেল! এই 
ব্যক্তির সন্গাসীর বেশ-_কৃহ্টাব্দিনে বক্ষাবৃড-_বয়স অতি অল্ল। সে কল্যাগীকে 
বলিল, “তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস-_ কোথায় যাইবে 1” 

ক। পদচিক্রে । 

আগন্তক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, “সে কি, পদ্দচিহ্ছে ?” এই 
বলিয়া আগন্তক কল্যাণীর দুই স্বন্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে 
অতি যত্বের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 

কল্যাণী অকম্মা পুরুধস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুক্ধ, বিস্মিত, অঙ্রুবিপ্ল,ত 
হইল-_এসন সাধ্য লাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিম়াছিল । 
আগন্ককের নিরীক্ষণ শেষ হুহুলে বলিল, “হরে মুরানে ! চিনেছি যে, তুমি পোড়া 
মুখী কল্যাণী ।” 

কল্যাণী ভীতা হইয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে }” 

আগস্তক বলিল, “আমি তোমার দাসানুদাস-_হে সুন্দরি ! আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও ।” 

কল্যাপী অতি ফ্রেতবেগে সেখান ছইতে সরিয়া গিয়া, তঙ্জন গৰ্জ্জন করিয়া 
বলিল, “এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? 
দেখিতেছি ত্ৰহ্মচারীর বেশ, ব্রন্মচারীর কি এই ধর্শ্ম? আমি আজ নিঃসহায়, 
নহিলে তোমার সুখে আমি লাথি মারিতাম 1” 

ভ্রচ্ষচারী বলিল» “অয়ি শ্মিতবদনে ! আমি ব্হুদিবসাবধি, তোমার ও 
বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি ।” এই বলিয়া ব্রহ্ষচারী জ্রতবেগে ধাবমান 
হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়। গাঢ় আলিঙ্গন করিল । গভখন কল্যাপী খিল খিল করিয়া 
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হাসিল, বলিল, “ও পোড়া কপাল : আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও এ 
দশা 1” শাস্তি বলিল, “ভাই মহেন্দ্রের খোজে চলিয়াছ ?” 

কল্যাণী বলিল । “তুমি কে, তুমি যে সব জান দেখিতেছি ৷” 

শান্তি বলিল, “আহি ক্রহ্ষচারী-_সম্ভানসেনার অধিনায়ক-_ঘারতর বীর 
পুরুষ । আমি সবজ্ানি। আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ত্য তুমি 
আছ পদচিহ্ডে যাইতে পারিবে লা ।” 

কল্যাণী কাদিতে লাগিল । 

শান্তি চোখ গুরাইয়া বলিল, “ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহ শক্ত বধ 
করি। চল পদচিহ্নে যাই ।” 

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া 
স্বর্গ পাইল । বলিল, “তুমি যেখানে লইয়া যাহবে সেইখানে যাইব ।” 

শাস্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্তপথে লইয়া চলিল । 
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যখন শান্তি আপন আশ্রম আগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাতিমূখে যাত্রা! 
করে, তখন ভীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শাস্তি জীবানন্দকে বলিল, 
“আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব । তুমি মহেম্্রকে 
বলিয়া রাখ যে উহার স্ব আছে ।” 

জীবানন্দ তবানন্দের কাছে কল্যাপীর জীবন-রক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত 
হইপ্সাছিল-_এবং তাহার বর্তমান বাসস্থান সর্ববন্থানব্চারিপী শাস্তির কাছে 
শুনিয়াহিল । ক্রমে ক্রমে সেই সকল মহেল্দ্রকে শুনাইতে লাগিল । 

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন ন!। শেষে আনন্দে অভিস্ৃত হয়! 
মুঞ্ধপ্রায় হইলেন । 

সেই রজনী প্রভাতে শাস্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাধীর সাক্ষাৎ 
ভ্রইল । নিস্তহ্ধ কানন মধ্যে, ঘনবিষ্যস্ত শালতরুস্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পণ্ড 
পক্ষী ভগ্নিগ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিপের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল । সাক্ষী 
কেবল সেই নীল গগনবিহারী মানকিরণ আকাশের নক্ষত্রনিচয়, আর সেই নিবাত 
নিষষম্প অনন্ত শালতরুঞ্জেদী । দূরে কোন শ্ীলাসংঘর্ধপনাদিনী, মধুর কল্লোলিশী, 
সংকীর্ণ) নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষাসুকুউজ্যোতি: সন্দর্শনে 
আহলাদিত এক কোকিলের রব ৷ 
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বেলা এক প্রহর হুইল । সেখানে শাস্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখ! দিল । 
কল্যাণী শাস্তিকে বলিল-__“আামরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। 
আমাদের কল্ঠাটির সক্কান বলিয়া! দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন ।” 

শান্তি জ্ীবানদ্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, “আমি ঘুমাইব । অষ্ট- 
প্রহরের মধ্যে বসি নাই--দুই রাত্র ঘুমাই নাই-_আমি যাই পুরুষ !” 

কল্যাশী ঈষৎ হাসিল । জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া! বলিলেন, 
“সে ভার আমার উপর রহিল । আপনার। পদচিহ্নে গমন করুন দেইখালে 
কল্কাকে পাইবেন ৷” 

জীবানন্দ ভন্তইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেঘ্রে আনিতে গেলেন-_ 
কাজট। বড় সহজ বোধ হইল না । 

তখন নিমাই প্রথমে একবার ঢোক পিলিল, একবার এদক ওদিক চাহিল । 
তারপর একবার তার ঠোট নাক ফুলিল। তার পর সে কাদিয়া ফেলিল। তার 
পর বলিল “আমি মেয়ে দিব না ।” 

নিমাই, গোল হাভখানির উল্টাপিট চোখে দিয়া ঘ্ুরাইয়া ঘ্বুরাইয়া! চক্ষু 
মুছিলে পর আবানন্দ বলিলেন, “ভা দিদি কাদ কেন, এমন দুরও ত নয়-_-তাদের 
বাড়ী তুমি ন! হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে !” 

নিমাই ঠোট ফুলাহয়! বলিল, «তা তোমাদের মেয়ে তোমর। নিয়ে যাও 
না কেন? আমার কি?” লিমাই এই বলিয়৷ সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া 
হম করিয়। জীবানন্দের কাছে ফেলিয়। দিয়! পা ছড়াইয়া কাদিতে বসিল। সুতরাং 
ভ্ীবানন্দ তখন আর কিছু ন! বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন । 
কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়। সুকুমারীর কাপড়ের 
বৌচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল বুপঝাপ করিয়া আনিয়া 
জীবানন্দের সন্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল | সুকুদারী সে সকল আপনি 
খুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “হা মা কোথায় 


যাব মা?” নিমাইয়ের আর সহা হইল না। নিমাই তখন ম্বকুকে কোলে 
লইয়া কাদিতে কাদিতে চলিয়া পেল! 
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পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানম্দ, 
শাস্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত । শান্তি 
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নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিলেন। কল্যাদীকে যে রাত্রে তিনি আপন কুটীরে 
আনেন, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিলেন যে, নবীনানম্দ যে স্ত্রীলোক একথা 
কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ লা করেন । নবীনানন্দবেশে শাস্তি, পদচিহেঃ 
বাস করিতেছিলেন । একদিন কল্যাণী তাহাকে অস্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 
নবীনানম্দ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ভৃতভ্যগণ বারণ করিল, 
শুনিলেন না। 

শান্তি কল্যাপীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ডভাকিয়াছ কেন?” 

ক। পুর্ব সাজিয়া আর কতদিন থাকিবে? দেখা হয় লা৮--কথা 
কহিতে পাই লা । আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে ॥ 

নবীনানম্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না | 
শেবে বলিলেন, “তাহাতে অনেক বিদ্ব কল্যাণি 1” 

হুইজনে সেই কথাবার্তা হইতে লাগিল । এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের 
অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, 
নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতৃহলী 
হইয়া মহেম্দ্রও অন্ঃপুরে গেলেন |  কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন বে, 
নবীনানন্দ গৃহমধ্যে গাড়াইয়া আছে ; কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের 
এান্বি খুলিয়া দিতেছে । মহেন্দ্র অতিশয় বিশ্ময়াপল্ন হইলেন-_ অতিশয় রুষ্ট হইলেন । 


নবীনানন্দ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “কি গোসাই ৷ সন্তানে 
সম্তানেও অবিশ্বাস ?” 

মহেন্দ্র বলিলেন, “ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন ?” 

নবীনানন্দ চোখ দুরাইয়! বলিল, 4কল্যাপী কি ভবানন্দের গায়ে হাত 
দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত ?” বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া 
ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না। 

ম। ভা'তেকি? 

নবী । আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন- কল্যাধীকে অবিশ্বাস করেন 
কোন্‌ হিসাবে? 

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “কই কিসে অবিশ্বাস 
করিলাম ?” 

নবী । নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন? 


১২৮৯ ] আনন্দমঠ ১৯ 
ম। কল্যাপীর সঙ্গে আমার কিছু কথ! ছিল ; তাই আসিয়াছি । 


ল। তবে এখন বযান। কল্যানীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। 
আপনি সরিয়! যান, আমি আগে কথ। কই । আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্বধদ! 
আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি। 


মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন লা । এ সকল 
কথা ত অপরাধীর কথাবার্তার মত নহে । কল্যাগীরও ভাব বিচিত্র । সেও ত 


সহ সত হাসিতেছে। আর কল্যাশী_ে সেই বৃক্ষতব্শে অনায়াসে বিবভোব্রন 
করিম্াছিল লে কি অপরাধিলী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন 
এমত সময়ে অভাগিনী শাস্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া, কলঙ্যাপীর 
প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল । সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল_ 
মহেজ্ দেখিলেন, এ যে রমলীকটাক্ষ । সাহসে তর কিয়া, যা থাকে কপালে 
বলিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টাল দিলেন- কৃত্রিম দাড়ি গ্রপ 
খসিয়া আসিল ॥ সেই সময়ে অবসর পাইয়া, কল্যাণী বাঘ ছালের গ্রন্থি খুলিয়া 
ফেলিল-__বাঘছালও খসিয়া পড়িল । ধরা পড়িয়া শাস্তি অবনতমুখ্ী হইয়। 
রহিল । 
মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” 


পা। ওমান নবীনানন্দ গোস্বামী | 
ম। লে ত জুয়াচুরি ; তুমি স্ত্রীলোক ? 


পা। এখন কাজে কাছেই । 


আসিতে 


ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি-_তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্বদা _ 


জীবানন্দ ঠাকুরের সহ বাস কর কেন? 

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম । 

ম। তুমি যে স্বীলোক জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন ? 

শা। জানেল। 

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্ু। মহেন্দ্র অতিশয় বিষ্জ হইলেন । দেখিয়া, কল্যাণী আর 
থাকিতে পারিল না, বলিল, “ইনি আীবানন্দ গোস্বামীর ধর্পত্তী শাস্তিদেবী ।” 


মুহুর্তের অন্য মহেজ্দের মূখ প্রফুল্ল হইল । আবার সে মুখ অন্ধকারে 
ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, “হইনি ত্ৰহ্মচারিণী ৷” 


২ বঙ্গদর্শন [ বৈলাখ 
মহেন্দ্র বিষণ্রভাবে বলিলেন, “'হউক--তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে । পরে 
শাস্তির যুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “একি প্রায়শ্চিত্ত আপনি জালেন ?” 
শাস্তি বলিল, “মৃত্যু । কোন্‌ সন্তানে না জানে? আগামী মাঘী পুপিনায় 
-- সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইয়ান্কে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ॥” 
এই বলিয়া শাস্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র আর কল্যাণী 
বজ্াহুতের ন্যায় দাড়াইয়া রহিলেল ! 





হে শশী এত লাজ 


জাজ কেন বল বল? 


কে তোমারে পরাইল 
শুত্রবাস নিরমল ? 
ছাসাতে কুহম কুলে, 
মাতাতে প্রেমিকদলে, 
ভুলাতে অবিল নরে 

কে তোমারে নিরমিল ? 
নক্ষত্র মুকুতায়াল৷ 

কে তোমার গলে দিল? 
শ্ডুটিতকু হু নকরে, 

বল বল কার তরে, 
কাহারে পূজিতে আসি 
তুমি ওহে শশধর, 
মনোহর নীলাস্বর 


(১) 


এ কবিত| * 


আদনে বসিয়া সাজি 
সুধাত্রাশি চন্দনরাশি 
বরবিছ সুশ্বতল । 
জোহরা শট্ট বাসে শশী 
খনি কি শোডা হইল। 
যে তোমার স্রষ্টা ওহে 
তারে কি দেখেছ তুমি, 
দেখে থাক হদি ওছে 
বল ছে আমারে বল, 
কত জপ ধরেন সে 
ছেযাতিশ্মন স্ুবিযল । 
সেই নিরমল ছবি, 
ছদে ভাবি নিরবধি, 
পাশতপগ্ত হৃদি ছুড়াই 
হেরে কান্তি সুশীতল । 


(২) 


অথব! কাহার আজি ভূলাইন্তে মন 
শরৎ পগনে বসি, পরল আমোগে ভাসি, 
শুভ্র বাল পরি শশী আহজাদে মগন, 
কারে হেরে এত হাসি হামিনীশোভল ! 


আমি কেন এত ছালি হে নিশির মণ, 
ভুলাইতে কার মন, কৌমুদীর প্রাণধন, 
ধরেছ মোহল বেশ রমণীয়ঞ্জন, 

আজি কেন এত হালি হে নিশিরম্ণ | 


৬ এই পণ্য কপিকাতার কোন সম্্াম্ত পরিবারস্থ স্রীলোকের লেখা । আমরা! ইহার 
কেবল ই এক স্থানে ঘংসামাস্ক পরিবর্তন KH | ১1 


VA 


হং বজদর্শন 


(৩) 


পার্খে শত তারা নারী, তারা নদ্ব মনোহান্ী, 


তাই তাহাদের বিঙ! মলিল অমন। 
জানি আমি, অভাশিনী মলিন যেমন! 
ওই তার! লম তার মলিন কিরণ ! 


(৪) 
আনি জানি সেই রমা, নহে পতিপ্রিত্বতমা, 
তাই হেঁ মলিন সদা তাহার বদন, 
তুমি ত ছাসিছ খুব ভারকারযণ, 
পেয়েছ কি লব বধূ মনের মতন | 


(এ) 
ছিছি শশ্ট পাৱ হাপি, নিশি কি এত সুপলী, 
বল কিসে শ্বামাঙ্গিনী, সুলাইল মন, 
কিন্বা যে প্রবাদ আছে বায় যাতে মন, 
রজনী সজনী, সে তো চির পুরাতন 
(পুরাতনে পুরুষের এত কি যতন? ) 


(৬) 
পণ্ড়েছ পড়েছে ধরা, ওহে শশখর, 
ঘাহার কারণে আলভি বেশ মনোহর, 
ৰে দেখি ধরার ধারা, সাজিয়াছে মনোহারা, 
ছেসে ঢলে দেখাইছে শুভ্র কলেবয় ; 
( শরদ থাকিলে পর তভুলান ছুক্ধর ) 


(৭) 
হেরিরা ধরার হালি, প্রমোদে ঘাতিম্বা শশী, 
হাসিতেছ স্ধারাশি বিকাশি বদন, 
ও হাসি হেরিঘ্া হালে অধিল ভূবন, 
নব অঙ্ছযাগ বটে অমনি আদল ? 


[ হৈশাখ 


(৮) 
পড়ে বটে পড়ে মনে, দেখেছি কবে কে জানে, 
ওই মত হাসিভয়া দুপানি বদন, 
£মছামিছি কত হাসি কে জানে কারণ, 
কোখ। সেই ছাসিমাখ!| তরল যৌবন ? 


(2) 
কোথা হ'তে চিন্ত! এবে চেকেছে বদন, 
জেন হে কালের করে সব পুরাতন । 
পক্ষান্তরে তোমারও দ্ববে না আমন, 
ঢাকিবে আঅমা-রজনী ও বিধুবদল ॥ 


(১০) 
হেরি তোমাদের ধারা, কত হাসি হাসি মোরা 
এত শোভা আর নাহি দেখেছি কখন; 
পরপতি ভূলাইতে বেশ প্রয়োজন 
সুগন্ধ কুহম লতা কবরী বেষ্টন । 
( পরেছ ধরনী তাই কোমুদীবসন ? ) 


(১১) 
আহা] এ পূলিমা নিশি মরি কিবা মনোহর, 
মোছিত না হন্ত মরি হেয়ে কাহার স্তর, 
কোমল অঙ্গুলি তুলি, বোলে আধ আধ স্বর, 
হেলে দেখাইছে শিশু হান্ব শর-শশধর । 
( মরি মরি কি স্বন্দর জননীর অদ্কোপর ) 


(১২) 
বালক যুবক ভোলে, দেখে বৃদ্ধ চিন্তা ফেলে, 
মর্রি কি সুন্দর নিশি মলোহর কোজাগর 
ঘেস্জিল হেন নিশি তব জন্যে ওহে নর 
বারেক কুতজজ হয়ে ভাব লে জগদীশ্বর ॥ 


FE =. Ne SE 
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বিষয়ে লিখিতে গেলে যতই বিনীত থাকিতে চেষ্টা করি ছটী কথার 

অশ্যতর অবশ্থাই স্বীকার করিতে হয়। হয় বলিতে হইবে আমি 
এমন কথা বলিব যে তাহাতে পাঠকের জ্বালোদয় হইবে । নতুবা মানিতে হইবে 
যে প্রস্তাবিত বিষয়ে লেখক পাঠক উভয়ে সমান কিন্তু অবন্থা্থসারে পরস্পরের 
মতভেদ মাছে এবং পাঠকের মত খণ্ডন করাই লেখকের অভিপ্রেত ৷ ইদানীস্তন 
ইংরাজি ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির কোন কথা ব্যক্ত করিতে হইলে কয়েকটা বিষম 
সক্কট উপস্থিত হয়। এতাদৃশ স্থলে আমাদিগের মনের ভাব ইংরাজি ও 
বাঙ্গালাতে নিতান্ত জড়ীভৃত ॥ যে সকল কথা স্পষ্টতঃ মনে উদয় হয় তাহার 
অধিকাংশ বিষয়ের বাদান্থবাদ ইংরাজি পুস্তক অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়। 
বাঙ্গালাতে ইংরাজি পুস্তক লইয়৷ বাদামুবাদ করিতে হইলে একটু লজ্জা বোধ 
হয় । কেন না একপ বিষয়ে ইংরাজ্েরাই প্রধান শ্রোতা হওয়া আবশ্যক । কিন্ত 
যখন হইংরাজিতে এ সকল কথা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা যায় তখন অনেক 
স্থলে সাহেবেরা দেখাইয়! দেন, “অমুক অমুক কথা ত আমরা তোমাকে শিথাই 
নাই । এগুলি ভ্রাস্তিমূলক 1” তথাচ ইহাতে সকল সময়ে আমাদিগের মত 
পরিবর্তন হয় না। কারণ উল্লিখিত ইংরাজবিদ্িষ্ট কথার অনেকাংশ আমাদ্রিগের 
প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রমূলক । সেগুলি স্পষ্টতঃ মনে উদয় না হইতে পারে; আমরা 
অনেক কথা নিজের অগোচররূপে মনে ধারণ করিয়া থাকি । স্তরাং ইংরাজের 
প্রতিবাদ করিতে সক্ষম না হইয়াও কেবল প্রাচীন হিজ্গুসংস্কারবশত: অনেক 
ইংবালবিদ্িষ্ট কথা আমাদিগের মুখে ব্যক্ত হওয়া সম্ভব। এগুলি সংস্কৃত পুঁথি 
খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে । কিন্তু আমি সংস্কৃত জানি না তবে এরূপ কথা 
কোথায় পাইব ? সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি? কতক বটে। কিন্তু 
এগুলির উপরেই বা আমাদিগের একাস্তিক বিশ্বাস হয় কি প্রকারে ? ইংরাজি, 
আমাদিগের পুজ্জি, শিখাবিশিষ্ট অধ্যাপক দেখিলেই প্রায় মনে করিয়া থাকি 
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ইনি হস্তিমূর্খ। [ বিলাত ফেরতেরাও আমাদিগের সহিত আলাপ কালে সেইরূপ 
আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেল অতএব প্রাগুক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে 
পাইতেছি ] তবে সংস্কতপণ্ডিতের কথাতে আমাদের এত দৃঢ় সংস্কার হইবার 
সম্ভাবনা কি যে সাহেবের মুখে আপত্তি শুনিলেও তাহা ত্যাগ কার না? ইহার 
হেতু এই যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এতদিন পুরুষাহুক্রমে যে উপদেশ দিয়া 
আসিয়াছেন তাহা হিল্দুলমাক্ে প্রোথিত হইয়া আছে। স্পষ্টতঃ মনে উদয় 
হয় না অথচ সকল চিন্তাতে মিশিক্পা থাকে ; সুতরাং তাহার দোধ ওুণ বিচার 
না করিয়াও তাহা অবলম্বন করিয়া থাকি । 

বালিকাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা লইয়া যতই ইংরাত্বের অহুকরণ করি ? হিন্দুগণের 
গার্হস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করাইতে গেলে ইংরাজি শিক্ষা যেন 
উড়িয়া যায় ! একবার এক বিবাহের নিয়ন্ত্রণে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা একটী 
কচ্চাকে পিড়িতে বসিয়া বর প্রদক্ষিণ হইতে দেখিয়া আমার চৈতস্ত হয়। 
তখন বুঝিলাম যে সাহেবের! স্ত্রীন্গাতির সঙ্গে যেরূপে মিশিয়া জীবন যাপন 
করেন তাহা কেবল মুখের কথায় আয়ত্ত কর! যায় না। ১৬ আনা কি, বরং 
১৮ আনা সাহেব ন! হইলে সেই প্রণালী আশ্রয় করা অসাধ্য । সাহেবদিগের 
মধ্যে অথবা থিয়েটারে যেরূপ আ্্রীপুক্রমের সম্ভাবণ দেখা যায় এবং বাঙ্গালা 
নবেল রোমান্স মধ্যে যেরূপ নামক নায়িকার বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় তাদুশ 
আচরণ মাতা ভগিনী বা কশ্টার প্রতি আমরা কদাচ করিতে পারি লা । মনে 
যতই তর্ক করি চক্ষে প্রাণ্ডক্ত আচরণ দেখিলে স্ত্রীজাতির অপকৃষ্ট সম্প্রদায়ের 
তুলনা ম্বভাবতঃ উপস্থিত হুয় এবং অভিনিবেশপূর্ববক চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে এতঘ্বিয়ে আমাদিগের মলের ভাব নিতান্ত ভ্রটিল। তাহা কতক 
হিন্দুশান্ত্রকার এবং কতক ইংরাজি শিক্ষকগণের বত্বে উৎপর্ন হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে যে বৈঘম্য আছে তাহা না বুঝিয়া কথা কহিলেই সাহেবেরা বলেন, “বর্ববর” 
অধ্যাপক মহাশয়ের! বলেন “বেলিক 1” 

এইক্সপ ঘটনা নানাস্থলেই ঘটিয়া থাকে সুতরাং আমরা না সাহেব না 
বাঙ্গালি এইরূপ এক অদ্ধুত শ্রেণী হইয়া উঠিতেছি। ইহাতে মনের ভাব 
প্রকাশ কর! নিতান্ত সঁক্কটস্থূল হইত না। যদি এমন হইত যে বাঙ্গালি হইয়া 
ইংরাজিতে কিঞ্চিৎ ঝুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেই ইংরাজ এবং হিন্দু 
সম্প্রদায়চ্যুত হইবেন বটে কিন্তু এন্ঠপ সকল বাঙ্গালির মনের ভাব প্রায় একরূপ 
হইবে ; তাহা হইলেও আমর! নিতাস্ত আকর্ষণবিহ্বীন বালুকারাশির ষ্যায় অকর্শ্মপ্য 
হইতাম না। কেন না তাহা হইলেও মনের এঁকাহেতু পরম্পরের সহযোগিতা 
করিবার স্থল থাকিত। এবং লেই আশয়ে মনের চিন্তা ভুল হউক বা ঠিক হউক 
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ব্যক্ত করিয়! ক্ষান্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: ইংরানি শিক্ষা হইতে 
উত্তরোত্তর আমাদিগের অনৈকাই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমর! সকলেই সমান 
নুতন করিয়া! গড়িতে চাই কিন্তু ইংরাজ ও বাঙ্গালির মধ্যে ভেদ নির্শয়পূর্ববক 
বিবম বিশেষের অনুরোধে অন্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা! সম্বরণ পূর্ববক স্বল্জাতির উপযোগী 
বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম নহি । বঙ্গভাবিগণের পরম্পরের মঙ্গল চেষ্টা কর? 
প্রায় আশার অতিরিক্ত হইয়! উঠিতেছে। যদি বাঙ্গালি-প্রকতিতে কিছু, সার 
পদার্থ থাকে তবে অবশ্যই কোন সময়ে না কোন সময়ে তাহ! প্রকাশ হইবে 
এবং তখন এই অসার বৈষমা ন্বভাবতঃই অপনীত হইয়া যাইবে । এই আস্য 
বলি যে ইংরাক্িভাবাক্্র বাঙ্গালির কোন কথা বলা বিষন সহটস্থল । 


নিম্নলিখিত কথাগুলি যে কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইবে এতদূর প্রত্যাশ। 
করি না। কিন্তু উহার বিষয়ে ইংরাজি ভাব গতিকের আপত্তি আর হিন্দু 
প্রকৃতিসন্মত বিভেদ পৃথক করিতে পারিয়াছি এই রূপ স্পর্দ্ধা মনে উপস্থিত 
হইয়াছে । এই হজ্রশ্য গুটি তিন কথা সম্বন্ধে পাঠকগণের ইংরাজী মত ধরিয়া 
কয়েকটা কথা এবং হিন্দুসমান্ধাত্রিত সংস্কার ধরিয়া আর কতকগুলি বক্তব্য 
প্রকাশ করিতে সঙ্কল্ত করিয়াছি । কথ! তিনটার মধ্যে একটী লইয়াই এই প্রস্তাব 
লিখিব আর দুইটা ইহার সংলগ্ন বলিয়া নাম করিতেছি । তাহার কথা কবে 
লিখিতে পারিব তাহা বলিতে পারি না) 

কথা তিনটা ইংরাঞ্জিতে বলিলে এইরূপ নাম দিব (১) Dignity of 
Labor. (2) Scientific বা Objective method এবং (৩) Principles 
of theorising অথবা Subjective method | বাঙ্গালাতে ইহার অনুবাদ 
করিলে আমি ১০ দিন পরে নিজেই সেই অনুবাদের সশ্মগ্রহণ করিতে পারিব না। 
সে যাহা হউক আপাততঃ প্রথমোক্ত বিষয়টাই আলোচনার স্থল । 

Dignity of labor বাকোর কেবল ৭160165 শব্দ ধরিলে তশুপরিবর্তে 
বোধ হয় মাহাস্ত্য শন্দই প্রয়োগ করা যাইত । কিন্তু আমি মনে মনে স্থির 
করিয়াছি যে প্রাগুক্ত বাক্যে যেরূপ মাহাত্ম্য ব্যক্ত হুইতেছে তাহা একজন হিন্দু 
স্বভাবতঃ প্রকাশ করিতে গেলে বৈরাগ্য শব্দই প্রয়োগ করিবেন । আমার 
বক্তব্য কথা এই যে ইংরান্রিতে শ্রমের যে লক্ষণ বা অঙ্গ ধরিয়া উহার dignity 
বা মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা; আমাদিগের মধ্যে সর্ধ্বতোভাবে বৈরাগ্যের 
লক্ষপবিশিষ্ট । কিন্তু হিন্দু সমাজস্থ সংস্কার মতে পরিশ্রমে নিষ্কাম বৈরাগ্যের 
লক্ষণ দেখা যায় না। অতএব আমের মাহাত্ম্য বা আমের বৈরাগ্য বলিলে 
হিন্দুর পক্ষে হয় দুৰ্ব্বোধ নচেৎ অগ্রাহ্থ হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে । 
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হিন্দু শাস্মতে বৈরাগ্য অতি মহৎ গুণ । সন্যাসী সর্ব্বতোভাবে বৈরাগী 
হইবার আকাতভ্ক্ষা বশতঃ আশ্রম ত্যাগ করেন কিন্তু তথাপি গৃহস্থ আত্মমের আম 
অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাহাকে স্বীকার করিতে হুয়। দণ্ডধারী একসন্ব্। 
আহারের জ্স্থ গহস্থের নিকট একাধিকবার যাচ্্া করেন না বটে কিন্ত সেই 
একবার যাচ্ছাও হিন্দুধর্শ্মোক্ত সঙ্গ্যাস লক্ষণবিরুদ্ধ বলিয়া মালিতে হইবে। 
যোগী বলেন আমি জীবনের সমস্ত ক্রিয়া স্তন্ভিত রাখিয়া) আমের আবশ্যকতা 
নিবারণ করিব এবং আত্মহত্যার দোষ হইতেও বিরত থাকিব । কিন্তু যোগ 
ভঙ্গ হইলেই আবার তাহার জীবনের কল চলিবে; জীবনের কল চালাইতে 
হইলে আ্রমর্ূপ ইন্ধন অপরিহার্য্য। অতএব হিন্ুশান্ত্র মতে বৈরাগ্য কখনই 
অবিশ্রান্ত হয় না। সুতরাং বৈর্াগা কি প্রকারে অবিশ্বাস্ত হইবে তাহাতে 
ধ্শ্মাবলন্বীর কৌতুক লশ্মিতে পারে । আমার স্থূল বক্তব্য এই যে গৃহস্থাশ্রমে 
‘থাকিয়া নিংস্বার্থভাবে আম করিলে মনোমধ্যে প্রকৃত বৈরাগ্য ভাব আশ্রয় করে। 
অতএব যখন গৃহীর পক্ষে শ্রম হইতে অব্যাহতি নাই তখন সেই অবিশ্রান্ত 
আমই অবিশ্রান্ত বৈরাগোর সার উপায় । বৈরাগ্য রক্ষা করিতে হইলে নিরস্তর 
ভ্রগতের হিতজ্রনক শ্বমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই একমাত্র বিধি । 


পক্ষান্তরে ইংরাজি ভাবাজ্কগণের সমীপে 1105650119০: সম্বন্ধে 
কতকগুলি বিশেষ বক্তব্য আছে । প্রাগুক্ত বিষয়ে আমার বিদ্যা বুদ্ধি কোনতের 
উপদেশ হইতে উৎপন্ন । তাহার সহিত অস্কান্য ইউরোলীয় শিক্ষকেব গুরুতর 
নতভেদ আছে । ইদানীস্তন ইউরোশীয় মণ্ডলী কেহই পরিশ্রমের Vignity 
(মাহাত্ম্য ) অস্বীকার করিবেন না কিস্তু আমার সংস্কার এই যে কোম্তের 
উপদেশ বাস্তবিক বৈরাগ্যলক্ষণবিশিষ্ট এবং অন্ঠান্ত শিক্ষকেরা বৈরাগ্যের সমাদর 
করেন লা । অতএব শ্রম ও বৈরাগোর সম্বন্ধ প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্য । ইংরাজি ভাবাজ্রের পক্ষে শ্রমের সঙ্গে বৈরাগ্য অবলম্বন করা এবং হিন্দু- 
ধম্মাবলম্বীর পক্ষে শ্রম অবলম্বন পূর্ববক বৈরাগ্য অবিশ্রান্ত করা এই দুটা 
উপদেশ সপ্রমাণিত করাই আমার সংকল্প । 

উপরে বলিয়াছি যে শ্রমের মাহাত্ম্য বেরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত কি না তত্বিষয়ে 
ইউরোলীয়গণের মধ্যে মতভেদ আছে । অতএব এতদ্বিযয়ক বিচার ইংরাজি- 
ভাষাজ্ঞ পাঠকের উদ্দেশেই বক্তব্য । 

এক প্রকার মত এই যে dignity ০£ 1৯৮০৮ কেবল ইউরোপেই ব্যক্ত 
হইয়াছে এরং ভাহাদিগের কথা আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে ব্যবসা, কারখানা, 
রাস্তা, গাড়ি, জাহাজ, কল, ভাল বন্দুক ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালী, শাসন 
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প্রণালী, আচার ব্যবহার, টেবিল, চৌকি, ছুরি, কাটা ইত্যাদি civilization 
নামক পদার্থের অঙ্গমধ্যেই আমের মাহাত্ম্য প্রতীয়মান । জাহাদিগের মতে 
03101586107, শব্দে উল্লিখিত এবং তদাশ্ুষঙ্গিক বিঘয়াদি বুঝা আবশ্যক এবং 
০ivili2&৮i০০ ও পরিজ্রমের মাহাত্ম্য অভেছ্ /। এই প্রপালীতে বিচার করিতে 
হইলে শ্রমজীবিগণকে রাজা! ব্রাহ্মণের উপরে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক । এবং 
এই নিমিত্ত বিলাতে শ্রমজীবিগশের উন্নতির জন্য কুল, খবরের কাগজ trade- 
union representation ইত্যাদি ব্যাপার হইয়। থাকে । অনেকের প্রত্যাশা 
এতদূর যে, অল্রকাল মধ্যে উহারাই পাল্িয়ামেণ্টের প্রধান অবলম্বন হুইবে এবং 
পাদরি সাহেবের! ও ভূম্যধিকারীরা! ক্রমশঃ খর্ব হইয়া উহাদের সহিত বিশিয়! 
ঘাইবেন । এবং তাহা হইলেই শ্বমঙ্জীবিগশেরও আমের মাহাত্ম্য জগতে যথাযোগ্য 
মতে জাজ্দ্ল্যমান হইবে । আর ইউরোলীয়েরা সভাপ্রধান ; তাহাদেগের 
এইরূপ সভ্যতা শিখিলে স্ব্বত্র আমের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হইবে । 


উল্লিখিত প্রণালী মতে আর কিছুদূর বিচার করিতে হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে ইউরোপীয়েরা ভারত অধিকার করিয়া জগতে সভ্যতা বিস্তার 
করিয়াছেন । মৃ্থ চীনেরা উহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ না করাতে নিতান্ত বর্বরতা 
প্রকাশ করিতেছে । জাপানবাসীরা ইউরোপের অনুকরণ করাতেই এসিয়া 
খণ্ডের মধ্যে উচ্চতম লোপানে আরোহণ করিয়াছে । আলজ্িরিয়া, টিউনিস, 
কম্বোজ। ফরাসি অধিকৃত হওয়াতে পরম মঙ্গল হইয়াছে । কাবুল কাশ্মীর নেপাল 
ইংরাক্রাধিকত এবং চীন তাতার কুশিয়াধিকৃত হইলে জগতে যারপরনাই সুখ 


হুইবে। কেবল ইব্সিপ্ট টুরকি এবং পারস্য কে অধিকার করিলে ভাল হয় 
তাহাই চিন্তার স্থল । 


যদি এই মতের মূলতত্ব অন্থসন্ধান কর তবে এই কথা প্রকাশ হইবে 
বে struggle ior erXislence একটি লৈসগিক নিয়মবিশেষ এবং natural 
selection ইহার শ্বভাবসিদ্ধ ফল। তাহার অন্থা চেষ্টা করা মৃঢ়তার লক্ষণ মাত্র । 
সভ্য ও অসভ্যগণ বিরোধ করিলে natural ৪9199610] মতে সভ্যজাতির বন্ধন ও 
অসভ্যের ক্ষয় অবস্থাই হুইবে। আগামানবাসিগণ, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিগণ, 
নিউজিলাগড দেশের লোক ইত্যাদি ইউরোনীয়ের প্রাহর্ডাবে নিহশেষিত হইলে 
এবং উহাদিগের দেশে ইউরোশীয়গণপের অধিষ্ঠান হইলে জগতের উতপাদিকা 
শক্তির পূর্ণ চালনা হইবে । ইউরোগীয়েরাই শ্রম করিতে সক্ষম ; তাহারাই. শ্রমের 
সার বুঝিতে পারিয়াছেন ; তাহারাই সংসারসাগরে শ্রমরূপ মন্থন প্রবর্তন করিয়া 
02118965022 সুধা উদ্ধার করিতেছেন । ইহার! অন্ত জাতির সহিত বিরোধ 


২৮ বজদর্পল | বেশাখ 
(9৮08816) করিয়া জম্ম লাভ করিলে কৃষি বাণিজ্যাদির দ্বার! ধনবৃদ্ধি হইবে; 
বব্ধরগণ আলস্তে কালযাপন না করিয়া শ্রম করিতে বাধ্য হইবে, অথবা যদি 
অবাধা হয় তবে ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা দিগের 

- স্থলে ইউরোগীয়গণের অভিবেক হইয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ্াতি ধরাতল সুশোভিত 
করিবে ! 

উল্লিখিত শ্রমের লক্ষণ (struggle for existence) উহাতে বিন্দুমাজ 
বৈরাগ্য দেখিতে পাই না । যদি 9863৮ ০1 1৯১০: পদে এরুপ মাহাত্ম্য 
বুঝিতে হয় তবে তাহা সত্য হউক বা না হউক তাহার সহিত হিচ্দুধশ্বের সংযোগ 
সাধন করা আমার সাধ্যাতীত । 

Spencer এবং Darvin, struggle for existence ও natural 
৪৪le০৮i০০ নামক মতের পক্ষবাদী। তাহারা কেহই এ কথা বলেন না বে 
এসিয়া আফ্রিকা এবং আমেরিকা হইতে বর্ববরদিগকে ধ্বংস কর । কিন্তু তাহা- 
দিগের দোহাই দিয়া সকল চা-কর নীলকরই বলিতে পারেন যে, আমরা কোন 
অপরাধ করি না কেবল শ্বভাবসিচ্চ ঘটনাতে natura] selection হেতুক 
আমাদিগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে ।* 

ধাহারা উপরিলিখিত মত অবলম্বন করেন তাহাদিগের সমীপে আমার একটি 
কথা জিজ্ঞাসা ছে । মনে কর আমি একজন এণ্ডামানবাসী, ২০০/ বিঘা ভৃষিম্থ 
জঙ্গল ব্যতীত আমি ভ্রীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে অক্ষম, একজ্রন ইংরাজ এখানে 
থাকিলে আমাকে স্থানাস্তরিত হইতে হয় বটে কিন্ত এ ভূমিখণ্ডে ৫০ জন ইংরাজের 
ভরণপোষণ হইবে । তাহাদিগের আমের দ্বারা এই অরণ্য, জঙ্গল, অপূর্ব্ব 
উদ্চান হইয়া উঠিবে কিন্তু আমার জন্ক জগতে আর স্থান নাই, আমার বুদ্ধি, 
প্রত্বত্তি এবং কাধ্যনিষ্ঠ1 এ ইংরাজের ব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত অন্থপযোগ্ট । আমি 
ইংরাজের আজ্ঞাবর্তী হইতে নিতান্ত অক্ষম । এই ২০০/ বিঘা ছাড়িলে আমার 
আপাততঃ মহা কষ্ট এবং পরিশেষে নিজের অথবা বংশাবলীর দেহলাশ অবশ্যই 
হইবে । অতএব আমার পক্ষে natural চelectionএর সহকারিতা করিয়! 





৬ ব্রদ্বদেশ সম্বন্ধে ৮:0292: লিখিতডেছেন_—There is a great deal of 
nonsense talked sbout the impropriety of annenration. Perbaps 
some annexation in this country in the past, has been needless and 
impolitic, though it would be difhoult to point to any example, which, 
however little justifiable in diplomacy, has not been a £০০৭ thing for 
sll parties concerued -a distinct gain to humanity in the end. 
May 9, 1992. 
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আত্মহত্যা করাই কি বিধেয় ? না ইংরাজের পক্ষে শ্রম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কিঞ্চিৎ 
খর্ব করা ও এই ২৯ বিঘা ভূমি সম্বন্ধে মহীতলের ছুরবন্থা সহ্য করা বিধেয়ে । 
দুৰ্ব্বল ও অক্ষমকে বিনষ্ট করা যদি সৎপ্রক্ৃতির লক্ষণ না হয় তবে উল্লিখিত 
প্রকরণের পরিশ্রম ও সভাতার শ্রবৃদ্ধি সাধন বিষয়েও কিছ ধৈর্ধ্যাবলম্বন করা 
আবশ্যক । অতএব natural selection এবং struggle [or existence 
বিধয়ক মতের সমধিক পোষকতা করিতে হইলে উল্লিখিত লক্ষণ বিশি্ পরিশ্রমের 
মাহাত্ম্য নিতান্য শঙ্্র হইয়া যায়। সভ্যতা এবং পরিআমের মাহাত্বয সমধিকরূপে 
রক্ষা করিতে হইলে প্রাণ্ডস্ত নিয়মের নিতাস্ত অধীন হইয়া। থাক! চলে না | 

মিল individualityর ভক্ত । Individuality স্থলে স্বানুবন্তিতা শব্দ 
প্রয়োগ এক প্রকার চলিয়া আসিয়াছে । স্বাম্ুবর্্তিত। বর্দ্ধন ইদালীন্তন ইংরাজী 
শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে । কিন্তু মিল যে প্রকার স্বামুবর্ত্তিতার পক্ষবাদ 
করিয়াছেন তাহা এক বিষয়ে অতি ভয়ানক । মিল বলেন মন্থষ্যের সকল প্রকার 
মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমভা পরিবন্ধিত হওয়াই বাস্ধলীয় ; এ বিষয়ে লোকে 
নিজের সুবিধা নিক্ষেই ভাল বুঝে, অপর ব্যক্তিরা ততদূর বুঝিতে পারে লা। 
অতএব হ্বান্ুবর্তিতার কোনরূপ অবরোধ কর! কর্তব্য নহে; কেবল এই পর্ষ্যস্ত 
নিষেধ থাকিলেই যথেষ্ট যে একজনের স্বানুবর্তিতার দ্বারা অম্য ব্যক্তির স্বাস্থুবন্তিতা 
খর্বব না হয়। এই নিষেধ পালন করিলেই যথেচ্ছাচারর্ূপ কলঙ্ক মোচন হইয়া! 
স্বান্ুবন্তিভার অমল রশ্মি বিকাশিত হইবে । 

মিলের অমুসরণ করিতে হইলে স্ব স্ব মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতার 
চালনা করাই অনন্তকর্তব্য । আমার যাহ! ইচ্ছ। তাহাই করিব, তুমিও সেইক্কপ 
করিও আমি তাহাতে আপত্তি করিব না। আমি ইচ্ছামতে টাকা উপাঙ্ছন 
করিব, টাক। উড়াইব, সামাঙ্গিক প্রথা ও ধশ্মের আদেশ লঙ্ঘন করিব, তাহাতে 
আমার পাপ হয়» হউক, দেহ ক্ষয় হয় হউক, অর্থক্ষয় হয় হউক । যতক্ষণ 
তোমার কোন ক্ষতি লা হয় ততক্ষণ তুমি কোন কথা কহিতে পারিবে না, 


ততক্ষণ আমার কাধ্য শ্বান্থুবপ্তিভা নামে অভিধেয়, এবং স্থান্ুবন্তিতা জগতের অত্যন্ত 
হিতকর জানিও । 


ইহাতে শুমের বিলক্ষণ আধিকা দৃষ্ট হইবে কিন্তু বৈরাগ্যলক্ষণ নিতাস্তই 
বিরল মনে হয়। অতএব শ্রমের মাহাত্ম্য বলিলে যদি এইক্প স্বাহুবর্তিতারই 
আদর করা হয় তবে আমার প্রস্তাবিত অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের স্থল ইহাতে নাই । 


মিলের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধুইতামাত্র ॥ কিন্ত কয়েকটি কথার 
বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে । বাঙ্গালী নব্যস্প্রদায় সর্বদা বানুবতিচার 
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ভাশ করিয়া থাকেন। আমিও স্থান্থবন্তিতা ভালবাসি বটে কিন্তু মিলের প্রদশিত 
স্বাম্বপ্তিতাকে বথেচ্ছাচার বলি:লে বোধ -হয় অত্াক্তি হয় লা! সে যাহা হইক 
মিল অশ্মদ্দেশে স্বাহুবত্তিতা অবলম্বন বিষয়ে কি বলেন তাহা মনে করা আবশ্যক । 

মিল লিখিয়াছেন _ 

It is perhaps hardly necessary to say that 6018 doctrine 
(of Liberty) is meant to apply only to human beings in the 
maturity of their faculties. We are not speaking of children 
or of young persons below the age which the law mey fir ৪৪ 
that of manhood or womanhood. Those wbo are still in ৪ 
state to require being taken care of by 06196, must be protected 
againet their own actions a6 well 88 against injury. For the 
Bame reason we Day leave out of oonsideration those back ward 
states ০01 50089%% (যথা ভারতবর্ষ) in which the race itself may ৩৫ 
considered as in its nonage. (এরুপ তুলনা দিয়া বর্ণনা করিলে অলঙ্কার 
দোষ হয় না বটে, কিন্তু বক কাস্তের মত বক্র বলিয়া কাস্তের আঘাত করাটা 
একটু ষ্যায়বিরুদ্ধ বলিতে পারা যায় 1) “Ths early difficulties in the 
way ol spontaneous progress are ৪০ great that tbero is seldom 
any choice of means lor overcoming them ; and & ruler (তথ! 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) [ull of the spirit of improvement is war- 
ranted in the use of any ezpedients (যথা Aitchison প্রকাশিত 
treaty সমূহ) ৮৮৪৮ will attain an end perhaps otherwise un- 
attainable. Despotism $9 a 19616100885 mode of government 
in dealing with barbarians provided the end be their improve- 
ment and the means justified (কবে?) by aotually effecting 
that end.” (Liberty 4th Edn. p. 22-24.) 


ইনিই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন_ 

“And some of those modern reformers who have placed 
themeelves in strongest opposition to the religions of the 
past, bave been no wey behind either churches or sects in 
their assertion of the right of spiritusl domination : M. Comte 
in particular, whose Socisl System, as unfolded in bis Systeme 
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ds Politique positive, Aims at establishing (though by moral 
more than by legal 80191380999) ইহাতেও মিল সন্তুষ্ট নহেন, ৮ des- 
potism of Society over the individual, surpassing anything 
contemplated in the political 19921] of tlhe most rigid dieci- 
plinarian among the ancient philosophers.”—(Do p. 28-29) 


এন্ছথলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মিল কি ইণ্ডিয়া আফিসে চাকরি করিতেন 
বলিয়া এতই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে বলপূর্ব্বক অস্যোর রাজ্যাধিকার করিলে 
কি দোব ছয় তাহা কোন মতেই তাহার হ্বদঘঙ্গম হইতে পারে নাই ? ফলত: 
মিল স্বানুবর্তিতার মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে আজ্ঞান্বর্তিত। দূরে থাকুক আত্ম- 
শাসনের মাহাত্ম্য ও একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টান ধর্শ্ম ত্যাগ 
করিয়াছিলেন বটে এবং u॥tili৷7 মতে মহুন্যের কর্তব্য (স্থর করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন সত্য ॥ কিন্তু ॥৮ili৫7 মানিলেও আত্বশাসনের প্রতি উপেক্ষা 
করিবার বিধান দেখা যায় না। যদি মিল, কার্ধ্যের (0511265) বিচার স্থলে, 
এই কথার অনুসন্ধান করিতেন যে কর্তার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইলে ভাহার 
কার্যে 0৮11165 আত্রয় করা সম্ভব, তাহ! হইলে তিনি অবশ্যই স্বীকার করিতেন 
যে আত্মহিতের পরিবর্তে পরের হিত অভিলাষ করিলেই অপেক্ষাকৃত বহুলপরিমাথে 
জগতের হিতসাধন হইতে পারে । কিন্তু নিজের হিতসাধনে বিরাগ করা মিলের 
রুচিবহিস্কৃতি হইয়া থাকিবে । সুতরাং প্রাগুক্ত বৈরাগ্য স্বীকার না করিয়া 
কতদূর স্বান্ৃবর্তিতা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্যমত প্রদর্শন করিয়াছেন । বাস্তবিক 
পরের হিভসাধন অভিপ্রেত হুইলেও স্থান্থুবর্তিভার যথেষ্ট স্থল থাকে । অন্য 
ব্যক্তি স্বান্থবন্তী হইতে পাইলে স্বেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া সুখী হইবে এবং তাহার 
মানসিক ও দৈহিক শক্তির ঘথাযোগ্য চালনা হইয়া তদ্ছ্ারা শ্রগতের হিতসাধন 
হইবে-_-এরূপ তর্কের দ্বারাও স্যান্ুবর্তিতাত্র মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করা অসাধ্য নহে । 
কিন্ত তাহা হইলে কোম প্রণীত পরার্থপরতাষুলক প্রামাণিক (Positi৮০) ধর্শ্ম 
অগত্যা অবলম্বন করিতে ছয়। মিল কোন মতেই তাহা স্বীকার করিতে পারেন 
নাই। মিল কি পিতৃশাসনে এতই উৎলীডিত জ্ঞান করিয়াছিলেন যে গুরুপদেশ 
মাত্রেই অভক্তি হইয়াছিল? কিন্তু জেমস মিলের শাসনে কই জ্রন হিলের 
স্বাস্থবর্তিতার তো কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায় না ! যাহা হউক, মিল 
এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয়, পিতা স্েহবশতঃ সন্তানের যেরূপ শাসন করেন অহার 
সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই । 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে ভারতবাসীদিগের প্রতি বল প্রয়োগ হয়, আর 
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কোমৎ প্রশীত ধৰ্ম্ম শাসনে মিলের নায় ব্যক্তির হ্বেচ্ছাচারের বা স্থান্গুবর্তিতার ম্ছল 
থাকে লা। ন্থতরাং মিল উভয় কুল ত্যাগ করিয়া ইউরোপ অঞ্চলে স্বান্বর্তিতার 
মাহাঝ্্য কীর্তন করিলেন । ভূমধ্যসাগর পার হইলে আর স্থান্ুবন্তিতা চলিবে না । 
Nature abhors vacuum,— but up to thirty two [eet 001% । আত 
স্বান্থবর্তিতা ও যথেচ্ছ।চারের মধ্যে ভেদ কি রহিল ? মিল বলেন অন্যের স্যাম্ুবন্তিতা । 
উত্তরটা সর্বপ্রকারেই ঠিক গ্যালিলিওর মত হইয়াছে। ফলতঃ যথেচ্ছাচার এবং 
স্বান্থুবত্তিতার মধো কোন ব্যবধান রাখা আবশ্যক হইলে আত্মশাসন ব্যতীত তাহার 
উপায়াস্তর নাই এবং সেই আক্মশাসনেরই নামাস্তর শ্বার্থপরতা দমন । তাহা 
হইতেই পরার্থপরতা ধর্শ্ম সাধন হয় । এবং এতছ্ভয় একত্র করিলেই বাস্তবিক 
বৈরাগ্যের লক্ষণ সংঘটিত হয় । 


মিল যে প্রকারে স্বান্থুবন্তিতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রায় 
সর্বপ্রকার পরিশ্রমের প্রতিই বর্তে। পরিশ্রম মাত্রই, হয় আপনার অনুষ্ঠিত 
নচেৎ অন্যের আদিষ্ট । অস্তের আদেশ পালন করা নিজের সংকম্রিত হইলে 
তাহাতে শ্বান্বর্থিতা থাকে । কেবল উত্লীড়নভয়ে উহা পালন করিতে 
হইলেই সকল দোষ আশ্রয় করে । সে যা হউক মিলের কথিত স্থান্রবর্তী ব্যক্তি 
হত্রসহকারে আপন স্বেচ্ছা চরিতার্থ করেন । ইহাতে এ বত্ুই প্রকৃত পক্ষে 
মাঙ্গলিক বিষয় ২ ন্বেচ্ছা চরিতার্থ করিবার স্বাধীনতা কেবল উপায় মাত্র । 
সহ্য আন করিলেই কার্য্যকুশল হয়ঃ এ আমের দ্বারা আমাদিগের যে সকল বৃত্তি 
সঞ্চালিত হয় তৎসমূদায়ই পুষ্টি লাভ করে । আর শ্রমলক ফল যে কেবল শ্রমী 
ব্যক্তিরই ভোগে আইসে তাহা নহে) শ্রমী নিলে বেতন ব1 মূল্য প্রাপ্ত হয় 
এবং কাধ্যাবিশেষে দক্ষতা লাভ করে। কিন্তু তাহার শ্রম কিম্বা আমজাত অব্য 
যে ক্রয় বা গ্রহণ করে লেও বিশিষ্টরপে উহার ফলভোগী । যদি কোন স্থলে 
কাহারে! শ্রমের ছারা অন্যের অপকার হয় অথবা কোন হিত না হয় তাহা 
হইলে লানাপ্রকার প্রতীকার হইয়া থাকে । অতএব শ্রমের দ্বারা আপন ও 
পর, একত্রে বছলোকেরই হিতসাধন হয় । এবং পরের সুখ ঘহখ আমার 
কাধ্যেরই উপর নির্ভর করিতেছে এই কথা বুবিয়া এবং আপন ইষ্ট অপেক্ষা 
পরের আবশ্মকতাকে জে জ্ঞান করিয়া শ্রম করিলেই স্বান্তুবর্তিতা পরার্থপর এবং 
বৈরাগ্য লক্ষপাক্রান্ত হইয়া । মলে কর আমি শ্রম স্বীকার করিয়া একটী 
গ্যালি কম্পোজ. করিলাম, ইহাতে যদি টাইপ. নষ্ট হয় তবে আমাকে অবশ্যই 
নিন্দা করিবে এবং আমিও ভবিষ্যতে কম্পোজিটরের কাযা হইতে বিরত থাকিব । 
বদি এ গেলি বেশি ভুল থাকাহেতু অব্যবহাধ্য হয় অর্থাৎ উহাতে উপকার 
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অন্থপকার কিছুই ন! দর্শে তবে আমার শ্রমের বেতন পাইব লা । ম্ুতরাং আমি 
তঙ্দ্রগ্য যে সময় অতিবাহিত করিলান তাহা আমার জীবন হইতে বিলুপ্তপ্রায় 
হইল বলিতে হইবে । এবং সেই পরিমাণে অন্যান্ত ব্যক্তির প্রয়োজনসিচ্ির 
কালবিলম্ব এবং অতাবও ঘটিবে । 

“We will quote on this subject, the reply 70849 by a 
workman to the commissioners appointed to inquire into Lhe 
position of the labouring classes. They told him that bis 
labour was & commodity, on the same f[{ooting with obher 
commodities, and that he was [799 to dispose of it on (air 
terms. 

‘And yet’ replied the workmen ‘it has 2 character of its 
Own, because, it ordinary commodities are not sold one day, 
they are another : Whereas if I do not sell my labour, it is 
lost for all the world and for me ; and as the existence of 
৪001917 depends on the results of labor, society is the poorer 
by the value of what I might have been able to produce.’ 

A report on the labor question presented to the Positvvist 
Society. Translated from the French. London, George 
Manwaring, 2804. 


অতএব শ্রমী পরের হিত মনে করুক না করুক, শ্রমের নিগৃঢ় মাহাত্ম্য 
লোকের হিত, আমীর নিজের হিত এবং তাহার শ্রমজ্জাত ফল যাহারা উপভোগ 
করে তাহাদিগের হিত তাহাতে সন্দেহ নাই । এন্থলে আমের Util) প্রকৃষ্ট 
কুপেই সাব্যস্ত হইতেছে। এখন জিজ্ঞান্ত যে ইহা সহিত পরার্থপরতার 
বিভেদ কি। 


Utility মতের বিরুদ্ধে ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতের! যে সকল প্রতিবাদ 
করিয়াছেন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহার পূনরুক্তি করা অনাবশ্যক । 
অন্ক পাঠকের নিকট তাহা প্রকাশ কর! এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের আয়ত্ত নহে। কিন্তু 
দুটা কথা না বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় অসংলগ্ন হইবে । 

The greatest happiness of the greatest numbéer— 
( অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ সখ ) সাধন 
করিবার উদ্দেশ্যে, সকল কার্যয করিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে সকল 
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ব্যক্তিই পরল্পরের সহিত তুল্য । এ কথার ভাবান্তর এইরূপ হইতেছে ঘে, 
স্বপর্রিবার ও ন্বগ্রাম বা স্বদেশবাসী বলিয়া যে সম্বন্ধতেদ গণ্য করা (গিয়। থাকে 
তাহা সঙ্গত নহে অতএব উপকারের পাত্র মধ্যে উল্লিখিত কোন তারতম্য 
রক্ষা করা ৪1৮) বিধানের বহিস্থৃতি। কিন্তু ভরসা করি এ কথাতে অনেকেই 
অসম্মত হইবেন । 


দ্বিতীয় কথা এই যে প্রাগুক্ত বিধান মতে হিতসাধকের মনের অভিসন্ধি 
সম্থন্জে সকল বিচার পরিত্যাগ করা আবশ্যক । আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ পূর্বক 
সাদরে ভোবন্ধন করাইলাম | ইহাতে তোমার সুখ বন্ধন হইল স্থতরাং utility 
মতে কার্যটী নিম্দনীয় নহে । কিন্ত মনে কর যে আমার অভিসন্ধি যে তুমি 
আমার বিশেষ প্রত্যুপকার করিবে । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই অভিসন্ধি 
ধরিয়া বিচার করা কর্তব্য কি না? 

গ্রীষ্টানেরা বলেন জগদীশ্বর কেবল লোকের অভিসন্থিই বিচার করেন 
কার্ধোর ফলোদয় দেখেন না। মনে কর এক জন গ্রষ্টান আমার 
সঙ্গলোদ্দেশে আমাকে ত্রীষ্টধশ্বাবলম্বী করিলেন । তিনি জানেন যে পরিণামে 
ইহাতে গুরুতর বিপত্তি হইতে পারে ; অর্থাৎ হিন্দু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে বিহন্বাদ 
হেতু যুদ্ধ বিএ্রহাদিঘটিত নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু তিনি 
সদভিসন্ষিহ বশবর্তী হইয়া আমাকে আষ্টান করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনাকে 
এই সকল অহিতের জন্ঠ দায়িক মনে করেন না, এবং জগদীশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় 
হইবার৪ আশঙ্কা করেল না । 

হিন্দুগণ বলেন ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয় । শান্্রকার আদেশ করিয়াছেন 
এই জন্য বিধেয় । ইহাতে মলের অভিসন্ধি বা কার্ধ্যের ফলাফল কিছুই বিচার করা 
'আবন্যক নহে । শীল্তকারের আদেশ পালন করিলে তোমার আজ্ঞাবাহিতা এবং 
ভক্তির চালন! হইবে | একজন দন্রিভ্রকে দান করিলে তোমার দয়াধশ্মের বুদ্ধি 
হইতে পারে; বজসন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনকারী কোন ব্যক্তিকে দান করিলে 
সংসারে বিগ্যান্থশীলন এবং ধশ্মান্ুশ্ীললের উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু এই সমস্ত 
ছিতাভিসক্ষি অথবা হিতসাধন কিছুই হিন্দুর বিচার্ধ্য বিষয় নহে । শাস্ত্ানুসারে বে 
ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে যাহাকে ব্রাহ্মণবণ হুইতে বহিষ্কৃত করাই কর্তব্য এবং 
যেখানে এরূপ শাসন ( তুমি ত্রাদ্মণ বলিয়া তোমার অধিকার চর্চাও বটে) 
সেমস্থলেও এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয়; ইহাতে লাস্তাজ্ঞাই প্রকারাস্তরে 
লল্গবন হইতেছে তথাচ এ অত্রাহ্মপকে দান করিয়া শান্জ্রের স্পষ্ট বিধি তোমাকে 
প্রতিপালন করিতে হইবে ; তোমার অভিসন্ষি এমন হইতে পারে বে ব্রাহ্মণ 
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বশীড়ৃত করিয়া সমাজের সমক্ষে তোমার হি'ত্য়ানি বন্ধায় রাখিবে মাত্র, তথাচ 
তাহাতে দোষ নাই ; এ ত্রাহ্মণকে দান করিলে হয় ত সে অদ্য রাত্রেই রেল যাত্র। 
করিবে এবং তাহার পরিবারবর্গকে যারপরনাই বিপদে নিক্ষেপ করিবে, তুমি 
ইহা জানিলেও এই অহিতের দায়িক নহ । 

হিন্দুশাস্্রের কথা এতই অসঙ্গত বোধ হয়। কিন্ত কাধ্যে হিন্দুগণ অনেক 
স্থলেই Uili৮7 ভক্ত দেখা যায়। ফলাফলের বিচ্যরটা চক্ষে পড়িলে এড়ায় না; 
অভিসন্ধির কথা গুহা বলিয়া আন্দোলন হয় না । সুতরাং বাঙ্গালি, ইংরাজি 
শিক্ষাবশতঃ একবার মনু যান্ত্যবন্ধকে ভণ্ড কি মূর্খ মনে করিতে আরম্ত করিলেন 
Utility বিধানের বশবর্তী হইয়া পড়েন। কেন ন! খ্রীষ্টানের প্রতি ত্বণা অন্য 
কারণে বদ্ধমূল হইয়াই আছে। এই কথাগুলিতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি হইতেছে 
বটে তাহা বাদ দিতে হইলে পুথি বেড়ে যায়। অতএব যাহার! utilityর 
পরিবর্তে, আদেশ, in॥i৮i০৪০ আদির সমাদর করিয়া থাকেল তাহারা আমাকে 
মাৰ্জ্জনা করিবেন! তাহাদিগের কথার প্রতিবাদ 06:15 বিষয়ক পুস্তকে 
বথেষ্টই আছে । 

বাস্তবিক মন্ক্কের কর্তব্য নির্ণয় করিবার সময়ে উপরোক্ত তিন বিধানই 
অবলম্বন করা আবশ্যক । গুরুপদেশ, কর্তার অভিসন্ষি, এবং ক্রিয়ার হিতাহিত 
ফল, এই তিনটী বিধয়ের প্রতিই লক্ষ্য করা কর্তব্য। হিন্দুশান্ত্রাহুসারে কেবল 
গুক্ষপদেশের অধীন হইয়। থাকিলে খ্রীষ্টানের উপদেশটী ত্যাগ করিতে হয়; 
অর্থাৎ অভিলন্ধির বিচার থাকে না। কেবল গুরূপদেশ অথব। খ্রীষ্টানের পরামর্শ 
শুনিলে 9৮115 বিধানের অবমাননা পূর্বক কাধ্যের হিতাহিত ফলের প্রতি 
দৃষ্টি ছাড়িতে হয়। কেবল সদ্সদভিপন্ধি ধরিয়া গুরূপদেশ এবং ক্রিয়াফল উপেক্ষা 
করিলে লোকের হিতসাধন বিষয়ে ক্রটী স্বীকার করিতে হয়। ইহার একটাও 
নির্দোষ নহে । অমুক কার্যে ০61]16 আছে কি না এই কথার মীমাংসার জন্য 
পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা 11165 বিষয়ক বিধালেই 
আছে। সুতরাং প্রাগুক্ত বিধানে গুকপদেশের স্থল বিলক্ষণ দেখা যাইভেছে। 
লোকের কাধ্য এবং মনের অভিসন্ধি মধ্যে প্রবল সম্বন্ধই আছে। তাহা লা 
থাকিলে লোকের চরিত্র নিতান্ত অব্যবস্থিত হইত, এবং কেহ কাছারও প্রতি 
বিস্থাল করিতে পারিত না । অতএব মনের অভিসন্ধি উপেক্ষা করিবার বিষয় 
নল্গ। [06115 বিধান মতেও greatest happiness of the greatest 
number ( বহু ব্যক্তির সুথ বাহুল্য ) লোকের অভিসন্ধি মধ্যে পরিগণিত হওয়া 
আবশ্যক । এন্ছথলে বহু ব্যক্তির মধ্যে কর্তা স্বয়ংও গণনীয়। কিন্তু যতগ্লি 
লোকের সুখ সাধনার্থ 6/৮৮ বিধানমতে কার্থ্য করা যায় তন্মধ্যে আপনি ভিন্ন 
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অন্য সকলের সন্থঙ্ষেই পরার্থপর অভিসন্ধি বর্ছে। ঢ0610165তে স্বচ্ছন্দ পরচ্ছন্দ 
উভয়ই সংকল্লিত থাকে ৷ সুতরাং পরচ্ছন্দান্ুবৃত্তি, 061115 মতে নিষিদ্ধ হইতে 
পারে না। কিন্ত যে যে স্থলে স্বচ্ছদ্দানুবৃত্তি বা স্বার্থপরতার দ্বার) পরচ্ছন্দের 
ব্যাঘাত হয় সেখানে পরার্থপরতা (510018875) বিষয়ক বিধান মতে utility 
দোষণীয় হইয়া উঠে বলিতে হইবে । স্বার্থপরতা হইতে নিজের ছিত; পরার্থপরতা 
হইতে অস্যের হিত হইবার কথা । অভিসন্ধি এবং কার্য্যের সম্বন্ফে এইরূপ । কিন্তু 
স্বার্থপরতা হইতে পরের অহিতও হইতে পারে । হ্রভিসন্ি প্রযুক্ত হইতে পারে, 
দুরভিসন্ধি অভাবেও হইতে পারে এবং কোম্ত পরার্থপরতা বিষয়ে যে উপদেশ 
দিয়াছেন তাহা হইতে নিজের অহিত হইবার সম্ভাবনা! নাই । [৮11৮5 অবলম্বন 
করিয়া শ্বানবর্তী হইলে স্বচ্ছন্দাভিলাধী এবং পরের অহিতকারী হওয়া অসম্ভব 
নহে । স্বান্থবপ্তিতা বিষয়ে মিল যে নিষেধ অব্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে পরের 
অহিত কতকদর নিবারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্ঘতোভাবে হইতে পারে না । 


আছি স্বামুব্্তা চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া স্থির করিলাম যে এক শ্ীর বু 
পতি বরণ করাতে কোন দোষ নাই । স্থির করিয়া স্বামুবত্তিতার বিধান মতে 
আপন মতানুসারে কার্য করিলাম $ এবং মিলের আদেশ প্রতিপালনার্থে অশ্যকেও 
সেইক্সপ করিতে দিলাম । মনে কর! যাউক যে কাধ্যটা সত্যই নিতান্ত গহিত। 
কিন্তু আমার মতিজ্রম এবং আমার সহকারিগশের যথেচ্ছাচার বশতং প্রাগুক্ত 
কাধ্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এবং আমার অনুকরণ হেতু কিছুকাল পধ্যস্ত দেশ 
বিশেষে গার্হস্থ্য ধর্শ্মের মাহাত্বা, লোকের বুক্ষিবহিভূতি হইয়া থাকিল। এই 
অহিতকে স্বান্থুবন্ভিতার ফল বলিতে হইবে । 


এন্দলে আমার কার্টার দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে মিলের মতে 
দেখিতে হইবে যে কতগুলি লোক আমার মতাবলম্বী হইয়া অহিতগ্রম্ত হইল 
আর কতঞ্চলি লোক স্থান্ুবর্তী হইয়া মানব-প্রক্তির বৃদ্ধি সাধন করিল । 
এই কথা স্থির করিতে হইলে সহল্র বৎসর চুপ করিয়া থাকা আবশ্যক ॥ অন্যান্য 
মত অস্ুসারে দেখিতে হইবে যে আমার অভিসন্ধি কি ছিল-_সমাজের হিতসাধন 
কর! না নিজের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করা! আমার মতাবলম্বিগপশের মঙ্গল 
কামনাই যদি আমার মনোগত অভিপ্রায় হইত তবে সাধ্যপক্ষে প্রস্তাবিত 
কাব্যের ফলাফল পধ্যবেক্ষণ ন! করিয়া থাকিতে পারিতাম না এবং আপন ভ্রম 
জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ অবশ্য ক্ষান্ত হইতাম । কিন্ত যদি নিজের বাহাহ্রী 
দেখানই আমার অভিপ্রেত হয় তবে আমার দ্বাস্থুবন্তিত! হইতে কেবল বিলাস- 
বাসলাই চরিতার্থ হইবে । 


১২৮৯ ] অবিশ্রান্ত বৈরাগায ৩৭ 


এতাদৃশ আচরণ স্থলে অভিসন্গির দোষ কিছুতেই খণ্ডন হইতে পারে না । 
এরুপ স্থান্থবর্তী ব্যক্তিকে এক বিধয়ে কোনমতে নিব্বত্ত করিতে পাঁরিলেও 
প্রকারান্তরে তাহার দ্বারা আবার অহিত সাধন হইবে ; অন্ততঃ তাহার অস্থকরণ 
হেতু অল্প ব্যক্তির ছার) ক্রমশ: লোকের অনেক অনঙ্গলই ঘটিতে থাকিবে । অত- 
এব কার্ধ্যের হিতাহিত ফল হানিবার প্রম্থা কেবল আপন শাভিজ্ঞতার উপরে 
নির্ভর লা করিয়া গুরূপদেশ চেষ্টা করা কর্তব্য । দ্ব শ্ব আন্তরিক প্রকৃতির একত। 
রক্ষা করিবার অন্য মনোগত অভিসন্ধি গুলিকে শ্থনিষমান্্বর্তী করা আবশ্যক । 
এবং কাধ্যফলের হিতাহিত বিচারে নিতান্ত বিমুখ হইলে গুরূপদেশ এবং মনের 
অভিসন্ধি উভয়ই বিফল হছতে পারে, অতএব মনোগত অভিসন্থির অগ্র পশ্চাৎ 
ভাবিয়াই মন্তুয্যবর্গের সেবা করা বিধেয়। 


কেবল স্থান্থবর্তী হইলেই যে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহা নহে । 
অন্টের আজ্ঞান্গুবর্তী হইতে না শিখিলে কখনই ব্যাপক কাল_ স্বীয় সংকল্লের 
অঙুবর্ত্তা থাকা যায় না। বহ্জন সমবেত হইয়া কাৰ্য্য করিতে হুইলে একক্রনের 
আজ্ঞাদান এবং অন্য সকলের আজ্ঞা বহন ব্যতীত কোন কার্য্যই সমাধা হয় 
না। যাহারা আজ্ঞ! বহন করিতে শিখে নাই তাহার! স্ুপ্রশালীমতে আজ্ঞা দান 
করিতেও নিতান্ত অক্ষম হয়। জগতের কার্য অল্লাধিক পরিমাণে সমবেত হইয়া 
নির্বাহ করিতে হয়। সুতরাং স্বান্থুবপ্তিতা এবং আল্ঞান্ুবন্তিতা উভয়ই আবন্যক্ষ । 
উভয়ের পরিমিত অবস্থাতে কোন দোষই হয় লা। অপরিমিত হইলে উভম্ 
হইতেই বিভিন্ন দোষ উৎপন্ন হয়। অপরিমিতরূপে স্থান্থবর্তী হইলে স্থান্থবর্তী 
ব্যক্তিকেই দোষী বলিতে হয় কিন্তু অপরিমিতরূপে আজ্ঞানুবত্রী হইলে সেই দোষ 
বাহুল্যপরিমাণে আজ্ঞাদাভাতেই স্পর্শ করে। যে আন্ঞাদাতা আকন্তাবাহীকে 
অযথার্ূপে অবনত রাখেন তাহার দোঘের বিষয়ে বিচার করিলে প্রকাশ হইবে 
যে বল প্রয়োগ বিষয়ে স্থান্থবন্তিতা এবং পরচ্ছন্দের প্রতি উপেক্ষাই দোষের সার 
ভাগ । এই কারণেই ইউরোপ কর্তৃক এসিয়ার উপরে যে বলপ্রস্বোগ হইতেছে 
তাহা দৃষপীয় । এবং তদ্ধিষয়ে মিলের মত ভ্রান্ত । 
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Se যে অনস্ত নীল আকাশ দেখিতে এত 





সুন্দর, এত স্ুশ্রী--যে অন্ত আকাশে অনস্ত নক্ষত্ররাজ্িপরিবেষ্টিত 
অনস্ত শোভায় শোভিত চজ্্রমগুল দেখিলে এত আহলাদ, এত উল্লাস, এত মোহ 
জশ্মরে খীতকালে সে সকল কিছুই থাকে না । এই স্থূল এবং দৃষ্টি ও আ্াণের অপ্রীতি- 
কর পদার্থে পরিপূর্ণ জডক্ষগগণ্ হইতে কি এক রকম ধূমবৎ, কুর্ূপ এবং শ্ফুণ্তি- 
নাশক বাষ্প উঠিয়া মানুষের চক্ষু এবং আকাশরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আবাস- 
স্থলের মধ্যে আসিয়া দাড়ায় । মানুষ অতুল রূপের পরিবর্তে অসহনীয় কুরূপ 
দেখিতে থাকে । দ্রষ্টব্য জগতের উপরাঞ্ধ বিকৃত হইয়া! পড়ে, তাহ! দেখিতে ইচ্ছ। 
হয় না, দেখিলে বিরক্তি জন্মে এবং মেজাজ থারাপ হইয়া যায়। জগতের 
নিয়ার্্ছও তদ্রুপ । শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মনোহর বৃক্ষলতাশোভিত তটসুমি- 
বেষ্টিত শ্ৰচ্ছ সলিলপূৰ্ণ, পুক্ষরিণী 7 সুদীর্ঘ, সুপ্রশত্ত, প্রস্ফুটিত পল্মশোভিত, 
স্থনিশ্মলবারিপূর্ণ সরোবর ; পর্ব্বতোন্তৃতা, ক্রীড়াময়ী, রঙ্ষপ্রিয়া, চঞ্চলনেত্রা, 
মধূরভাবিনী, স্মোতন্বিনী ; স্ুদূরবিব্তৃত, গানস্তীর্ষ্যময়, গর্ল্জনপ্রিয়, বাত্যান্দোলিত, 
সুনীল, স্ফীতবক্ষ সমূদত্র-_এ সকলই শীতকালে সেই অনম্ত বিস্তৃত, কু-রূপ, 
ক্ষৃত্তিনাশক বাম্পরাশিতে আবৃত । ইহাদের সমন্ত রূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্য অনস্ত 
আকাশের অতুল সৌন্দর্য্যের শ্যায় বিলুপ্ধ অথবা কলুষিত । পৃথিবী এবং আকাশ 
একটা ঘোলা আবরণে মণ্ডিত । দেখিয়া চ্ু পরিতৃপ্ত হয় এমন কিছুই নাই । 
বৃক্ষে পত্র নাই । বৃক্ষের শাখাগুলি এক একখানা পোড়া কাষ্ঠের স্যায় এদিকে 
ওদিকে প্রসারিত । বৃক্ষটা, যেন ম্বত্যুর প্রতিমূত্তির শ্যায় দণ্ডায়মান | কীট, 
পতঙ্গ, পশু কেহ ক্রীড়া করিতেছে না,_যেন সকলেই মরিয়া রহিয়াছে । কি 
অদূরেকি সুদূরে কোথাও পাখীর ডাক শুনিতে পাই লা। মাচগুষের বাহ্বগতের 
সছিভ সম্পর্ক লাই । মানুষ গৃহের ছার ক্রুদ্ধ করিয়া শীতে জড় সড় হইয়া 
পড়িয়া আছে অথব! বন্ত্রাভাবে ক্ষুদ্র পর্ণকুটারাভ্যন্তরে কিম্বা পথপার্শ্বে পড়িয়া 


১২৮৯ } ফুলের ক্যাব! টি 
হিম ক্রতুর নিদারুণ মর্শ্ম হাড়ে হাড়ে অন্থভব করিতেছে । রোগ রোগ 
ঝাড়িয়া রুগ্রশয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পৃথিবী হিমময়। যেন হিমে 
জমাট বাধিয়া গিয়াছে । শ্রড় জগতের শক্তি, জড় জগতের শ্রী, জড় জগতের 
সৌন্দধ্য সকলই বিলুপ্ত ! 

ক্রমে সুর্য্যদেব দক্ষিণায়ণ হইতে উত্তরায়ণে গমন করিলেন । তাহার 
নিস্তেজ মূৰ্ত্তি সতেজ ভাব ধারণ করিতেছে । পৃথিবী ছাড়ে হাড়ে তাপ অনুভব 
করিতেছে । 

এখন দেখ দেখি পৃথিবীতে কি এক অপূর্বব দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে ! যে অনম্ভ 
বিস্তৃত, কু-রূপ, স্ফুস্তিনাশক বাম্পরাশি সুন্দর আকাশ এবং সুন্দর পৃথিবীকে 
ঢাকিল্সা ব্বাখিয়াছিল, সে বাম্পরাশি কোথায় মিলাইয়া পিয়াছে। উপরে 
তারকাখচিত নীলাকাশ, নীচে নীল সমুদ্র, স্বচ্ছদলিল| স্রোতস্বিনী, এবং 
প্রশ্ডুটিত পদ্মশোভিত সরোবর হাসিতেছে। মৃতবৃক্ষ প্রাণ পাইয়াছে। তাহার 
প্রতি শাখা এবং প্রশাখা ছোট ছোট কচি কচি পাতায় আবৃত । সেই সকল 
পাতার ভিতর ছোট ছোট পাখী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে । মরা গাছ যেন 
একটি নবজাত শিশুর শোতাত্র পরিশোভিত হইয়াছে । দেখিয়া বোধ হইতেছে 
গাছ অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে_-কখনই মরিবে না। আজ যেদিকে চাই, 
সেই দিকেই সোন্দর্যা, সেই দিকেই জীবন-শক্তির রমণীয় শ্ফৃত্তি। আজ মানুষ 
গৃহের দ্বার খুলিয়া বৃক্ষ, লতা, আকাশ, সমুদ্রের শোত। দেখিয়া বেড়াইতেছে । 
আজ শ্টতব্রি'্ কাঙ্গাল এবং কৃষক হাসিয়া কথা কহিতেছে । আজ রোগী কুযঘ়শব্যা 
ত্যাগ করিয়া গাড়াইম়াছে। আজ কীট, পতঙ্গ, পণ্চ উন্মত্ত হইয়া খেলা করি- 
তেছে। আন্ত কি অদূরে কি ম্বদূরে সর্বত্রই সক পক্ষী গলা ছাড়িয়। গীত 
গাহিতেছে। আজ পৃথিবীর শ্কৃন্তি আকাশের শ্ফপ্তিতে মিশিয়াছে। আর এই 
আজিকার তপনতাপজ্জনিত অপূর্ব স্ফুত্তির দিনে উদ্যানে, প্রাঙ্গনে, কাননে, 
অরণ্যে ফুট ফুট করিয়া রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া পড়িতেছে। 

যে তাপ জড় জগতের প্রাণ, যে তাপে জড় গত ফোটে, সেই তাপ 
ফুলেরও প্রাণ, সেই তাপে ফুলও ফোটে । যে তাপের প্রভাবে জড় জগতের 
এত বাহ্থবিকাশ, এত বাহ রঙ্গ, সেই তাপের প্রভাবে ফুলেরও এত বাহাবিকাশ, 
এত বাহ রঙ্গ । ফুল তুমি এত জড়, তোমার ভিতর এত তাপ ? 

শুধু কি ভাই? ফুল কি শুধু ভাপোন্ভুত, তাপগর্ড জড়? ফুল আদর্শ 
অড়। 

দেখ, সকল অড়ের একরকম না আর একরকম রূপ আছে । কিন্ত ফুলের 
মতন রূপ কার আছে বল দেখি? প্রশন্ত-সরোবরে যখন বড় বড় পল্প ফুল 
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ফুটিয়া থাকে আর সেই পদ্পফুলে অসংখ্য ভ্রমর বলিয়া মধুপান করে তখন দেখিলে 
মনে হয় না কি যে সরোবরের স্বচ্ছ জলে কত আগ্রীবনিমক্জিতা সুন্দরী কাল 
চুল এলাইয়া দিয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে আপন আপন রূপের 
প্রশংলা করিতেছে ? যখন ভাপা গাছে চাপার কলিটি দেখা দেয় তখন মনে 
ছয় লাকি যে জগতের আদর্শ গঠনটি প্রকাশ পাইয়াছে,__ হ্ষুগ্র, ঈবৎ দীর্ঘ, 
নিটোল, নিখুত 1 এ দেখ একটি লতা একটা সরলদ্রুম বেষ্টন করিয়া বৃক্ষটিকে 
সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছে । মন্দ মন্দ সমীরণে লতারাশি অন্ত অন্ত 
হেলিতেছে ছলিতেছে । লতার গায় এক একটি গুচ্ছে কতকগুলি করিয়া ঈষৎ 
দীর্ঘ লাল ফুল কুলিতেছে এবং বাতাসে অল্প অল্প নড়িতেছে। ঠিক বোধ হইতেছে 
হেন লতান্তরালে কত অঙমুপম ব্ুপসী লুকাইয়া ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা! 
করপল্রব গুলি বাহির করিয়া তোমাকে আমাকে খেলা করিতে ভাকিতেছে। 
এ দেখ ওখানে কতকগুলি কিংশুক বৃক্ষ ফুলে ছাইয়া পড়িয়াছে। 
ঠিক যেন__ 


“অদীপ্র বহ্ছিলদূশৈম'রুতা বধূতৈঃ সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুন্থমাবনভ্ৈ: | 
সদ্য বদস্তলমহে সমুপাগতে হি ব্রক্তাংশুক1 নবব্ধৃূরিব ভাতি ভূমিঃ ৪৮ 


এ হচ্ছস[ললা নদীর তীরে এ রমণীয় উদ্যানে বেল, যু'ই, মলিক। প্রভাতি 
কতকগুলি ফুলগাছে অসংখ্য কুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সকলগুলিই সুন্দর," সুহাব্তময়, 
রূপের ছটায় চারিদিক আলো করিয়া রহিয়াছে । অভ্র অল্প বাতাসে হেলিয়া 
হুলিয়া এ ওর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে। সকলের মধ্যস্থলে একটা উচ্চ গোলাবের 
ভালে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়া পহিয়াছে_ হেলিতেছেও না ছলিতেছেও না । 
যেন ক্তপসীর সত হইয়াছে-__সকল কুপসী হাবভাব প্রকাশ করিয়। রূপের চটক 
বাড়াইতেছে, কেবল মধ্যস্থলে একটা ক্লিওপেট্রা রূপগর্কে গম্ভীর হইয়া লাড়াইয়া 
রহিয়াছে । আবার এ দেখ নদীর অপর পারে কি এক অপূর্ব দৃশ্য ! অনস্ত 
বিস্তৃত কানন। কাননে কোথাও অসংখ্য কণিকার বৃক্ষে অসংখ্য কণিকার 
ফুটিয়া রহিয়াছে ; কোথাও অসংখ্য ভবাব্ক্ষে অসংখ্য জবা ফুটিয়া রহিয়াছে 
কোথাও অসংখ্য অশোক বৃক্ষে অসংখ্য অশোক ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য 
টপর বৃক্ষে অসংখ্য টগর ফুটিয়া রহিয়াছে । বৃক্ষ9 অসংখ্য ফুলও অসংখ্য | বৃক্ষও 
বিবিধ ফলও বিবিধ । বুক্ষও নানাক্সাতীয় ফুলও নানা বর্ণের । যেন একখানা 
স্থবিস্তত সবুদ্জ বন্ত্রে ভারতের খ্যাতলাম। শিল্পী নান! বর্ণের রেশমী সুতায় নানাবিধ 
কুল তুলিয়া নক্ষত্রথচিত নীলাকাশের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত ছড়াইয়া 


১২৮৯) ফুলের ভাব! ৪৯ 
রাখিম্াছে । অথবা যেন মিল্টন কর্তৃক চিত্রিত স্র্য্যলোকন্থিত নানা রত্বখচিত স্থদূর 
প্রসারিত মহাদেশ ১ 

“Jf metnl, part seems gold, part silver clear ; 

I[ stone, carbuncle most or chrysolite, 

Ruby or topaz, to the twelve that shone 

On Aaron's breastplate, and a stone besides 

Imagin’d rather oft than elsewhere seen.” 


ফুল, তোমার রূপের কথা আর কি বলিব । তোমার ক্কপেই পৃথিবী রূপবতী ॥ 
তুমি রূপের উৎস, এবং সেই অ্রস্াই মুগ্ধ সilb৪el!দে অতুল রূপ দেখিতে 
দেখিতে ভাবিল.;_''As Minerva sprang in complete armour trom 
the head of Jove, 5০ does this goddess seem to have leapt forth 
with a light foot, in all her ornaments, from the bosom otf 
some flower." 


আবার, ফুল, তোমার ক্লপ যেমন রসও তেমনি । তুমি অতি ক্ষুত্র বটে, 
কিন্ত তোমার রসের পরিমাণ নাই । তোমার রসে পৃথিবী ডুবিয়া রহিয়াছে । 
তোমাকে দেখিলে বোধ হয় না যে তোমার বেশী রস আছে। কিন্তু তোমার 
ভিতর প্রবেশ করিলে, রসের হ্রদে পড়িতে হয় । এ দেখ দেখি একটা মধুমক্ষিকা 
এ ক্ষুদ্র যুই ফুলটার রস কতবার খাইয়া যাইতেছে, আবার আসিয়া কতবার 
খাইভেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিয়া কতবার থাইতেছে । আবার এদিকে 
দেখ দেখি একটা ক্ষুদ্র গোলার ফুলে কত মৌমাছি বসিয়া রসপান করিতেছে । এ 
দেখ মৌমাছিগুলা রস পান করিয়া উড়িয়া গেল; কিস্তু আর একদল মৌমাছি 
আসিয়া রস পান করিতে বসিল । দেখ, দেখ, কত মৌমাছির দল রল পান 
করিতে আসিতেছে, রস পান করিয়া যাইতেছে । তবুও ত এ ক্ষদ্র গোলাবের 
রসের ভাণ্ডার ফুরাইতেছে না। আর এ রস কি সামান্য রস? এই রসের 
নামই ত মধু। ফুলের মধু কৃত মিষ্ট তা কে না জানে ফুলের মধু 
যে খায় সে কখন কি ভুলিতে পারে! আবার ফুলের রস যে শুধু মিষ্ট 
তা৷ নয়। ফুলের রস মাদক । পৃথিবার সর্ববত্রই ফুলের রসে সুরা প্রন্ধত 
হয়। সেই সুরা পান করিয়া! মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশৃহ্তঠ হয়, আপন পর জ্ঞানশুচ্ঠ 
হয়, কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়া যায়, কর্দমকে বিশুদ্ধ শয্যা মনে করে, পাপকে পুণ্য 
বলিয়া আলিঙ্গন করে, সংসারক্ষেত্রে উন্মত্ত পশুর হ্যায় চুটিয়া বেড়ায় । ফুল, 
তুমি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তুমি বিষম প্রতারক । তোমাকে দেখিলে বোধ হয় তুমি 
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নীরস । কিন্ত যে তোমার সহিত আলাপ করে সে তোমার রস পান করিয়! 
শেষ করিতে পারে না এবং তোমার রল পান করিয়া মুষ্চ এবং নেশায় বিহবল 
হইয়া মধুকলসমগ় মধুকরের শ্যায় ইহকাল এবং পরকাল হারাইয়া থাকে ! তাই 
বলি, ফুল, তুমি রসের ভাণ্ডার এবং তোমার রসের মতন রস আগতে আর 
কিছুতেই নাই । 


তোমার গন্ধই বা কি চমৎকার ! তোমাকে আত্রাণ করিলেই শরীরে কি 
একটা অপূর্ব ভাবের সঘণর হয় তাহা ঠিক করিতে পারা যায না। বুঝিতে পারা 
যায় না যে বিশেষ কিছু অনুভব করিলাম, অথচ সর্ববশরীরে একটা বিশেষ পরিবর্তন 
অনুভূত হয় । আর যখন সেই পরিবর্তন অনুভূত হয়-_যখন সেই চমৎকার সৌরতে 
শরীর উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তখন শরীর, মন, প্রাণ সমস্তই সেই পরিবস্তিত ভাবে, 
সেই চমৎকার সৌরভে মক্জিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, গলিয়া যায় । তখন এই জগতে 
শরীর, মন, প্রাণ আর কিছুই অনুভব করে না, আর কিছুই অমুভব করিতে 
সক্ষম হয় না। ফুল, যখন তোমার কোমল সৌরভ আপ করা যায়, তখন 
সমস্ত শারীরিক শক্তি যেন অল্পে অল্পে হাস প্রাপ্ত হয়__যে শারীরিক তেজ 
মহাবীরের অন্তুত বিক্রুমের উৎসস্বরূপ, সেই তেজ অল্লে অল্লে নিবিতে থাকে-__ 
যে সচেতন ভাব আ্রীবাক্সার প্রধান ধর্শ্ম এবং লক্ষণ সেই সচেতন ভাব 
অল্পে অল্পে বিলুপ্ত হইয়া আইসে । ফুল, তোমার কোমল সৌরভের কি 
অসাধারণ শক্তি : বোধ হয় যদি মানুষ সর্বক্ষণ তোমার সৌরভ আত্মাণ করে 
তাহা হইলে মানুষ চিরকালহ এক রকম মরিয়া থাকে ! ক্ষুদ্র ফুল, তোমার 
কোমল সৌরতে কৃতান্তের কঠিন শাসন দেখিতে পাই ! আবার তোমার সৌরভের 
বৈচিজ্রই বা কত। চাপার উগ্র গন্ধ এবং শিরীবের কোমলতম অপেক্ষা 
কোমলতর গন্ক-_এই দুই গন্ধের মধ্যে কত রকমের গন্ধ আছে কে ঠিক করিবে? 
এবং সেই সকল গন্ধের মধ্যে প্রত্যেকেই যে মনোমধ্যে এক একটী বিশেষ 
স্পৃহার উদ্রেক করে তাহাই বা কে না! জ্ঞানে? কে না দানে ষে ফুলের যত 
রকম সৌরভ ফুল তত রকম লালসা উৎপন্ন করিয়া থাকে? ফুল, তোমার 
সৌরভের গুণে তুমি ঘোর মায়াবিনী-_ ঘোর কৃহকিনী ! ফুলের সৌরভ কি 
মিষ্ট, কি মাদক ! ঘখন বিস্তীর্ণ পুষ্পকাননে মন্দ মন্দ বাতাস বহে এবং পুম্পের 
সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দিগ দিগন্ত বথার্থই মধুময় হইয়া যায়, 
যথার্থ ₹ নেশায় ভোর হইয়া উঠে । নিদারুণ গ্রীদ্দের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলিয়া! 
যাইতে থাকে তখন ফুলের গন্ধ শরীরে যেন মধু ঢালিয়া দেয়_--গ্রীশ্মের জ্বালা 
যেন সেই মধুর রসে বিলীন হইয়া যায়। ফুলের সোৌরত একটী ইন্দস্রিয়ের ভোগা 
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বিষয় হইয়া অনেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে । তাই বলি, ফুল, তোমার 
গক্ক কি চমৎকার ' তোমার গন্ধের গুণে তুমি এন্রজালিক । 


ফুল, তোমার স্পর্শ কি স্থথপ্রদ ! জগতে কোমল পদার্থ অনেক আছে । 
হটামল দুর্ধাদল অতি কোনল। শুভ্র কার্পাস অতি কোমল । পক্ষীর 
পক্ষাস্তরালস্থিত রোমাবলী অতি কোমল । ভারত শিল্পের গৌরব 'সব্নাম' অতি 
কোমল । কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটীরই স্পর্শ ফুলের স্পর্শের হ্যায় বখপ্রদ 
নয়। কেন ? শিরীৰ অতিশয় কোমল, মাধবী অতিশয় কোমল তা জানি। 
কিন্ত মাধবীর কোমলতা কি শিরীষের কোমলতা ইহাদের কোমলতা অপেক্ষা যে 
বেশী তাহা বলিতে পারি না! তবে কেন ফুলের স্পর্শ ইহাদের স্পর্শাপেক্ষ) 
এত বেশী সুখপ্রদ ? কেন তাহা জানি না, কিন্তু বেশী সুখপ্রদ তাহা জানি । 
ইহাও জানি যে অনেক ফুল অপেক্ষা কার্পাস প্রভৃতি পদার্থ অনেক গুণে কোমল 
কিন্ত তাহাদের স্পর্শ লেই সকল ফুলের স্পর্শের গ্যায় স্থখকর নয় । আর এইটা 
জানি বলিয়া বলিতে পারি যে, ফুলে এমন কোন গুণ আছে যাহা অন্য কোমল 
পদার্থে নাই। সেটুকু কি? যিনি ফুল স্পর্শ করিয়াছেন তিনি কোমলতা 
ছাড়া আনো এক প্রকার ভাব অনুভব করিয়াছেন । কোমলতান্র গ্যাস সে 
ভাবটুকু শরীরে অন্থভূত হয় না, সে ভাবটুকু কেবল প্রাণে অনুভূত হয়। তাই 
ফুলের স্পর্শে প্রাণে কেমন একটা অপুর্ব তাবের অথবা রসের সঞ্চার হয় আন 
মলে হয় বুঝি ফুলের কোমলভার সহিত আনো কত কি মিজ্সিত আছে । মনে 
হয় বুঝি ফুলের একটা প্রাণ আছে, ফুলের একটা ভাব আছে, ফুলের একটা 
মোহিনী মন্ত্র আছে--ফুল আমাকে সেই প্রাণে অন্থপ্রাণিত করিল, সেই ভাবে 
ভাবময় করিল, সেহু মন্ত্রে মন্ত্রবন্ধ করিল। ফুল ছাড়া আর কোন পদার্থে সে 
প্রাণ নাই, সে ভাব নাই, সে মস্ত নাই! তাই ফুলের স্পর্শ সকল স্পর্শীপেক্ষা 
এত সুখকর, এত মোহুকর, এত কোমল, এত কল্পনাবৎ । আর সেই জন্যই 
কল্পন্যময় মহাকবি তাহার কল্পনাপ্রস্থত কলিত সুন্দরীর নিমিত্ত ফুলের শয্যার 
রচনা করিম্মাছেন ৬ । 

ফুল, তুমি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, সকল রকমেই শ্রেষ্ঠ । রূপ দেখিতে 
হইলে মাস্থুব তোমারই রূপ দেখে ; রস পান করিতে হইলে তোমারই রস পান 
করে; গন্ধে জিতে হইলে তোমারই গন্ধে মজে ; স্পর্শন্থখে গলিতে হইলে 
তোমাকেই স্পর্শ করে। তাই বলি তুমি আদর্শ জড়। এবং তুমি আদর্শ জড় 
বলিয়াই জগতের জড়প্রকৃতির মূল মন্ত্র, মূল শক্তি, প্রাণের প্রাণ । হিমাচলের 


৬ সেম্মসীয়রের Midsummer Night's Dream দেখ । 
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মহারশ্যে মহাদেব যোগমগয়। সহসা সেই মহারণো বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিল । 
অশোক ফুটিল, কণিকার ফুটিল, পলাশ ফুটিল, আরো কত ফুল ফুটিল। যেমন 
ফুল ফুটিল অমনি-_ 


সধুষ্থিরেফঃ কুহুমৈকপাডে পপে প্রিয়াং স্বামহু বর্তমান: । 
শ্রন্দেণ চ ম্পর্শনিমী লিতাক্ষীহ যুগীমকুম্রত ক্রুফ্চলার: ৪ 

দদে। রস! পক্ছজরেপুপদ্ধি গলায় পও্বজলং করেব । 
অর্দ্জোপতুক্তেন বিসেন জায়াং লভ্ভাবরামাস রথাছ্গনামা $ 
গীতাস্তরেষু অমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎসমূচ্ছাসিত পত্রলেখস্‌। 
পুস্পাসবাঘূনণিতনেভ্রশোভি প্রিন্বামুখং কিস্পুরুঘশ্চচুস্বে ॥ 


ফুল, তুমি আদর্শ জড় বলিয়া, আড় প্রকৃতি তোমাকে লইয়া উন্মত্ত । বৃক্ষ 
বল, লতা বল, পর্ববত বল, সরোবর বল, নদ বল, নদী বল, সকলেই তোমার 
ক্ূপের পক্ষপাতী, সকলেই তোমার রূপের তৃষ্ণায় কাতর, সকলেই তোমার রূপের 
দোহাই দিয়া রূপের হাটে পরিচিত, সকলেই তোমার ম্পঞ্ধায় স্পর্ধাবান্‌। 
যেখানে তুমি নাই সেখানে জ্রড় জগ নাই বলিলেই হয়, কেন না সেখানে রূপের 
ছটা নাই, রসের ল্রোত নাই । মৌরভকুপ সুরা নাই, স্পর্শসুথ নাই । যেখানে 
তুমি নাই সেখানে হাসি নাই, উল্লাপ নাই, সঙ্গীত নাই, তৃষ্কা নাই, 
পরিতৃপ্ত নাই, কেন না সেখানে কেহই ফোটে না, কেহই নাচে না, পাখী প্রীত 
গায় না, মৌমাছি মধুপান করে না। তাই বলি, ফুল, তুমি জড়প্রকৃতির প্রাণ । 
একথাটা কিছু তোমার পক্ষে নিন্দার কথা নয়। এ জ্রগতে যে কাহারও প্রাণম্বরূপ 
হয়ঃ জগৎ তাহাকে চায়, জগতে তাহার কাহ আছে। সে যে রকমেরই 
প্রাণ হউক, উচ্চ প্রকৃতির অথবা নীচ প্রকৃতির, আগত্তের প্রাণ তাহার 
প্রাণের সহিত জড়িত তাকে ছাঁড়িলে জগত বাঁচে না। তাই বলি. ফুল, 
তুমি যদিও জড় প্রকৃতির প্রাণ, তথাপি তুমি নিন্দনীয় নও--তথাপি তুমি 
অনেক সুখের কারণ, অনেক ভোগের প্রধান উপাদান, অনেক সম্পদের 
মূল । পৃথিবীতে যতক্ষণ জড় আছে, যতক্ষণ জড় প্ররুতিতে- ভোগলালসা 
আছে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমাকে চায়। কিন্ত তোমার কতরুখুলি/সক্চতর 
দোহ আছে। তুমি বড় হাক্ষা, কেন না তুমি বড় মোহপরবশ । তুমি ব্আফশ 
জড়, কিন্ত তুমি তোমার পদমব্যাদা বুঝ না। তোমার আত্ম! নহি, সাদয় 
নাই; সুরুচি নাই, লজ্জা লাই, দ্বণা নাই। পৃথিবী তোমায় চায় বলিয়া তুমি 
পৃথিবীর সহিত এত মেশ কেন, পৃথিবীকে এত মাতাও কেন? থু দেখ দেখি 
তুমি ওখানে ফুটিয়া রহিয়াছ আর কত ভ্রমর, কত মৌমাছি তোমার মধু পান 
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করিতেছে, মধুপান করিয়া উন্মত্ত হুইয়া নিল জ্দের চ্যায্স তোমাকে বেন করিয়া 
দরিয়া বেড়াইতেছে, আবার তোমার মধুপান করিতেছে, আবার আরও উন্মত্ত 
হইয়া গন করিতে করিতে তোমার চারিদিকে শুরিয়া বেড়াইতেছে । এ দেখ 
একটি ক্ষুদ্র পক্ষী ঘ্ুণা করিয়া তোমাকে তাহার ক্ষুদ্র পদ দ্বারা আঘাত করিয়া 
উড়িয়া গেল । কিন্তু তুমি একটিবার মাত্র নড়িয়া আবার স্থির হইয়া বসিলে 
এবং তোমার নিলন্দ ভোমরা এবং মৌমাছিগুলি আবার বঙ্কার করিয়া 


করিয়াই যাহাকে তাহাকে বিলাইতে হয়? ফুল, তোমার মধু আছে 
বলিয়। তুমি নিজে নিল'জ্দ এবং উন্মত্ত এবং যে তোমার কাছে আসে তাহাকেই 

জ্দ এবং. উন্মত্ত করিয়া ফেল । তুমি বড় হাল্কা, তুমি বড় অপদার্থ । 
তুমি নদীর স্রোত, তোমাতে সমুদ্রের মহন্ত, সমূত্তের গান্তীধ্য নাই ৷ তুমি 
মর না কেন? 


ফুল, পৃথিবী তোমাকে চায়. তুমি পৃথিবীর একটি প্রয়োজ্রনীয় পদার্থ, 
তুমি আপনার রসে এমনি ডুবিয়া থাক যে তোমার নিজের মর্ধ্যাদ| 

মনে থাকে ন! ; তুমি যে জড় এবং ক্ষণস্থায়ী তাহাও মনে থাকে 
না। তাই তোমার এত দুর্দশা, এত অপমান, এত অধ্যপতন । মনে কর 
দেখি কাল তুমি কি ছিলে? কাল তুমি মনোহর গুচ্ছাকারে মনোহর 
হন্যে মনোহর পুষ্পাধারে সযত্রে, সাদরে রক্ষিত । কাল তোমাকে হে 
দেখিয়াছে সেই তোমার প্রণগান করিয়াছে, তোমাকে কত আদর করিয়াছে, 
কত স্নেহের, কত প্রীতির, কত গৌরবের বন্য বলিয়া বুকে করিয়া রাখি- 
মাছে । অথবা, কাল তুমি সিংহাসনাধিক্ঢ1 মহারাপী । তোমাকে একটিবার 
মার দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক মাথা ফাটাফাটি করিয়াছে । কাল তোমার 
স্তাবকের সংখ্যা ছিল না। তোমার একটি কটাক্ষের কামনায় কত লোকে 
রক্তপাত করিয়াছে । কাল তোমার মজ.লিস্ই বা! কি আর দিল্লীর বাদ- 
শানধের মঙ্গলিসই বা কি। কিন্তু আঙ্গ তুমি কোথায়? আআ তোমার 
সেই - রাজপ্রাসাদ কোথায়? তোমার যেই স্ফটিক সিংহাসন কোথায় ? 
তোমার সেই স্ভাবকত্বন্দ কোথায়? তোমার সে আদর কোথায়, 
সে 'গৌরক কোথায়? আন তুমি ধুলিধুসরিত অঙ্গে ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছ, 
কাল যাহারা তোমার গুণগান করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, ' কাল 
যাহারা তোমার কটাক্ষ লাভার্থ রক্তপাত করিয়াছিল, আজ তাহারা তোমাকে 
চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে । আজ তুমি পৃথিবীর ধূলি অপেক্ষা 


বৰ 
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নিকৃষ্ট । কেন, ফুল, তুমি তোমার আপনার রসে এত ভিজিয়। এত লোককে 
ভিক্জাইতে চাও? জান ন! কি বে, যে বেশী রস বিতরণ করে সে নিশ্রে শেষে 
শুকাইয়া মরে? তাই বলি, ফুল, সাবধান হইও। রসে অত তুঁবিয়া 
থাকিও না: তাহা হইলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া, অপমানিত ভিশ্ষুকেরও 
অধম হইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে । তোমার রসই তোমার সর্ধবশাশের 
গোড়া । তোমার রসের গুণেই তুমি এত মু, এত অন্ধ। তাই বলি, ফুল, 
তোমার রসকে তুমি আপনি দ্বণা করিতে শিখিও । 

আর, ভাই সকল, তোমাদিগকেও বলি, তোমরা ফুল লইয়া ক্রীড়া করিও 
না। ফুল আদর্শ জড়, ফুল জড়প্রকৃতির প্রাণ, ফুলের মধু বড় মোহকর, 
ফুলের মধুতে বিষ আছে । তপনতাপজনিত ফুলে যে অগ্নি আছে তাহাতে 
ফুল আপনি পুডিয়া মরে এবং সকলকেই পৌড়াইয়া মারে । যদি উদ্গত হইতে 
চাও তাহা হইলে ফুলকে ত্যাগ করিতে পারিবে না) কিন্তু মনে রাখিও বে 
ফুল জড়, ফুলে জড়ত আছে, ফুল জড়ত পোষণ করিতে ভালবাসে । অতএব 
ফুলের কাছে সাবধানে থাকিও । এবং ফুল যাহাতে জগতের জড়ত্ব বৃদ্ধি 
করিতে না পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিও । 





পরকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 


মি ভাবি কি, যদি প্রথিবীতে টেকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? 

পাখীর মত দাডে বসিয়া ধান খাইতাম ? না, লাশ্্রলকর্ণুল্যমান। 
গজেশ্বরগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম ? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম 
না-_-নবধুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্ত কৃষাণ আসিয়া আনার পজরে যষ্টিপাত করিত, আর 
আমি ফোস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গল লইয়া পলাইভাম | আধ্্য- 
সভ্যতার অনন্ত নহিনায় লে ভয় নাই-_্টেকি আছে-__ধান, চাল হয় । আমি এই 
পরোপকার-নিরত টেকিকে আর্ধযসভ্যতার এক বিশেষ ফল মলে করি-_আধ্য. 
সাহিত্য, আৰ্য্য দর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না রামায়ণ, কুমারসম্ভব, 
পাণিনি, পতক্রলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। টেঁকিই আর্যসভ্যতার 
মুখোজ্জলকারী পুজ৮ শ্রান্ধাধিকারী,__ নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে । শুধু কি 
টেকিশালে ? সমাজে, সাহিত্যে ধণ্মসংক্কারে, রাজসভায়»_ কোথায় না ঢেঁকি 
আধ্যসভ্যতার মুখোজ্ড্রলকারী পুত্র,--শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিগুদান করিতেছে! 
হুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসত্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভুত হইয়া 
রহিয়াছে । ভরসা আছে কোন টেকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে । 

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাস্ম্যের কারণামুসন্ধানে আমি বড় সমুৎস্থক 
হইলাম । এ উনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়__অবন্য কারণ অমুসন্ধান করিতে 
হয় । কোথা হইতে টেঁকির এই কার্য্যদক্ষত! । এই পরোপকারে মতি ! এই 
Public 902৮1 না বজ্তনা বস্সিক্ষিঃ--বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? 
অন্ুসন্ধানার্থ আমি ঢেকিশালে গেলাম । 

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পঁড়িতেছে । বিন্দুমাত্র মন্তপান করে নাই, তথাপি 
পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই । ভাবিলাম মুহুমু হুঃ খানায় 
পড়াই কি এত মাহায্মোর কারণ? ঢে'কি খানাম্ম পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপ- 
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কারে মতি ? এতটা Publi০ ৪17৮ ? ভাবিলাম__না, তাহা কখনই হইতে 
পারে না। কেন না আমার রামচন্দ্র ভায়াও ছুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন-_ 
কিন্ত কই তাহার ত কিছুমাত্র Publi০ ৪1১1716 নাই --শোৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত 
ঠ্রেহার পরোপকার কিছু দেখি ন৷। আরও-_মনের কথা সুকাইলে কি হইবে? 
আমিও-_-আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তা '্ৰয়ং একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম । 
দ্রাক্ষারসের বিকার বিশেষের সেবনে আমার সেই গর্তভলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই 
কারণান্তরে । প্রসম্র গোয়ালিনী- গোপাঙ্গনা-কুল-কলক্ষিনী”__ একদিন তাহার 
মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, উদ্পুচ্ছে। প্রণতশৃঙ্গে 
ধাবমানা ! কি ভাবিয়। মঙ্গলা চুটিল তা বলিতে পারি না__স্ত্রীজাতি ও গো- 
প্রাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব ? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার 
উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য । তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বন্ধ করিয়া, সদর্পে 
বন্ধপরিকর হইয়া, উদ্ধশ্বাসে পলায়মান ! পল্চাতে সেই ভীষণ ঘটোস্্রী রাক্ষস ! 
আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ও"চট খাইয়া, 
পড়াইতে গড়াইিতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্ধ্য গ্রহনক্ষত্রের গায় গড়াইতে গড়াইতে 
পুড়াইতে-_-বিবরলোক প্রাপ্তি! “আলু থালু কেশ পাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস” 
হায় ! তখন কি আমার এই হাদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit কূপ পূর্ণচন্লরের 
উদয় হইয়াছিল { না হইয়াছিল এমত নহে । তখন আমি সিভ্ধান্ত করিয়া ছিলাম 
থে বস্ধুন্ধর। যদি গো-শৃম্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্দুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে 
হুষ্ধ নিঃসরণ হয়, তবে এই ছুদ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয় । 
তাহার! শৃঙ্গ ভীতিশুশ্ত হইয়া তুদ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি 
হেতু আমার পরহিতকামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে, আমি প্রসন্থকে 
সময়ান্তরে বলিয়াছিলান, “অয়ি দখি-দুন্ধ-ক্ষীর-নবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকক্ছে ৷ 
তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভূসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোম্ী 
হইয়া বলহুতর হৃদ্ধপোধ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে, কাহাকেও গুঁতাইও লা।” 
প্রত্যুত্তরে প্রসঙ্গ হঠাৎ সম্মাজ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিত ব্রত 
পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 


অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাতসল্য “সাধারণ আত্মা” অর্থাৎ Publio epirit, 
বিশেষত: কাৰ্য্যদক্ষতা, এ সকল থানায় পড়িলে হয় কি না ? যদি না হয়, তবে 
চেঁকির এ কাধ্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল ? আমি এই কুটতর্কের 
মীমাংসার জন্ সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণে কে বলিল, 
চক্রবর্তী মহাশয় ! হা করিয়া রি ভাবিতেছ 1 ঢেকি কখন দেখ নাই?” 
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চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিনী মাতঙ্গিনী ছই ভগিনী ঢে'কিতে পাড় দিতেছে । 
সেদিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই । হাতী দেখিতে পিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড 
দেখিয়াছিল আমিও ঢেকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেকির শু'্ড় দেখিতেছিল্যম । 
পিছনে যে ছুই জনের ছইখানি রাঙ্গা পা চেকির পিঠে পড়িতেছে 
তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি 
খুলিয়া লইল । 
আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল- কাধ্য কারণ সঙ্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে 
প্রখর শুর্যযকিরণে প্রভাসিত হইল । এত ঢে'কির বল !-_-এত ঢেঁকির মাহাস্থ্যের 
মূল কারণ :--এঁ রমণী-পাদপদ্ম ! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে আর ঢেঁকি 
ধান ভালিয়া চাল করিতেছে । উঠিয়া পড়িল্লা-ঢক ঢক কচকচ.! কত 
পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পালের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়। 
তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালীকে অল্প দিতেছ__-তার উপর আবার দেবতার 
ভোগ দিতেছে ! এস, মেয়েমানুষের প্ররচরণ ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে 
পড়, আমি কৃতভ্তাপাশে বন্ধ হইয়া তোমায়-__হায় | কি করিব 1 কপার 
মল পরাই ৷ 
আর ভাই, ঢেকির দল! তোমাদের বিভা বুদ্ধি বুবিয়াছি। বখনই পিঠে. 
রমণীপাদপদ্য ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে তখনই তোমরা ধান ভান, নহিলে কেবল 
কাঠ-_দারুময়-_গর্তে শু'ড় লুকাইয়া॥ লেন্স উচু করিয়া, ঢে'কিশালে পড়িয়া 
থাক | বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া ; আনন্দের মধ্যে “বাহ ; পুরস্কারের মধ্যে 
সেই রাঙ্গা পা । আবার শুনিতে পাই তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে 
নাকি ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও 1 আর ভাই চে'কি, আৱ 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি--মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই 
কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয় ? দেবতারা সকলে অয্ুত খায়, পারিজাত 
লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীভা করে, মেঘে চড়ে, বিহাৎ ধরে, রতি রতিপতির 
সঙ্গে লুকোচুরি খেলে-_ তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘের করিয়া 
ধান ভান ? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার ! 


ঢেকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিনা! সেখান হইতে 
চলিয়া গেলাম-__একেবারে কমলাজাঙছে । কমলাজ্মমটা কি ? নিপ্রত্যাশী নাপিতানী 
একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহশ 
করিয়াছে-ঘরখানির এমনি অবস্থা যে আর কেহ তাহার কামলা করিল না -_- 
সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম ঝরিয়াছি--কেবল কমলাকান্তের আজম 
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লহে-_সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম । আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া 
আফিঙ্গ চড়াইলাম । তখন চক্ষু বুলিয়া আসিল । জ্ঞাননেত্র উদয় হুইল । 
দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেকিশাল । বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানাঃ রাজ্রপুরী 
সব ঢে'কিশালা__তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়) হইয়া 
রহিয়াছে। কোথাও জমীদাররূপ ঢে'কি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিশিয়া, নূতন 
নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অল্প ভোজন করিতেছেন। 
কোথাও আইনকান্বক ঢে"কি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিশিয়া, ভালিয়া 
বাহির  করিতেছেন-__আইন ; বিচারক টেকি সেই আইনগুলি গড়ে পিশিয়! 
বাহির করিতেছেন- দারিদ্র, কারাবাস- ধনীর খনাস্ত- ভাল মানুষের দেহান্ত ৷ 
বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিশিয়! বাহির করিতেছেন__পিলে যকত ; 
ভার গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিশিয়া বাহির করিতেছেন, 
- অনাহার । সর্ধবাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি ; সাক্ষাৎ যা সরস্বতীর 
মুড ছাপার গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন-__স্থুলবুক ! 

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম__আমিও একটা মস্ত ঢেকি-_কমলাজ্মে লম্বমান 
হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মলোছঃখ ধান্য পিশিয়া দণ্তর চাউল বাহির 
করিতেছি । মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল-_এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে 
না। তখন ইচ্ছা হইল-_-এ চাউল মন্ুয্যলোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে 
গিয়া ধান ভানিব। তখনই ন্বর্গে গেলাম-_“অন্বমনোবথে ৷” স্বর্গে গিয়া, 
দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, “হে দেবেন্দ্র! আমি শুীকমলাকান্ত 
ঢেকি-_্বর্গে ধান ভান্বিব 1” 

দেবেন্দ্র বলিলেন, “আপত্তি কি- পুরক্কার চাই কি?” 

আমি ॥ উর্বশী, মেনকা, রস্তা । 

দেবরাজ । উর্বশী মেনকা পাইবে না _-আর যাহা চাছিলে তাহা ড মভণ- 
লোকেও তুমি পাইয়া থাক _ আটটার হিসাবে। 

আমি হম্মুখ-বলিলাম “কি ঠাকুর, অষ্টরস্তা! সে কি আজকাল নর- 
লোকের পাবার যো আছে ? সে আজকাপ দেবতাদেরই একচেটে 1” 

সন্ত হইয়া দেবরাজ আমাকে বকৃশিশ হুকুম করিলেন» এক সের অমৃত, 
আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ববশীর সঙ্গীত । চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে 
একসের হষ্ধ_আন প্রসন্ন, দীাড়াইয়া চীৎকার করিতেছে -“নেশাখোর 1” 
“বিটলে” «পেটাধি 1” ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি উর্বরশীকে বলিলাম, “বাইজি ! 
এক ঘণ্টা হুইয়াছে_স্এখন বন্ধ কর 1” 








জীব বাক কষ বিচি মূল্য 1৮০ আনা;। গ্রন্থকার চারিপাতা 
ভূমিকা লিখিয়াছেন,॥ আবার একজন প্রকাশক তাহার উপর 


আর চারিপাতা লিখিয়। গ্রন্থের মাহাত্ম্য বুঝাইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থ লিখিবার 
হেতু বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকিবার কথা নহে। প্রকাশক এক 
স্থলে লিখিয়াছেন--“এই গ্রন্থ সঙ্কলনে গ্রন্থকর্তাকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে 
হুইয়াছে। আমাদের ভরসা হইতেছে, জনসাধারণ এইরূপ মহোচ্চ পুণ-সম্পল্ন 
গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন ।” এই অনুরোধ গ্রন্থকার নিজে 
করিতে বোধ হয় একটু কুঠিত হইয়া থাকিবেন, তাহাই প্রকাশকের সাহায্য 
আবশ্যক হুইয়াছে ; নতুবা প্রকাশকপিখিত ভূমিকা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন 
জম্য লিখিত হইয়াছে এমত স্পষ্ট বোধ হইল না। 


প্রকাশক আরও একটা কথা আমাদের বলিয়া দিয়াছেন যে এই এান্থ 
ন্যাহাতে বিশ্ববিস্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইতে পারে” গ্রন্থকার 
ভাহার উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। এ কথাটি বলিয়া না দিলে আমরা কোন 
মতে তাহা অন্থভব করিতে পারিতাম না। 


তাহার পর ভাষ! সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিয়াছেন যাহাতে বৈজ্ঞানিক 
মত সকল সাহিত্যে প্রাজজল ভাষায় পরিব্যক্ত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি 1 
কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিয়়াছেন তাহ! তাহার নিজের এই ভাবায় 
কতকট। প্রকাশ আছে । তথাপি প্রকাশক আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন_- 
“সর্বসাধারণ যাহাতে ইহার পঠনাধিকারী হইতে পারেন, তদ্রুপ প্রাজ্গল ভাবায় 
ইহা! লিখিত হইয়াছে ।” সুতরাং প্রকাশকের এই সার্টিফিকেটে সাহস করিয়া 
আমরা পাঠ আরম্ভ করিলাম 1 দ্বিতীয় পাতে দেখিলাম প্রস্থকার লিখিতেছেন-_ 


৫২ বজদৰ্শন [ বৈশাখ 


“ব্যাবিপ্রশমনের উপায় মন্ত্র, ঠাহাদের ( বিদ্যাটভিমানী দল ) হত্য-তল-হ্যাস্ত থাকিয়া 
এত ভ্রমসংকুল অসঙ্গতিকে দার্শনিক মতের দোহাই দিয়া কি ধারাবাহিক কাল 
নির্বিববাদে বিরাজিত রাখিতে পারে 1 না, অনন্ত শক্তির প্রভুত্ব আকর্ষণে 
অধিকারী হয়?” প্রকাশকের সাটিফিকেট মিথ্যা নহে। আনচ্চর্য্য প্রাঞ্জল 
ভাষা ! 

এই ম্থিতীয় পাতে আর এক স্থানে লিখিত আছে “তাহা জানিতে অবশিষ্ট 
নাই।” ইহা পড়িয়া আমাদের একজন সেকালের অধ্যাপককে মনে হইল । 
তিনিও অবিকল এই ভাবা প্রয়োগ করিয়াছিলেন । তাহার একজন ছাত্র এক 
ছলে লিখিয়াছিল “জানিতে বাকি ছিল না!” অধ্যাপক তাহা কাটিয়া করিলেন 
“তাহা! জানিতে অবশিষ্ট ছিল না।” অধ্যাপক বলিতেল ছোট কথায় কখন বিদ্যা! 
প্রকাশ হয় না। একদিন ছাত্রদিগকে আজ্ঞ। করিলেন “ওহে ! তোমরা একটি 
প্রবন্ধ লেখ । 930৮]906 কে বৃহৎ মনুষ্য ?” ছাজেরা হাসিয়া উঠিল । তিনি 
মুখ ভার করিয়া বলিলেন “ইতর ভাষায় না বলিলে তোমরা বুঝিতে পার না! 
ভাল! তাহাই বলিতেছি-_লেখ “কে বড়লোক ।' একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা 
করিল “কে বৃহৎ মানুষ্য তবে আর লিখিব না?” অধ্যাপক ক্রোধ করিয়া বলিলেন-_ 
বাহাকে তোমাদের ভাষায় বড়লোক বলে, সাধু ভাষায় তাহাকে বৃহৎ মনুষ্য বলে । 
বুড় শব্দ ইতর কথা, তৎপরিবর্তে বৃহ শব্দ ব্যবহার কর! উচিৎ । ছাত্র বলিল 
“অপরাধ হইয়াছে 1” অধ্যাপক তখন সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন কখন সরল ভাব! 
ব্যবহার করিও না; তাহা করিলে লোকে তোমায় মুর্খ মনে করিবে, বৃহৎ বৃহৎ. 
বাক্য ব্যবহার করিলে লোকে আশ্চর্য হইবে, আর ভাবিবে না জানি এ ব্যক্তি 
কতই সংস্কৃত কথা জানে । জান না? আমি প্রস্থ লিখিয়া কতই মান হইয়াছি, 
কেহ সে গ্রন্থ বুঝিতে পারে নাই । সে গ্রন্থ পণ্ডিতী ভাবায় লেখা, অভিধান হাতে 
করে লেখ! ! যৃখের কশ্ম তাহা বুঝা? 

আমরা বলি না যে এই জীবনীলেখক অভিধান হাতে করিয়া লিখিয়াছেন, 
সে শ্রেষ্টর লেখক বাঙ্গালায় যদিও বিস্তর আছেন, কিন্তু এই গ্রন্থকার সে দলক্ছ 
নল, তবে ইহার ভাবা ও ভাব উভয়ই স্থানে স্থানে কিছু জটিল । 

এই গ্রস্থখানির প্রশংসা করিবার বড় সাধ ছিল । হোমিওপ্যাথি আবিষ্ঘর্তা 
হালিঘ্যানকে আমর শ্রদ্ধা করি, তাহার জীবন বৃত্তান্ত সকল বাঙ্গালিই অবগত 
হন ইছা) আমাদের একাম্ত ইচ্ছা । কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবায় জীবনী লিখিয়াছেন 
তাহাতে বোধ হয় যে অধিক লোকে এ গ্রন্থ পড়িবে না। প্রকাশক যে ভরসা 
করিয়াছেন তাহা বুঝি বৃথী। হইবে ৷ “বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্য” হওয়া দুরের কথা । 


১২৮৯ ] সংক্ষিপ্ত সঘদালোচন ৫৩ 


এই পুস্তকের সন্কলন বিষয়ে গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রস করিয়াছেন ইহা 
স্বীকার করি। এরূপ পরিশ্রম বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে সুখ্যাতির কথা । 

প্রায়শ্চিত্ত । অবকাশ হইতে পুনমুক্্রিত। স্রহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রণীত । মুল্য */* 

এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে গল্পটি যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে তাহা 
পড়িয়া আমরা পর্রিতৃপ্ত হইলাম । নিশ্মলের অহঃপতন দুই এক স্থলে স্পষ্ট বুঝা 
বায় না সত্য, কিন্তু তাহা বুঝাইতে গেলে আয়তন বাড়াইতে হয় । সুতরাং ক্রেচি 
থাকিয়া গিয়াছে, তথাপি গল্পটির আমর! পক্ষপাতী । হহা সর্ধপ্রকারে সাধারশের 
উপযোগী; হইয়াছে, মূল্য আরও অল্প হইলে ভাল হইত। কিন্ত পল্লীগ্রাম অঞ্চলে 
যাহারা এইরূপ মুল্য দিয়া পড়িতে সক্ষম তাহাদের মধ্যে শতাংশের একাংশ লোকও 
এই গ্রন্থ চক্ষে দেখিতে পাইবে না । কে তাহাদের দেখাইবে 1 পঙ্লীগ্রামবাসীরা 
বটতলার হাততোলা ; যে গ্রন্থ বটতলার দল দেখাইবে কেবল সে গ্রন্থ গ্রাম্য 
লোকেরা দেখিতে পাইবে, অন্য গ্রন্থ তাহাদের পক্ষে নইচজ্র । যদি তাহারা 
সকলে এ গ্রন্থখানি দেখিতে পাইত তাহা হইলে ন্যনকল্লে ইহার দশ হাজার কাপি 
প্রথমেই বিভ্রল্ম হইত । 


পিক বির টু ত্য স্ব ক- ‘A Ah adn adh AB Ah dh < 
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(পূর্ধপ্রকাশিতের পর) 


আঁ” natural selection, struggle 10017 existence, utility এবং 
individuality বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করিলাম । ইহাতে কতকাধ্য 
হইলাম কি না এরূপ প্রশ্থ মনে করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা । কিন্ত আমার কথার 
সার সংঠাহ এই মাত্র যে এ সকল বিধান মতে সাম করা মন্ুষোর নিতান্ত কর্তব্য 
বটে তবে জীবমাত্রেই হ্বার্পরতাবশতঃ পরস্পরের সহিত যে বিরোধ (507526)19) 
করিয়া থাকে, অন্ততঃ কিয় পরিমাণে তাহার নিবারণ চেষ্টা করাও আবশ্যক । 
এবং এই চেষ্টাতে কৃতকাধ্য হইলেই শ্রমের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হয়, এবং তাহা হইয়া 
আ্রমসংস্গট কাধ্য নাত্রেই বৈরাগয আশ্রয় করে । [0৮চ0165 পরার্থপরতার সহিত 
মিশ্রিত হইলেই অথবা উহার স্বার্থপরতা ভাগ [নৰৃত্ত হইলেই তদ্দারা হিন্দু 
গ্রীষ্টানাদি ব্সন্বাদী সম্প্রদায়ের উপদেশও প্রতিপালন করা সাধ্যায়ত্র হয় এবং 
তাহা হইলেই আবার স্বান্থবব্রিতার এক সুচারু নিয়ামক স্থিরীকৃত হয় । সুতরাং 
শ্রমের মধ্যে যে স্বার্থপরতা নিহিত আছে-যাহার জন্ত হিন্দু খ্রীষ্টান উভয়েই 
এতকাল ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন__তাহা চিত্ত হইতে দুরীকৃত করা কর্তব্য এবং 
দুরীকৃত করিতে পারিলে উপরোক্ত উদ্দেশ্য গুলি সমস্তই সুসিদ্ধ হয়! 

অতএব পরার্থপরতা এবং স্বার্থপরতা মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার 
বুঝিয়া দেখা আবশ্যক । আমাদিগের মন একটা স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়, এবং কামক্রোধাদি 
বড় রিপু যে অন্তরেন্দ্রিয়তে আশ্রয় করে তাহাতেই আবার দয়া দাক্ষিণ্যও অধিষ্ঠান 
করে এরূপ কথা বলিলে বোধ হয় কোন হিন্দুর সহিত মততেদের সম্ভাবনা নাই । 

কিন্তু স্রীষ্টানেরা বলেন সয়তান মানব্প্রকৃতি অধিকার করাতে আম্যদিগের 
সমস্ত সদ্গুণ বিলুপ্ত হইয়াছে তবে মন্ুষ্যের যে যৎকিঞ্চিৎ সদাচার দেখ! যায় সে 
কেবল ঈশ্বর প্রসাদাৎ (6৪০9)। অতএব ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আমাদিগের 
না মুক্তি হইতে পারে, লা যুক্তির উপায় স্বরূপ কোন সংপ্রবৃত্তি (706216) 


১২৮৯ ] অবিশ্রাত্ত বেরা রী 


আমাদিগের আত্মাভে আশ্রয় করিতে পারে । বিশেষতঃ এমন লোক নাই যে 
সৎকর্শ্ম হইতে কখনই স্বলিতচিত্ত হয় না। পুণ্য কৰ্ম্ম সকল সময়েই আবশ্যক । 
এক সময়ের কৃত পাপ সময়ান্তরের পুণ্য কর্শ্মের দ্বার। বিষুক্ত হইতে পারে না। 
স্বতরাং পাপ হইতে নিক্কৃতি লাভের জন্যও জগদীশ্বরের অমুএাহ ব্যতীত উপাধাস্যর 
নাই ॥ অতএব হীশুত্রীষ্টের অনুসরণ পূর্বক এই কথা মনে করা উচিত যে, যেমন 
ভাহার নশ্বর দেহ পতন হইবার পরে তাহার অবিনশ্বর দেহ লাভ হইয়াছিল 
সেইরূপ শ্রীষ্টধর্দে অবগাহন করিলে অগতের স্বার্থপরভাময় কলুবিত আত্মা 
হইতে বিমুক্ত হইয়া অপূর্ব বৈরাগ্য লক্ষপবিশিষ্ট পুলভ্রন্ম লাভ করা যায়। 
এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারিলে, যাহাতে গ্রীষ্টের ইচ্ছা পালন হয় তাহাই 
আমাদ্িগের জেয়স্কর হইয়া উঠে । যাহাতে নিজের স্বার্থ চেষ্টা করি অথবা 
যখন নিজের চেষ্টার উপরে নির্ভর করিয়া সুক্তিলাভের আশা করি সে 
সমন্তই কেবল উল্লিখিত পুর্ববন্মাত্খিত সয়তানের কাব্য । অতঃপর আস্মবিষয়ে 
একাম্ত বিরাগী হইয়া যীশুর অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদিগের মুক্তি- 
লাভের আর কোন সংশয় থাকিবে না। 


এই বিশ্বাসের অন্থবস্তী হইলে দয়া আর মন্ুষোর শ্বধশ্ম বলিয়া গণা হইতে 
পারে না। স্মতরাং পরচ্ছন্দানুবৃত্তির চালনা করিব অথবা পরার্থপরতাক্প বৈরাগ্য 
আমাদিগেব্র শ্রম মধ্যে আশ্রয় করিবে এ্রভাদৃশ কথা একবারেই অপ্রাসঙ্গিক 
হুইয়া উঠে। শ্রীষ্ঠানের সহিত বিরোধ কর! আমার অভিপ্রেত নহে সুতরাং 
পরার্থপরতা কিসে স্বভাবসিদ্ধ হইল তাহা সপ্রমাণিত করিবার আবশ্যকতা 
নাই। হিন্দুগণ পরার্থপরতাকে মনুব্য প্রকৃতির বহিভূর্ত বলেন ন! স্থৃতরাৎ 
ভাছাদিপের পক্ষে vicarious punishment বিষয়ক মত অবলম্বন করা 
অসাধ্য । ভাহাদিগের নিমিত্ত স্বার্থপরতা ও পরার্থপরভার বৈষম্য দূর করিবার 
উপায় কি ইহা দেখানই আবশ্যক হইতেছে । 


স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার বৈষম্য ছুই প্রকারে খর্ব হইয়া থাকে । এক 
চেষ্টার দ্বার আর ব্বভাবতঃ ! আমি স্বার্থপর হইলে তোমার স্বচ্ছন্দের প্রতি 
উপেক্ষা করা কোন মতেই “বিচিত্র নহে। কিন্ত তাহা হইলে তুমিও আবার 
স্বভাবতঃ স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া আমাকে শাসিত রাখিতে চেষ্টা করিবে । 
এই প্রণালীতে আফাদিগের পরস্পরের যে বিরোধ হইয়া থাকে, তাহাতে স্বার্থপরতা 
স্বভাবতই কতকদূর খর্ব হইয়া আাইসে । Struggle for existence এবং 
individualityর বিধানমতে এই বিরোধ নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ভুপতিগশ 
যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রাস্ত হইয়া পরিশেষে স্ব স্ব রাজ্যের সীমা অবধারণ 


ডি বঙ্গদর্শন [জো 
করেন। স্থান্বর্তা ব্যক্তি সন্থঙ্ধে মিল ঠিক এরূপ একটী সীমা নির্দেশ করিয়াছেন । 
আমিগণ হ্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়াও মারামারি হইতে ক্ষান্ত থাকে । ইহার জন্য 
চেষ্টা আবশ্যক করে না। পরদ্রব্য অপহরণ করিব না, কেবল শ্রমলক দ্রব্জাত 
হইতে আীবিকানির্ধাহ করিব, এইরূপ সংকল্প হইতে স্বভাবতঃ পরদেষ অনেকদূর 
সাম্য লাভ করে বটে কিন্ত ইহাতে পরার্থপরতা আশ্রয় না করিলে কখনই 
মনের অভিসন্ধি পবিত্র হয় লা। 

পরার্থপরুতাও নৈসগিক ব্যাপার বটে । লোকে শ্রম বা অপহরণ দ্বারা বে 
প্রকারে জীবিকানিব্বাহ করে তাহাতে যদি কেবল নিজের হচ্ছন্দলাভই অভীষ্ট 
হইভ তবে মনুষ্য পশুবৎ পৃথক অবস্থায় বিচরণ করিত । তস্কর বল কি দস্ম্যই বল, 
ইহারাও ম্বভাবত: স্নেহ এবং ভক্তিরসে আপ্ল,ত হইয়া থাকে এবং এইন্ধপে আগমা,ত 
হুইয়া আহরিত দ্রব্যজাতের অধিকাংশ স্ত্রী পুত্র পিতা মাত! ইত্যাদির পোষণে 
নিয়োজিত করে । উহাতে তাহাদিগের মনে বে ভাব আশ্রয় করে তাহা বাস্তবিক 
বৈরাগ্য । কিন্ত একথা পরে বিচার করিতে হইবে । এখানে ইহাকে 
পরচ্ছন্দানুবৃত্তি ক পরার্থপরতা বলিলেই যথেষ্ট হইবে । অতএব স্বার্থপরত! 
যেমন ম্বভাবসিদ্ধ এই পরার্থপরতাও সেইরূপ । কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক প্রধান 
বিভেদ এই যে একটী বিরোধজ্জনক আর একটী একতাজনক । প্রবৃত্তি সমূহের 
বৈষম্য দূর হইলে মলের একাগ্রতা জন্মে । বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একতা লাভের 
নাম হ্ৃন্ভতা । জগতে বিরোধ হ্দ্চতা উভয়ই বিদ্যমান । বিরোধ হেতু জীবন এবং 
পরস্পরের তে ক্ষয় হয় আর হ্ৃদ্চতা হইতে পরম্পরের সহযোগিতা এবং সহযোগি- 
গণের একত্রিত বল সংগৃহীত হয়। 


মমন্গধ্য হতই কেন যণেচ্ছাচারী হউক না কালসহকারে অনেকের চরিত্র 
ক্রেমশ: এমন পাকিয়া উঠে যে অমুসন্ধান করিলে প্রায় সকল কাৰ্য্যই যেন 
এক সূত্রে গাঁথা বলিয়া প্রকাশ হয়। ইহারই নাম 9709৮০9৮9৮; যাহার যে 
character তাহা তাহার প্রতি কার্ধ্যেই ব্যক্ত হয়। এবং এককনের 
character চিনিলে তাহার ভাবী আচরণ কতকদূর গণনা করা যাইতে পারে। 

নেপোলিয়ান বিসমার্ক আদির শ্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কোন সম্ভুব্যের একটা 
মাত্র আচরণ দেখিলেই এক রকম স্থির করিতে পারেন যে উহাকে সময়ান্তে 
অমুক কথা বলিলে এ ব্যক্তি নিশ্চয় অসুক প্রকার আচরণ করিবে। কেবল 
নেপোলিয়ান বিলমার্ক নহে, সকল সিয়ানা ব্যক্তি অল্লাধিক মাত্রায় এইরূপ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিষয়ী ব্যক্তির যদি আদালতের মত পদে পদে 
প্রমাণ লইয়া এবং সাক্ষীর মুখভঙ্গির বিচার করিয়া কার্ধ্া করিতে হইত তবে 
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সসোর চালান কঠিন হইত । এই নিমিত্তই পরস্পরের ০১৯:০৮৪: জানা 
নিতান্ত আবশ্যক ॥। কিন্তু এই প্রকার বুদ্ধিচাকুর্ধ্য সকলের সমান পরিমাণে 
নছে ॥ নুতরাং সংসারে এই চত্রত। দ্বারা কেহ লাভ করে কেহ বা ইহার 
অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । আপনি লাভ অথবা ক্ষতি নিবারণ করিব বলিয়া 
সংসারে ভয় প্রদর্শন কৌশল প্রবন্ধনা আদির আবশ্যক হুইয়া থাকে । কিন্ত 
ইহাতে পরস্পরের সহকারিতা থাকে না। Struggle for existence 
প্রকারাস্তরে উপস্থিত হইয়া! নানা বিপত্তি ঘটায় । নীতি শিক্ষকেরা বলেন যে 
এটা ভাল নয়। মনুহ্য পরস্পরের সহকারিতা করিলেই ভাল হয় । 

ফলত: এই প্রণালীকে বিচার করিতে করিতে পরিশেষে এই মূল্তত্বের 
বিচার করা আবশ্যক হয় যে মনুষ্যগণ সমাজবন্ধ হইয়া থাকিবে কিনা । 
সমাজের অপেক্ষা না! করিয়া জীবনযাত্রানির্ববাহ করা কাহারো সাধ্য কি 
না তাহা বিভিন্ন কথা । আমি বলি অসাধ্য । কিন্ত অসাধ্য না হইলেও 
এ কথার সন্দেহ লাই যে, সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ ক্ষয় করিবার চেষ্টা 
হইতে বিরত থাক! কর্তব্য। তুমি কিরূপ ব্যক্তি তাহা আমি বুঝিতে ন! 
পারিলে তোমার নিকট কাপট্য ত্যাগ করি না। আমি কিরুপ ব্যক্তি তাহাও 
এরূপে তোমার জানা আবশ্যক | কিন্তু উভয়ের কাপট্য না গেলে কেহ 
কাহারে! উপরে নির্ভর করিয়া কার্ধা করিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি- 
নির্ভর না করিতে পারিলে পরম্পরের সাহায্য পাওয়। যায় না! । বিরোধ ও 
struggle for erXistenCe তো! আছেই । পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত 
তাহাই প্রবল হইয়া উঠে এবং পরিশেষে সমাজ্ম ভাঙ্গিয়া যায়। অভএব 
যাহাতে বিরোধের হাস হয় এবং একোর বঞ্ধন হয় তাহাই সামাজিকতার 
নিপূঢ় উদ্দেশ্য এবং মর্শ্ম । সেই মর্শ্ম প্রতিপালন করিলেই চিত্তের স্ুচারু 
ব্যবস্থা উৎপন্ন হয়। 


ক্ষণে তুষ্ট: ক্ষণে কুজি: তুতি কি ক্ষণে ক্ষণে । 
আব্যবশ্থিত চিত্তস্য প্রলাছোহপি ভয়ক্করঃ ॥ 


এইরূপ অব্যবস্থফিত চিত্ত পরিত্যাগ এবং চিত্তব্যবন্থা লাভ করাই সমন্ত নীতি 
শিক্ষার উদ্দেশ্য । ইহাতে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল যেরূপ হউক, ইহুকালের পক্ষে 
অর্থাৎ, নরসমাজের পক্ষে ইহা! অপরিহাধ্য । 

স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরত! উভয়ই স্বভাবতঃ মানব প্রকৃতির অঙ্গ । কিন্তু 
উভয়ের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য আছে ॥ সেই বৈষম্য তিন্ন ভিন্ন লোকের আচরণে 
ব্যক্ত হইলেও কিম পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়া থাকে । সেই আংশিক নিবৃত্তি 
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স্বভাবসিন্ধ বটে কিন্তু তাহা সয়াব্সরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে । জগতে খলের 
প্রাদৃর্ভাব এবং সরলের ঘর্গতি পদে পদে দৃষ্ট হয়। অতএব স্ব স্ব চেষ্টার দ্বার! 
শ্ব স্ব মনোমধ্যে এই বৈষম্যের কোন প্রতিবিধান করা নিতাস্ত আবশ্যক । এইরূপ 
চেষ্টাসহকারে উল্লিখিত বৃতিদ্বয়ের যে ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় তাহাকেই বলি চিত্ত- 
বাবস্থা । 

এই চিত্তব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা মধ্যে 
কোনটার সমধিক চালনা করা আবশ্যক 1 এই প্রশ্নের সহত্তর এই যে ছদ্দমনীয় 
স্বার্ঘপরতাকে যত দমন করিতে চেষ্টা করিবে ততই পরার্থপরতভার পথ খুলিবে । 
স্বার্থপরতা কখনই একবারে বিনষ্ট হইবার নহে; বিনষ্ট হইলে জীবন রক্ষা হয় 
না। জীবন থাকিলে ততুপযোগী স্বার্থপরতা লোপের আশঙ্কা নাই । বরং 
পরার্থপরতার উদ্দেশে জীবন রক্ষা করাই কর্তব্য । অতএব স্বার্থপরতা দসন 
করিবার চেষ্টা হইতে অহিত আশঙ্কা করা ভ্রাস্তিমাত্র । পরার্থপরভার বশবত্তা 
হইয়া কাধ্য করিলে প্রত্যেকেই অন্যের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং পরচ্ছম্দ 
সাধনাস্তে স্বচ্ছন্দ লাতেরও সময় পাওয়া যায় । অতএব এীকাস্তিকচিত্তে পরার্থ- 
পরতা পালন করিতে চেষ্টা করিলেই উহার সহিত স্বার্থপরতার বৈষম্য এবং 
ব্যক্তিপরম্পরার শ্বাথপরতালনিত লোকালয়ের বিষন্থাদ অপনীত হতে 
পারিবে । 


উল্লিখিত মতে একান্তিকচিত্তে পরাথ'পরতাব্রত স্বীকার করাই লীতিশিক্ষার 
উদ্দেশ্য । ইহাতে পরস্পরের সহযোগিতা এবং প্রতোকের একাগ্রতা হুইই সুসিদ্ধ 
হইতে পারে । স্বভাবতঃ মনুষ্যের বিরোধ হইতে স্বার্থপরতার কিঞ্চিৎ দমন 
হয় আর চেষ্টাপূর্ববক পরার্থপরতার চালনা এবং স্বার্থপরতার শাসন করিলে 
নিশ্দল ধর্শ বা নীতিশিক্ষা হয়। 

পরার্থপরতা হইতে কদাচ বলপ্রয়োগে অতিক্চি হয় না। যদি অগত্যা 
প্রয়োজন হয় তাহা হইলেও উহা! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না । যাহার মঙ্গলের অন্য 
বল প্রয়োগ কর) আবশ্যক মনে কর সে তাহ! বুঝিতে পারিলে সহজেই শ্রদ্ধা 
সহকারে তোমার সহযোগিতা করিবে । আর দীর্ঘকাল পরেও যদি সে তাহা 
না করে তবে তোমার নিজের কার্ধোে কোন দোষ আছে কি না তাহা দেখাই 
আবশ্যক হইবে । এমন হইতে পারে যে তুমি যাহাতে তাহার হিত হইবে মনে 
করিতেন তাহাই ভ্রান্ত । তুমি নিছে ভ্রান্ত অথবা হৃষ্টও হইতে পার । আমার 
হিত আমি বুঝিব । একেবারে না পারি” কালসহকারে পারিব ৷ কিন্তু আমি 
যদি কিছুতেই না মানি বে তোমার অমুক কাধ্য আমার হিতজ্নক তবে আমার 
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বুদ্ধিই যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ কি? অতএব বল প্রয়োগ করিয়া অলভ্য জাতির 
শাসন করা বিবিসঙ্গত নহে! যদি কালসহকারে তাহারা বলবানের বশীভূত 
হুল্প তাহা হইলে আর বল প্রম্নোগের আবশ্কতা। থাকে না । আর যদি চিরকালই 
বল প্রয়োগ করিতে হয় তবে দেই উত্পীড়িত অসভ্যগণের স্থখবঞ্চন হইতেছে 
না এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই গ্যায়সঙ্গত । 


শ্রম কেহ ইচ্চাপুর্ধক কেহ বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকে । যে কেবল 
আত্মন্থখের লালসাতে শ্রম করে সে ভাবিতে পারে যে শ্রমদ্রনিত হৃঃখটুকু না 
স্বীকার করিতে হলে আরো ভাল হইত। কিন্ত যে পরের স্খাভিলাধী, 
পরছ্যখে কাতর দে আর পরোপকার করিবার জন্য স্ত্রবল লাভ করিবার প্রতীক্ষা 
করে না। শ্রম ভিন্ন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার নহে জানিয়! সে স্বেচ্ছাপুর্ব্বকই 
পরিশ্রমে রত হয়৷ । কিন্তু ইহাতে তাহার পরার্থপরতার পুর্ণ উদ্রেক না হইতে 
পারে । পরিবার প্রতিপালন করা যন্ত্রণাবিশেষ এবং শ্রম সেই যন্ত্রণার অঙ্গ এই 
প্রকার ভাবের বশবর্তী হইয়া কার্ধ্য করিলে পরিবারগণের উপকার ছয় না এমন 
নছে। ইহাতে হিতসাধন, 8681৮ পালন, সম্পূর্ণরূপেই সম্পর হইতে পারে । 
কিন্তু কাধ্যুলির অভিসন্ধিতে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক থাকিয়া যায়, এবং চিত্ত-ব্যবস্থার 
বিষয়েও ব্যতিক্রম থাকে 1 সেই ব্যক্তির মনের কিম্বা সংসারের অবস্থার বিন্দুমাত্র 
ব্যত্যয় হইলেই তাহার সংকল্প পর্রিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা । ব্তরাং এভাদৃশ 
লোকের প্রতিও সম্পূর্ণ নির্ভর কর! যায় না । সমাজের বাধন রক্ষা করিতে হইলে 
অআম-উদ্দিষ্ট একাগ্রতা বিধেয় নহে । 


পরস্ত যদি শ্রমী মনে করে যে পরিবার প্রতিপালন করাই আমার ধর্শ্ম 
কাধ্য ; তাহাদিগের সুখের নিমিত্তই শ্রম করিব, মরি আর বাচি যতক্ষণ পারি 
ততক্ষণ করিব, সাধ্যমতে ক্রটী করিব না। তাহা হইলে শ্রমীর কার্ধে 
আর স্বার্থপরতা থাকে না । সকল শ্রমী পরম্পরের সহযোগী হুইয়া কাধ্য 
করিতে সক্ষম হয়। এবং অক্ষম ব্যক্রিরাও শ্রমীর আশ্রয় লাভ করিতে 
পারে। শ্রমীর এইক্সপ মনের ভাব বৈরাগ্যলক্ষণাক্রোস্ত, বৈরাগ্য ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । 

এইরূপ পরার্থপরতার সীমা শ্রমীর স্বজন । কিন্তু আমের কল যে কেবল 
আমীর ব্বজনমধ্যেই নিহিত থাকে তাহা নহে ॥ শ্রমলন্ধ বেতনই তাহার স্বজলগণের 
অবলম্বন । কিন্তু যাহার বিনিময়ে সেই বেতন উপার্জ্দিত হয় নেই অ্রমক্কাত 
বস্ততে সমগ্র মানবমণ্ডপীর উপকার দর্শে। অতএব পরার্থঘপর আমের উপকার 
জগৎ-বিভ্ভীপ । 


গুও বন ৃ্শলি [ জোষ্ট 

যাহার! {ree Ade ভক্ত এবং এ নিমিত্ত চীনের স্বাতস্ত্রাব্যবন্থা সহ 
করিতে পারেন না, আপনাদের শ্রমজাত পণ্য সর্ধ্দেশে বলপূর্ব্মবক প্রবিষ্ট 
করাইতে অভিলাষ করেন তাহারা হয়ত বুবিবেন না যে ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণ 
ভারতের উপকারার্থে কৃতসংকল্প হইলেই ভাল হয়। কিন্ত এস্থলে (ree trade 
বদি পরার্থপরতার অনুরোধে অবলস্থিত হইত তবে তুলার মাম্থল উঠান লহয়া 
ম্যাথেটরের সহিত আমাদিগের এত মনাস্তুর ঘটিত না। বাস্তবিক আমরা 
আমেরিকার কার্পাস-উতপারক এবং ম্যাথ্ে৪রের তন্তবায়গশের দ্বারা নিতান্ত 
উপকৃত হইতেছি । ইহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ক চৈতগ্ঠ না 
আমাদিগের আছে না ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণের আছে । 

এই চৈতম্ক লাভ হইলেই শ্রমের প্রকৃত মাহাত্ম্য অন্থস্থত হইবে । এবং 
ইহা দ্বারা মনোমধ্যে যে বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে তাহাতে বিশ্রাম থাকিবে না । 
এই মহান্ভব শ্রম হইতেই প্রকৃত civilization চ্ায়ান্থগত natural selection 
যথার্থ 9৮11165 এবং বৈধ ম্বান্থুবপ্তিতা সম্ভবে । আর এইরূপ অবিশ্রাস্ত বৈরাগ্য 
হইতেই বোধ হয়, হিন্দুগশের উন্নতি এবং হিন্দুগণের উদ্ধারসাধন হইতে পারে । 

হিস্দুগণ যে ক্রমশঃ এই পথেই চলিয়াছে তাহা ইহার পরে প্রদর্শন 
করিব । 


শী যো_ 





বীন্ছদদ জব্দ দললমানের হাতছাড় হইয়াছে । ইংরেজ মুসলমান 
কেহই এ কথা মানেন না মনকে চোখ ঠারেন_ বলেন কতগুলা লুঠেরাতে 
বড় দৌরাত্থ্য করিতেছে_ শাসন করিতেছি । এইরূপ কতকাল যাইত বল 
যায় না কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার 
গবর্ণর জেনেরল । ওদারেন হেষ্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক লহেন__- 
ভার সে বিদ্যা থাকিলে আন্ত ভারতে ত্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত ? 
অগৌণে বীরভূমি শাসনার্থ উড. নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নুতন সেনা লইয়া 
উপস্থিত হইলেন । 

উড. দেখিলেন এ ইউরোপীয় যুদ্ধ লহে। শক্রদিগের সেনা লাই, 
নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন 
যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের অন্য সেস্থান ব্রিটিশ 
সেনার অধীন-_তার পরদিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারিদিকে “বন্দে- 
মাতরং” গীত হুইতে লাগিল । উড. সাহেব খুজিয়া পান না কোথা হইতে 
ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া যে গ্রাম ইংরাজের 
বশীভূত হয় তাহ! দাহ করিয়া যায় অথবা অল্সংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে 
তৎগ্ষশাৎ সংহার কলে । অনুসন্ধান করিতে করিতে উড. সাহেব জানিলেন 
যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্শ্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার 
ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার কর! বিধেয় বলিয়া 
স্থির করিলেন । 

চরের দ্বারা তিনি সম্বাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিন্ে কত সন্তান 
থাকে। যে সম্বাদ পাইলেন তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা 


৬২. বঙ্গদর্ল ন [ te 


বিধেয় বিবেচনা করিলেন না । মনে মনে এক অপুর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন 
করিলেন । 


মাঘী পূনিমা সন্মুখে উপস্থিত । তাহার শিবিরের অদূরবর্তাী কেন্দুবিল্র- 
এামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা হইবে । এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে 
মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে । এবার বৈষ্কবের রাজ্য হইয়াছে । 
১বঞবেরা মেলায় আসিয়া বড় ভ্রাক করিবে সংকল্প কব্রিম্াছে। অতএব 
যাবতীয় সম্ভানগণের, পৃণিমার দিন কেন্দুবিলুতে একত্র সমাগম হইবে, এমন 
সম্ভাবনা ৷ মেজর উড. বিবেচনা করিলেন যে পদচিহেন্র ব্রক্ষকেরাও সকলেই 
মেলায় আসিবার সম্ভাবনা । সেই সময়েই সহসা পদচিহ্চে গিয়া দুর্গ অধিকৃত 
করিবেন । 


এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজ্বর উড. রটনা করিলেন যে, তিনি মেলার 
দিবস কেন্দুবিল্ল আক্রমণ করিবেন । এক ঠাই সকল বৈষ্ণব পাইয়া, একদিনে 
শক্ত নিঃশেষ করিবেন । বৈষবের মেলা হইতে দিবেন না। 


এ সম্বাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তান 
সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জস্চ কেন্দুবিল্প 
অভিমুখে ধাবিত হইল । সকল সম্ভানই কেন্টুবিল্লে আসিয়া মাঘী পৃনিমায় 
মিলিত হুইল । মেজর উড. যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঠিক হইল ৷ ইংরেজের 
সৌভাগ্যক্ৰমে মহেন্দ্রও ফাদে পা দিলেন । মহেন্দ্র পদচিহেলর দুর্গে অল্পমাত্ত্ 
সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া কেন্দুবিল্ল যাত্রা করিলেন । 


এ সকল কথা হইবার আগেই জীবালন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির 
হুইয়া গিয়াছিল । তখন যুদ্ধের কোন কথ! হয় নাই, যুদ্ধে তাহাদের তখন মন 
ছিল না। মাঘী পুর্ণিমায়। পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, জয়দেব গোস্বামীর তীর্ঘে, 
অজয়ের পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে, ইহাই তাহাদের অভিসন্ধি । কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহারা শুনিল 
বে, কেন্দুবিল্লে সমবেত সম্ভানদিগের সঙ্গে ইংরেজদিগের মহাযুদ্ধ হইবে । তথন 
জীবানন্দ বলিল, “তবে যুস্ষেই মরিব, লী চল |” 


ভাহার! শীত শীত চলিল। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিলা 
গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া, বীরদম্পতী দেখিতে পাইল যে, নিঘ্নে কিছু দূরে 
ইরেজশিবির । শান্তি বলিল, “মরার কথা এখন থাক-__বল বন্দে মাতরং ।” 


১২৬৬ ] আনম্ছঠ ও 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


তখন দুই জনে কানে কানে কি পরামর্শ করিল। পরামর্শ করিয়া 
জীবানম্দ্ এক বনে লুকাইল । শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অন্কুত 
রহস্তে প্রবৃত্ত হইল । _ 

শাস্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্ত মৃত্যুকালে স্তরীবেশ ধরিবে হঁহা স্থির 
করিয়াছিল । তাহার এই পুরুষ বেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে । জুয়াচুরি, 
করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং বাপি টেপারিটি সঙ্গে আনিমাছিল। 
তাহাতে তাহার সন্দা সকল থাকিত। এখন নবীনানম্দ ঝাপি টেপারি খুলিয়া 
বেশপরিবর্তনে প্রবৃত্ত হইল । 

চিকন রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাঢ়িয়া, তৎকালপ্রচলিত ফুর 
ফুরে কোঁকড়া কোকড়। কতকগুলে। কাপটার গোছায় চাদমুখখানি ঢাকিয়া, শাস্তি 
একটি সারঙ্গ হস্তে বৈঞ্চবীবেশে, ইংরেল্রশিবিরে দর্শন দিল । দেখিয়া ভ্রমরকৃঞ্চ 
শ্মযহ্মমুক্ত সিপাহীলা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টল্লা, কেহ গজল, কেহ স্যামাবিষয়, 
কেহ কৃষ্ণব্ষয়, করমাস করিয়া শুনিল । কেহ চাল দিল, কেহ দাল দিল, কেছ 
মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল» কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন চলিয়া যায়, 
সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, “আবার কবে আসিবে ?” বৈষ্ণবী বলিল, “তা জানি 
না, আমার বাড়ী ঢের দূর।” সিপাহীরা জিদ্রাসা করিল, “কত দূর 1” বৈষ্কবী 
বলিল, “আমার বাড়ী পদচিহে।” এখন সেই দিন মেজর উড. পদ্চিহ্বেল্র কিছু, 
খবর লইতেছিলেন । একজ্রন সিপাহী তাহা পানিত। বৈহ্বীকে ডাকিয়া 
কাণ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া! গেল । কাণ্ডেন সাহেব তাহাকে মেজর উড়েন 
কাছে লইয়৷ গেল। মেজর উডের কাছে গিয়া বেষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, 
মর্শভেদী কটাক্ষে উড, সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া» খজনীতে আঘাত করিয়া, 
গান ধরিল--. 

ম্েচ্ছলিবছনিধনে, কলম্বসি করবালং । 

উড. সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাড়ী কোথা বিবি ।” 

বিবি বলিল, «আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী । বাড়ী পদচিহ্ন ।” 

উভ.। Well thet itis 68810 1 Padsin ৯19 161 ‘| 
একটো পর হায়? 

* পদচিডু। 
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বৈষ্ণবী বলিল, “ঘর 1--কত ঘর আছে ।” 

উড. । গর নেই, গর লেই,_ গর, গর ৷ 

শান্তি । সাহেব তোমার মনের কথা বুঝেছি । গড়? 

উড. । ইয়েস্‌ ইয়েস, গর ! গর! হ্যায়? 

শাস্তি । গড় আছে । ভারি কেল্লা। 

উড়। কেটে আডমি? 

শান্তি । গড়ে কত লোক থাকে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার । 

উড_। নম্েেন্স । একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শ্রক্তা ॥। হুয়া 
পর আবি হায়? ইয়া নিকেল গিয়া? 

শাস্তি । আবার নেক্‌লাবে কোথা ? 

উড_। মেলামে--কিয়া বোল্টা হ্যায় । কিণ্ডেল-- 

শান্তি । কেছলী- কেঁছলীর মেলায় তারা যাবে না। 

উড. | টোম কব আয়া হায় হু য়াসে ? 

শান্তি । কাল এসেছি সায়েব । 

উড । ও লোক আহ নিকেল গিয়া হোগা । 

শান্তি মনে মলে ভাবিভেছিল যে, “তোমার বাপের শ্রান্ধের চাল যদি আমি 
না] চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা । কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড 
খাবে আমি দেখবো!” প্রকাশ্যে বলিল, “তা সাহেব হ'তে পারে, আজ 
বেরিয়ে গেলে যেতে পারে । অত খবর আমি জানি লা, বৈঝবী মানুষ, গান 
গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখিনে। বকে বকে গল! শুকিয়ে 
উঠলো, পয়সাট! সিকেট৷ দাও উঠে চলে যাই । আর ভাল করে বকৃশিশ দাও 
তো ন! হয় পরশু এসে বলে বাব।” 

উড. সাহেব ঝনাৎ করিয়। একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া, বলিল-_“পরস্ত 
নেহি বিবি ।” 

শাস্তি বলিল, “দূর বেটা ! বৈকবী বল্‌ ; বিবি কি? 

উড_। পরশু নেহি, আল রাৎকো হাম্‌কো খবর মিলনা চাহিয়ে । 

শান্তি । বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সর্সের তেল নাকে দিয়ে 
ঘুমোও। দশ কোশ রাস্তা যাব আস্বো আনম আমি ওঁকে খবর এনে 
দেব! ুঁচো বেটা কোথাকার । 

উড়_। ছু'চো বেটা কেস্কা কয়তা হায়। 

শানস্ডি। যে বড় বীর-ভারি জাদরেল। 
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উড়। 3799৮ ॥eneral হাম ভোশক্তা হ্যায় ক্লাইবকা মাফিক । লেকেন্‌ 
আজ্র হাম্‌কো৷ খবর মিলনে চাহিয়ে। শও কুপেয়া বখসিল দেঙ্গে । 

শাস্তি । শ-ই দাও আর হাজারই দাও, বিশ ক্রোশ এ ত্খান। ঠেঙ্গে 
হবে না। 

উড_। ঘোড়ে পর। 

শাস্তি । ঘোড়ায় চড়তে জানলে আর তোমার ভাবুতে এসে সারেঙ্গ 
বাজিয়ে ভিক্ষা করি? 

উড! গদি পর লে যায়েগা । 

শাস্তি । কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা! নাই ? 

উড. । ক্যা মুস্কিল, পান্সো কুপেয়া দেজে । 

শাস্তি । কে যাবে, তুমি নিজে? 

উড, তখন অন্গুলিনির্দেশপুর্ববক সন্মুখে দণ্ডায়মান লিগুলে নামক 
একত্রন যুবা এন্সাইনকে দেখাইয়া, তাহাকে বলিলেন, « লিশুলে তুমি 
যাবে 1” লিগুলে শান্তির রূপ-যৌবন দেখিয়। বলিল, “আহ্লাদপুর্ববক ।” 

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সম্দ্রিত হহয়া আসিলে লিশুলেও 
তৈয়ার হইল; শাস্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শাস্তি বলিল, “ছি, 
এত লোকের মাঝখানে ? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই? আগে চন্য 
ছাউনী ছাড়াই |” 

লিগুলে ঘোড়ায় চড়িল । তোড়া ধীরে ধীরে হণটাহয়া কাটাইয়! লইয়। 
চলিল । শাস্তি পশ্চা পশ্চা হাণটিয়া চলিল। এইক্ূপে তাহার! শিবিরের 
বাহিরে আদিল । 

শিবিরের বাহিরে আসিলে নিজ্জ্ন প্রান্তর পাইয়া, শাস্তি লিওলের 
পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল ॥ লিগলে হাসিয়া বলিল, 
“তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার ।” 

শাস্তি বলিল, «আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ায যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে 
লঙ্জা করে । ছি! জিন পায়ে দিয়ে ঘোড়ার চড়া 1৮ 

একবার বড়াই করিবার জন্য লিগুলে জিন হইতে পা ইল । শাস্তি অমনি 
নিৰ্ব্বোধ ইরেজের গলদেশে হম্তার্পণ করিম্মা ঘোড়। হইতে ফেলিয়া দিল । শাস্তি 
তখন অশ্বপৃপ্তে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, 
বায়বেগে আরবীকে ছুটাইয়! দিল। শাস্তি চারি বৎসর সম্তানসৈন্সের সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণ বিভাও শিখিয়াছিল । তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে 


—_ 
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কি বাস করিতে পারিত { লিগুলে মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রছিল। শাস্তি বায়: 
বেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল । 

যে বনে জ্রীবানন্দ লুকাইয়া ছিল, শাস্তি সেইখানে গিয়া, জীবানন্দকে সকল 
সম্বাদ অবগত করাইল । জআীবানন্দ বলিল, ‘‘ তবে আমি শীত্র গিয়া, সহেম্দ্রকে 
সতর্ক করি । তুমি কেন্দ,বিল্ল গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও । তুমি ঘোড়ায় যাও_ 
প্রভু যেন শীত সম্বাদ পান । ” তথন দুইলরনে ছুই দিকে ধাবিত হইল । বলা বৃথা, 
শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল । 


অগাঘশ পরিচ্ছেদ 


উড পাকা ইংরেছ । খ্বাটিতে খাটিতে তাহার লোক ছিল । শীস্র তাহার 
নিকট খবর পৌছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিগলে সাহেবকে যমালয় নামক খারাপ 
যায়গায় পাঠাইয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে । শুনিয়াই 
মেক্রার উড. বলিলেন, “An imp of Satan 1 A spy 1 Strike the tent 17 
তখন ঠক্‌ ঠক্‌ খটা খট. তান্মুর খোটায় মুগ্ুরের ঘা পড়িতে লাগিল । মেঘরচিত 
অমরাবতীর প্যায় বন্ত্রনগরী অন্তহিতা হইল । মাল গাড়ীতে বোঝাই হইল । মানুষ 
ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে--হিন্দু মুসলমান মাদরাক্রী গোর! বন্দুক ঘাড়ে, 
মস্‌ মন্‌ করিয়া চলিল । কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল । 

এদিকে মহেন্দ্র সম্তানসেনা লইয়া ক্রমে কেন্দুবিল্লের পথে অগ্রাসর । মহেন্দ্র 
ভাবিলেন বেল। পড়িয়া আসিল ; শিবির সংস্থাপন কৃরা যাক । 

তখন শিবির সংস্থাপন উচিত বোধ হহল। বৈষ্ববের তাবু নাই । পাছ 
তলায় গুপচট বা কাথা পাতিয়া, শয়ন করে। একটু হরিচরণাস্বত খাইয়া 
রাত্রি যাপন করে । ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরা- 
ম্বত পান করিয়! পরিপুরণ করে। শিবির উপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। 
একটা বড় বাগান__ আম কাঠাল বাবলা তেঁতুল । মহেন্দ্ৰ আন্দা দিলেন, «এই 
খালেই শিবির কর।” তারি পাশে একটা পাহাড় ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, 
মহেন্দ্র একবার তাবিলেন এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা 
দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন। 

এট ভাবিয়। অস্থে আরোহণ করিয়া! ধীরে ধীরে পর্বতশিখরে উঠিতে 
লারস্ত করিলেন। তিনি কিছুদূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, « চল, পর্র্ধতে চড় ।* নিকটে যাহারা ছিল তাহার! 
বিস্মিত হইয়। বলিল “কেন?” 


১২৮৯] আনমন্জনঠ ৭ 


যোদ্ধা এক শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “চল এই জ্যোৎশ্থা 
রাত্রে এখানে পর্ধধতশিখরে, নৃতন বসন্তের নূতন ফুলের নৃতন গন্ধ শুঁকিতে 
শুকিতে আনম আমাদের ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে ।” সন্তানের! 
দেখিল সেনাপতি জীবানন্দ । 


তখন হরে মুল্লারে উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সম্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া 
উঁচু হইয়া উঠিল। এবং সেই সেনা ীবানদ্দের অনুসরণ পুর্ব্কঃ বেগে পর্ব্বত- 
শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল । একত্রন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানম্দকে 
দিল । দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । ভাবিলেন, একি এ? না 
বলিতে ইহারা আসে কেন 


এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার সুখ ফিরাইয়া পিঠে চাবুকের ঘামের ধোয়া 
উঠাইয়া দিয়া পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন । সম্ভতানবাহিনীর অগ্রবর্তী 
জীবানম্দের সাক্ষাৎ পাইয়! ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন, “এ আবার কি আনন্দ 1” 

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “আত্জ বড় আনন্দ । পাহাড়ের ওপিঠে ইংরেজ । 
যে আগে উপরে উঠবে তারি ক্রিত।” 


তখন জীবানন্দ সন্তানসৈম্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, “চেন তোমরা ! 
আমি আবানম্দ গোস্বামী । অক্রম্তীরে সহুল্তর সহস্র ইংরেজের প্রাণ বধ 
করিয়াছি ।” 

তুমুল নিনাদে পর্বত কন্দর কানন প্রাস্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, 
“চিনি আমরা ! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী ৷” 

জীব । বল হরে মুরারে ! 

পর্বত কন্দর কানন প্রাস্তর সহন সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হুইল, হরে 
মূরারে ! 

জীব । পাহাডের2ওপিঠে ইংরেজ । আল এই পার্ববতশিখরে, এই 
নিলাস্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, ইংরেজে বৈষ্ণবে রণ হহইবে। দ্রুত আইস, যে 
আগে শিখরে উঠিবে, লেই ভিতিবে। বল, বন্দে মাতরং। 


তখন পর্বত কন্দর কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া প্টতখবনি উঠিল বন্দে 
মাতরং ॥ ধীরে ধীরে বৈষ্ণবসেনা পর্ববতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু 
তাছার। সহসা সভয়ে দেখিল, মহেজ্দ্রসিংহ অতি দ্রুতবেগে পর্বত অবতরণ করিতে 
করিতে ভূর্য্যনিনাদ করিতেছেন । দেখিতে দেখিতে পর্বতশিখরদেশে নীলাকাশ- 
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পটে প্রতিবিদ্থিত হইল, কামানশ্রেণী সহিত ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত 
হইয়াছে। উচ্চৈব্বরে বৈষ্ণবসেন! পাছিল, 
তুমি বিচ তুমি ভক্তি, 
তুমি মা বাছতে শক্তি 
ভং হি প্রাণাং শরীরে । 
কিন্তু ইরেজের কামানের গুড়,ম গুড়.ম গুম শব্দে, সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া 
গেল । শত শত সন্তান হত নিহত হইয়া, অশ্ব অন্ত্রসহিত, পৰ্ববতসামুদেশে শয়ান 
হইল | আবার গুড়,ম গুম, দঘিচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া সমুদ্রের তরঙ্গতঙ্গকে 
তুচ্ছ করিয়া, ইংরেতের বজ্র গড়াইতে লাগিল । চাষার কর্তনী সম্মুখে সুপক্ক 
বাক্সের স্যায় সম্গানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল । বৃথায় 
জীবালন্দ, বৃখায় মহেজ্্র ঘতু করিতে লাগিলেন । পতনশীল শিলারাশির শ্যায় 
বৈক্ণবসেন! পর্ব্ধতসান্ হইতে ফিরিতে লাগিল | কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। 
তখন একেবারে সকলের বিলাশসাধনের জন্য হুররেএ হুর্রেএ শব্দ করিতে করিতে 
গোরার পণ্টন পাহাড় হইতে নামিল | সঙ্গীন উচু করিয়া অতি ক্রতবেগে, পর্ববত- 
বিমুক্ত বিশাল তটিনীপ্রপাতবৎ ছর্দমনীয় অলঙজ্ব্য অঞ্জেয় ব্রিটিশসেনা পলায়ন- 
পর সন্তালপেনার পশ্চা ধাবিত হইল | জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ 
পাইয়া বলিলেন, «আজ শেষ । এস এইখানে মরি 1” 
মহেন্দ বলিল, “মরিলে যদি রপজয় হইত তবে অরিতাম | বৃথা মৃত্যু 
বীরের ধশ্থ নহে" 
জীব । আমি বুথাই মরিব । তবু যুদ্ধে মরিব । 
তখন পাছু ফিরিয়া, উচ্চৈন্বেতে জীবানন্দ ডাকিলেন, “কে হরিনাম করিতে 
করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইল ।% 
অনেকে অগ্রসর হইল । জীবানন্দ বলিলেন, «অয়ন নহে | হুরিলাক্ষাৎ 
শপথ কর, জীবস্তে ফিরিবে না” 
যাহারা আগ হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল । জ্রীবানম্দ বলিলেন, “কেহ 
আসিবে লা? তবে আমি একা চলিলাম |” 
জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হা বহুদূর পশ্চাৎচ্হিত মহেজ্কে ভাকিয়া 
বলিলেন, “ভাই! নবীনানন্দকে বলিও আমে চলিলাম । লোকাত্তরে সাক্ষাৎ 
হইবে ।” 
এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লোহবুটি মধ্যে বেশে অঙ্থচাললা করিলেন । 
বামহুন্তে বলগা- দক্ষিণে বস্দুক-_ মুখে হরে সারে ! হরে মুরারে ! হরে 
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মুরারে ! যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই । এ সাহসে কোন ফল নাই-_তথাপি ছরে 
মুরারে ! হরে মুরার্রে ! গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রব্যহমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 
পলায়নপর সমন্ভানদিগকে মহেশ্দ ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, একবার তোমরা 
ফিরিয়া জীবানন্দ গৌসাইকে দেখ ; দেখিলে মরিবে লা।” 
ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীকানন্দের অমানুষ কীন্তি দেখিল । প্রথমে 
বিস্মিত হইল, তারপর বলিল “জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জ্রানি না? চল, 
জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুষ্ঠে যাই ।” 
এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখা দেখি আর 
কতকঞ্চলি ফিরিল, তাহাদের দেখা দেখি আরও কতকগুলি ফিরিল । বড় একটা 
গণ্ডগোল উপস্থিত হইল । আবানন্দ শত্ৰবহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; 
সম্তানেরা আর কেহই স্তাহাকে দেখিতে পাইল না। 
এদিকে সমন্ত রণক্ষেত্র হইতে সম্ভানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা 
আবার ফিরিতেছে। সকলেই- মনে করিল সম্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান 
ইংরেজকে তাড়াইয়া যাইতেছে । তখন সমস্ত সস্ত্রানসৈম্ত মার মার শবে 
ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল । 
এদিকে ইংরেজদেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল । সিপাহীরা- 
যুদ্ধে আর যত্র না করিয়া ছই পাশ দিয়া পলাইতেছে ; শোবারাও ফিরিয়া 
সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিখরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে ইতভ্ততঃ নিরীক্ষণ 
করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেল, পর্ববতশিখরে অসংখ্য সম্ভানসেনা দেখা যাইতেছে । 
তাহার! বীরদর্পে অবতরণ করিয়া, ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে । তখন 
ডাকিয়া সম্ত্রানগণকে বলিলেন, “সম্ভতানগণ ! এ দেখ পর্বতশিখরে প্রভু 
সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে । আব স্বয়ং মূরারি মধুকৈটভ- 
নিসূদন কংস-কেশি-বিনাশন, রণে অবতীর্ণ, লক্ষ অন্তান পর্ববতপৃষ্টে। বল 
হরে মুরারে ! হরে মুরারে | উঠ। ইংরেজ মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া! 
মার । লক্ষ সম্ভান পর্বত পিঠে ৷” 
তখন হরে যুরারের ভীষণ ধ্বনিতে পর্বত কন্দর কানন প্রান্তর মখিত 
হইতে লাগিল । সকল সন্তান মাভৈ: মাভৈঃ রবে ললিত-তাল-ধ্বনি-সম্বলিত 
অস্ত্রের বাঞ্ধনায় সর্ব জীব বিমোহিত করিল । তেজে মহেন্দ্র বাহিনী পর্বত 
আরোহণ করিতে লাগিল । শিলাপ্রতিঘাত প্রতিপ্রেরিত নির্বরিশীবৎ ইংরেজের 
সেনা বিলোডিত, শ্তস্তিত, ভীত হুইল । সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র বৈধব- 
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সেনা লইয়া ম্বয়ং লত্যানন্দ ত্রন্মচারী পর্বধতশিখর হইতে, সমুক্র প্রপাতবৎ 
ইংরেজ্রসেনার উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন । তুমুল যুদ্ধ হইল। 

যেমন ছুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিম্পেষিত হইয়া 
যায়, তেমনি তই সম্ভানসেন! সঙ্কর্ষে দেই বিশাল ইংরেরসৈন্য, পর্ধধত সামথদেশে, 
নিঃশেষ লিষ্পেষিত হুইল । ওয়ারেণ হেটিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, 
এমন লোক রহিল না। 

ইংরেজ ইংরেল্সের সত যুদ্ধ করিল। কিন্তু দেশী সিপাহীরা সকলে ভঙ্গ 
দিয়া পলাইল । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


পূর্ণিমার রাত্রি '__সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির । সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, 
বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্- সর্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই । কেহ 
জ্বর্রে বলিতেছে না__কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শন্দ করিকেছে_- কেবল 
শগাল, কুকুর, গৃধিনী । সব্রোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্তনাদ । কেহ 
ছিন্লহস্ত, কেহ ভগ্রমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, 
কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে । কেহ ডাকিতেছে, মা ! কেহ ভাকিতেছে, বাপ ! কেহ 
চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু! বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্রে 
জন্ড়াজডি ; দীবস্তে মৃতে; মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া 
রহিয়াছে । সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোত্ম্গালোকে 
সেই রণডূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল । সেখানে আসিতে কাহারও সাহস 
হয ন। ৷ 

কাহারও সাহস হয় না, কিন্ত নিশীথকালে, এক রমনী সেই অগম্য রণক্ষেত্র 
বিচরণ করিতেছিল। একটী মশাল ছ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সেকি 
খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের সুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, 
আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল । কোথাও কোন নরদেহ 
মৃত অস্থের নীচে পড়িয়াছে ; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি 
ছুই হাতে সরাহইয়। লরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তারপর যখন দেখিতে পায় 
বে, ঘাকে খুজিতেছ্ছি সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া লইয়া সরিয়া যায় । এই- 
রুপ অনুসন্ধান করিয়া যুবতী সকল মাঠ ফিরিল-_কোথাও যা খুজে তা পাইল 
না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া 
পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল । লে শাস্তি, জীবানন্দের দেছ খু জিতেছিল। 
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শাস্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল, এমন সময় এক অতি মধুর 
সকরুপধ্বনি তাহার কর্ণরঙ্ষে, প্রবেশ করিল । কে যেন বলিতেছে। “উঠ মা! 
কাদিও না” শাস্তি চাহিয়া দেখিল--দেখিল সন্মুখে জ্যোতম্রালোকে দাড়াইয়া 
এক অপূর্ব্বদৃষ্য প্রকাণ্ডাকার অজটাজ্ুটধারী মহাপুরুষ । 

শাস্তি উঠিয়া দাড়াইল । যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “কাদিও 
না মা! আবানম্দের দেহ আমি খুজিয়া দিতেছি । তুমি আমার সঙ্গে আইল ।” 

তখন সেই পুরু শাস্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যন্থলে লইয়া গেলেন ; সেখানে 
অসংখ্য শবরাশি উপযুণপরি পড়িয়াছে। শাস্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে 
নাই । সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্‌ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির 
করিলেন। শাস্তি চিনিল সেই জীবানন্দের দেহ । সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, ক্ষাধিরে 
পরিপ্ন,ত। শান্তি সামান্য! স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈ:ম্থরে কাঁদিতে লাগিল । 

আবার তিনি বলিলেন, “কাদিও লা মা! লীবানন্দ কি মরিয়াছে ? স্থির 
হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ । আপে নাড়ী দেখ ।” 

শান্তি শবের নাড়ি টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই । তিনি বলিলেন, 
এবুকে হাত দিয়া দেখ ?” 

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শাস্তি সেখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি 
নাই ; সব লীতল । 
সেই পুরুষ আবার বলিলেন, “নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ_ কিছুমাত্র 
নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?” 

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না । 

তিনি বলিলেন, “আবার দেখ, মুখের ভিতর আন্গুল দিয়া দেখ-__কিছুমাত্র 
উষ্ণতা আছে কি না?” শাস্তি আঙ্গুল দিয়! দেখিয়া বলিল, “বুঝিতে পান্নিতেছি 
না।” শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল । 

মহাপুরুষ, বামহস্তে জীবানন্দের দেহু স্পর্শ করিলেন । বলিলেন, “তুমি 
ভয়ে হতাশ হইয়াছ । তাই বুঝিতে পারিতেহছ না--শরীরে কিছু তাপ এখনও 
আছে বোধ হইতেছে । আবার দেখ দেখি ।” 

শাস্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া 
ছবৎুপিণ্ডের উপর হাত রাখিল-_একটু ধক্‌ ধক্‌ করিতেছে । নাকের আগে আঙ্গুল 
রাখিল__একটু নিশ্বাস বহিতেছে । সুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। 
শাস্তি বিশ্মিত হইয়। বলিল, “প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে 1” 
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তিনি বলিলেন, “তাও কি হয় মা! তুমি ‘উহাকে বহিয়া পুফরিশীতীরে 
আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিতসা করিব ।” 

শান্তির শরীরে অগাধ শক্তি, অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া 
পুকুরের দিকে লইয়া চলিল । চিকিৎসক বলিলেন, “তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া 
গিয়া রক্ত সকল ধুইয়া দাও । আমি ওধ লইয়া যাইতেছি ।” 

শাস্তি জীবানন্দকে পুঞ্ধরিশীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল । তখনই 
চিকিৎসক বস্তু লত! পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন ৷ তার 
পর, কারম্বার জীবালস্দের সৰ্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন আবানন্দ এক 
দীর্ঘনিঃশ্বাল ছাড়িয়া উঠিয়! বসিলেন । শাস্তির মুখপানে চাহিয়া প্রিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্যুচদ্ধে কার জয় হইল 1” 

শাস্তি বলিল, “তোমারই জয় । এই মহাস্মাকে প্রণাম কর ৷” 

তখন উভয়ে দেখিল কেহ কোথাও নাই ! কাহাকে প্রণাম করিবে? 

নিকটে বিজয়ী সম্ভানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্ত শাস্তি 
বা জীবানন্দ কেহই উঠিল লা__ সেই পৃর্ণচন্দ্রের কিরণে সমূজ্জল্‌ পুক্ধরিণীর সোপানে 
বসিয়া রহিল ॥ জীবানন্দের শরীর ওঁষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই স্বস্থ হইয়া 
আলিল। তিনি বলিলেন, “শাস্তি! সেই চিকিৎকের ওধধের আশ্চর্য্য গুণ ! 
"আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা প্রানি নাই__এখন কোথায় যাইবে চল । 
এ সম্ভতানসেনার জয়ের উত্সবের গোল শুনা যাইতেছে 1” 

শাস্তি বলিল, “আর ওখানে না৷ মার কার্ধ্যোদ্ধার হইয়াছে-__এ দেশ 
সন্তানের হইয়াছে । আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না__এখন আর কি করিতে 
যাইব 1” 

জীব। যা কাড়িয়! লইয়াছি, তা বাহুবলে রা(থতে হইবে। 

শান্তি । রাখিবার অস্ত মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন । তুমি 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্শ্মের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছিলে ; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে 
সম্ভানের আর কোন অধিকার লাই । আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন 
আমাদের দেখিলে, সন্তানেরা বলিবে, জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিতভয়ে 
লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া৷ রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে । 

জীব। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদ ভয়ে আপনার কাজ ছাড়ি? 
আমার কাজ মাতৃলেবা ; যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃলেবাই করিব । 

শান্তি । তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই-কেন লা তোমার দেহ 
মাতৃসেবার জস্ক পরিত্যাগ করিয়াছ । যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, 
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তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল 1 মাতৃসেবায় বফিত হওয়াই, এ প্রাল্পশ্চিত্তের 
প্রধান অংশ । নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ ? 

জীব । শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ 
রাখিব না। আমার সুথ সম্তানধর্খে--€স সুখে আপনাকে বঞ্চিত করিঝ। কিন্ত 
যাইব কোথায় ? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা৷ হুইবে না । 

শ্রান্তি। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নছি ; এমনই 
দুইজনে সন্্যালীই থাকিব-_চিরত্রক্ষচধ্য পালন করিব । চল, এখন পিয়া আমরা 
দেশে দেশে তীর্ঘদর্শন করিয়া বেড়াই । 

জীব । তার পর! 

শাস্তি । তার পর-_হিমালয়ের উপর কুটার প্রহ্তত করিয়া, ছুই জনে 
দেবতার আব্রাধনা করিব- যাতে মার মঙ্গল হয়ঃ সেই বর মাপিব। 

তখন ছইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোত্ম্রামযস নিশীঘ-অনস্তে 
অন্তছিত হুইল । 

হায়! আবার আসিবে কি? মা! জীবানন্দের ল্তায় পুজ, শান্তির ভার 
কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি? 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


সত্যানন্দ ঠাকুর, রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া, আনন্দমঠে চলিয়া! 
আসিলেন । সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমঞ্ুপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন 
এমত সময়ে, সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন । দেখিয়া, সত্যানন্দ 
উঠিয়া প্রণাম করিলেন । 

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানম্দ, আঞ্গ মাঘী পূর্ণিমা ৷” 

সত্য । চলুন__ আমি প্রস্তুত । কিন্তু হে যহাত্ধন্‌ আমার এক সন্দেহ 
ভগ্জন করুন । আমি যে মুহুর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া আধ্যবশ্ম নিষ্ষণ্টক করিলাম 
সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ? 

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, “তোমার কাধ্য সিন্ধ হইয়াছে; 
মূসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে । আর তোমার এখন কোন কাব্য নাই, অনর্থক 
প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই ।” 

সত্য । মুসলসানরাজ্য হ্ধংস হইয়াছে কিন্ত হিম্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই-_. 
এখনও কলিকাতাখ্ ইংরেজ প্রবল। 


১০-৯ 
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তিনি । হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না-তুমি থাকিলে, এখন অনর্থক 
নরহত্যা হইবে । অতএব চল । 


শুনিয়া সত্যানন্দ তীত্র মশ্ঘ্রলীড়ায় কাতর হইলেন । বলিলেন, “হে প্রভু ! 
যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান 
রাজা হইবে?” 


তিনি বলিলেন, “না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে ।” 


সত্যাশন্দের তুছ চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল । তিনি উপরিস্থিতা, 
মাঁতৃরূপা জন্মভামি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া, যোড়হাতে, বাষ্পনিরুদ্ধন্থরে বলিতে 
লাগিলেন, “হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না আবার তুমি 
ল্লেচ্ছের হাতে পড়িবে । সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ 
রণক্ষেত্রে আমার মুত্যু হইল লা।” 


চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ ! কাতর হইও না। যাহ। হইবে, তাহা 
ভালই হইবে । ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্বাধর্দের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা 
নাই । সহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই ; 
মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটা দেবতার পুজা আৰর্য্যধর্শ্ম নহে, সে একটা 
লৌকিক অপকুষ্ট ধৰ্ম্ম ; তাহার প্রভাবে প্রকৃত আধ্্যধশ্ম__ম্েচ্ছেরা যাহাকে 
হিন্দুধৰ্শ্ম বলেঃ তাহা লোপ এপাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধশ্ম জ্ঞানাত্মক, কশ্মাত্বক 
নহে । সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিবযয়ক ও অন্তর্বিব্ক । অন্তবিবধয়ক যে জ্ঞান, 
সেই আধ্যধশ্মের প্রধান ভাগ । কিন্তু বহিবিবঘয়ক জ্ঞান আগে লা জন্মিলে 
অন্রধিববয়ক জ্ঞান অ্রশ্িবার সম্ভাবনা নাই । স্ুল কি তাহা না জানিলে, সৃশ্ঘ কি 
তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহিবিব্ষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে__কাজেই প্রকৃত আর্ধ্যধর্শ্মও লোপ পাইয়াছে। আধ্যাধশ্রের 
পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহিধিবধয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক । এখন 
এদেশে বহিরিরঘয়ক জ্ঞান নাই-_শ্িখায় এমন লোক নাই ; আমরা লোকশিক্ষান্ 
পটু নহি । অতএব ভিন্ন দেশ হুইতে বহিষ্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হহুবে। 
ইরেজ্জ বহিহ্বিবপ্ুক জ্ঞানে অতি হসুপপ্ডরিত ; লোকশিক্ষান্সা বড় 
সুপটু । সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব । ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক 
বহিস্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়া, অন্তস্তত বুঝিতে সক্ষম হইবে । তখন আধ্যধশ্ 
প্রচারের আর বিক্ম থাকিবে না । তখন প্রকৃত ধর্শ্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত 
হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিস্তু আবার জ্ঞানবান্‌ গুপবান্‌ আর 
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বলবান্‌ হয়, ততদিন ইংরেক্ররাজ্্য অক্ষয় থাকিবে । অতএব হে বুদ্তচিমন্__এখন 
ইংরেক্ের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অমুসরণ কর ।” 

সত্যানন্দ বলিলেন, “হে মহাস্মন্‌ ! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের 
অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাক্যাই দেশের পক্ষে সঙ্গলকর, তবে 
আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্খ্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন 1” 


মহাপুরুষ বলিলেন, “ইংবেকর এক্ষণে বণিকৃ-_অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য 
শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য 
শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে 
লা! ইংরেজ রাজ্যে অভিঘিত্ত হইবে বলিয়াই সম্তানবিষ্বোহ উপস্থিত 
হইয়াছে । এক্ষণে আইস- জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে 
পারিবে ।” 

সত্যানন্দ । হে মহাত্মন্_আমি জ্ঞানলাভের আকাভ্ক্রা রাখি না জ্ঞানে 
আমার কাজ নাই - আমি যে ত্রতে ব্রতী হইয়াছি ইহাই পালন করিব। আঁশীর্ববাদ 
করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক । 

মহাপুরুষ । ক্রত সফল হইবে না-__কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী 
সাবিতা করিতে চাও ? যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কবিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, 
পৃথিবী শশ্যশালিনী হউন, লোকের শ্রবৃদ্ধি হউক । 

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 
“শত্রু শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শহ্যশালিনী করিব 1” 

মহাপুরুষ । তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না-তোমার ছুই বাহু ছিল 
হইয়াছে_-তোমারও আর পরমানু নাই । 

সত্যানন্দ । না থাকে, এইখানে, এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ 
করিব । 

মহাপুরুষ । অভ্তানে ? চল জ্ঞান লাভ করিয়া দেহ ত্যাগ করিবে চল । 
হিমালম্মশিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমৃন্তি দেখাইব । 


এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানম্দের হাত ধরিলেন। কি অপৃবর্ধ শোভা! 
সেই গন্তীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুডু জর মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই সত 
প্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুবমৃত্তি শোভিত একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে 
কাহাকে খন্রিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া! ভক্তিকে ধরিয়াছে-_খর্শ্ম আসিয়া কর্মকে 
ধরিয়াছে ; বিসঙ্জন আসিয়। প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে ; কল্যানী আসিয়া শান্তিকে 
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ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শাস্তি ; এই মহাপুরুষ কল্যাধী । সত্যানম্দ প্রতিষ্ঠা; 
মহাপুরুষ হিসঙ্জ্রন । 

বিসৰ্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বিষ্ণুমণ্ডপ শূষ্য হইল । তখন 
সহলা সেই বিফ্ণুমঞ্পের দ্বীপ, উজ্জ্বলতর হুইয়! আলিয়া উঠিল; নিবিল না । 
সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিদ্রা গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত 
সে কথ! পরে বলিব । 

সমাপ্ত । 





কৃ মলাহর ছিলি সরোবর 
ঘবে ভাদি' পর তোর । 


আলো করি জল 
কিরণে রাঙ্গিলে ভোর ॥ 


ভাপিত কমল 


ন্‌ 


কিবা পরিসর ৷ দেহের পর 
হুছুট অঙ্কুট কলি, 
য্ৃহ্ল পবন তুলাত বখন 


ঢেউ নাচাইছা চলি! 
ত 
লে শোভ। নম্বনে কখনও দেখিলে 
আলমের আগে যাহা; 
তবু পগভুদ নামেতে আহ্লাদ ! 
ভুলিতে নারিব তাহা ॥ 
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নার্রিব ভুলিতে ঘখন নিশিতে 
চাদথানি ডাঙাজ্ঞঙ, 
বুকে তুলে নাও দুলে ছলে ঘাও 


চাদের কিরণে বাতা ॥ 


ডুলিতে লারিব যেখানে থাকিব 
ও তোর প্রাতিমাখানি, 
শিশুকাল হতে শিশির শর্তে 


এ কপই তোর আ্বানি॥ 


তিক্ত ছাযাকর তাহার ভিতর 
তৃণের কুটীর কোলে; 

শাখ! ছড়াইয়! আছে দাড়াইছ! 
পাতাশুলি ধীরে দোলে | 

| 

গরিম! করিয়। আকাশে উঠি 
লারিকেলসারি ভার 

শিরে বেন ছাতা ছড়ায়েছে পাতা 


পশ্চিমে পগন্গায় ॥ 


হ'লে সন্ধ্যাকাল মত রশ্রিাল 
যখন সে সবে পড়ে, 

দিক্‌ তরু জল করি স্ববিমল_ 
ছবিখানি যেন গড়ে। 

১০ 

বৃহৎ, শত়ীর জলাশঘ নী 
গোধূলি বরণে কালো; 

তীরে থরে থয় গৃহতকু'পর 


চিকি চিকি করে আলো ॥ 
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১১ 
পশ্চিম চাপিছা থরে থরে দিদা 
শাদা কালো মেথদলে 
গাঁয়ে সমাধি ছটা করি মহা ঘটা 


প্রগনের পারে জলে ৪ 
৯৭ 
জলে তার সনে কত কি বরণে 
কল্ঘর মঠশির । 
ছায়াচাকা জল গুহ তক্ৰদল 
ছবিগুলি তাহে স্থির ! 
১৩ 
আরো কিছু দূরে শ্ম্দেশ পূরে 
আকাশের কোলে গাঁথা 
কাউ তক্রলারি বিখারি বিথায়ি 
ধরে বারা জপ পাতা !! 
১৪ 
সে সবে মিশিয়া আকাশে উঠিয়া 


জাহাজের চুড়াগুলি । 
কখনও জড়ায়ে কখনও ছড়াছে 
পতাকা পাইল তুলি !! 
১৫ 
পূৰ্ণিমা-জোছনা ববে অভুলন! 
এ সবে জড়ায়ে রথ। 
কিবা মনোহর ছবিটি সুম্দর 


তোর চারিধার হয! 
১৯৬ 
স্থালিব না ওতে সরোবর তোরে 
গঙ্গনে খল হেঘ। 


"মেঘে পর অন, 


[ জোঠ 
১৭ 


ফুৎকারে ফুহংকারে জলকণ! সরে 
মূক্তাকারা যেন ধার! 
বারি বরিধণ 


বায়ুর নর্জন তাহ 1! 
১৯৮ 
সুলিব না তোর সন্ধা! নিশি ভোর 
এখনও নিরখি ঘাহা? 
যামিনী জোছন! হিল্লোল খেলন! 
প্রভাত রক্তিম আছ!!! 


১৯ 


ন বর হতে বসন্ত শবরতে 
চেমস্ত বরিঘাভাগে । 
হে বিশাল তুদ সরল বিশদ 


অই কপ হদে জাগে! 
হও 
গুটায়েছে বেলা আখীবনের ভেলা 
এবে ধিকি ধিকি বাঘ। 
তবু তোর তীর প্রাসাদ কুটীর 
ভুলিতে নারিরে হায় '! 


২১ 


চায়িধারে ঘাট রজকের পাট 
অই তরুসারি জল-- 

দেখিলে এখনও নিশিতে কখনও 
ভ্েজেরে হৃদ তল |! 


২২ 
মলে পড়ে কত হায়ায়েছি বত 
এখন খুজিলে নাই ₹-- 
আমি যাব চলে লোকে বেন বলে 
তোর তীরে ছিল ঠাই । 





কাষরূপ- রঙ্গপুর 


কোল, ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত 
যে ধ্যান ভাহ। হ্ৃদযঙ্ষম করা চাই । এই দেশ কি ছিল ? আর 
এখন এ দেশ যে অবস্থায় প্রাড়াইয়াছে, কি প্রকারে, কিসের বলে এ অবন্থাস্তর 
প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র । 
আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেব্বাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির 
বাড়াবাড়ি হইয়াছে । “বাঙ্গালার ইতিহাস” পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি 
পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখতিয়ার খিলিজ্জি বাঙ্গালা জয় 
করিলেন, পাঠালেরা বাঙ্গালায় গ্রাজজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি । এ সকলই 
আান্তি, কেন না সেল পাল ও বখতিম্বারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য 
হিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। লেন 
ও পাল গৌড়ের র্াহ্জা ছিলেন; বখতিয়ার খিলিজ্বি লক্ষণাবভী জয় করিয়া- 
ছিলেন । গৌড় বা লক্ষণাবতী বাঙ্গালার প্রাচান নাম নহে । বাঙ্গালী বলিয়। 
কোন জ্রাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় 
ব। লক্ষণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র । সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা 
অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে । যেমন গৌড় 
বা! লক্ষণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি প্রথক্‌ রাজ্য ছিল । 
সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না, কেন না বাঙ্গালাই তখন ছিল লা। সে 
গুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল লা-_লকলই পৃথক পৃথক,, স্ব স্ব প্রধান । 
সকলই ভিন্প ভিন্ন অনার্ধ্যজ্জাতির বাসভূমি । তিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি! কিন্ত 
সর্ব্বত্র প্রায় আধা প্রধান; এই আধ্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত 
করিবার মূল কারণ । যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আধ্য- 
দিগেস ভাষা গ্রহণ করিল, আধ্যদিগের ধৰ্ম্ম এহণ করিল। আগে একধর্ব্ম, 
একভাযা, তার শেষে একচ্টত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল । 
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কিন্ত সেই একচ্ছত্রাধীনব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে । বাঙ্গালীর 
দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই! মোগলেরা 
অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে 
পারেন নাই । 

অতএব যে অথে' গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে 
অথে” বাঙ্গালার ইতিহাস নাই । যেমন আধুনিক ফ্রোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে, 
বা নিলানের ইতিহাস লিখিলে, বা নেপ্লসের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক 
ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না বাঙ্গালারও কতক তেমনি । কিন্তু ইতালি বলিয়া 
দেশ ছিল ; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম মোঙ্গলের 
সম হইতে। 

আমরা বাঙ্গালার এতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিশ্ফ,ট না করিয়া, যাহা? 
বলিতেছি বা বলিব আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্ররন্বত্ব হইব। প্রথমে 
উত্তর-পূর্ব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত 
হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্ষালার সংস্পর্শে আসিয়াছে । 

ঘেষন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি 
এখন যাহাকে আসাম বলি তাহা আলাম ছিল না। অতি অল্লকাল হুইল আহম 
নামে অলার্ধা জাতি আসিয়া এ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার বাম আসাম 
হইয়াছিল । সেখানে, যথায় এখন কামরূপ তথায় অতি প্রাচীন কালে এক 
আর্ধারাজা ছিল । তাহাকে প্রাগ জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয় এই রাজ্য পূর্বর্বা- 
ঞ্চলের অনাধ্যভূমি মধ্যে একা আধ্যজাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া, ইহার 
এই নাম । মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগজ্যোতিযেশ্বর ভগদত্ত, ছহর্যোধনের সাহায্য 
পিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাত্বরলিণ্ড, পৌণু,, মতশ্য প্রভৃতি লে 
যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে । বাঙ্গাল! বে সময়ে 
অনার্ধ্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আধ্যস্থমি হইবে, ইহা এক বিষম 
সমস্তা। ॥ কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে ! সুললমানদিগের সময়ে ইংরেকদিগের এক 
আড্ড! আন্্রাজে, আার আন্ডা পিপ্ললী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের 
সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । ইহার ইতিহাস আছে, বলিয়া বুঝিতে পারি । 
তেমনি প্রাগ্দ্যোভিষের আব্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দুর গমনের 
কথাও বুঝিতে পারিতাম | বোধ হয় তাহার! প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার 
পৃশ্চিষমভাগেই বাস করিয়াছিল । তার পর আধ্যের দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রবৃত্ত 
হইলে, সেখানকার অনার্ধ্যজাতি সকল দৃরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তর-পূর্ব মুখে 


১২৮৯] বাজাল।! ইন্িছাতসের ভগ্নাংশ ৮১ 


আসিয়। বাঙ্গাল দখল করিয়াছিল । তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অন্্সংখ্যক আর্য্য 
ওপনিবেশিকের' সরিয়্া সরিয়! ক্রমে ত্রন্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হুইদ্বাছিল। 

এক সময়ে এই কামরুপ ব্রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল । পূর্বের করতোয়! 
ইহার সীমা ছিল ; আধুনিক আসাম, মণিপুর, ভ্রয়স্তযা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শীহট, 
রক্ষপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে বে, 
তগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজৰ করেল । বাহ্াই হউক, পৃথুনামা 
রাজ্জার পৃবেধে কোন রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না । পৃথু রাজ্ঞার রাজধানী 
তল্যানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণ। বৈকুষ্ঠপুরের মহ্যস্থলে ছিল, অদ্কাপি 
তাহার চিগ্রবশেষ আছে । কথিত আছে কীচক নামে এক ল্লেচ্ছ জাতির দ্বারা 
পৃথু রাজ্রা আক্রান্ত হয়েন । ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের হলে 
অবগাহন করেন ॥। তথায় নিমচ্জনে ভাহার পাপ বিনষ্ট হয় । 


তার পর পাল বংশীয়ের রঙ্গপুরে রাক্ষা হয়েন । ইতিপূর্বে, রঙ্গপ্পুর 
কামল্ূপ হইতে কিয়ৎকালক্সস্য, পৃথক্‌ রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয় রঙ্গপুরে 
পালবংশের প্রপম রাজা ধর্ম্মপাল । এই পালেরা ইউরোপের বুঝে বংশের, 
আর আসিয়ার তৈমুর বংশের শ্যায় নানা দেশের ব্রাহ্গা ছিলেন । গোঁড়ে 
পাল রাজ্ধা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাক্রা, কামন্থপে পাল রাজা 
ছিল। বোধ হয় এই ব্বাবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধশ্মপালের 
রাজধানীর ভগ্রাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আনিও আছে । তাহার ক্রোশেক 
দুরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী হশ্মপালের ভ্রাভূদ্জায়া ! 
মীনাবতী অতি তেজন্বিনী ছিলেন- বড় ছর্দদাস্তপ্রভাপ । গোপীচজ্্র নামে তাহার 
পুত্র ছিল। মীনাবতী ধশ্মপালকে বলিলেন, “আমার পুত্র রানা হইবে, তুমি 
কে?” ধশ্দঘপাল রাঘ্য না দেওয়ায় মীনাবতী সৈন্য লইয়া ঠাহাকে আক্রমণ 
করিলেন, এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিয়া পোপীচম্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত 
করিলেন ॥ কিন্তু গোপীচন্ত্র নাম মাত্র বাজ! হইলেন, রাজ্মাত! তাহাকে রাজত্ব 
করিতে দিবেন না স্বয়ং রা্রত্ব করিবেন ইচ্ছা । পুত্রকে ভূলাইবার জন্য ভাহার 
একশত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিলেন না । তখন মাতা পুত্রকে 
ঘশ্বে মতি দিতে লাপিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধশ্ অবলম্বন করিয়া 
বনে গমন করিলেন । 


গোপীচন্দ্রের পর, তাহার পুত্র ভবচন্ত্র রাজ্। হইলেন। পাঠক হবচন্্র রাজা, 
গবচজ্ পাত্রের কথা শুনিয়াছেন ? এই সেই হুবচন্দ্র ; নাম হবচজ্দ্ নয়, ভবচজ্দ, আর 
একটি নাম উদয়চজ্্র। ভবচন্দ্র পবচন্দ্রের বুদ্ধি বিস্তার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত 
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আছে যে, তাহার পুনকুক্তি না করিলেও হয় । লোকে গল্প করে গবচন্দ্র বুদ্ধি বাহির 
হইম্বা যাইবে ভয়ে টিপলে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিভেন। তাহাতেও 
সম্তষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিদ্কে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, 
রাজার কোন বিপদ আপদ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের 
পুটুলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন । একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ উপস্থিত, 
নগরে একট! শুকর দেখ! দিয়াছে । শূকর রাজ সমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু । বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিদ্ধুক 
হইতে বাহির করিলেন ॥ মন্ত্রী টিপলে খুলিয়া অনেক চিন্ত! করিয়া স্থির করিলেন, 
এট অবন্ড হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া! বড় মোটা 
হইয়াছে ! আর একদিন, দুইজন পথিক আসিয়া সায়াস্নে এক পুন্ধরিণীতীরে উত্তীর্ণ 
হইল | রাত্রে পাক শাক করিবার আন্ত, সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা! 
কাটিতে আরম্ভ করিল । নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর 
থাকিডেও তার কাছে আবার খানা কীঁটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ আতি- 
প্রায় আছে । রক্ষিগশ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিরা রাজসঙ্লিধানে লইয়া 
গেল । রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্ার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম 
ধীমান্‌ পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন । তিনি নাক 
কানের টিপে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে, কাণ্ডখানা! দপ ণের মত পরিফার দেখিলেন। 
তিনি আজ্ঞা করিলেন» “নিশ্চিত ইহারা চোর ! পুকুরটা চুরি করিরার জন্য পাড়ের 
উপর সিধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয় 1” রাঙা ভবচজ্দর, 
মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাথযে মুগ্ধ হইয়া তত্ক্ষণেই পুক্রিণীচোরছয়ের প্রতি খুলে যাইবার 
বিধি প্রচার করিলেন । 


কথা এখনও ফুরায় লাই । পুকুর চোরেরা শূলে যাইবার পুর্বে, পরামর্শ 
করিয়া হঠাৎ পরম্পরে ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল । রাজ! ও রাজমন্ত্রী 
এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞানা করিলেন যে বাপার কি? তখন একজন চোর 
নিবেদন করিল বে, “হে মহারাজ! দেখুন দুই শুলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। 
আমরা জ্যোতিষ জানি । আমরা গণনা করিয়া আনিম্াছি যে আজি যে ব্যক্তি এই 
দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাপ করিবে সে পুনঙ্ন্মে চক্রবর্তী রাজ! হইয়া 
সীপা সসাগরা৷ পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে 
তাহার মন্ত্রী হুইয়া জন্মিবে । মহারাজ ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চাড়িতে যাইতে 
ছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া 
সম্রাট হইতে চায় ।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল, “মহারাজ | 
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ও কে বে ও চত্রুবর্তী রাজা হইবে ? আমি কেন লা হইব ? আজ্ঞা হউক ও ছোট 
পুলে চড়়ক, আমি সম্রাট হইব, ও আমার দস্ত্রী হইবে ।” তখন রাজা ভবচজ্ঞ 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়! বলিলেন, “কি ? এত বড় স্পদ্ধা ! তোরা চোর 
হইয়া জন্মা স্তরে চক্রবর্তী রাজা হুইতে চাহিস্‌! সসাগর। পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার 
উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে তবে সে আমি । আমি থাকিতে তোরা 1” এই 
বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারীগণকে আজ্ঞা দিলেন যে এই পাপাস্থাদিগকে 
তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও | এবং মস্ত্রীবরকে আহ্বান পূর্বক, সম্বীপা সসাগর। 
পৃথিবীর সামাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শলে আরোহণ করিলেন । মন্ত্রী মহাশয়ও 
আগামী জস্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া 
চড়িলেন। এইরূপে ভাহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হছল। 


এ ইতিহাস নহে-_এ সত্যও নহে, এ পিতাযহীর উপন্যাস মাত্র । তবে এ 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গাল গল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি 
রাজ্জার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায় যে, রাজ- 
পুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্বব,দ্ডিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার 
লাভ করিয়াছে । ভবচজ্দ্র রাজা ও হবচজ্ঞ পাত্রের হারাও বাঙ্গালাম রাজা চলিতে 
পারে ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস । যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের 
বিবেচনা এই যে, রাজারাঞ্রড়। সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্থ হইয়া থাকে, হইলেও. 
বিশেষ ক্ষতি নাই । বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল, সমাজই 
সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে । রাজারা হয়, সেই বাঙ্গালা 
কবিকুলরত্ু প্রীহর্য দেবের চিত্রিত বশুসরাজের চ্যায় মমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্ 
হব্চন্দ্রের গ্টায় বারোয়ালির সং। আত্ম কালের রাজপুকুষদের কথা বলিতেছি 
না; তাহারা অতিশয় দক্ষ । কথাটা এই যে আমাদের এ নিরীহ জাতীর শাসনকর্তা 
বটবুক্ষকে করিলেও হয় । 


ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পাল বংশীয় রাজা 
রাজ্য করিয়াছিলেন! তাহার পর মেছ গারে। কোচ লেপ চা প্রন্ভাতি অনার্ধ্য 
জাভিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর আবার আধ্যজ্াতীয় 
নুতন রাজবংশ দেখা যায় । তাহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু 
কিন্বদস্তী নাই । এই বংশের প্রথম রাজ! নীলধবজ । নীলধ্বজ কমতাপুর নামে 
নগরী নির্শ্মাণ করেন, তাহার ভগ্লাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার 
পরিধি ৯৪* ক্রোশ ; অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই । ইহার মধ্যে শাত 
ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল আর ২৪* ক্রোশ একটি লঙীর ছারা রক্ষিত | 
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প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর ; গড়ের ভিতর গড়-_-মধ্যে রাজ্রপুরী । সেকালের নগরী 
সকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শক্রুশক্কাহীন আধুনিক বাশ্গালী খোলা 
সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সেকালের সহর সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে 
পারে না। 

এই বংশের তৃতীয় রাজ! নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনরায় স্ুবিস্তৃত 
হইয়াছিল দেখা যায়। কামর্প, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুরঃ আর মত্স্যের 
কিয়দংশ ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাক্ষারা 
দিলীর বাদশাহের সঙ্গে সর্ধ্ধদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর 
তাহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াফিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট 
পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবত্ঘ্ নিঙ্িত করেন, অগ্তাপি সে বর্ম” সেই 
প্রদেশের প্রধান রাজবজ্্স। তিনি বহুতর হ্র্গ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 
বোধ হয় তিনি নিষ্ুরশ্বভাব ছিলেন তাহাতেই তাহার রাজ্য ধ্বংস হুইল। 
শচীপ্ুত্র নামে তাহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছিল | নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন । কিন্ত কেবল বধ 
করিয়াই সন্ত লহেন তাহার মাংস রশধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন 
করাইলেন । শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান 
রাজ্কার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, 
পাঠানরাত্র ( আমি কখনই গোড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব 
না।) নীলাশ্বরকে আক্রমণ করিবার অন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। লীলাসম্বর 
আর যাই হউশ-_বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খিড়কিছ্বার 
দিয়া পলায়ন না করিয়া সন্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে 
পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে 
আজি কালিকার অনেক রাজ্য পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে চোরের মত সেই অন্ধ- 
কার পথে গেল। হার মানিল; সন্ধি ঢাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড 
বলিল, “ মুসলমানের বিবির মহারাশীজিকে সেলাম করিতে যাইবে ।” মহা- 
রাজা তখনই সম্মত হুইলেন। কিন্ত বে সকল দোলা বিবিদের লইয়া 
আসিল তাহা রাজপুরী মধ্যে পৌছিলে, তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠান 
কল্সা, বা কোনও জাতীয় কল্কা বাহির হইল না-__যাছার! বাহির হইল, 
তাহারা শ্রশ্রুগুক্ষশোভিত সশত্রে যুবা পাঠান । তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী 
আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে এক পিজরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল ; 
নীলাম্বর পথে পিঙ্জর হইতে পলারন করিয়াছিলেন । কিন্তু বোধ হুয় অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন না, কেননা কেহ তাহাকে আর দেখে নাই। 
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এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত সাহার রাজ্য 
পাঠানের অধীন হুইল । ইহার পূর্ব্বে মুসলমান কখনও এদেশে আসে 
নাই । কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্বাবংশীয় রাজান্র কথা শুনা যায় ন! 
তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে রঙ্গপুর রাজ্য এই সময়ে পাঠানের 
করকবলিত হুইল । 

এই লময়ে- কিন কোন সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখ শুন্য যে 
ইতিহাস-_সে পথশুন্ত অরপ্যতুল্য__প্রীবেশের উপায় নাই। এমত বিবেচনা! 
করিবার অনেক কারণ আছে যে বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গ্পুরের 
জয়কর্ত।। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পধ্যত্ত রাজত্ব 
করেন । মুসলমানের! রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন । কামরূপ 


কোচেরা অধিকৃত করিদ্াছিল। তাহার! রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত 
করিয়া কোচবিহার রাজ্য প্থাপন করিল। 





অবস্থায় স্ত্রীগপ সকলেই একপ্রকার ন্বেচ্ছাচারী। কিন্তু সে 

ন্বেস্ছাচারিতা চিরস্থায়ী নহে । ক্রমে ক্রমে তাহা বিনা চেষ্টায় লোপ 
পার । তঙ্জন্য প্রথমে অন্য ভ্রব্যের গ্যায আ্রাতেও সম্পত্তি বোধ আবশ্যক, তাহা 
সহজেই জন্মে, সুতরাং সহক্ষেই স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়। সম্পত্তি যেরূপে 
অর্জিত, স্ত্রীও প্রথনে সেইক্সূপে অর্জ্দ্িত তয়। কোন পক্ষী ধরিলে শিকারী 
বেক্সূপ মনে করে পক্ষী আমার হইল, বন্যেরা স্ত্রী ধরিলে ঠিক সেইরূপ 
মনে করে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিজ্য়ীরা পরাজিতদের শ্রীলোক ধরিয়া 
আনে।  যেটিকে যে ধরিয়া আনে সেটি তাহারই হয়। অস্ক দ্রব্য অপহরণ 
করিয়া আনিলে যদি তাহা অপহারকের নিজস্ব হয়, তবে স্ত্রী লুঠ করিয়া 
আনিলে কেন না সে স্ত্রী তাহার নিজস্ব হইবে । স্ত্রী নিজস্ব হইলে আর তাহার 
শদ্বেচ্ছাচারিত| থাকিতে পায় না। 


কিন্তু স্ত্রী প্রথমে নিজস্ব হইতে গেলে ঘটী বাটীর স্যায় নিজখ্ব হইতে 
হয়, অর্থাৎ ঘটী বাটার স্যার সম্পত্তি স্বরূপে নিজস্ব হইতে হয় । এবং সেই 
ভস্য দ্রীরা উত্তরাধিকারীতে অপিত হয়। পূর্ব্বস্বসন্ধ তাহার কোন প্রতিবন্ধক 
হয় না। যে দেশে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী, সে দেশে মাতুল মরিলে মাতু- 
লানীকে ভাগিলেয়ের স্ত্রী হইতে হয়। বে দেশে সহোদর উত্তরাধিকারী, 
সে দেশে ভ্রাতা মরিলে উত্তরাধিকারী ভ্রাতা ভ্রাডৃপত্বীকে নিজ পত্ীন্বরুপে 
গ্রহণ করে। অন্য সম্পত্তি যদি উত্তরাধিকারী পাদ, স্রীও কেন সে না 
পাইবে? আমাদের দেশে গলপ আছে, যে নহুঘ যখন ইন্দ্ত্ব লাভ করেন 
শচীকে তিনি এই কারণে দাবি করিয়াছিলেন। বালির রাঙ্যে বখন সুগ্ৰীব 
রাজা হন, তারাকে এই কারণে তাহার রাশী হইতে হহয়াছিল । রাবশের 
মন্দোদরীকেও এই কারণে বিভীষণের রানী হইতে হইন্লাছিল। এ সকল গল্প 
সত্য নহে, কিন্ত ইছাতে যে প্রথার উল্লেখ আছে ডাহা সত্য । 
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শ্রী বাহার সম্পত্তি, তাহার নাম স্বামী । যে স্বস্ববলে পুরুষেরা অন্ত 
সম্পত্তির ম্বামী সেই স্বত্ববলে স্্রীরও স্বামী । “স্ত্রীর স্বামী” এই কথার প্রর্বধ 
পরিচয় সমুদয় স্পষ্ট রহিয়াছে । যখন সম্পত্তি বলিয়। স্ত্রী গৃহীত হইয়াছিল, 
স্বামী কথাটি দেই সময়ের । অগ্যাপি আমর। লেহ স্বামী শব্দ ব্যবহার 
করি। অদ্যাপি আমাদের সংসারে স্্রীগণ কতকাংশে সম্পত্তিস্বরূপে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন । 


বাছা সম্পতিম্বরূপ, তাহা! দান করা, ধার দেওয়া, নষ্ট করা, ত্যাগ 
করা স্বামীর সম্পুর্ণ ইচ্ছাধীন । বম্তালোকের সত্যে অনেক স্থানে এইরূপ 
স্বামি অদ্যাবধি আছে । আমাদের দেশেও স্বামীরা পূর্বে এই সকল ক্ষমতার 
সম্পূর্ণ চালনা করিতেন, পরে বহুকাল হইতে তাহা এক একটি করিয়া 
কিয়া আসিতেছে । এক্ষণে এই পর্যজ্ত আছে যে যখনই স্বামী মনে করেন 
তখনই তিনি স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারেন ) স্ত্রীর সম্পতিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালার 
অগ্যার্পি এই শেষ চিহ্ন আছে । শাম্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যদি কেহ শ্রী 
ত্যাগ করে তবে সে ব্যক্তি ত্যক্ত স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবে, তাহাকে খোরাকি 
দিবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আর স্ত্রী ত্যাগ করিয়া নিঃসম্বক্ধ হওয়া যায় 
না। অস্ত কোন সম্পত্তি ত্যাগ করিলে আর সে ত্যক্ত সম্পত্তির সহিচ্ছৎ 
কোন লম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু শ্রীকে ত্যাগ করিলে সেই ত্যক্ত স্ত্রীর সহিত: 
সুতরাং এক্ষণে ছীঘত সম্বন্ধ থাকিতেছে। কতক সুবিধা বটে, কিন্তু তথাপি 
স্ত্রীত্যাগ করার এই ক্ষমতা যতদিন না একেবারে যাইবে ততদিন স্ত্রী এদেশে 
সম্পত্তিরপে থাকিবেন । এক্ষণে আ্বাহ্ছদল, সাম্যবাদীদল সকলেই দাসী শব্দ 
এবালিস করিয়া! আ্ীকে স্বাধীন. করিয়াছেন, আমরা অনুরোধ করি তাহাদেন্ 
স্ত্রীরা যেন স্বামী শব্দ এবালিস করিয়া সেই স্বাধীনতার আরও বৃদ্ধি করেন ! 
স্বামী শব্দ বড় কুপরিচয় দেয় । স্বামী শব্দ যতদিন ব্যবহার থাকিবে ততদিন 
তাহাদিগকে স্বামীর সম্পতি বুঝাইবে ! 


স্ত্রী প্রথমে কেবল যে সম্পত্বিম্বক্পে নিক্রস্থ হুইয়াছিল এমত নহে, 
ভূত্যব্বরূপেও নিজস্ব হইয়াছিল-$ বঙ্ক অবস্থায় কুটার প্রস্তুত করা, মোট 
বহুল করা, ফল মূল আহরণ কতা, এ সকল ভৃত্যোর কাধ্য ; স্ত্রীর ভৃত্য- 
কূপ এ সকল করিত! যখন সম্পতিন্থরূপা, তখন স্ত্রীর অধিকারীর নাম 
স্বামী । যখন ভ্ত্যন্মরূপা তখন তাহার প্রভুর নাম ভর্তা । এই নামটি 
আমাদের দেশে অভ্ভাপি আছে । এখনকার উন্নত যুবতীর! হয় ত « ভর্তা ” 
শব্দ আর সহ্য করিতে পারিবেন না, সে বিষয়ে তব্রাহ্মবিবাহিতাদের মত কি 
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আমর! এক্ষণে জানি না। কিন্তু স্বামী শব্দ, ভর্তা শব্দ, উভয় শব্দই অপরাধী ; 
উভয়ই কাটা পড়িবার যোগ্য । 

কিন্তু আসল কথা, বাঙ্গালার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শতবার 
ভর্তা শব্দ, শতবার স্বামী শব্দ কাটা পড়িলে, অথবা তাহাদের পুরুষেরা, 
ওরফে “বাড়ীর লোক”, শতবার দাসী শব্দ কাটিয়া দিলেও বিবাহছিতার 
দাসীত্ব ঘুচিবে না। কেবল বাঙ্গালায় কেন? ইংলণ্ডে, ফরাসীদেশে, মাক্িন 
দেশে, অশ্যান্ক সভ্য দেশে অগ্যাপিও প্রকারান্তরে স্ত্রীর দাসীত্ব আছে । তাহাই 
মোচন করিবার জস্ক নহামহোপাধ্যায়েরা মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোল করিয়া থাকেন । 
এবং Liberty? ০1 Women বলিয়া! নানাপ্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু সংসারের বর্তমান 
প্রণালীর যতদিন পরিবর্তন না হইবে, ততদিন এইকুপ দাসীত্ব থাকিবে। 
যতদিন প্রণয়ের, স্নেহের বেগ ও বন্ধন, পরিবর্তন না হইবে, ততদিন এইরূপ দাসীত্ 
থাকিবে । ততদিন পতিব্রভারা এ দাসীত্ব আপনারাই পিয়া আত্মভূঘণ করিবে । 
তবে যেখানে ভক্তি প্রীতি কিছু মন্দ! পড়িয়াছে, বা রূপান্তর হইয়াছে, সেখানকার 
কথা স্বতম্ব হইতে পারে। 


স্রীর এরূপ দাসীত্ব নিতান্ত অর্থাভাবে নহে | এ দাসীত্ব কেবল উন্নতির 
বম । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পর্যন্ত আ্ীলোক সম্পত্তির সামিল না 
হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের উপর স্বত্বাধিকার ভ্রদ্মিতে পায় নাই অর্থাৎ 
তাহারা কাহারও নিজস্ব হইতে পায় নাই, স্থতরাং সে পর্যাস্ত তাহাদের 
স্বেচ্ছাচারিতা কমিবার কোন উপাম হয় নাই। প্রথম অব্ব্থায় স্ীলোককে 
সম্পত্তি জ্ঞান করাই মহা মঙ্গলের বিষয় হইয়াছিল | তাহার পর স্ত্রীর দাসীত্ব 
ছার! সংসার বাধিয়াছে, সংসার আ'ঢিয়াছে, সংসার হইতে সমাজ গড়িয়াছে। 
দাসীত্বের কাব্য এখনও শেষ হয় নাই, তন্ঘারা আরও কোন ইষ্টসাধন হইবার 
সম্ভাবনা এখনও আছে । তাহা সিদ্ধ হইলে প্লাসীত্ব আপনিই মাইবে । 


এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। এক সময় ভারতবর্ষে ভক্তি, 
শ্রীতি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ভারতমহিলাদের দাসীত্বও বড় বাড়িয়াছিল ; 
তাহারা সকলেই পতিক্রতা হুইয়া উঠিয়াছিল | ক্রমে সেই দাসীত্ব এতটা পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল যে, স্বামীর নিমিত্ত স্ত্রীরা অনায়াসে শ্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিত । তাহাদের 
দের যুক্তি কি ছিল জানি না। হুয় ত তাহারা মনে ভাবিত “সেবায় ভর্তার দেহ 
আর রক্ষা হইল না, তবে দাসীর দেহে আর কাজ কি? অগ্ধ দেহ সেলে অপরাঞ্ধে 
আর কাজ কি? বরং উভয় অর্ধ একত্রে ভস্মীভূত হওয়া ভাল ।” একত্র মরণ, 
সহমরণ, প্রপয়িশীর একমাত্র অভিলাষ । সে অভিলাষ ভারতে নিত্য পূর্ণ হইতে 
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লাগিল । জৰ্শ্মণি ভিন্ন আর কোন দেশের কবিরাও কখন এই অভিলাষ ধ্যানেও 
পান নাই । কিন্ত ভারতে গ্রামে গ্রামে এই নাটক নিত্য অভিনীত হইতে লাগিল । 
সেই অবধি ভারতমহিলাদের মূলমন্ত্র হইল--আত্মববিসন্ত্জন । এই মহাকাবা 
নিজোন্তব হইয়াছিল । কবির কাব্য লেখন, সমাজ ও মহাকাব্য উদ্ভাবন করে। 
কিন্ত সে মহাকাব্য কেহ দেখে না, দেখিতে পাইলেও কেহ বুঝে না । কে বুঝাইয়া 
দিবে? কোন দেশেই তাহার টীকাকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই । তবে হই একজন 
মহাত্মা পূর্বগত সমাজের ভিমিত উচ্ছাস কখন কখন দৃরগত শব্দের গ্যায় মাত্র 
অন্ভব করিয়াছেন । লোকে তাহাদের মহাকবি বলে । তাহারাই সমাজ-স্হষ্ট 
মহাকাব্যের টীকা লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন । টাকা সম্পূর্ণ না 
হউক, লোকে তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতেছে । কিন্ত লোকে কেবল টাকাই পড়িল, 
কেহ কখন মূল আর খুলিল না ! মূল সমাজতত্ব ! 


আমরা যে কথা আরম্ভ কনিয়াছিলাম তাহা অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিফ়াছি । 
বন্য অবস্থায় যাহারা দলপতি, বলবীর্য্ে অসাধারণ, ভাহারাই প্রথমে শ্রী স্বামী 
হয় । একটী দুইটী করিয়া তাহারা ক্রমে বহু স্ত্রীর জ্বামী হয়। সৰ্ব্বদাই 
পরান্রিতদের স্ত্রী লুঠ করিয়া আনে এবং সেই সকল স্ত্রীকে নিজস্ব করিয়! রাখে । 
ইহাই বহুপত্রীতের আদি । 


যাহার বলবীধ্য অলাধারণ তাহারই বহু স্ত্রী । সুতরাং বলুপত্রীত্ব গৌরবের 
পরিচয় হইয়া উঠে । তখন অস্ঠ সকলেই সম্ত্রমের নিমিত্ত বহুত্ত্রী লাভের চেষ্টা 
করিতে থাকে 1 প্রধানের অন্থকরণ পসকল অবস্থাতেই আছে । হীনবলেরা 
যুদ্ধে স্ত্রী লুঠ করিতে. পারে না গোপনে স্ত্রী চুরি করিতে আরম্ভ করে, তাহাতেও 
সম্মান ॥ সে চুরি বিপক্ষদলের সম্বন্ধে ছউক, অথবা নিল দলের সম্বন্ধে হউক 
বনুত্ত্রী থাকিলেই সম্মান । বহুপত্রী কেবল বল বীর্যের পরিচয় নহে, সঙ্গতিরও 
পরিচয়, বহুস্ত্রী প্রতিপালন কর! অর্থসাপেক্ষ ৷ সুতরাং বর্বর অবস্থায় একপত্বীত্ব 
হীনবল ও হীনঅর্থের পরিচয়, আর বন্ুপত্রীত্থ বহু বল ও বহু অর্থের পরিচয় । 
কাজে কাজেই সকলেই বহু স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে। 


কিন্ত তাই বলিয়া! সকলেই যে বন্ুপত্থী লাভ করিবে এমত সম্ভব নহে । 
বদি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক জন্মিত ভবে সকলেরই বহু স্ত্রী সম্ভব হইত, কিন্তু 
তাহা জন্মে না। বঙ্ক অবস্থায় পুরুষের সংখ্যা কতক কমিয়। যায় সত্য, 
হিং্জন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়__কিন্তু তথাপি যে সকল পুর্ব জীবিত থাকে 


১ ২স্কট 
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তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে বহুপত্রী পড়ে না। কেবল তাহাদের মধ্যে কতক 
লোক বহুপত্্রী লাভ করে । 
বহু স্ত্রী নিকষ থাকিলে বন্যদেশে অনেক সুবিধা হয়। যাহা পূর্বে 
নিঃসহায় হইয়া একা করিতে হইত, বন্ুস্ত্রীদ্বারা তাহা অব্রেশে সুসম্পাদিত করা 
যায় । নিগ্রন্য স্ত্রীরা আহার প্রহ্তত করে, কুটীর প্রল্যত করে, ফল আহরণ করে, 
চাষ করে, মোট বহন করে, শিকারে তীর যোগায় । এ সকল ত পূর্বে আপনাকে 
একা করিতে হইত, একা বলিয়া আবার হয় ত তাহা কিছুই সুলম্পাদিত 
হইত লা। 
আর এক কথা । পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যে বস্যাদের মধ্যে সর্বদাই 
বুহ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে, তাহাদের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যায়। 
সুতরাং তাহাদের মধ্যে বহুপ্পতীত্ প্রচলিত না হইলে কখন কখন বংশ লোপ পায় । 
মনে কর তাহাদের একপক্ষের পুরুষেরা মাত্র এক একটী করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিল, 
অপর পক্ষের পুরুষেরা এক একটা স্ত্রী গ্রহণ ন করিয়া প্রত্যেকে বহু স্ত্রী গ্রহণ 
করিল ॥। এ অবস্থায় বহুপত্রীকদের যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হইবে, একপত্রীকদের 
বংশ সে পরিমাণে কদাপি বৃদ্ধি হইবে না। বহছুপত্বীকদের সমুদয় স্ত্রী পুস্রবতী 
:"হুইবে, কিন্তু একপতীকদের অনেক স্ত্রী অবিবাহিতা থাকিবে । সুতরাং সংখ্যা- 
প্রাবল্য হেতু বকুপত্রীকেরা যুদ্ধে বিজয়ী হইবে; আর একপন্্ীকের বংশ ক্রেমে 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । 


দ্বিতীয় কথা । বন্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষা অতি কঠিন; পুরুষের সাহায্য 
ব্যতীত যুবতীরাই প্রান ধারণ করিতে প্রায় অক্ষম, বয়স্থা হইলে ত আর কথাই 
নাই। আহার অঞ্জন কর! দুর্ববল বা লীড়িতের পক্ষে অতি কঠিন, তহ্থাতীভ হিংস্র 
দন্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া আরও কফিন। স্ত্রীলোকদের কথা দূরে থাক, সে 
অবস্থায় পুরুষেরাই অধিক দিন রক্ষা পায় না। আশ্মানের মধ্যে চল্লিশ বৎসর 
বয়স কোন পুরুষেই অতিক্রম করিতে পায় না, সেই বয়সের পৃরবের্বই তাহাদের 
বলক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, আর তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং 
মরিতে আরম্ভ করে । এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের কথা বাহুল্য । একুইমো আতির 
মধ্যে দেখা বায় স্বামী না থাকিলে বয়স্থারা একেবারেই বাঁচে না । অনেক বর্বর 
জ্রাতির মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রী যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ অন্য 
কিছুই নাই। এই সকল দুৰ্দ্দশা! বহুপত্বীর দ্বারা কতকাংশে মোচন হয় । বহু- 
পন্থীতে সকলেই স্বামী পায়, ব্বামীর আশ্রয়ে আ্রীলোকেরা অক্ষেকাকৃত কিছুকাল 
বীচিতে পারে । 


১২৮০ ] বজপাত্বীত্থ ৪১ 


বন্ড অবস্থায় বপতীত মঙ্গলদায়ক, কিন্তু সকল দেশে, সকল অবস্থায় তাহা 
নহে। মরুভূমি অঞ্চলে বহু স্ত্রী বড় কষ্টদায়ক । বথায় বহু্রমেও স্ত্রীগণ আপন 
আপন উদরান্ন উপার্ল্জন করিতে পারে লা, তথায় বহু স্ত্রী অসম্ভব । যাহারা 
মকরুভূমে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ববক বন্থপস্থী গ্রহণ করে তাহাদের অল্লাভাব বৃদ্ধি পায়, 
সম্তাল সম্ভতিরা সুতরাং প্রতিপালিত হয় না; দুই এক পুরুষের মধ্যে তাহাদের 
বশেলোপ হইয়া যায় । 

যে আচার ব্যবহার এক সমাজের উপযোগী, তাহা হে অবশ্য অন্য সমাজের 
উপযোঙ্গী হইবে এমত মনে করাই ভ্রম) এই ভ্রম আমাদের দেশে ইদলীং অতি 
প্রবল হইয়াছে । 

এক সমানে বহুপত্ীত্ব সঙ্গলদায়ক দেখিয়া অন্য সমাজে তাহা জোর করিয়া 
প্রচলিত করিলে, সে সমাজের সব্ধবনাশ উপস্থিত হইবে । আমরা পুর্বে 
বহুপতিত্ম প্রবন্ধে বলিয়াছি যে তিব্বৎদেশের পক্ষে বহুপতিত্ব সম্পূর্ণ 
উপযোগী : যদি তথাকার অধিবাসীরা এক্ষণে সকলে একবাক্যে বহুপতিত্ব 
ত্যাগ করিয়। বন্ুপত্রীত্ব প্রচলিত করে, তাহা হইলে তিববুদেশে আপাততঃ হঠাৎ 
প্রক্রাবৃদ্ধি হইবে । প্রক্া বৃদ্ধিতে অন্রাভাব হইবে । তথায় যে সংখ্যক লোকের 
ভক্ষ্য উতপল্প হইতে পারে» এক্ষণে কেবল সেই সংখ্যক লোকের জন্ম হইয়া থাকে । 
বহুপতিত্ব দ্বারা হল্ম সম্বন্ধে এই বন্দোবস্ত বহুকাল দ্াড়াইয়া গিয়াছে । তৎবিরুদ্ধে 
এখন বহুপত্বীত্ব দ্বারা লোকের সংখ্যা বাড়াইলে ভক্ষ্য অকুলান হইবে, সকলেই 
মরিবে। যদি সভ্যতার অনুরোধে তথ্য হইতে বহুপতিত্ব উঠাইতে চাও, তাহা 
হইলে আমাদের ষ্যায় কেবল গলাবাজি না করিয়! প্রথমতঃ ভূমির উৎ্পাদিকা 
শক্তি বৃদ্ধি কর। যদি তাহা করা সম্ভব হয় এবং যদি কৌশলে সে শক্তি বৃদ্ধি হয়, 
তাহা হইলে আর বহুপত্বীত্ব কিন্ব। এক পত্বীত্বের সম্বন্ধে কোল প্রসঙ্গও আবশ্যক 
হইবে না, যাহা দেই অবস্থার উপযোগী তাহা আপনা আপনি উদ্ভাবিত হইবে । 
সমাজ তাহা আপনিই উষ্তাবন করিবে । ভিববতদেশের বহুপতিত্ব কেহ কখন 
অনুরোধ করিয়া বা বক্তৃতা করিয়া প্রচলিত করায় নাই। বাছা আবশ্যক এবং 
সর্বধপ্রকারে উপযোগী তাহা বহুদিন ধরিয়া ক্রমে ব্রুমে আপনিই দাড়াইয়া 
গিয়াছিল। ইংরেজদের সামাজিক নিয়মাদি দেখিয়া আমাদের অগ্ধশিক্ষিত যুবারা 
তাহা অনুকরণ করিতে গেলে এই সকল কারণে সে উদ্যোগ নিশ্মল হইয়া পড়ে । 
যাহ! এখন আছে, তাহা পরেও থাকিবে । অশ্যথার কারণ ঘটিলে, তাহা! আপনি 
অন্যথা হইবে । কদাচ বক্তৃতাদ্ধারা অন্যথ| হইবে না । 

বল! হইয়াছে বন্য অবস্থায় বন্ুপত্তীত্ব মঙ্গলদায়ক । কিন্তু সেই অবস্থার 
কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলে বহুপত্বীত্ব অনিষ্টদায়ক হইয়া! পড়ে, যাহা অনিষ্টদায়ক তাহা 


৬২ ব্রদর্শজ | জ্যো 
চরমে লোপ পাইতে থাকে । এই জল্য বিদেশী বাবছার দেখিয়া স্বদেশে সেই 
ব্যবহার প্রচলিত করা কঠিন । যাহ। সমাজোপযোগী নহে তাহা অবশ্য লোপ 
পাইবে, কোন মতে প্রচলিত থাকিবে লা । 


আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যস্ত বাঙ্গালায় বহুপত্বীত্ব চলিয়া আসিতেছে । 
পৃবের্ধ যতটা ছিল এখন আর ততটা নাই । এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দড়াইয়াছে 
তাহাতে অনায়াসে বলা যাইতে পারে এখানে বহুপত্রীত্বে অনিষ্ট ঘটে, কুলীনেরা 
তাহার উদাহরণস্থল । ভিন শত বৎসর পৃবেব” কুলীনেরা বাঙ্গালার প্রধান ছিলেন, 
তাহারা সকলেই ধনবান্‌, বিদ্বান, গুণবান্, কেহ বিভালঙ্কার, কেহ বিগ্যাবাচম্পতি 
এইরূপ উপাধি তাহাদের ছিল । এই অবস্থায় দেবীবর ঘটক অকুলীন হেতু 
মাতৃদম্মুখে একদিন অপমানিত হন। তিনি সেই অবধি কুলীনের অধঃপতন চেষ্টায় 
দৃঢ়সংকল্প হলেন । সাত বৎসর পরে কৌলীন্য ধ্বংসের বাঁজ বপন করিলেন । 
তিনি বাকৃসিদ্ধ হইয়াছেন রাষ্ট্র করিয়া সকলের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিলেন 
এবং একদিন কুলীনদের সমবেত করিয়া মেল বাঁধিয়া দিলেন । অর্থাৎ কে কোন্‌ 
শ্োিতে বিবাহ করিবে ইহাই নিষ্ধারিত করিয়া দিলেন । ঘর বাধাবাধির পর 
দেখা গেল অনেক কন্যার বিবাহ হয় না! কোন গোষ্ঠিতে কন্যা বিস্তর কিন্তু তাহার 
“পালটী” গোষ্ঠিতে পুত্র অশ্র। ন্রতরাং তাহাদের মধ্যে ক্রমে বছপত্রীত্ব আরম্ভ 
হুইল। বহুপত্রীরের সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের একেবারে অধঃপতন হইয়া গেল । 
হারা দেশের শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহারা এখন দেশের অপকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে গণ্য । 
তাহাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই, আছে কেবল অভিমান । আলম পরালে 
প্রতিপালিত, পিতৃন্গেহে, পিতৃযত্তে বিবঙ্ছিত | বন্য অবস্থায় যখন বহুপত্থীত্ব 
প্রচলিত থাকে, তখন পিতা অপরিচিত বলিয়া সম্ভানের যে ছর্দশা ঘটে, কুলীন 
বংশীয়দের বাঙ্গালায় সেই সকল হর্দশা ঘটিতে লাগিল । হতভাগ্যদের দাড়াইবার 
্ান নাই, সংলার নাই, আবার, বলিলে বলা যায় যে তাহাদের বিবাহও নাই । 
সাহারা হে বিবাহ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সে বিবাহে কেবল মন্ত্রপড়া মাত্র । 
আমর! একবার একটী কন্যাকে পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ দিতে দেখিয়াছিলাম ; 
কন্যাটী বড় হুইল, পুম্পবৃক্ষও বড় হুইল, কিন্তু পুম্পর্ক্ষ কখন কন্যাটীকে 
লইয়া সংসার করিল না। দেখিতাম কন্যাটা মধ্যে মধ্যে পুষস্পরৃক্ষে জল 
দিত; লোকে জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিত জামি কুলীনের দ্বী। 
সত্য কথা! 

কুলীনদের অধঃপতন দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে বহুপত্বীত্ব আর 
বাঙ্গালার উপযোগী নহে । 


১২৮৯] বছপসত্নাত্ ৯৩ 


কুলীন ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় মধ্যে রীতিমত বহুপত্রীত্ব প্রচলিত 
দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহারা পুত্র কামনায়. বা কোন মন্ত্রণায় পড়িয়া 
একাধিক বিবাহ করেন তাহাদের লইয়া! বছুপত্রীত্বের ফলাফল বিচার হয় না। 

আমাদের দেশে এক্ষণে কেবল এক প্রকার বন্ুপত্রীত্থ প্রচলিত । এই 
জাতীয় বহুপত্থীহে পত্নীরা প্রায়ই পরস্পর নিংসম্পর্কায়া । কিন্তু পূর্বের সহো- 
দরারাই সপত্নী হইত, একজনের সহিত সমুদঞ্জ সহোদরার বিবাহ হইত । জ্োষ্ঠা 
ভগিনী যাহার স্ত্রী, কনিষ্ঠাও তাহারই স্রৌী। সে প্রথা গিয়াছে কিন্তু সে 
অবস্থায় সম্ভাষণ কতকটা অন্ঠাপি থাকিয়। গিয়াছে। 





ধারণতঃ মানবলমান্ডের একই ধারণাঃ_-ভাহাদের সমাজ প্রকৃতির অনুকরণ 

মাত্র । সুতরাং তাহার ফল এই হহয়াছে যে প্রকৃতি বা স্বভাব 
লকল দেশে একই অর্থে ব্যবস্থত হইয়া আসিয়াছে । সেই অথ একটু ভাল 
করিয়া বুঝিতে গেলে বড় গোল বাীধিয়া যায়। বুঝা যায় যে প্রকৃতির 
মৌলিক অর্থ শ্রপ্ত হইয়া গিয়াছে । ধশ্ধের নামে প্রতিবাদে যেমন পাঁপাচার 
অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, স্বভাবের অর্থবিকৃতিভে তেমনি আমাদের কুটি ও 
লীতি সৰ্ব্বথা কলঙ্কিত হইয়াছে । এবং অনেক সময় ভ্রমাস্্ক দর্শনশান্ত্র বা 
ভ্রমসঙ্কুল ব্যবহারশান্ত্র পর্য্যস্থ প্রণীত হইয়াছে । স্বভাবের দোহাই দিতে পারিলে 
সকলেই একরূপ নিরাপদ ॥ ধাশ্দিকের প্রধান সহায় এই স্বভাব 71706381028 
বা সহজ জ্ঞান । পাপী অনেক সময় স্বভাবের দোহাই দিয়া বাঁচিতে চায়; 
এবং যেখানে সমাক্দ বিচারক, সেখানে তাহার মুক্তি অনেক সমদ্ঘ নিশ্চিত । 
ছেলে যদি পিতামহীর আদর পাইয়া বহিয়া গিয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া 
পড়ে, তবে পিতার মন্‌ খুলিয়া তাহাকে শাসন করিবার যো নাই ।__গুভে মাতা 
দোহাই দিবেন সেই স্বভাবের । শাসনার্ঘী পুত্রকে বুকাইয়া দিবেন যে ছেলেবেলায় 
তিনিও তেমনি দুরন্ত ছিলেন! যৌন কারণে অনুদিন সমাজে যে অশাস্তি 
উপস্থিত হয়, তাহার যথোচিত শাসনের দিকে আমাদের তত মনোযোগ 
নাই । কেন লা সনাজ জানেন, প্রকৃতির শাসন কেবল কথার কথ। মাত্র । 
এইরূপে দেখান যায় থে প্রকৃতির অতি কদর্থ সমূহ হষ্ট শোণিতের মত সমাক্দ- 
শরীরের অস্থি মজায় মিশিয়া গিয়াছে । লীলকণ্ের কথন্ছ বিষের মত তাহা সমাজ- 
কণ্ঠে লাগিয়াই রহিয়াছে । তাহা জীর্ণ হইবার নহে ;__সহজে উদ্‌গীর্ণ হইবারও নছে। 

প্রকৃতির এইরূপ অর্থবিকৃতিতে মানবসমাঞ্জ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আলিতেছে। 
নীতিবীর মিলের তাহা সহা হইল লা। তাই তিনি প্রকৃত বীরপুক্রুষের 
মভ চিরাচরিত কুদক্কোর ভেদ করিয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে অপুর্বধ প্রবন্ধ প্রচার 
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করিয়াছেন। তাহার “[.ibert7”র প্যায় এই প্রবন্ধ অনেকের কাছে দৈব 
প্রসাদন্যরূপ গণ্য । আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে সেই মহৎ প্রবস্ধই অবলম্বন ॥ - 
প্লেটোর রীতি অবলগ্বন করিয়া মিল বিশেষ ( particulnT ) অর্থের 
দ্বারা, সাধারণ ( ৎ৷০7৪1 ) অর্থ স্থির করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি 
প্রকৃতির অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়। কোন্‌ পদার্থের প্রকৃতি কাহাকে বলে 
প্রথমতঃ তাহাই দেখাইয়াছেন। অগ্নি বা জল, উচ্চিদে বা বস্তবিশেষের প্রকৃতি কি 
উত্তর--সেই সেই পদার্থের একীভূত শক্তি বা গুণই তাহার প্রকৃতি । অতএব 
এক পদার্থ অদ্য পদার্থের উপর যে প্রণালীতে আপন শক্তি প্রয়োগ করে, 
অথবা অন্যের শক্তি দ্বারা যে প্রণালীতে পরিচালিত হয়, তাহাকেও সেই 
পদার্থের প্রকৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে । স্থৃতরাং জ্ঞানবান জীবের প্রকৃতি 
নির্ণয় করিতে হইলে, সাধারণ শক্তির উপর তাহার অনুভব শক্তি এবং 
ছিতাহিত জ্ঞানের শক্তিও ধর্তব্য । বন্ববিশেষের প্রকৃতির অর্থ এইক্পে স্থির 
করিয়া প্রকৃতির সাধারণ অর্থ বুঝা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ । সকল পদার্থের 
একীভূত শক্তি বা গুণসমপ্রির নামই প্রকৃতি । এই চরাচর বিশ্বে যে সকল 
ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিতে পারে, তাহারা ও তাহাদের কারণ 
সমূহ সেই প্রক্ৃতি। কারণসমূহের যে শক্তি পরম্পরা আন্তিও অপরিণভাবন্থায় 
রহিয়াছে তাহারাও সুতরাং পরিণত শক্তির মত প্রকুতিরই অঙ্গ । মনুষ্য এত 
কাল ধরিয়া প্রকৃতির যে সকল ব্যাপারকে নিয়নিতন্ধূপে এবং যথাসময়ে 
ঘটতে দেখিয়াছে তাহাদিগকেই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া স্থির করিয়াছে । 
তাহার মধ্যে কতকগুলি নিয়ম সাধারণ, আর কতকগুলি বিশেষ । মাধ্যা- 
কর্ষণের যে শক্তি, তাহা সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য, এজন্য সেটি সাধারণ প্রাক 
তিক নিয়ম। জীবমাত্রের পক্ষে বায়ু ও খান্ত অবন্য প্রয়োজনীয়, এই চিরজ্ঞাত 
সত্যের যদি ব্যভিচারস্থল না থাকে তবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু 
মাধ্যাকর্ধণের মত সাধারণ নিয়ম নহে, প্রকৃতির বিশেষ নিয়ম মাত্র । 


সুতরাং সহজ অর্থে, প্রকৃত এবং সম্ভব ঘটনাবলীর একীস্কৃত লামকেই 
প্রকৃতি বলে। আরও একটু পরিষ্কার করিয়! বলিতে গেলে বলিতে হয় বে, যে 
প্রপালীতে সংসারে ব্যাপার সকল ঘ্টিতেছে__তাহার কতক আমরা জানি, কতক 
বা পানি না সেই প্রপালীর নামই প্রকৃতি । 


প্রকৃতির এই সংজ্ঞাই ঠিক বটে কিন্ত তথাপি গোল মিটিল না। অর্থ সম্বন্ধে 
শিল্প (46) ও প্রকৃতি 0৪৮4:০) চিরদিন পরস্পরের বিরোধী । প্রকৃতির 
উপস্থিত অর্থে চিরদিনের সেই বিরোধ লোপ হইয়া যাইবার কথা । কেন ন! এখন 
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বুঝা যায় হে আপ আর সকলের মত শিল্পও প্রকৃতির এঙ্গমাত্র । যাহ! কিছু শিল্প 
তাহাই কৃত্ৰিম, স্বতরাং তাহাই প্রাকৃতিক ; শিলের নিজের স্বাধীন অভ্তিহ কিছুই 
নাই। কোন একটা প্রয়োজন সিন্ধির জ্বন্য মন্তুত্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ 
করে। সেই নিয়োগের ফলে শিল্পের জন্ম । চিরদিন ধরিয়া হাজার চেষ্টা করিয়াও 
কেহ কখন নূতন সত্তার সৃষ্টি করিতে পারিল না,__-কথন পারিবেও না। আমরা 
কেবল প্রাকুতিক সত্তার সহায়ে যাহা কিছু করিতে পারি । প্রকৃতির যে যে শত্তি- 
প্রভাবে প্রবল ঝড়ে গগনস্পশ্শী বৃক্ষও উন্মূলিত হয় এবং ছলে ভাসিতে থাকে, সেই 
সেই শক্তি, সহায়ে জাহাজ নিশ্মাণ করিয়া আমরা বিজ্ঞানের বাহাছুরী দেখাই । 
আরণ্য-কুস্থম সকল নির্জ্জনে, লীরবে ফুটিয়া, আপনাদের রূপ সৌরভের পরিচয় 
কাহাকেও না দিয়! যে নিদ্বমে ফলে পরিণত হয়, আমাদের জীবনযাত্রার উপায় 
স্বরূপ শস্ক সকলও সেই নিয়মে জন্মে । এই সকল ব্যাপার মানুষের কাজ অতি 
সামান্য ;_ কেবল দিনিবগুলিকে স্থানান্তরিত কর! মাত্র । দুইটা জিনিষ স্বতন্ত্র 
আছে, আমরা মিলিত করিলাম ; অথবা মিলিত আছে, আমরা পথক করিয়া 
দিলাম । এইরূপ স্থান পরিবর্তনে, প্রকৃতির নিড্িত শক্তি সকল স্থপ্তোখিত মহা- 
বল সিংহের মত জ্ঞাগিয়া উঠে এবং তখন কার্ধো পরিণত হয় । সেইরূপ আমাদের 
হৃদয়ের যে কিছু বল, যে কিছু বিকাশ ; শারীরিক যে কিছু সামর্থা, যে কিছু স্কি 
সে সকল আর কিছুই নহে ; প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র । 

এইরূপে মিল প্রকৃতির তৃহুটী প্রধান অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । এক 
অর্থে অন্তর ও বহি গতের শক্তিসমূহ এবং তাহাদের কাধ্যগুলি প্রক্কাতি। দ্বিতীয় 
অর্থে প্রকৃতি মন্ষ্যগদ্ধমাত্র বিরহিত 7_যাহা কিছু মানবসহায়তা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন 
হুয়, তাহাই প্রকৃতি । বলা বাহুল্য, যে নিতান্ত সুস্মদর্শার নিকট এখনও খোল 
মিটিল না। যাহা হউক, বিচারের পথ এক্ষণে নিক্ষপ্টক হইয়া আসিয়াছে । 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে স্বীকৃত অর্থ হুইটীর মধ্যে, কাহার দোহাই দিয়! 
আহষ প্রকতিকে প্রশংসা ও নীতির আদর্শ মনে করে? কোন্‌ প্রকৃতি দেবতার 
নাম গ্রহণ করিলেই পাপ পুণ্যের ভেদ থাকে না, সুন্দর, কুৎসিত সব সমান হইয়া 
যায়? আর মস্ত্রমু্ড সপের মত বিষম লোকলজ্জা! ভয় পধ্যন্ত কাহার নাম 
সাহাত্দো শক্তিহীন হুইয়া পড়ে? | 

প্রকৃতির প্রথম অর্থ” যাহা কিছু সংসারে আছে তাহাই ;__সকল 
পদার্থের একীভূত শক্তি ও গুণসমূহ । আমরা কি এই প্রকৃতির অনুকরণ 
করিতে বাই ? কিন্তু এজন্য আবার অস্থরোধ কেন 1 যাহা না করিলে নহে, গত্যস্তর 
নাই, তার জন্য অস্গুরোধ করিলে যেন তামাসা করা হয়। উপস্থিত অর্থে, ইচ্ছায় 
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অনিচ্ছায় সকপেই প্রকৃতির অন্ধ দাস মাত্র । এমন কাজ কিছুই হইতে পারে না, 
যাহা এই অর্থে” প্রকৃতিসঙ্গত নহে । কাধ্যমাত্রেই প্রাকৃতিক শক্তির আন্দোলন 
এবং তাহার পরিণাম, প্রকৃতির কোন না কোন নিয়মের অধীন । মনে করুন আমার 
আহার করিতে ইচ্ছা তইয়াছে। আহারের চেষ্ট! ও উদর পূর্তি ছুইই প্রাকৃতিক 
নিয়ম । আমি যদি ক্ষীরের বাটী ভাবিয়া! বিষপাত্র হস্তে লইয়া ক্ষুধার জ্বালায় 
সগ্ত-প্রাণহারক হলাহল পান করিয়া ভূতের দেহ হৃতে মিশাই, তবে কি আমি 
কোল অন্বাভাবিক কাধ্য করিলাম ? অতএব প্রকৃতিকে এই অর্থে” অনুসরণ করিতে 
উপদেশ দিয়া হাস্যভান্সন হওয়া উচিৎ নহে । আমরা এই মাত্র শিক্ষা দিতে পারি 
যে বিশেষ কার্যে বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়োগ কর! বিহিত! মনে করুন 
কেহ অতি সন্কীর্ণ অথচ অরক্ষিত সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইবেন | সেখানে 
যদি তিনি সমসংস্থিতির নিয়মের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পার হইতে চান, তবে 
ত্যহার কোন ভয় নাই। কিন্তু তখন মাধ্যাকর্ষণশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে 
তাহার নিষজ্দন নিশ্চিত । 

অতএব এই অর্থে প্রকৃতিকে মানুষের আদর্শ বলা বাতুলেত্র কাজ । তথাপি 
এই অর্থেও আমাদের পরম লাভ আছে। বেকন্‌ বলিয়াছিলেন যে আমরা 
প্রকৃতির আভ্ঞাবহ হইয়াও উহার প্রভু হইতে পারি । প্রকৃতির সম্যক শক্তি হইতে 
আমরা আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না বটে, কিন্ত খত করিলে বিশেষ 
প্রাকৃতিক শক্তি হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারি। অবস্থা পরিবর্তনে 
প্রাকৃতিক শক্তির ত্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । স্থুতরাং কোন লক্ষ্য সাধন করিবার 
সময়, উচিৎ বোধ হইলে অবস্থার পরিবর্তন করিয়া! আমরা প্রাকৃতিক শক্তি বিশেষের 
বলের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি । এই কথা বুঝিয়া সব্বতোভাবে প্রাকৃতিক নিয়মা- 
বলী পধ্যালোচন! কর! মন্ষ্যমাত্রের কর্তব্য । এতদিন ইহা বুঝিলে মনুষ্য উন্নতির 
পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিত । সেই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই একদিন 
ইউরোপের ঘোর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমির মধ্যে জ্ঞানচক্ষুতে বেকন ভাবী 
জ্যোতির আভাস দেখিয়াছিলেন । সে কথা বুঝেন নাই বলিয়াই আর্য ঝবিগণ 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখের ভাবনায় সুখময় শাসত্তিময় 
সংসার ছাড়িয়া, সোপার ভারতবর্ষ শ্মশানে পরিণত করিয়া, কঠোর সন্যাস থাণ্দে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন । ৬ 
০ লেখক প্রবন্ধে স্বাক্ষর কলিত্বাছেল, ভরলা করি ফোন পাঠকই ইহা সাধারণতঃ 
ব্ষদর্শনের যত বলিহা গ্রহণ করিবেন ন1। “আৰ্য্য গধিক়া ভারতবধকে স্মশালে 
পরিণত করিয়াছিলেন” "টিক হহার বিপরীত মতই বখদর্শনে অনেক সময়ে 
সমখিত হইয়াছে । বং লং 
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মানুষের ধৈর্য্য ও বুদ্ধিব্ত্তিহ যত বিকাশ হইবে, ততই মন্ুষ প্রকৃতির 
নিয়মাবলী আল্োচলা করিয়া নিজ কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করিতে শিখিবে। 
প্রকৃতির অনুকরণ করিবে না। অন্ককরণের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির । ভাল, দেখা 
বাউক প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থে এই নীতির ভাব ঠিক থাকে কি ন।। 


দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগঞ্গমাত্র বিরহিত ৮ সংসারে যাহা কিছু মানব- 
সহায়তা ব্যতীত নিষ্পন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি। এ অর্থে কি প্রকৃতি আমাদের 
অনুকরণীয় ? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, অমুকরণের কথাটা এ স্থলেও 
অর্থহীন । প্রকৃতিকে যদি অন্থুকরণই করিব, তবে উহাকে লিজের উপযোগী 
করিবার অন্য পরিবর্তিত ও উদ্লীত করিম লইব কেন? সুংলার ধর্শ্দের সকল 
ব্যাপারই ত কৃত্রিম । কৃত্রিম যদি প্রাকৃতিক অপেক্ষা -মন্থুষ্যের পক্ষে হিতকর ন। 
হইত, তবে ইস্টক প্রস্তরে সৌধমালা রচনা করি কেন, বন জঙ্গল কাটিয়া অপূর্ব 
নগর নির্শ্মাণ করি কেন, প্রবল প্রবাহের উপর সেতু নিশ্নাণ করি কেন, ছত্রের 
আশ্রয়ে তাপ জলের অত্যাচার নিবারণ করি কেন, আহার্যা পাক করিয়া লই কেন? 
মান্থষের পক্ষে প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ববসস্তেববিধায়িনী হইলে, মাহুযকে এত 
পরিশ্রম করিতে হইত না । সংসারের ঘোর জীবন-সংঘ্ীমে তাহা হইলে মানুঘকে 
প্রতিপদে এত লান্ছনা ভোগ করিতে হইত না । 


আবার, আমরা যাহাকে নীতি বলি প্রকৃতিতে তাহার সকলই বিপরীত । 
যে সকল কাধ্য অহরহঃ প্রকৃতি দ্বার অনুষ্ঠিত হয়, মানুষ তাহার সহত্াংশের 
একাংশ করিলেও গুরুতর শাস্তি পাইবার যোগ্য । আমরা কি সাধারণ জস্ত- 
গণের আচার ব্যবহার দেখিয়। আ্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিণয় করিতে বসিব? বে 
আত্মপংষম, যে সতীত্ব সমাজে নরনারীর ভুষণ, যাহার বলে ইহসংসার স্বর্গে 
পরিণত হইয়াছে, প্রকৃতির কথা শুনিতে গেলে ত তাহা বিসঞ্দ্রন দিতে 
হয় ! দুর্র্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতিতে সদাই দেখিতে পাই। 
সিংহ পশ্ডর রাজা--কেন লা! সিংহ বলবান্‌, একাই অনেক জন্তর জীবন 
সংহার করিয়া উদর পূর্তির সামর্থ্য শরীরে ধারণ করে। ভাল, প্রকৃতির 
অন্রুকরণ কর্তব্য হইলে আনরা অত্যাচারী জমীদারের কবল হইতে নিত্য 
দুর্ভিক্ষণীড়িত কপদ্দিকশুন্ত, ্র্ব্বল "অক্ষর প্রলাগণকে উদ্ধার করিবার জন্য 
চীৎকার করিয়া সরি 'কেন? প্রকৃতি বলিতে কোন্‌ ভাগ অন্থকরণের 
উপপ্রক্ত 1 প্রকৃতি বগন রুদ্রসৃত্ি ধারণ করিয়া» ভীষণ বাত্যা বা বঙ্কার 
উচ্ছ্বাসে অসংখ্য জীবের প্রাণ নাশ করেন? অসংখ্য জীবের জীবিকা হরণ 
করিয়া প্রাণনাশের পথ পরিক্ষৃত করিয়া রাখেন, তারপর অবিচলিতচিত্তে। 
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রাহ্ষসী-গাস্তীর্য্যে শাস্তি লাভ করেন, প্রকৃতির সেই ভাব, সেই বেশ আদর্শ 
করিয়া কি কাধ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিব? শুধু তাহাই নহে । প্রকৃতিকে 
অন্রকরণ করিতে গেলে কি মনুয্যকুলরত্র সাম্যবাদিগণ কোন কাজ করিতে 
পারিতেন 1 কূসো লেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার কৃত কা্খ্যো 
যত অনিষ্ট হইয়াছে, ইষ্ট তত হয় নাই। বৈষম্যই প্ৰাকৃতিক নিয়ম, সাম্য 
তাহার ব্যভিচার মাত্র । রোমের জগদগ্ুরু পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিতেন না 
যে মামুযে মানুষে সমান এবং দাসত্ব মহাপাপ । এ সংসারে দলে জল 
বাধে, তৈলাক্ত শিরে তৈল বহিত হয় । যাহার ধন সম্পদ মালের অবধি 
নাই, সেই আবার অধিকতর সম্মান, অধিকতর সম্পদ লাভ করে। যে 
সুম্দর, যে পবিত্র, যে উল্লত-_সৌন্দর্যা, পবিত্রতা এবং উল্লতি তাহার নিত্য 
সহচর । আর যাহার 'ভাঙ্গ! কপাল? তাহার কপাল আরও ভাঙ্গে! এক 
বার যে পাপ করিল, আর তার উদ্ধার নাই । কোথা হইতে পাপের 
শক্তিসমূহ একত্রিত হইয়! দুৰ্্দম বলে তাহাকে পাপের পথে আরও অগ্রসর 
করে। “যেমন জডজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি সন্ত গতে পাপের আকর্ষণে, 
প্রতিপদে পতনশীলের গতি বদ্ধিত হয়|” 


মুখে স্বীকার করুক বা না করুক কাধ্যে মান্থুষ প্রতিপদে প্রকুতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সামাজিক সুখে স্ুর্থী হইয়াছে । একদিন সমবেত শিব্য- 
সম্প্রদায়কে নরদেব সক্রোটস্‌ বলিয়াছিলেন, “আমি প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 


তিনিই তাহা! করেন। যাহাকে আমরা 158610% হা পশ্ুবুদ্ধি বলি তাহা 
অবস্ঠ জীবমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ । এই পশ্ুবুদ্ধি কি ধশ্মভাবের সহায়কাহ্রিণী ? 
পঞশুবুদ্ধির সর্বাপেক্ষা উৎকট শক্তি হিংসাবৃত্তি। এই হিংলাবৃত্তি সংসার- 
বন্ধনের, সামাজিক শুভস্থাপনের একমাত্র বিস্বকারিশী । প্রতিপদে এই বৃত্তিকে 
দমন করিয়াছে বলিয়াই মাহুষ এত উন্নত হইয়াছে । এখন মামুব পরের 
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প্রকৃতিকে যতই দমন করিতেছি, ততই সংসারে পাপল্রোত কমিতেছে। যে 
নৈতিক বল, যে পবিত্রতা আমাদের সকল সুখের আকর, তাহা মানুষেরই 
হ১- প্রকৃতি তাহার নেতা বা বিধাতা নহে । 


অতএব প্রকৃতির ঠিক অর্থ আমরা যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, 
ততই মঙ্গল । মামুঘ এখন প্রকৃতিকে পবিভ্রতারূপিণী, সর্ব্বাঙ্গসুদ্দরী _ সুতরাং 
আমাদের আদর্শ বলিয়া ক্রানে অথচ কার্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ 
করে । অভীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দেয় যে এমন দিনও ছিল যখন 
লোকে ভাবিত যে শিল্পীরা এশী শক্তির অবমাননা করে । পোত নিশ্মাণ 
ও সসুভ্ত্রাত্রা একদিন ইউরোপে অধশ্দ কার্য বলিয়া গণ্য হইত । আমাদের 
দেশে সমুদ্রযাত্রা-নিষেব-বিধির অন্তরালে এরূপ একটা কিছু রহস্য লুকান 
আছে বোধ হয়। প্রকৃতিকে সাক্ষাত এশী শক্তি জানিয়াও যখন মানুষেরা 
প্রাতিপদে প্রয়োজনাম্থরোবধে তাহাকে পরিবর্তিত ও পরিশোভিত করিয়া লইতে 
বিমুখ হয় নাই, তখন প্রকৃতির ঠিক অর্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় 
অনেক স্থায়ী উপকার হইতে পীরিবে। মিলের গ্রব বিশ্বাস তাহাই । 
বাস্তবিক যে নৈতিক শিথিলতা, পাপের প্রতি যে অশ্ঠায় সহামুস্াতি আদিও 
মানবসমাজ কলস্কিত করিতেছে, প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ সাধারণের ধারণা হইলে 
তাহা) আর থাকিবে লা । মানবসমাজের সেই উচ্চ ভাব, সেই অপাপবিদ্ধতা 
কল্পনা করিলেও অপরিমেয় স্থথ আছে । 


অন্যের কথা যাহাই হউক, স্বভাবের দোহাই দিয়! সাধারণতঃ; কাব্য- 
শান্ত্রের প্রতি বড় অবিচার করা হয়।. চিরদিন সেইকুপ অবিচার হইয়া 
আসিতেছে । প্রায় সাড়ে পনর আনা লোকের ধারণা যে কাব্য কেবল 
প্রকৃতির যথাযথ চিত্র মাত্র । একবার তাহাদের মনে হয় না যে প্রত্যক্ষ 
থাকিতে নকল দেখিবার জন্থা পুস্তকের অন্বেষণ করিব কেন? যে হিমালয় 
দেখিয়া বিশ্ময়বিমুদ্ধচিত্তে অনন্তের ভাব হ্াদয়ে ধারণ করিয়াছে, সে আবার 
পরিশ্রম করিয়া কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা পড়িতে বাইবে কেন? অতএব 
কাব্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকৃতি নহে । সৌন্দধ্য লইয়াই কাব্য ; প্রকৃতি 
অনন্ত সৌন্দর্য্যরূপিশী । তবে প্রকৃতির সৌন্দর্ঘ্য সম্পুর্ণ নহে । প্রকৃতির সৌন্দর্য্য 
বিচ্ছিন্ন এবং সে সৌন্দর্য্য নৈতিক বলে সুকুমার নহে । কাব্যের সৌন্দর্য্য পূর্ণতায় 
বিভাসিত এবং কাব্যের স্থষ্টি সর্ববাঙ্গসুন্দর। কাব্যের স্থষ্টি অপূর্ণ বহিজ্জগতের 
ভিত্তিতে নিশ্মিত বটে কিন্তু সে স্থষ্টি উল্লততর । বাহু! সৌন্দর্য্যের প্রবাহে অস্তর- 
সৌন্দর্ধ্য প্রবাহ মিশাইয়া কবি অপুবর্ব স্থির অবতারণা করেন । তিনি শারীরিক 
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বলে ধশ্মবল প্রয়োগ করেন ৷ যে রাম ঝ যুধিষ্ঠির কবির মোহময় শক্তির ফল ; 
সংসারে, প্রকৃতিতে তাহা স্থলভ নহে । সীতার সেই পবিত্রতা, দেসদিমোলাত্র সেই 
সতীত্ব গৰ্ব্ব, শকুম্তলার সেই কমনীম়তা, মিরন্দার সেই সরলতা অপার্থিব ;-- 
প্রকৃতিতে ত তেমন কিছু দেখিতে পাই না যে কবি সে কথা মানেন লা, তাহার 
সান বটতলায় নির্ণীত হইয়া থাকে । 

এ সংসারের প্রধান শিক্ষক কবিগণ । মস্ুষ্যলোকে তাহাদের ষ্যায় মানসিক 
শক্তিসম্পন্ল আর কেহই নহে । ধার্মিক বা নীতিবেত্বা, দার্শনিক বা ব্যবহারশান্ত্র- 
বিশু প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন নাই । তাই মনুধ্য গুরুতর ভ্রমে 
পড়িয়া প্রকৃতিকে চিরদিন আদর্শ মনে করিয়া আসিয়াছে । কেবল জগৎগুরু 
কবিগণের সে ভ্রম হয় নাই । তাহারা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে প্রকৃতি কদাপি 
অন্্রকরণীয় নহে। 


জজ্শচঙ্দ মজ্ভুমদার । 





টাকা রাত বিথি॥। হৌস অফ কমন্স সভার সহকারী 
ক্লার্ক শ্রীযুক্ত পালগ্রেভ সাহেব বিরচিত “চেয়ারম্যান্স্‌ হ্যাগডবুক' নামক 
ইরানী গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত | ভবানীপুর যন্ত্র । মূল্য ॥* আনা। 


অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন লিখিবার বিষয় এত থাকিতে, এ গ্রন্থ 
কেন ? অনুবাদক তাহার উত্তর কতকট! দিয়াছেন । “এতদ্দেশে এখন যে সমস্ত 
সভা ও কমিটি সংস্থাপিত হইতেছে তাহার আদর্শ ইংলণ্ডীয় পালিয়ামেণ্ট । 
সাক্ষাৎকলে না হউক নিগৃঢ় সম্বন্ধে বটে তাহার সন্দেহ লাই । এ সকল সভার 
কার্য্যনিব্বাহের সাহায্য, অন্ততঃ পালিমামেপ্টের কার্যপ্রণালী ও তৎ্সংস্থষ্ট 
ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ, স্থবিধা হইতে পারে এই সংস্কার 
বশতঃ; এই অনুবাদ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পুস্তকের সারকখ! আমা- 
লিগের শ্বদেশবাসীগণের বোধগম্য করিবার অন্চ অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালী 
অবলম্বন করা অসাধ্য না হইতে পারে । কিন্তু এতত্বিধয়ে মুল গ্রস্থকারের যে 
ব্যুৎপত্তি এবং খ্যাতি আছে তাহার আশ্রয় পাইবার আশা করিলে অনুবাদ 
ব্যতীত উপায়ন্তর নাই । 


“অনুবাদক পালিয়ামেণ্টের কার্ধ্যপ্রশালীকে বে একাস্তচিত্তে ভক্তি করেন 
এমন নহে। কিন্তু এ প্রণালী বুঝিলে এদেশের লোক স্বকীয় বৃদ্ধিমতে 
দলাদলি করিবার ভ্রগ্য সম্ভবতঃ একটি সুচারু পদ্ধতি ক্রমশঃ: সংস্থাপন করিয়া 
উঠিতে পারেন । পল্লিগ্রামের দলাদলি এখনকার উপহাস স্থল হইলেও উহাই 
আমাদিগের প্রকৃতি সঙ্গত অনুমান হয়; এ প্রথার পূর্ণ লোপ সম্ভব বোধ 
ছয় না, এবং তাহা বাঞ্ছলীগগ কিনা আরও সন্দেহের স্থল। পালিম্ামেণ্টের 
কার্ধ্য ও বাস্তবিক আমাদিগের দলাদলি হইতে বড় বিভিন্ন নয়। পরস্ত এ 
সমস্ত ঘরের কথা। ইংরাজিমতে হংরাজের সঙ্গে একত্রে সভার কার্ধ্য করিতে 


১২৮৯ ] সংক্ষিপ্ত লঙালোচন ১০৩ 


হইলে এই সকল পালিয়ামেণ্টের নিয়মের প্রতি উপেক্ষা করা বর্তমান অবস্থায় 
বুদ্ধির কার্য নহে ।” 

এদেশে আজিকালি বিস্তর লোক আছেন, যাহারা! রোডশেব কমিটির 
মেম্বর, ত্রাঞ্চ রোডশেষ কমিটির মেম্বর। মিউনিসিপল কমিটি, ভিস্পেনসরি 
কমিটি, ড্রেনেজ কমিটি প্রভৃতি কমিটির মেম্বর, সম্প্রতি Self government 
ওরফে «আত্মশালন" ওরফে “স্বায়ত্ব শাসনের” আবির্ভাবে এই শ্রেণীর লোক 
আরও বাড়িবে। তত্িল্ন সহস্র সহস্র লোক সব্ধদা এখানে এসোসিয়েশন, 
ওখানে ক্রুব, সেখানে পন্রিক মিটিং প্রভৃতিতে সমবেত হয়েন। তাহার! 
অনেকেই জানেন না, যে এই সকল কাধ্যপ্রণালী কোথা হইতে আসিল? 
মোশন, ভোট, আমেগুমেণ্ট, প্রভৃতির মূল কোথায় ? সকলই সেই পালিয়ামেন্ট 
কাধ্যবাধির অন্থকরণ । সেই কাধ্যবিধি সবিশেষ অবগত না থাকাতে অনেকেই 
রীতিবিপরীত কাজ করিয়া সভামধ্যে উপহাসাম্পদ হয়েন । অতএব এ দেশের 
স্থশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এ সকল নিয়ম অবগত হওয়া উচিৎ কেন ন। সুলি- 
ক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল সভার কাজে লিপ্ত । বিশেষ সেল্ফগবণ্মেন্টের 
বিস্তারে এইরূপ কাজের বিশেষ বিস্তার হইতে চলিল; এখন এইকূপ প্রস্থ 
সকলের ঘরেই থাকা -চাই। এ সময়ে এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারের জন্য 
আমরা অন্ুবাদককে ধন্যবাদ করি। অনুবাদক একজন লক্কপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত 
লেখক, স্থতরাং অন্বাদের প্রশংসা করা বাগ্ছল্য । 
বন-প্রস্ুন ॥। গ্রমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বিচরিত। কলিকাতা । 
সাধারণ ক্রাক্ষসমাআ যন্ত্র । ১৮৮২। মূল্য ॥* আনা । 

“্বনপ্রন্থন” নাম শুনিয়াই পাঠক বুঝিয়া। থাকিবেন এখানি কাব্য গ্রন্থ ; 
ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে। আর “মুখোপাধ্যায়” শর ব্যবহার সত্বেও 
পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, ইহা কোন মুখুয্যা মহাশয়ের লিখিত নহে-_শ্রীমতী 
মোক্ষদায়িনী দেবীর রচিত । শ্রীমতী “মোক্ষদায়িনী, দেবী সংজ্ঞায় যে অসস্তই, শচী 
সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি যে নামের অনুরাগিণী, তাহা ছাড়িয়া, «মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়!” হইতে কামনা করেন, আমরা এ কুচির প্রশংসা করি না। কিন্তু কোন্দল 
ছাড়িয়া দিই__-ও বিভায় আমরা শ্রমতীগণের সমকক্ষ হইবার প্রত্যাশা রাখি না। 


সুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমর! মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি 
যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে। স্ীলোকের কবিতার বেশী প্রশংসা করিতে আমরা 
বড় ভয় পাই-_পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকম্্ন ছাড়িয়া সকলেই কাগজ 
কলম লইয়া বসেন ! তাহা হইলে গরীব পুরুষের দল একমুঠা অল্প পাইবে না। 
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অভএব শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, আমাদের একটু মার্জনা 
করিবেন__আমরা একটু কম করিয়া প্রশংসা করিব । পুরুষ গ্রন্থকার হইলে 
আমরা এ ভিক্ষা করিতাম লা; পুরুষের এত ক্ষমাগুণ প্রকাশের ক্ষমতা নাই । কিন্তু 
স্রীলোকেরা মিনিটে মিনিটে পাচ দিক হইতে পঞ্চাশ রকম প্রশংসা পাইতেছেন__ 
কূপের প্রশংসা- বস্ত্রালক্কারের প্রশংসা, গৃহিণীপনার প্রশংসা- রান্ত্রার প্রশংসা 
শিল্পকার্ধ্যের প্রশংসা-__আর ব্যক্কিবিশেষের কাছে বিন! দাবি দাওয়াতে হরিয়েক 
রকমের প্রশংসা দিনেও রাত্রে পাইয়া থাকেন । তাহারা কাজে কাজে বাজে লোকের 
বাজে প্রশংসা একটু কম করিয়া লইতে পারেন । অতএব আমরা এই গ্রন্থকার 
অগ্যান্ত গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাবাগত সাহসের প্রশংসা করিব । 
সকলেই ফ্রানেন,বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় 
মহারথী ৷ তাহার প্রতি শরসন্ধালে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে 
এমন শুর বীর কেহ নাই । তাহার প্রণীত “বাঙ্গালার মেয়ে” নামক কবিতার জ্বালায়, 
অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর । আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের অন্য 
এই কাবাবীরাঙ্গনা বন্তপরিকর-_-€ুতান্ত্র । হেমচন্দ্রের এ কবিতার উত্তরে মোক্ষ- 
দায়িনী "বাঙ্গালির বাবু” শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন ! কবিতাটি বড় 
রঙ্গদার_ লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িকা_আগ্গোপাস্ত পাঠের যোগ্য । আমরা 
এ কবিতাটি কিছু বাদ দিয়! প্রায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম- গ্রস্থকত্রী আমাদের এ 
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“কে নায় কে খায় অই, কনে দড়বড়ি, গাড়ী ভাড়া পাচ পয়বা, চলতে হ'ল কাবু 
বাঙ্গালীর বাবু ৷ হাছ বড় তাড়াতাড়ি ; হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু । 
সাহেব ফরিবে রাগ, বেলা হ'লে যেতে, 

তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে । হাদ্ ছাদ ইপ্যায় বাগ লীর বাবু । 
চাপকান পেন্টালুনে, পোষাকের ঘটা, দশা হতে ঢার্টাবধি দান্তবৃত্তি করা 
শিরে শোভে শোলা পাক ডী, শাল দিয়ে আটা; সারাদিন বইতে হয় দালত পশরা। 
উকীল, ভেপুচী কেই, কেহ বা মাষ্টার, 
সব. জন্ম কেরারী কেছ, ওভারলিয়ার, 
বড় কম্ধ বড় মান, অহৃক্ষাহ কত 

ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত! 


চেঙারির মত দৃশ্য কিবা চমংকার ! 

দিতে কিছু দেরী হ'লে করেন চীৎকার; 
সে লমহ ছেলে যদি বাবা ব'লে ভাকে, 
সারিতে উদ্ভত হয়ে খিচয়ে যান তাকে । 


তাড়াতাড়ি করে অন্ত লব কর্ণ্ম হয়, সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে 
তামাক টানিতে থাকে, ঘথেষ্ট সময়, পেগের বড়াই হু ছরে এসে হ্থুথে। 
টানিতে টানিতে ধৃষ, দদা হ’লে মনে, ‘' বড় কর্ম করি '’ ভেবে, দেমাকে অজ্ঞান, 


শিশুরে সাম্ভল। করা উচ্ছিষ্ট পানে। এদিকে নাছেব দেখে, হৃদি কম্পমান; 


১২৮৯ ] 


সাছেব দেখে মাস্ক করা, ইংরাজি বুলি, 
হ্ধ হলে! নিজ ভাবে, দেন তারে গালি; 
শিখিঘ্বা ইংরাজি ভাঘ।, বড় অহক্কার, 
তাড়াতাড়ি ঘান দিতে ইংরাজি লেক্‌চার, 
কছিতে ইংরাছি বুলি, খান হাবুডুবু, 
শুনে বা, ইংরাজি কম, বাঙ্গালীর বাবু। 


হায় হাহ অই যাহ বাঙ্গাল বাবু! 
খোলা হু ধরা চুড়! গোলামির ভাব, 
ঘরে এলে খোলা গানে চটিতে বাহার; 
পয়িঘান থান ফাড়! চাকর কৌচানে, 
সিলিপার কারু পায়ে চটি ঠনঠনে। 
আছেশ তামাক পানে, তাকিয়া হেলন, 
হু কা-নল মুখে দিলে স্বর্গে আন্বোহপ। 
বৈঠকৃখানা গুলআর, হালির ধমকে ; 
পাপোশেতে বুখু ফেল, পিক্নাশি সম্মুখে । 
নাহি কোন ধশ্ম চা, শুদে পীত গাল, 
মধ্যো আধো ছংকারেন “শান ভামাক আল” 
সন্মুখে সেদের আলো, ভাায়াণ্ডার তেলে 
মর্দানি ফলান হয়, খুব কেছ এনে । 
ইয়ার এলে থেলা হয়, দাবা. কিম্বা গ্রাবুঃ 
হায় হায় অই বোগে বাঙালির বাবু। 


হান্ন হায় অই ঘাং বাঙালির বাবু। 
ছড়ি হাতে, স্থজ পায়ে, মূথেতে চুর্রোট, 
কাহারে! সাহেবি চাল পরা হাট কোট, 


এখন আমাদের দুইটি জিজ্ঞাস্য আছে । 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনস ১০৫ 


ফর্শা হ'ন্তে বড় সাধ সাবাং মাখা কোসে, 
উঠে ধায় ছাল চামড়া, তোযানেতে খোলে । 
সোজা! পি'তে কাট! চুল, আল্বাট ফ্যাশন, 
সেন্ট মেখে গন্ধগোকুল্‌, হন মুক্টিমান্‌ ! 


নাটক দেখিতে সাধ সথে ভর প্রাণ, 
মুূচ কে শুচকে হাশিটুকু, গালে ভরা পাল 
একুলেপ্ট এন্‌কোরে ঘেন ছাড়ে বৃধ নাদ, 
ধূম টেনে ছমরাখা, দোকানি প্রসাদ । 
ক্ষণে সাথ! ডুবে আছে, লে মনত তবু 
ছাদ্র হা অই বাদ বাঙালির বাবু 


যিনি নাহি মদ খান, তার অহঙ্কার 
বুঝি বা যে করিলাম ভারত উদ্ধার? 
নাম লিখায়ে ব্রাহ্ম হল, খশ্থ গঞ্জে পেটে, 
দোকানি পশারি তাক বক্তৃতার চোটে ; 
স্বাধীন করিতে নারী হন ব্রন্ধদ্লানী 
আনেন বাহির করে কুলের কাছিনী ; 
মন্ভপাদ্রী মদ খেয়ে, খুলে দেহ মন 
ভারত উদ্ধাত্ন হেতু হুস্ব আশ্ডালন; 
কথ! কন থই, মূড়কী, ইংরাজি, বাঙালি, 
মন খুলে ইংরাঝেরে দেন গালাগালি; 
জীল! খেল! বাবুদের যত য়াত্রিকালে, 
দুখ মুচে ভদ্র হন সকাল হইলে । 


প্রথম, ‘বাঙ্গালি বাবু” দিগকে 


জিজ্ঞাসা করি, শীমতী মোক্ষদায়িনীর এই পদগুলির আঘাত, সহা হইবে কি? 
দ্বিতীয় হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, মিষ্ট লাগে কি? সেবার মহারাজ্জীর পু 
ভারতবর্ষে আসিলে, কবি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার অধিক কিছু হইল কি? 
উপসংহারে শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কবিতাটির 
কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলাম কেন, বুঝিয়াছেন কি ? আমাদের বিবেচনায় বন- 
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প্রন্থনের অনেক স্থান এইরূপ পরিত্যল্গা ; দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি উঠাইয়া৷ দিলে 
ভাল হয়। পুরুষে যাহাই লিখুক, কুলকামিনীগণের ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করাই 
উচিত । 

ছই শিকারী | মূল্য ।* আনা । গ্রস্থকর্তার নাম নাই কিন্তু তাহা 
গোপনও নাই। ইনি ““ঘাড়ার ডিম” হইতে নাটক পর্য্যন্ত সকলই লেখেন । এরূপ 
অবিশ্রান্ত লেখক বাঙ্গালায় অতি অল্প। অন্য দেশে হুইলে ইনি ধনী হইতে পারি- 
তেন। কিন্তু এদেশে লোকে বড় পড়ে না, পড়িবার ইচ্চা থাকিলেও পড়িতে বড় 
পায় ন! । মফন্বলে গ্রন্থ বিক্রয়ের উপায় এপর্যান্ত রীতিমত হয় নাই । ম্থৃতরাং এ 
সকল লেখকের আম বৃথা হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপায় ভবিষ্যতে আপনিই 
হুইবে, কিন্তু আপাতত তাহ! করিতে হইলে কিছু যত্ন আবন্যক। যে সকল গ্রন্থ- 
কার অপর সাধারণ সকলকে পড়াইবার জস্য এত শ্রম করিতেছেন তাহাদের আর 
একটু আম করা উচিত । মফস্বলের পথ পরিক্ষার আছে, কেবল কোথায় কোন 
নুতন পথ আবশ্যক কি না তাহা একবার দেখা ঢাই। পূর্বের যে সকল উপন্যাস 
শুনাইয়া পিতামহীর! শিশু দিগকে 'প্বুম পাড়াইতেন" সেই সকল উপস্যাস অবলম্বন 
করিয়া “ছুই শিকারী” লিখিত হইয়াছে । ইহাতে সাতমুণড রাক্ষস আছে, ডাকিনী 
আছে, মায়াবন আছে ; ইহার শৃগাল কুকুর ওঁধথ জানে, তাহারা পয়ারে কথা 
কয়, মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়! দেয় । বালক ও ইতর লোকের! যাহা শুনিতে চায় 
তাহা হইতে যথেষ্ট আছে । তাহাদের বোধগম্য করিবার জ্রস্য গ্রন্থকার গল্পটি 
যথেষ্ট সরল ভাষায় লিখিয়াছেন । 
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রা বিধচ্মে যতদূর উন্নতি হউক না কেন, কাপুকুঘ বলিয়া 
যে তাহাদের কলঙ্ক আছে, সে কলহের অপনয়ন না হইলে, তাহারা 
মানবজাতির মধ্যে কশ্নিন্কালে গণনীয় হইবে লা। 

বাঙ্গালিদের শারীরিক দৌর্ধবল্যই তাহাদের পৌরুবাভাবের প্রধান কারণ। 
দূর্বল ব্যক্তি কখন কখন সাহসী হয় বটে, এবং সবল ব্যক্তিও সময়ে সময়ে 
ভীরু হয়» কিন্তু সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে বল ও সাহস একত্র বর্তমান 
থাকে । বামূর দোষে, আহারের দোষে, এবং বাল্যবিবাহ প্রহ্ৃতি সামাজিক 
কুপ্রথার দোষে, এ দৌর্ববল্য উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে শিক্ষার গুণে পৌরুষ 
কি পরিমাণে বদ্ধিত হইতে পারে তদ্দিঘয়ে বিচার করা হইতেছে । 


যে বনে দুর্দান্ত ইংরাজসৈনিক বন্দুক হাতে না করিয়া প্রবেশ করিতে 
সাহস করে না, সে বনে সাওতালবালক অনায়াসে বিচরণ করে । প্রস্রাব- 
লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন একদা বলেম্বর নদে প্রবল বাতাসে ভীষণ তরঙ্গ 
উখিত হইয়াছে, এমন সময়ে একজন ধীব্রবালক অকুতোতয়ে আপন পিতার 
নৌকার কর্ণ ধরিয়া রহিয়াছে ; কোন সিপাহী এ বালকের কাধ্য করিতে সক্ষম 
ছইত কি না সন্দেহ । আবার যদি শাওতালবালককে নৌকায় উঠান যায়, 
এবং ধীবরবালককে বনে পাঠান যায়, উভয়ে ভীত হয় ; এমন স্থলে সাওতাল 
ও ধীবরবালককে লাহসী বল। উচিত কি ভীরু বলা উচিত ? আমাদের বিবে- 
চলায় এমন স্থলে সাঁহসপ্তুণ অথবা তীক্ষতাদোষ আরোপ করা সম্পূর্ণ বূপে 
যুক্তিসিজ্জ নহে । প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, বাল্যাবধি যে প্রকার আপদের সম্মুখীন 
হইবার শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই প্রকার আপদ উপস্থিত হইলে ভয় জন্মে 
না। সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাক্ষালিবালক বাল্যাবধি ঘোড়ায় চড়িতে 
শিখিলে নিপুণ অশ্বারোহী হয়; তবে যিনি অধিক বয়সে সবডিপুটী হওয়ার 
আকাত্তক্গায় অথবা কোন ক্ার্য্যানুরোধে অর্থারোহণ করিতে শিখেন তাহার 
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অশ্বারোহণে প্রায়ই পারদশিতা জন্মে না, এবং যদি তাহার হাত, পা, দাত না 
ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তিনি লৌভাগ্যশালী পুরুষ ॥ অব্ত্রশিক্ষার নৈপুণ্যসন্বন্ধেও 
এ নিয়ম । অস্বারোহণ ও অস্ত্র ব্যবহার ঘুক্ধের প্রধান অঙ্গ । যদি বাঙ্গালির! 
বাল্যাবন্থা হইতে শিক্ষা পাইয়া অশ্বারোহী ও অস্রবিৎ হইতে পারে, তবে 
তাহারা যোদ্ধা হইতে কেন পারিবে না ? অনেকেই এই আপত্তি করিবেন যে 
তাহাদের সাহস নাই; কিন্তু সাহস যে অনেক পরিমাণে অভ্যাসগত তাহা পূর্ব্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । যদি বাঙ্গালি বালকের! বাল্যাবধি রাজপুতানার ক্ষত্রিয় 
বালকদের গ্যায় শিক্ষা! পায় যে, “প্রাণ অপেক্ষা মান অধিকতর আদরের বন্য, 
এবং যুদ্ধে পরান্ুখ হওয়া অতি নীচ পুরুষের কর্শ্ম,” তাহা হইলে বাঙ্গালিদের 
ভীক্ুতার অনেক লাঘব হইবে তাহার সন্দেহ নাই । অস্বারোহণ, বন্দুক শিক্ষা 
এবং ম্বগয়ায় বাঙ্গালিদিগের বাল্যাবধি প্রবৃত্তি” থাকিলে তাহারা অধিকতর 
লাহসী হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি বনে সাক্ষাৎ ঘমের 
হায় ব্যাজ্রকে নিপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া 
সহসা কেন ভীত হইবে? মানশেল লালে নামক একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী যোদ্ধা 
একজ্বন সহযোগীকে বলিয়াছিলেন, “কর্ণেল সাহেব ! যে ব্যক্তি বলেন যে আমি 
কশ্মিন কালে ভয় পাই নাই, সে ব্যক্তি দাম্ভিক, কাপুরুষ ।” কোন কোন 
সনযে মন্থষোর এমন আপদ ঘটে যে অতি সাহসী পুরুষও ভীত হয়। 
মহাবীর নাপোলেয়ন্‌ বনা-পার্টও কোন সময়ে রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন । তেমন 
থলের কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু সাধারণ যুদ্ধের স্থলে শিক্ষিত 
বাঙ্গালী যোদ্ধা যে ভীরুত! প্রকাশ করিবে এক্সপ বিবেচনা একান্ত সঙ্গত 


শছে। 


আমাদের সমাজের একূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে অস্থারোহণ, বন্দুক 
ব্যবহার ও মৃগয়াকে অধিকাংশ বাক্গালিই গোয়ার ও ডাংপিটের কার্ধ্য বলিয়া 
নিন্দা করে। কয়েক বৎসর হইল রাজ! দিগম্বর মিত্রের পুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে 
পতিত হইয়া হত হওয়ায় কলিকাতার অনেক বাঙ্গালি বালক অস্বারোহণে 
বিরত হইয়াছেন । বন্ততঃ কলিকাতা অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার আদর্শ স্বরূপ 
হইন্ডাও যৃদ্ধাভ্যাস ব্যায়াম সশ্বস্কে মফস্বলের অনেক স্হান অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 
বাঙ্গালার সর্বত্র যে পুরুষের শরীর নারীশরীরের হ্যায় কোমল, যাহার মাংস- 
পেশী অপেক্ষা মেদভাগ অধিক, সেই পুরুষেরই অধিক আদর ; কারণ তাহার 
দেহ বড়মানুষের লক্ষপোপেত । বিশেহতঃ কলিকাতাবাসীদের এই সংস্কার যেমন 


বন্ধদূল, এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই । 
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মূগয়। বিষয়ে কলিকাতাবাসী বাঙ্গাপিদের প্রবৃত্তি নাই বলিলেই হয়। 
তাহাদের মৃগয়া, উপ্টডিঙ্গি, ঘ্ঘৃভাঙ্গা- ও বেলগেছিয়ার পুকুরে মৎস্য ধরা। 
এক্ষণে কলিকাতাবাসীদিগের পৌরষের কথ। ছাড়িয়া মফস্বলবাসীদিগের 
সম্বন্ধে ছুই একট কথা বলি। প্রায় ২৬ বৎসর হইল বাকরগঞ্ড জেলার গায়েস 
উদ্দিন ওরফে গগনমিএল এবং মণিকুদ্দিন ওরফে মোহন মিএা নামে তুইজন সামাহ্ 
হাওলাদার এমন ব্যাপার কক্রিয়াছিল। যে এ জিলার মাক্ষি্টেট সাহেব মিষ্টার এচ, 
এ» আর, আলেক্জে গুর তাহাদের বিরুক্ষে এক সমঘে কতিপয় সৈনিক নিযুক্ত 
করার মানস করিয়াছিলেন । লুষ্ঠন» গুহদাহ প্রভৃতি অভিযোগ তাহাদের নামে 
উপস্থিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তাহাদের নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারাণট বাহির হয় । তাহারা 
টগর থানার দারোগাকে বেদখল করিয়াছিল । তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে অঙ্ক 
থানার দারোগা, জমাদার,খ্বরকন্দাক্জ এবং চৌকিদার নিযুক্ত হয়, কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হইল না। গগনমিএট! ও মোহনমিঞার লাঠিয়ালের ভয়ে সকলে প্রস্থান 
করিলে, পরিশেষে আলেকজেগুর সাহেব সকল থালা হইতে দারোগা, জমাদার, 
বরকন্দাজ ও চৌকিদার প্রভৃতি আনাইয়া এবং সরলিয়ার মোরেল সাহেবদিগকে 
সঙ্গে লইয়া! মিঞাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । মিঞার! যে বাটীতে থাকিত তাহা 
একটা ক্ষুদ্র দূর্গ । নারিকেল, সুপারী ও বাশ গাছ এবং লালা তাহাদের গৃহ এরূপ 
পরিবেষ্টন করিয়াছিল যে, ভাহাতে শত্রুপক্ষ সহজে প্রবেশ করিতে সক্ষম নতে । 
আলেকজেন্দার সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে তাহার এবং মোরেলদের হাতে বচ্দুক 
দেখিয়া মিঞার পরাহ্ুয় স্বীকার করিবে, কিন্তু তাহার সে বিশ্বাস অমূলক । তাহারা 
অগ্রসর হইলে মিঞাদের লাঠিয়াল সকল সড়কী, লাঠি এবং বাশের ঢাল হাতে 
করিয়া মার মার শব্দে বাহির হইল । অবশেষে যখন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 
গুলি দ্বারা হত এবং আহত হইল, তখন তাহরা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল । 
এক্ষণে এই জভিন্তাস। করিতে পার যায় যে, যে বাঙ্গালীরা লাঠি এবং সড়কী ও 
বাঁশের ঢাল লইয়। ইউরোলীয় বন্দুকীদের সম্মুখীন হইতে পারে, তাহারা কি অস্ত্র- 
শিক্ষা এবং নিয়মিত রণকৌশল শিক্ষা করিলে যোদ্ধা হইতে পারে না? লাঠালাঠি 
করিয়া অন্কোনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে, এবং দেশ সুশাসিত হইলেও, স্থানে স্থানে 
অদ্যাপি মরিতেছে। যদি সেই ক্ষুদ্র যৃদ্ধপ্রিয় বাঙ্গালিদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মে 
যে লাঠির আঘাতে মরণ ও গুলির আঘাতে মরণ তুই সমান, বরং শেষোক্ত প্রকার 
মরণ সহজ, তাহা হইলে কি তাহার! কশ্মিন্কালে সিপাহি হইতে পারে না ? আমরা 
লাঠিয়াল কর্তৃক শ্রান্তিভঙ্গের পোষকতা করি না, কিন্তু ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে লাঠিয়ালের! 
সময়ে সময়ে এমন পৌরুছ দেখায় যে তাহতে যুক্ধোপযোগী গুণ তাহাদের শরীরে 
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বর্তমান আছে, ইহা। প্রতীয়মান হয় । বাঙ্গালিদের মধ্যে অনেক কাপুরুষ আছে 
বটে, কিন্ত ইউরোনীয় জাতিদের মধ্যে সংস্কার আছে যে, সকল বাঙ্গালিই কাপুরুষ, 
তাহা নিতান্ত অযুলক ৷ 

নবাব আলীবদ্দির শালনকালে মহারাধ্বীয়ের। বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, 
বীকুড়া জেলা নিবাসী মল্লরা বিষ্ণুপুরের দুর্গ রক্ষা করিতে বিলক্ষণ পৌরুব দেখাইয়া 
ছিলেন । এক্ষণে বিষ্ণুপুরের যে পলীতে ফৌন্রদারী কাছারি স্থাপিত হইয়াছে সে 
পল্লী মহারাটা নামে প্রসিদ্ধ । এ স্থানে মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত শিবির 
সল্লিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া বর্ঘ্ধমানাভিমুখে 
যাত্রা করিঘাছিলেন । বিষ্চুপুরের লোক বলিয়া থাকে যে প্রহু মদনমোহন দেবের 
কৃপায় তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে নগরের অধিচাত্রী 
দেবতা! স্বয়ং দল মাদল নামক বৃহৎ ছুই কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করাম় তাহার 
শন্দে গভিনীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং নিক্ষিপ্ত গোলাতে শত শত মহারাষ্ট্র সৈনিক 
হত হওয়ায় ভাস্কর পণ্ডিত প্রস্থান করিয়াছিল | মল্লদিগের জয় সম্বন্ধে যে কবিতা 
আছে, আনরা তাহ। স্তম্ভাস্তরে প্রকাশ করিব ।॥ মল্লদিগের এক্ষনে তাদৃশ পৌরুষ 
নাই কিন্ত তাহাদের মধ অনেকে সাহসী শিকারী বলিয়া বিখ্যাত আছেন । 


বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে মল্লরাজ মহারা্,দিগকে তাড়াইয়া যেমন লক্ধ- 
প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, পূর্বাঞ্চলে রাজ! প্রতাপাদিত্য তাদৃশ সৌভাগ্যশালী হইতে 
পারেন নাই । তিনি কি সাহসে জাহাঙ্গীর বাদসাহের বিরুচ্ষে বিদ্রোহী হইয়া- 
ছিলেন, তাহ! আমরা ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে একজন বীরপুরুষ 
ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই । “কালিকা প্রসন্না আছেন ; তাহার প্রসাদে যবনজ্িৎ 
হইব,” যদি তিনি কেবল এরুপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তাহাকে প্রকৃত বীর না বলিয়া উন্মত্ত ডাংপিটে বলিতে হইবে ; কিন্তু বোধ 
হয় তিনি কেবল কালীভক্লির উপর নির্ভর করিয়া ঝাধ্য করেন নাই ; তাহার 
বিশ্বাস ছিল যে পাঠানরা সকলেই মোগলদের বিপক্ষ ; তাহারা তাহার সহায়তা 
করিবে । প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অনুকরণীয় নহে; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে যে, লান্ষ্ষশ্য সেন আপন কাপুরুষতা দোষে যে কলম্কসাগরে বাঙ্গালীকুলকে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাঙ্গালির উদ্ধার জন্য প্রতাপাদিত্য বিলিক্ষণ 
যত্রবান্‌ ছিলেন । তিতুমিরের পৌরুষের কথা শুনিলেই লোকে হাসে । তাহার 
“হাম্তো। গোলা খাডেলা” পরিহাসজনক প্রবাদবচন সমূহের মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 
কিন্ত তাহার সেনানী গোলাম মান্ুম্‌ একজন প্রকৃত সাহসী যুহ্ধবিশারদ পুরুষ 
ছিলেন । অনেকে দ্রিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাঙ্গালিদের পৌক্ুষবিষয়ক প্রস্তাবে 


১২৮৯ ) বাঙ্গ।লিদিসের পৌকুষ ১৯১ 


এ সকল লোকের কথা) কেন ? আমরা স্বীকার করি যে মল্লরাজ্র ব্যতীত উল্লিখিত 
কোন ব্যক্তির কার্য অনুবরহীয় নহে ; কিন্তু বাহার বলেন যে বাঙ্গালিতে যুদ্ধপ- 
যোগী গুণ নাই ও কথনও ছিল ন। তাহাদের মত থণ্ডন কন! আবশ্যক । ২৪ 
বৎসর হইল উত্তরপাড়ানিবালী বাবু প্যারীমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে মুন্সেফ ছিলেন । বিদ্রোহীর! কাছারি লুঠ করিতে আসিলে তিনি পেয়াদা। 
প্রভৃতি কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দৃত্রীকৃত করেন। লে বস 
গবর্ণমেণ্ট তাহাকে জাইপির দান করিয়াছিলেন । প্যারী বাবুর প্যায় বাঙ্গালি রণ- 
কৌশল শিখিলে কি সিপাহি, হাবলদার, স্থবাদার অথবা কাণ্তেন হইতে পারে না? 

বাল্যশিক্ষার ফল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । প্রৌঢকে লাহসী করিতে 
হইলে, বালককে অস্থারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়। প্রভৃতি যুদ্ধাভাস ব্যায়ামপ্রব্ৃত্ত 
করিতে হইবে । কিন্তু যোদ্ধা করিতে হইলে কেবল এইরূপ শিক্ষাতেই সম্যক ফল 
উৎপন্ন হইবে না । রণকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে । যৎকালে ইংলগ্ের 
রাজ্ঞা প্রথম চাল সের সহিত পালে'মেণ্টের যুদ্ধারস্ত হয়, তৎকালে পালেমেন্টের 
সেন। রাজকীয় সেনা কর্তৃক প্রায়ই পরাজিত হইত । উভয় সেনাই অশিক্ষিত ছিল; 
কিন্ত রাজকীয় সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই অস্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও ম্বগয়ায় 
পারদর্শী ছিলেন । পরে ক্রমগএল্‌ পালেন্টের সেনাকে এমন শিক্ষা দিলেন ফে 
উক্ত সেনা অঙ্ঞেয় হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎকৃষ্ট রণকেশল শিক্ষা 
দিতে দিতে ক্রম্ওএল্‌ সৈনিকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া ছিলেন, যে রাজার 
পক্ষে যুদ্ধ রাজার গৌরব ও প্রজার দাসব জন্য ; কিন্তু পলেমেন্টের পক্ষে যুদ্ধ 
ঈম্বরের মহাত্ম্য প্রকাশ সন্ধশ্ন প্রচার, ও ইংরেজদের স্বাধীনতার অন্য । পালে মেন্টের 
সৈনিকদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইল যে এ ধর্দীযুদ্ধে হত হইলে, নিশ্চয় স্বর্গ- 
লাভ হুইবে। ফরাশিশ পণ্ডিত ভপ্টেয়ার বলেন যে এই বিশ্বাস থাকাতেই 
ক্রমণওএলের সেন। অজেয় হইয়াছিল | 

পরিশেষে পালে মেন্টের ১০,০০০ সৈনিকের নিকট রাজকীয় ৩০,০০০ 
সৈনিক অপদস্থ হইলেন । যে বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় ক্রম ওয়েলের ম্থশিক্ষিত 
সেনা অজেয়প্রায় হইয়াছিল, সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস প্রবাহে উৎসাহিত হইয়া মুসল- 
সানপণ দিমিজয়ী হইয়াছিল । 

রশকৌশল শিক্ষার প্রভাবে মন্থুষ্যের পৌরুষ ও পরাতক্রম কতদূর বন্ধিত হয়, 
তাহার আর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । ইংলগ্েশ্বরী ভিক্টোরিয়া 
সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার অত্যল্রকাল পরে, কতকগুলি ইংরেজ রাজশাসন প্রণালী 
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১১২ বঙ্গদর্শন [ আাঘাচ 


পরিবর্তিত করার জন্য সক্ষল্ল করিয়াছিলেন। তাহারা চার্টিষ্ট, নামে বিখ্যাত । 
প্রথমতঃ তাহারা সভাস্থাপন, বক্ত, তা, পালে মেন্টে আবেদন প্রভৃতি কার্ঘ্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, এইরূপ জ্বনরব হইল যে তাহার! বল পূর্বক লিউপোর্ট 
নগর অধিকার করিবেন । নগরের মাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনা মতে, তথায় ৩* জন সৈনিক 
লেপ্টনেন্ট গ্রে নায়কের অধীনে প্রেরিত হয় । সৈনিকেরা, তাহাদের নায়ক ও 
আলিসট্রেট নগরের প্রধান হোটেলের দ্বিতীয় তলগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে 
অন্যুন ৫০০০ চার্টি্ট আসিয়া হোটেল আক্রমণ করিল-শবং তাহাদের উপর গোলা- 
বুটি আরন্ত করিল। কিন্তু গ্রে সাহেব ও তাহার সৈনিক ত্রিশজন এমন যুদ্ধ নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করিলেন, যে চার্টিষ্ট সকলে সত্থর রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল । এস্মলে 
কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে চার্টিক্টরা কি বাঙ্গালি কাপুরুষ, না সাহসী ইংরেজ ? 
৫০০ লোক ৩২ জন কর্তৃক পরাজিত হইল ! ইহার উত্তর এট যে চার্টিষ্টরা এ 
লৈনিকদের প্যায় ইংরেজ এবং প্রকৃতিদত্ত পৌরুষে তাহারা সৈনিকদের সমান; 
কিক সৈনিকদের এক্প শিক্ষা যে তাহাদের পরাক্রম ও পৌরুব চার্টিষ্ট দের পরাক্রুদ 
ও পৌক্ষষের শতগুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।। 

রণকৌশল শিক্ষণ গুণে ইংরেজদের মধ্যে বে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, বাঙ্গালি- 
দের মধ্যে কি তাহার কিছুই হইতে পারে না? যিনি বলেন হইতে পারে না, 
তাহার সত্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, অথবা তিনি মানবপ্রকুতির কিছুই ভ্রানেন না। 

এক্ষণে আমাদের যুবকদের নিকট এই নিবেদন যে যাহার শরীরে বল ও 
সাহস আছে, তিনি রাজকীয় সৈনিক বা সৈনিকলায়ক হইবার চেষ্টা করুন । 
যাহার! জাতিকুল ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ঘাইতেছেন, তাহাদের বর্মশৃন্ত বারিষ্টার 
হওয়ার ফল কি? ইহাদের মধ্যে অনেকেই একটিং মুন্সেফির জন্য হাইকোর্টে 
উমেদারি করেন । লে বিড়ম্বন৷ অপেক্ষা সৈনিক কমিদন্‌ পাইবার চেষ্টা করিলে, 
যদি কৃতকাধ্য হন, বাঙ্ষালার বহুকালের কলস্ক অপনয়ন করার উপাগ্জ করিতে 
পারিবেন ও বাঙ্গালিজাভির গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন 1 বাঙ্গালিরা যতই 
লেখাপড়া শিখুন না কেন, বণিক্‌ বৃত্তিতে ও শিল্পে যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করুন 
না কেন, যত কাল তাহাদের মধ্যে কতক লোক যোছ্ধা না হইবে, ততকাল 
অন্যান্য জাতি তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে। পৃথিবীর এই গতি যে, যে জাতির 
বাহুবল নাই তাহাদের বুদ্ধিবলের আদর থাকে না; এমন কি তাহাদের 


ধশ্মবলকেও লোকে উপেক্ষা করে। 
তা. প্র. চ. 


EAE দি 


গু স্তন 





(প্রাচীন কবিতা ) 


7 Spb এক ভাস্কর বগ (১) চড়াও করিল, 
ওধবৃদ্দাবন (২) লুঠ বৰ বলে তার। মনে 
দড়াইল॥ 
ঢাকা মূশিদাবাদ লুঠে বর্গী এল বিজ্ুপুরে, 
দেবতারেো শিষ্বাতি গড় তারা সেম্ধাতে 
ন! পারে। 
হাতি আড় দিঘে বগী, খাল? ছে কাটিছে, 
সেই ঘাটের গেপন্দা্ তবন দেখি- 
বারে গেছে। 
গোলম্দাজ তখন দেখি- 
বারে পেলে! 
ক্রুতগতি কামানেতে পল্তে লাগাইল। 
দৃইচার দেউড় পিটে ভাই ঘুচ্চার উপরে, 
বীর মাখার উপর দিযে গোলা গেল 
তাদের কিছু করতে লারে। 
ভ্রুতগন্ডি সেই গোলম্মা্ছ গমন করিল, 
দক্ষিণ ভড্রে মহারাজা এসে আদ্দাশ 
করিল। 
শুন শুন মহারাজা বসে কর কি, 
প্রান্থ বগী গড় সেদ্ধিল, রালা! বলতে 
এসেছি । 


সেই ঘাটের 


পা] বলে শুন গোলন্দাথ বলিরে বচন, 
আমাদের কিছু আর লাই আছেন মদন 
মোহন 

লহরেতে ঢেড়র] দিল রাজা প্রজ্দার ঘরে ঘরে, 
ঘরে ঘরে নান সংকীর্ত্তন তোমরা! করণে 
উচ্চৈন্ন্থরে । 

আদ জঘ মদনমোহন বলে উঠে গেল গোল 
আম জয় মদন মোহন বলে বাওছে কত 
খোল। 


বাবুডেষে চাকর নফর তারা হেতের ফেলিল, 
জয় জয় মদন মোহন বলে নাচতে লাপিল। 
অন্তধামী মদন মোহন লাপ দ্রানিলেন অস্তরে, 
রাছায় প্রজ্ঞা ভার দিঘ্বেছে বর্গ 

তাড়াবার তরে । 
দুই প্রহর বেল। হখন ভাই গগনে লাগিল, 
নীল জামা যোড়া পরিধান প্রস্থ ঘোড়ার 
সওয়ার হোল। 
ধবল! হাসা ঘোড়ার উপরে এস সওয়ার 
হইন্ে। 

বর্গা তাড়াতে ঘান মদন মোহন তখন 
শাখাহি বাজার দিছে। 


(১) বর্শা বোধ হয আরবী বানি শব্দের অপভ্রংশ- বাসী ; অথাৎ বিজ্রোহী । 
কবির সংস্কার ছিল ঘে দক্ষেণাত্য মহারাষ্্রদিগের দেশ । 


(২) বিষ্ণুপুর্র মদনমোহন দেবের গুপ্তবদ্দাবন বলিল্রা খ্যাত ছিল। 


৯৫-৮০ 


৯১৪ 


শাথারি বাজার দিয়ে প্রভূত ঘোড়া ছুটে হায়, 
প্রভুকে কেউ দেখতে পায় ল্য প্রস্তর ঘোড়া 
দেখতে পলপায়। 

মল বেড়ার লোক ছুটল ভাই ঘোড়া 
ধরবার তয়ে, 

কার সাধ্য ঘোড়া ধরি প্রস্থ আছেন উপরে । 
হুড় মালার মুচ্চান্ (৩) যেয়ে প্রতূর 
সোড়! দাড়াইল 
বর্গর কর্তা ডাক্কর পণ্ডিত তখন দেখি- 
বায়ে পেলে|। 
কেউ দেখে বার বৎসরের ব্রাদ্ধণ ছাও- 
জ্বাল সূচ্চায় উপরে, 

নীল জামা যোড়া পরিধান প্রতুর ঢাল 
তরবার করে। 

কেউ দেখে পর্বত আকার হমের স্বরূপ, 
কেউ হারে শ্যাম বংশীবদন ছেল 
বসের সুপ) 

এসব চরিত্র দেখে বগা আপনার মোট 
ম্যট. বান্ধে 

আপনা আপনি গণ্ডগোল করে তার! পড়ে 
কান্দে । 


কেউ বলে তোদ্দিকে পূর্বে বলেছিলাদ ভাই, 

ঘ্বেবতার গড় লুঠ তে লারবি চল পলায়ে 
বাই । 

অমন সময় কৰে লামলেন প্রভূ মন মোহল, 


নিজ করে পন্দূত্তে প্রত নিলেন তখন । 

লি করে পল্তে লয়ে দল মাদল কামানেতে 

ধান্গড়ার ছাঠে গোলা খেয়ে হত বগা মরে 
গেল । 


বজজর্শন 


[ জাঘাচ 


নিজ মন্দিরে যন মোহন এলে বিশ্রাহ 
করিল । 
তিন দিল শুরগুরুণি ভাই গগনে লাঙ্গিল। 
তিন দিন গুরগুরুণি ভাই গগনে লাগিল, 
হত গর্ভবতী নারী ছিল তাদের গর্ভপাত 
হোল । 
রাজা বলে এমন কর্ণ কে করিলে তাই, 
ছকুঘ ছাড়। কামান দাগে বুবি চিনতে পারে 
নাই । 
চার খাটের শাত শ গোলন্দাজকে রাজ 
ভাকাইল 
একে একে গোলন্দাহে রাজ দিজ্ঞাসা করিল । 
তাল বোরজের গোলন্দাজ এসে বলছে 


ধীরে ধীরে, 
আমার একটা নিবেদন আছে রাজা, বলিগে। 
তোমারে । 
খন বগা এসে খান! কাটে, রাজা হলাম 
নিরানন্দ, 
ভাবতে ভাবতে মৃচ্চায় পাড়ে পেলাম 
কক অজের গন্ধ । 
তেমন সমত ছুচী নন অন্ত হুইল আন 
ছে রাজন, 
এমন সমদ্ব শব্দৰ পেলাম রাঙ্গা, করি 
নিবেদন । 


বিষ্ণুপুরের মহারাজার দেব অংশে জন্ম, 
ঘত কিছু বুঝতে পারলেন লব য্ঘন 
মোছনের মশ্ধ | 

যোল সম্প্রদায় কীর্তন করে রাজ! গমন করিল, 
পূজার তাকিয়ে কপাট ঘুচায়ে প্রত্থর বারা- 
মত হোল। 





(৩) ছুগের উছ্ত কোণ, থে অংশকে ইংরেজিতে 758%107 বলে বোধ হচ্ছ 
তাহাই মুচ্চা। বিষ্ণুপুরের হুগের- তঙ্াবাশেষ এখনও দেখিলে বোধ হনব তাহা এক 


সঙ্হে দূর্ভেড্ড ছিল। 


১২৮৯ ] বিষ্ণুপুর হইতে নহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান ১১৫ 


সাজা দেখে বিন্দু বিন্দু ঘর্শ্ব চেছাচ্ছে মন আপনার গড় আপনি রাখলেন আপনার 
যোহনের গায়, গুণন্ত বৃন্দাবন । 
করে সকল বারুদ লেগে আর ধূল। লেগে আর কি আসিবে এমন দিন কি হবে মদন 
পায় ( যোহন লাল, 
সুকোমল অজে কত পরিশ্রম করেছেন প্রত তোমার গড়ের ভিতর ছিরে ইংযাজ বেস্ধেছে 
মদন মোহন জাজাল (6) 


(০) বিক্ণুপূরে ইংরেজাধিকারের পর এই কবিতা লিখিত হইয়াছিল স্পষ্ট বোধ 
হইতেছে । মহারাষ্টদের উৎপাতে বর্ধমানের মহারাজা মৃলাজোড় ও কাউগাছি গ্রামের মধ্যে 
গড় শ্যামনগর নামে এক তুর্গ নির্শ্বাণ করিনা তথায় ছিল। বিবু্পুরে দুর্গ থাকার মন্্ররাজ্ছের 
সে হ্র্গাতি ঘটে নাই । 


লক ৪ ১০, 


স্ফস্মৃত্দ্ঞ্হা বস ‘Ah - ০০০০ 


আব 


জহর EA 


২ হা 





ছিন্দুতর্্ম উপল্গাক্ষিত কথ! 


(>) ‘'মৃদ্যুপি সহলা আনি করিমাছি সঙ্রযাস । 


রে ন! মানিয়া সব লোক হইল নাশ । তথাপি তোমা লবা হইতে নহিব ॥ 
এই লাগি মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ তোম! সব! না ছাড়িব ঘাবৎ আমি আীব। 


সহযালি আনিয়া মোরে করিবে নমস্কার । তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ 
তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার ॥ লঙগাশীর ধশ্ম নহে লগ্যাস করিয়া । 
আত্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ । নি জগ্মন্থালে বহে কুটুস্ব লইচ( ॥ 


কেহ যেন এই বোল না করে শ্িম্পন। 
সেই যুক্তি কর যাতে রছে দুই ধর ৪” 


শচী আগে পড়িল প্রস্থ দণ্ডবৎ হইয়া। 
কান্দিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়া ॥ 
ভূহার দর্শনে দুহে হইলা বিহ্বল । 
কেশ না দেখিঘা শচী হইল। বিকল ॥ 


= “ এই ঘুক্তি ভাল, মোর সনে লয় । 
লীলাচলে রহে যদি দুই কাধ] হত ॥ 
নীলাচল নবঞ্ীীপ তেন দুই ঘর 1” 
মধালীলা, অর পরিচ্ছেদ ।॥ 
© © ও ® ছু চৈতন্তচব্িতাম্বত 


আমার পক্ষে হিন্দুধশ্মের ব্যাখ্যা করা নিতান্ত অনধিকারচ্চা এ কথা 
মুক্তকণ্ডে স্বীকার করিতেছি । এই কাধ্যের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান, 
হিন্দুধর্শ্মের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এবং যাজন কার্য্যবিষয়ক সম্যক অভিজ্ঞতা 
থাকা আবশ্যক । আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য মতের সারভাগ জানিয়া 
তাহার প্রতি যথাযোগ্য সমাদর করাও চঢাই। এ সমস্ত যে আমার অনধিকৃত 
একথা বলাই অতিরিক্ত । কিন্তু ইংরাজির চর্চা করিলেই হিন্দুধর্শ্ের প্রতি অল্লাবিক 
অনাস্থা জন্মে। আর যতদিন হিন্দুধর্শ্মের প্রতি সম্যক আন্থা থাকে ততদিন 
ইউরোপীয়গণকে নিতান্ত বর্ধর মনে হয় । এ রোগের প্রতীকার দেখি ন! ; অথচ 


১২৮৯ ] জবিধ্দান্ত বৈলাশ্য ৯৯৭ 


প্রতীকার ভিন্নও মঙ্গল নাই । শান্তরে বলে কলিকালে হিন্দুর উৎসঙ্প হইবে, 
ইংরাজের নিকট শিক্ষা, জীর্ণ বস্তে তালি দেওয়া, বাতুলের কাৰ্য্য । সুতরাং কি 
করিলে লোকের মনে হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ইচ্ছা হয় তাহাতে কাহারই মন 
সাহ । ধাঁহারা হিন্দুধশ্মের গৌরব করেন তাহাদের উদ্জভম চেষ্টা যে আপন আপন 
দেহুটা অপবিত্র না হয়। পুল্র কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার স্পষ্টাক্ষরে ত্যাগ কর! 
অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু ‘শিক্ষা’ বলিতে স্কুলের পড়া মুখস্থ কর!-_উ্দ্ধ- 
দখ্যো বহি লেখা-- ইহার অধিক আর কাহারই মনে হয় না। কিন্তু ধর্শ্মটাও 
শিখিতে হয়। এ কথা তুলিলে, হয় ত, কেহই না বলিবেন না, অথচ কার্যে 
দেখা যায় যে ধশ্মোপদেশ খ্রীষ্টানের অধিকার, এবং ত্রাহ্মোর চীৎকার ভিন্ নয় | 
হিন্দুর ধর্শ্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত উপনয়ন দীক্ষা আদি ব্যতীত যে অনেক জিনিস 
আবস্টক তাহা হিন্দুগণের বুঝা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বুঝান পর্ধ্যসন্ত কঠিন 
হইয়াছে । আমাদিগের স্থির সংস্কার এইরূপ মনে হয় যে, বিধবা কিম্বা তীর্ঘবাসী 
না হইলে ধর্শ্মের আলোচনা কর! জেঠামী মাত্র । সাংসারিক কাধ্যে ধরন্মানুষ্ঠানের 
অভাব নাই । সুতরাং ধশ্ম শিখাও, এইরূপ প্রস্তাব করিলে সহজ উত্তরটা জ্বানিতে 
বিলম্ব হয় না । ‘শাস্ত্রের বচন এই, এই কূপে স্নান আছিক কর, ত্রতনিয়স রক্ষা কর, 
আছ পুজা! নিৰ্ব্বাহ কর ইত্যাদি / কিন্তু এই পর্য্যন্ত ! কেন করিব? না করিলে 
কি ক্ষতি ? প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি "দ্বারা সেই সকল ক্ষতি নিবারণ হয় কিনা? 
এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া কাহারই কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং যাহারা 
ত্রত নিয়মাদি প্রতিপালন করেন তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি পর্যস্ত হইল তাহ! 
দেখিবারও লোক নাই । হিন্দুবশ্প শুনিয়া শিখিতে না পাইলেও দেখিয়া শিক্ষা 
করা চলিতে পারিত ! কিন্তু হিম্দুধশ্মের যুক্তি বিষয়ক উপদেশ অভাবে প্রথম 
পথ অবরুদ্ধ, আর উহার দোষ গুণের বিচার এবং সমালোচন) অভাবে দ্বিতীয় 
উপায়টা অসাধ্য হইয়াছে । বাস্তবিক হিন্দুশান্জ্র ঠেকিয়া শিখিতে হয় সুতরাং তাহা! 
জীবনের শেষ কালেরই কার্য্য হইয়া আছে, তাহাতে যৌবনের তেজ সম্মিলিত 
হইবার সম্ভাবনা! দেখিতে পাই না। হিন্বুধর্শ্ম লোপের সহস্র কারণ থাকিতে 
পারে কিন্তু তাহার মধ্যে উপদেষ্টার ক্রটী সর্ববপ্রধান। বাইবেলের বচন বেরূপ 
বিচার ছারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশ বন্রুপূ্ববক হিন্দুবর্শ্দের 
অবক্তব্য (ৎ০০০r৮7০৮৪) পরিত্যাগ করিলে এ তুঃংখ অনেক দিন পূর্বের অপনীত 
হইত । 


আমরা__ইংরালী-ভাবাজ্ঞেরা--ভক্ষিপূর্বক গুরুর আদেশ গ্রহণ করি.লা । 
এ দোষ আমাদিগের মধ্যে অতি প্রবল বটে এবং মাঙ্জনার যোগ্য নহে, স্বীকার 
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করি + কিন্তু শিব্য কেন গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছ ? গুরু ত তাহার 
জন্য বিজ্দুমাত্রও উৎকঠিত হন লা । ধশ্মোপদেশ কি কেবল শিক্কের মনের অবস্থার 
প্রতিই নির্ভর করে? সন্তান মন্দ হইলে শিক্ষাদান বিষয়ে ওঁদাস্ত করাই কি 
ল্যারসঙ্গত 1 না অধিকতর যত্র করাই বিবেয়? নব্য সম্প্রদায়ের জবানী কথা 
বলিতে ভয় করে । তথাচ বলিলাম যে শিব্যগণের সহক্র দোষ আছে । কিন্ত 
এক হাতে ভে! তালি বাজ্তে না; তবে গুরু পুরোহিত ও অধ্যাপক মহাশয়দিগের 
জ্রম দূর করিবার উপায় কি? তাহারা শিখবেন না, শিখাইবেন না, অথচ খাল 
অধ্যাপন কার্য একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন । এই ঘৃঃখেই এত কথা বলিলাম । 
আমরা যদি মাথা কুটিয়া মরি বে গ্রহণের মুক্তি হইয়াছে এখন স্থানের সময় 
উপস্থিত, ম। ঠাকুরাশী তাহাতে একবারও কর্ণপাভ করিবেন না, কিন্ত যদি একজন 
প্রগুমূৰ্ঘ শিখাধারী আসিয়া বলে যে কবে একাদশীর উপবাস তাহা বলিতে পারি 
না, অমনি ভিন দিন অনশন ত্বীকারর করিবেন । 


গুরু পুরোহিত মহাশয়দিগকে আমি এই পর্যাস্ত উপদেশ দিতে অভিলাষ 
করি যে শিব্যের মনের ভাব বুঝা তাহাদের নিতান্ত কর্তব্য । শিশু সন্তান যদি 
বাবাকে দাদা, কি দাদাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে কি তাহার 
সম্বোধন ত্যাগ করিতে হইবে? বালকের! শিক্ষককে প্রায়ই অক্ষম অমনোযোগী 
অথবা পক্ষপাতী মনে করে 7 কিন্তু এরূপ দোষের দণ্ড করিবার বিধান লাই । যদি 
গুরুর সহ এতটুকুও না হয়ঃ ভবে শিষ্যের সহিষ্ণুতা আর কত অধিক হইবে ? 


বর্তমান কালের গুধান কথা এই যে ইউরোপ বর্বর নহে ; ইউরোপীয়ের! 
যেসকল বিজ্ঞান, শ্যায় এবং মীমাংসা শিখাইতেছেন তাহা ফেলিবার বহ্য নহে, 
লম্যকরূপে প্রশিধান করাই আবশ্যক ; তাহ! করিয়া হিন্দু এবং তত্প্রতিকুল ধর্শ্ম 
সমূহের বৈষম্য বুঝা কর্তব্য এবং বুঝিবার পরে ইতিকর্তব্য স্থির করিয়। শিষ্য রক্ষা 
কর! কর্তব্য । বাহার! তাহা করিতে অনিচ্ছ, তাঁহারা আপন কার্যেরই অবাবদিছি 
করিতে বাধ্য ; অন্তের প্রতি দোষাপণ করা ভাহাদিগের পক্ষে পাতক বলির! 
পশ্নীয় । 

ইংরাজি বিভা কেবল অর্থকরি নহে । পক্ষাস্তরে ইহাতে পরকালের মঙ্গল 
না হউক, হিন্দুধৰ্শ্মের প্রতি আস্থা সম্পূর্ণন্ূপ বিনষ্ট হইতে পারে । কিন্ত “চোরের 
উপরে রাগ করিয়া” সম্ততিবর্গের শিক্ষা! বিদ্কয়ে উপেক্ষা করাও কর্তব্য নছে। 
খ্রতাদৃশ ব্যবস্থা যাহারা অবলম্বন করেন তাহারা আর একটী কথা বিবেচন। 
করিবেন ॥ হিন্দুরম্ম বদি ইংরাজী বিষ্ভার সম্পের্শে বিলুপ্ত হুইয়া যায়, তবে পরমার্থ 
জলা বিব্য়ে আমাদিগের পিতৃ পৈতামহিক বিধান প্রতিপালন করাতে আর লভ্য 
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কি? পৃথিবী হইতে ইউরোপ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা বড় দেখা যায় লা। আর 
হিন্দুগণও এমন কথ! বলেন না যে ইউরোগীয়েরা স্বহর্ম্ম পালন করিলে মুক্তিলাভ 
করিবে ন।। ব্যাপটাইজের পদ্ধতি আমাদের মধ্যে চলিবে না । জয়া শূন্য, খরচ 
বিলক্ষণ। অতএব ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি বেশী বিদ্বেষ করিলে পুর্বপক্ষের কথা 
এমন হইতে পারে যে হিন্দুধর্শ্ম লোপ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়৷ উপায়াস্তর অবলম্বন 
করাই বিধেয়। ইউরোপীয় বিদ্য। ছাঁড়িবার যো নাই ; উহা! বেষ্টন করাই কর্তব্য । 

ফলতং ইংরাজি বিজ্ঞান এবং ইংরাজি ধর্শ্মশাস্ত্রের সহিত হিন্দুধর্শ্মের ভেদ 
নির্থয করা এবং সেই ভেদের অপনয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে । এই 
নিমিত্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগেরও একটু বিনয় অভ্যাস করা কর্তব্য । “আমি 
অমুক বিষয় জ্রানি না” এইরূপ বিনীত ভাব মলে উদয় না হইলে সেই বিষয়ের 
জান দূরে থাকুক, তাহার চেষ্টা পর্য্যন্ত লাভ কখনও হুইতে পারে না। ইংরাজ্রিতে 
না জানি কি উপদেশ আছে, এইরূপ মলের ভাব না হইলে তদ্ধিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে 
পারে না এবং সেই জ্ঞান ব্যতীত হিম্ুধশ্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সঙ্গত নহে । 


“যত দিন চন্দ্র সূর্য্য আছেন তত দিন হিন্দু ধর্শ্মের বিনাশ নাই” এই কথা 
নিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের বদনমণ্ডল অপূর্ব প্রভাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে । 
তাহার সেই প্রফুল্ল বদন মনে করিলে এই সকল কথা লিখিতেও কষ্ট বোধ হয় 
না। কিন্তু যদি বলি “যতদিন চন্দ্র স্ুর্ধ্য আছেন” এই কথার স্বরুপ অর্থ এই যে 
“যতদিন মনুষ্য বর্গ চন্দ্রালোকে উল্লসিত হইবে, সূর্ধ্যাতপে ধান্স উৎপাদন করিবে” 
তাহা হইলেই বিরোধের স্বত্রপাত হয়। ইহার পরে যদি কথা তুলিতে পাই এবং 
বলিতে পথ পাই যে “হিন্বুধশ্মের সারাংশ মাত্র ততদিন থাকিবে”-_-যদি বলি বে 
সত্যের মাহাস্থা হিন্দু ধর্শ অপেক্ষা অধিক, হিন্দু ধর্শ্মে যে অমূলক ভ্রমাস্মক অসার 
কথ! আছে, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহা হইলেই অধ্যাপক মহাশয়ের 
মনের কপাট বন্ধ হইবে ; আমার কথা বিলাতী বলিয়া স্বণিত হইবে ; এবং «ইছা- 
দিগের হারাই ধর্শলোপ হইল” বলিয়া! কাণের বাহিরে আরো দুই চারিটী মিষ্ট 
কথা নিঃস্থত হইবে। এ রোগের প্রতীকার ব্যতীত হিন্দুধশ্থের মঙ্গল নাই । 

মহুষ্যের জ্ঞান, আভ্যস্তরিক এবং বাহিক বিষয় একত্রিত হুইয়া উৎপন্ন হয় । 
ইহার একটা ছাড়িয়া আর একটী ধরিলে জ্ঞান কোন মতে ফুটে না। অপর, 
একজনের আভ্যন্তরিক বিবয় অস্যের মনে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক । «এটা অগ্নি, 
দহন করে,” এই ভ্তানটী কেবল আমার মনে উদয় হইলেই হয় না। আর একটু 
আবশ্যক মাছে। আমি “হাহা, কি কর” সর সর” বলিলে তুমি সরিম্না 
দাড়াবে ; পতঙ্গের মত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে যাইবে না এটাও আবশ্যক । 


১২৩ বঙ্গদর্শন [ আৰাচ 
ইহার একমাত্র উপায় ভাষা । শব্দ শুনিয়া, লিপি পড়িয়া, আলেখ্য দেখিয়া, 
ইঙ্গিত অঙ্গভঙ্গি বুৰিয়া অন্য ব্যক্তির মনের ভাব আপন মনে গ্রহণ করিতে ছয়, 
আপনার ভাব অস্তাকে দিতে হয়। ইহাই মনুষ্য পরম্পরায় মহাএান্ধি। এক- 
ভাবীর মধ্যে এই শ্রাস্থি স্থভাবসিছ্ধ | দ্বিভাষীর সাহায্যে এই গ্রন্থি দ্বারা সম 
বস্ুষ্যজাতি একত্রিত হয়। গো অশ্বাদি গৃহপালিত পশুগণও কতকদূর এই 
গ্রস্থিতে আবজ্ধ কিন্ত কীট পতঙ্গ সিংহ ব্যাজাদি ইহার বহিভূত। এই গ্রস্থিতেই 
এক ভবনের সাহায্যে অন্ের জ্ঞান লাভ হয়, এক জনের দ্বারা আর এক জনের ভ্রম 
ব্যক্ত হয়ঃ এবং উভয় হইতে তৃতীয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে । ইহাতেই এক সময়ের 
কথা, সেই সময় অবসান হইলেও যেন সজীব থাকে; এক সময়ের ভুল আর এক 
সময়ে অপনীত হয় এবং কাল পরম্পন্নায় বিরোধ, কাল সহকারে শান্তিলাভ করে। 
ইহাতেই সত্য, মিথ্যাকে পরাজয় করে । ইহাতেই দশজনের অজ্জিত জ্ঞান এক 
জলের আয়ত্ব হয় | এবং অহামহোপাধ্যায়ের উপদেশ সামান্য ব্যক্তির মলে 
প্রবেশ করে, করিয়া তাহার কার্যে নিয়োজিত হয়। ইহাতেই এক পুরুষের লক্ক 
জ্ঞানরত্ব পুরুবান্তর কর্তৃক অবিকৃত হয় ; ভুতকাল অপেক্ষা বর্তমান কালের বুদ্ধি 
পরিমান্দিত হয় এবং বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রাধাশ্য অনস্তচিতে আশা কর! 
যায় । মহাকাল কেবল নশ্বর পদার্থকেই গ্রাস করেন। অবিনশ্বর সত্যই 
ভ্রিকালব্যাগী কালীর বরাতয়ের ভূত কারণ । নশ্বর বিষয় কু এবং ভ্রান্তি 
মস্থবোর স্মতিবহিইব'ত হইয়া অন্ধকারময়ী কালীর করাল গ্রাসে নিপতিত হয় । 
অবিনশ্বর বিষন্ন ও বুদ্ধি নীল নভোমগুলের হ্যায় জগত্ব্যাপী হইয়া __কালাম্বর 
কাল উত্তীণ হইয়া__তাবত লোককে তারণ করে । স্ভৃতভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকাল 
মধ্যে বিচ্ছেদ নাই । মনুষ্য বহু কষ্টে যেজ্জান লাভ করে তাহার বিস্মরপই 
ঘোরতর অমঙ্গল ! জ্ঞান কথন জ্ঞানপুর্বক পরিত্যাগ কহ! যায় না। নতুবা 
এতাদৃশ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না । মন্থব্যের মন্দ অংশ ভ্রান্তি মাত্র; 
সত্যের এবং মঙ্গলের নির্শ্বল বায়ু স্পর্শমাত্রই তাহার পুতিগন্ধ অনুভূত ছয় এবং 
তখন তাহাকে ত্যাগ করাই সৎক্ৃতি বলিয়া গণ্য কর! কর্তব্য । অতএব যে ব্রাহ্ষ্ণ 
মনে করেন আমার দেহাবসান পর্ধ্যন্ত সদাচার রক্ষা করিতে পারিলেহ যথেষ্ট ; 
কলির প্রভাবে পুত্র কলত্র সবর্থাদি অধংপাতে যাউক ; কিম্বা বলেন সবণ্রণ 
রক্ষা হুউক, বিবয়ীগণ অধঃপাতে যাউক, অথবা, হিন্বুগণ রক্ষ! হউক, ইউরোপীয়েরা 
অধ্ঃপাতে বাউক, তিনি সদাচারী হউন বা কদাচারী হউন, তাহার কথ। সত্য নহে, 
উহ্া। কেহ শুনিবে না| তিনি নিলেও অন্যের মুখে শুনিলে এরূপ কথা স্বীকার 
করিবেন না। এক্সপ কথ। ভ্রান্ত এবং ছিন্দুধর্শ্ম যদি সত্য হয় তবে উহা কথ্নই 


১২৮৯] অবিশ্্রান্ত বৈরাপ্য ১২১ 


হিন্দু ধৰ্ম্ম সম্মত হইতে পারে না । যদি হিন্দু ধর্শ্মে কোন সার পদার্থ থাকে তবে 
উষ্তা বাইবেল কোরাণ উপাসকদিগের পক্ষে কেনই বা বোধগম্য হইবে না? আর 
যদি বাইবেল কোরাণে কিছু মঙ্গলের পথ থাকে তবে বেদোপাসকের নিকটে কেনই 
বা তাহ! ত্যাক্তা হইবে ? আমাদের বেদ আমরা পালন করিব, ইংরাজকে এবং 
ইংরাজ-শিক্ষিতন্দেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া দিব না, একূপ সম্কত্র ত্যাগ না করিলে 
বিচারের পথ বন্ধ হইয়া যায়। যাহারা এইক্পে হিন্দুধর্শের বিচার করিতে 
অনিচ্ছু তাহারাই বাস্তবিক সনাতন ধশ্মের হেষক । তাহাদিগের গঙ্গাস্নান 
অবগাহন মাত্র, ঠাহাদিগের সংকল্পই দূষিত, সুতরাং উহাতে সার্থকতা নাই । 


আমার মুল স্বত্র তহুটী । “কালপ্রবাহ” এবং “লোক সমৰ 1” কাল 
প্রবাহ অর্থাৎ, আনি, কালি পরস্থ_ গত এবং আগামী-__সমস্তহ এক সুত্রে গাথা । 
গত পরস্ব ও গত কল্য তুলিব না, আগামি কল্য আগামি পরস্ব ছাড়িব না। গত 
পরস্বের যে ভুল গতকল্য দেখিয়াছি আগামি পরস্য দিবস যাহাতে তাহা নিবারণ 
হয় অন্য তাহার জগ্চা সাধ্যমতে চেষ্টা করিব । কে করিবে ? যে এতকাল করিয়া 
আসিয়াছে সেই করিবে । অনুঘ্যবর্গ-__লোকসম্টি এ চেষ্টা করিবে । আমি করিব, 
তুমি করিবে, উনি করিবেন । সকলে সমবেত হইয়া করিব, সকলে পরামর্শ” করিয়া 
করিব । ভুল হইলে একবারে না শিখি দশবারে শিখিব। কিন্তু শিখিবই 
শিখিব । দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া শিখিব। আর শিখিয়া বসিয়া থাকিব না; 
ভুলিবার সূত্রপাত করিব না, যাহাতে ভুল ক্রমশঃ সংশোধন হয় তাহাই করিব । 
এই কাধ্যের কর্তা, প্রতি ব্যক্তি--উদ্ভোগী সমষ্টি_-বর্গাশ্লিত মনুষ্য । আর, কাল 
প্রবাহ হুহার সীমা । চিরকাল এইরূপ হইয়াছে, এখনও তাহাই হইবে ৷ যাহাতে 
হয় তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে । সত্য ত্রেতা ভেদে যাহা হইবার তাহা 
হউক । কলির শেষে যাহা ঘটিবে তাহা ঘটুক । আমাদের কাধ্য আমরা করিব । 
কর্তার স্বাতস্ত্রা ত্যাগ করিরার নহে । করিতে নাই । নিরবচ্ছিন্র অদৃষ্টের প্রতি 
নির্ভর কর! সম্ভবপর নহে, এবং উহা শাস্্রসঙ্গত হইতে পারে না। শান্রের 
সদর্থ করাই কর্তব্য । কৃটার্থ ধরিয়া কুকম্মান্িত হওয়া অনুচিত । 
আমি বেরাগোর কথা লিখিতে বসিয়াছি। হিন্দুধশ্মান্থসারে বৈরাগাই জীবনের 
সার উদ্দেশ্য । কিন্তু আমি যে বৈরাগ্যের কথা বলিব তাহ! হিন্দুধর্শ্মাত্রিত কিনা 
একথা বিবেচনা কর! আবশ্যক । তুমি বলিবে বেরাগ্যের কথা বলা আমার 
অধিকার বহির্ভূত । আমি বলি আমার প্রদর্শিত বৈরাগ/ কেন অগ্রাহ্য তাহ! 
বুঝাইয়। দেও । আমি দেখিতেছি ব্রাহ্মণের অন্ত্রতচষ্জা, বৌদ্ধের প্রব্জ্্যা, অর্জুনের 
গাণ্ডীবধারণ স্বীকার, তাস্ত্রিকর পঞ্চতন্ব সাধন, চৈতন্তের শিক্ষিত পফরস, 
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খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টোদ্দেশে আত্মবিসম্জন, এবং কোম্তের পরার্থপর পরিশ্রম সমস্তই 
বৈরাগ্য লক্ষণাত্রণন্ত* | যদি তুমি ইহ? স্বীকার না কর, তবে বল সত্য ত্রেতা 
হাপর কলি চারি যুগে হিন্দুগণ ক্রমশঃ বৈরাগ্যের বিষয় কি শিখিয়াছেল । এবং 
কি শিখাইয়াছেল ; আহন্দ্ুগণই বা এতদিন কি করিয়াছেন ? আর এতহভয়ের 
এক্য বুঝাইয়! দেও, নতুবা বৈলক্ষণ্া এবং বৈলক্ষণ্যের হেতু ও পরিণাম দেখাইয়া 
দেও । আমি বলি বৈরাগ্য সকলেরই উদ্দেক্ হওয়া উচিত, ডুমি যদি তাহা 
স্বীকার না কর, তবে বল তোমার মতে যাহাদের বৈরাগ্যের্র অধিকার লাই, 
যাহারা বৈরাগ্য চেষ্টার অযোগ্য, তাহারা কি করিলে ভাল হয় । তোমার লক্ষিত 
শ্রেষ্ঠ পথ এবং অহিন্দু-প্রদশিত শ্রেষ্ঠ পথ পরস্পরের তুলনা করিয়া, উভয়ের হয় 
এক্য দেখাইয়া দেও, নচেৎ বল উভয়ের ভেদ এই, এবং এই ভেদের ফলাফল 
এই | কেবল তাহ! নহে, তোমাকে আরো দেখাইতে হইবে যে, তোমার জবার 
মহুষ্যবর্গের ক্ষতিবৃহ্ধি হয় না । পরকাল বল, যুক্তি বল, আর পুণ্য বল তাহার 
উপায় আমি একাকী কাণে কাণে শুনিয়। স্থির থাকিতে ইচ্ছা করি লা। 
যাহাতে সকলের মঙ্গল সাধন হয় তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য । অতএব 
বৈরাগ্য বা ধৰ্ম্ম সঞ্চয়ের পথে কাহাকেও ছাড়িতে বলিও না । অপর বৈরাগোর 
লক্ষণ কেবল শাস্ত্র হইতে দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে না, শাস্ত্রের আদেশ কেমন 
করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছে এবং তাহার ফলাফল কি দেখিয়াছ এবং তদনুসারে 
এখনকার কর্তব্যই বা কি? তোমার কর্তব্য আমার কর্তব্য এবং সপাগরা পুথিবীস্থ 
সমস্ত লোকের কর্তব্য কি এ সমস্ত বুঝাইয়া দেও । তত্তিক্র কেন ক্ষান্ত হইব 1 


তৈঙ্গন্বামী 


আমি একবার মলে করিয়াছিলাম যে ইংরাজী ছুই একখানি পুথি ঘাটিয়া, 
কি সংস্কতজ্ঞ দুই একজন বন্ধ তাড়াইয়! বৈরাগোর লক্ষণগুলি বাঁধিয়া লইব। 
কথাতে লক্ষণ বাধিতে পাব্রিলে কথার লড়াই করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয 
কিন্তু এ প্রণালীটী স্যায়বিরুদ্ধ, এই মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছি । ত্যাগ 
করাতে পাঠকের অস্থুবিধা জন্মিবে জানিতেছি, এই দোষ অপনয়ন করা আমার 
পক্ষে অসাধ্য । আমি যাহা আনি না, তাহা প্রকারাস্তরে একটী বচনের মধ্যে 





*চৈতন্ত চক্সিতাম্বত লেখক তিনশত বৎসর পূর্বে একটা পদ প্রয়োগ. করিয়া 
পিরাছেন__হথা "মর্কট বৈরাগা |” নাম করিলেই পদাথট! কতক উপলব্ধ হইবে। 
কথাটা একটু কটু বটে। কিন্ত গারে না যাখলেই হ’ল। পুল কথা এই থে 
“মর্কটবৈরাগা” ত্যাগ করা আবশ্যক । 
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পুরিয়া তর্ক করিলে অন্ধকারে টিল মারা হইবে। কোন উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে 
না। যে পৰ্যন্ত জানি তাহারই প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, তাহার অতিরিক্ত চেষ্টা 
কর! বিভম্বনামাত্্র । সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের! বৈরাগ্যের যে লক্ষণ বলিবেন 
তাহা হয়তো আমি সহসা বুঝিতে পারিব না । আমি মোটামুটী যাহা বুঝি এবং 
যাহা সব্ধাসাধারণকে বুঝাইতে পারি সেই প্রণালীই আমাকে অগত্যা অবলম্বন 
করিতে হইবে । 


বৈরাগ্য কাহাকে বলে? ইহা চক্ষে দেখিবার অন্য একবার বারাণসী ধামে 
তৈঙঙ্গস্বামীকে দেখিতে গিয়াছিলাম । যাহারা স্বামীজির বিষয় কিছুমাত্র জানেন 
না ভাহাদিগের জন্য বলা আবশ্যক যে তৈলঙ্গস্বামী পরমহ২সগণ মধ্যে অপেক্ষাকৃত- 
রূপে পৃজ্িত। ইনি লগ এবং মৌনী । এবং সুদীর্ঘ ও অত্যন্ত পুষ্টকায় । প্রবাদ 
আছে বে গবিণ সাহেব তাহাকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে বুঝিয়াছিলেন 
যে ইহার বিষ্ঠা চন্দন তুল্য জ্ঞান হইয়াছে । 


সন ১৮৭৪ সাল নবেম্বর মাসে একদিন বেলা আন্দাজ ২টার লময়ে আমরা 
প্রায় এক ঘন্টা কাল স্বামীন্তির নিকটে বসিয়া অভিনিবেশ পূর্বক তাহার দর্শন 
লাভ করিয়াছিলাম । তিনি তখন মাধ্যাহ্চিক ক্রিয়া সমাপন করিতেছেন । নিকটে 
দুই জন চেলা, বোধ হইল তাহাদিগের আহার সমাধা হইয়াছে । স্বামীর নিকটে 
দুই খানি শাল পত্রের পাতা । এক খানি সন্মুখে তাহাতে খিচুড়ি অন্ন এবং অন্যান্য 
“কাচা” খাছযসামণ্রী । আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট পাতা বাম পার্খে। 
তাহাতে নানাবিধ মিষ্টাক্স। খিচুড়ির উপরে ম্বামীতি প্রসারিত হস্তে দুইটি রেখ 
দিয়া তিন ভাগ করিলেন । তঙৎ্পূর্ক্বে খিচুড়ি ভাত খাইয়ঃছিলেন কি না লক্ষ্য 
করি নাই । আমরা দেখিলাম একবার এ পাতা একবার ও পাতা হইতে এক 
এক প্রকার খাস্য মুখে দিতেছেন এবং উচ্ছিষ্গুলি পাতে রাখিয়া দিতেছেন । 
বোধ হইল যেন কোন্‌ জিনিষটার কি আস্বাদ তাহা পরীক্ষা করিতেছেন । খিচুড়ি 
ভাগ করিবার পূর্বের এবং পরেও এইরূপ করিতেছিলেন ; কিছুক্ষণ পরে হাত 
বাড়াইরা দিলেন অমনি একজন চেল! তাহা! ধৌত করিতে লাগিল । ধুইতে ধুইতে 
একবার হাত টানিয়া একটা ভাড় মুখে দিলেন । বোধ হইল তাহাতে দধি 
ছিল। পরে আচাইয়া একখানা ভক্তপোষে উঠিয়া বসিলেন এবং নগ্নাবস্থাতেও 
গাত্রে যে এক খান! গেরুয়া বস্তর ছিল তাহ] টানিয়া নিলেন ॥ তাহাতেও হইল ন। | 
নবেশ্বর মাস শীত পড়িয়াছিল । একখানি লেপ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন 
কিন্ত তাহার সেই পুষ্ট কলেবর সঞ্চালন করিতে যেন বিপাক উপস্থিত হইল । পরে 
একজন চেলা আসিয়া। কাহার সীত নিবারণের উপায় করিয়া দিল । তৈলঙ্গস্বামী 
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মৌনী। কোগীন ত্যাগ করিয়াও শাহার সন্কঘিত বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। 
বাক্যালাপেও বীতরাগ হইয়া আছেন । এতাদৃশ অবস্থায় আমার পক্ষে এক অতি 
ব্রহস্তঙগনক ঘটনা উপস্থিত হইল । স্বামী কথা কহিবে না কিন্তু কথা কহিবার 
উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে পারেন না । কৌপীন ত্যাগ করিয়া নশ্াবস্থা অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন । সামান্য বাক্তিরা তাহাকে দেখিয়া কিরূপ লঙ্ছিত হয়. সে চিন্ত বিঘয়ে 
বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু শীতের যন্ত্রণা আর দধি আস্বাদনের ইচ্ছা ছাডিতে 
পারেন নাই । এ গুলিতেও আমার ভক্তি সম্পূর্ণন্রপে টলে নাই । কিন্ত পরমহং- 
সের সন্ধায় বাসনা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইল । স্বামীকে পয়সা টাক! দিলে তাহা 
লইয়া তিনি খেলা করেন এবং যথেচ্ছা বিলাইয়া দেন। কিন্তু আহারাস্তে উচ্ছিষ্ট 
সাম্গ্রীগুলি ছাড়িতে পারিলেন না । একটা পিত্তলের পাত্র একখানা পাঁতা এবং 
কমগুলুতে মিষ্টা্লন ভাত এবং খিচুডির অবশিষ্ট সযত্ে রক্ষিত হইল । ইহাতে দোব 
কি? হয়তো এগুলি দরিদ্র ভিক্ষকদিগের নিমিত্ত রাখিতেছিলেন 1 কিন্তু আবার 
দেখিলাম যে চিনির মঠ আদি স্থায়ী খাছগুলি বহুযত্রে পৃথক একটী লোটাতে 
উঠিল । অতঃপর একথগু জীর্ণবন্গের দ্বারা প্রকৃষ্টন্ধপে লোটার মুখ বাধা আবশ্যক । 
লোটা আচ্ভাদন করিয়া পরিশেষে তাহা দৃঢ় করিয়া বাধিতে হইবে, এতক্ষণ স্বামী 
টঙ্ষিতের ত্বারা আদেশ করিয়া ব্বকার্য্য উদ্ধার করিতেছিলেন । এখন প্রাজ্ঞ স্বয়ং 
একখণ্ড রহ সংগ্রহ করিয়া চেলাদিগকে দিলেন। চেলাগণ ঘটির মুখ বাধিয়া 
মাথার উপরে শিকাতে তুলিয়া রাখিল | তবে স্বামীজির শান্তি লাভ হইল । আমি 
অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি তাহাদিগের বৈরাগা ? 


স্বামী ভণ্ড নহেন । দয়াশূন্যও নহেন । আমাদিগকে চেলার দ্বারা সদয্পভাবে 
জিজ্ঞাস) করিলেন ““আহার হইয়াছে ?” কিন্ত যখন আমাদিগের জ্ঞান-তৃষন নিবা- 
রূপের প্রার্থনা করিলাম তখন চেলার মারফত আদেশ হইল যে “কল্য প্রাতে 
কিঞ্চিৎ দক্ষিণ) লইয়া আসিও, যে সকল পণ্ডিতের স্বামীজ্রির দর্শন লাভার্ঘে 
আসিয়া থাকেন, তাহারা তোমাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিবেন |” “স্বামীজি কতক্ষণ 
বিশ্রাম করিবেন ? ৮ “ প্রদীপ দ্বালিবার সময় পর্ধাত্ত |” “‘অমুগ্রহ করিয়! যদি 
একটা দোয়াত কলম দেন তবে প্রাচীরে যে সকল শ্লোক লেখ। আছে তাহা নকল 
করিয়া লই ৷” চেল বলিল “' দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া রাখিব কল্য পরাতে 
আসিয়া নকল করিও )%” তখন স্বামী একটু শব্দ করিলেন, চেলা মূখ ফিরাইয়া 
তাহার ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিল « লা, না, তোমরা সঙ্গে লইয়া আসিও |” স্বামীজি 
পুনঃ পুনঃ আমাদিগের প্রতি আড় আড়ে দেখিতেছিলেন । রকম দেখিয়া বিলক্ষণ 
বোধ হুইল যে আমরা বিদায় হইলেই অব্যাহতি পান । তাহার ঘরে একখানা 
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তক্তপোধ, ছইখানা লেপ, দুইটা বালিশ, মাথার উপরে রৌদ্র নিবারণার্থে একখানি 
কম্বল টাঙ্গান। এতন্তিন্ন একটা সিদ্দ,ক, কতকগুল। জলের কুঁজা, আর প্রস্তরময়ী 
মৃত্তির উপরে যেরূপ পিস্তলের মুকস দেয় সেইরূপ কতকগুলি! শিকার কথা 
পূর্বেই বলিয়াহি। দেওয়ালে লেখা 


কহ: ব্রন্ম ব্রসং বিদু+ঃ ভোক্তা] দেবো মহেশ্বর: 
প্রিদ্বতাং ভগবালীশ: পরমাত্ম। সঙ্গাশিবত | 
ধৈর্ধ্যং হলা পিতা ক্ষমা চ ভগিনী শান্তিশ্চিতং গেহিনী, ইত্যাদি । 


সর্ধবতামী পরমহংস ও দণ্ডী আদির দ্বার! সমাজের কোন উপকার হয় 
না, এইব্রপ কথা সহসা মনে হইতে পারে) কিন্তু আমি এপব্যস্ত স্বীকার 
করি যে লোককে এই প্রেদীর বৈরাগ্য শিখাইবার নিমিত্তে এন্ুপ আদর্শ থাকা 
অযৌক্তিক নহে । কিন্তু ইহাতে তৈলঙ্গম্বামীর বিষয়ে পরাজ্ঞয় মানিতে হয়। 
ইহার মত ধধ্যযশিক্ষা এবং শান্তি লাভ হইলেই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা 
হইবে । 


ভরত রাজ্জা বানপ্রস্থ হইবার পরে মৃগ শাবকের প্রতি অকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার রাজ্যত্যাগ ব্যর্থ হুইয়াছিল। তবে তৈলঙ্গস্বামী লোটার 
মধো মিষ্টা্প রাখিয়া উদ্ধার হইবার আশা করেন কি প্রকারে? লোকেই 
বা তাহাকে নির্বাণ পদের সমীপবরত্তা মনে করে কেন? ফলত; তৈলক্ষন্বামী 
কেবল মৌন হইবার ত্তত রক্ষা করিতেছেন মাত্র । বৈরাগ্য কি তাহ! বুঝিবার 
জন্য তাহাকে দর্শন করা ছাড়িয়া উপায়াস্তর অবলম্বন করা আবশ্যক । 


বৈরাগ্য বাহক আচরণে লব্ধ হয় না। তবে উহা কি বহু শান্তর পাঠ 
bie হয়? শুকদেব দ্বাদশ বর্ষ গর্ভ মধ্যে থাকিগ্জা বেদাধায়ন করেন, 

বং ভূমি হইবা মাত্র লোকালয় পরিত্যাগ করেন। ইহাই কি বৈরাগ্যের 
টা রাশি রাশি পুস্তক পাঠ ভিন্ন কি বৈরাগ্য হয় না? রত্বাকর বীত- 
রাগ হুইয়া উপাহ্যদেবের নামোচ্চারণ মাত্র করিতে শিখিবেন বলিয়া “মরা, মরা” 
আপ করিয়াছিলেন । ক্রব নিবিড় বনে শার্দ,লাদিকেও পদ্পুপলাশলোচ্ন 
বলিয়া সম্বোধন করেন । রুস্বাকর ও ক্রবের পাণ্ডিত্য আবশ্যক হয় নাই। 
বৃদ্ধিবত্তির চালনা য্যতীত যদি বৈরাগ্য অনায়ত্ত হইত তবে ৬্রব ও রত্বাকরের 
মুক্তির পথ থাকিত না। 


রত্বাকরের গল্প বাল্মীকিতে নাই বলিয়! শুনিয়াছি। বোধ হয় কুত্তিবাস 
নিম্রলিখিত স্থল হইতে প্রাগুক্ত কথা উঠাইয়াছেন। 


১২৬ বজদৰ্শন [ আঘাচ 
হরিদাল কছে প্রসু চিন্ত! লা করিছ। 
যবনের সংসার দেখি দু:খ না ডাবিছ॥ 
হবল সকলের মুক্তি হবে অনাদাসে। 
হা! রাম ছা রাম বলিকহে নসমাভাষে ॥ 
মহাপ্রেষে ভক্ত কছে হারাম হারাষ। 
যবনের ভাগা দেখ লয় সেই নাম ॥ 


চৈতস্কচরিতাদ্বত । অস্তাথও 
ওয় পরিচ্ছেদ । 


চৈতম্য স্বভাবতঃই হউক, বা কাহারও অনুকরণ করিয়াই হউক, আপামর 
তাবৎ লোকের-__কেবল তাহা নহে-স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত পদার্থের সুক্তিলাভ 
বিষয়ে উৎস্থক হইয়াছিলেন । স্থাবর জঙ্গমের মুক্তির কথাতে মনে হয় হে 
হিন্দু সকল বিষয়েই ফাজিল । শুকদেবের উপগর্ভ মধ্যে বেদশিক্ষা ; তৈলঙ্গ- 
স্বামীর আচরণ : হারাম, মরা-মরার সঙ্গে রাম নামের সংযোগ ; এবং হালের 
হ্তাট কোট, মায় দাড়ী ধারণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিবার স্বল্প, সকলই এ 
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য । ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগে লা। হিন্দুও ফাজিল বুদ্ধি 
ছাড়ে না। €মাট। কথা» বৈরাগ্য ভাবটি মনে রক্ষা করিয়া সকল কার্য কর! 
যাইতে পারে, বৈরাগ্যও চাই কার্যে অন্থুরাগও চাই, এ কথা একবারও মনে হয় 
না । আমি যেটা করিব সেটা আর দশজনেরও কর্তব্য হইবে এ কথা বুঝিয়া 
পরস্পরের সহযোগীতা না করিলে মনুয্য্যৎ থাকে ন! । কিন্তু সহযোগীত! যেন 
আমাদের ছুই চক্ষের বিষ । বিভিন্ন বুদ্ধির সহযোগীতা, বিভিন্ন ইচ্ছার সহ- 
যোগীতা, ইচ্ছা বুদ্ধির সহযোগীতা, অন্তর বাহিরের সহযোগীতা, দেহ মনের 
সহযোগীতা এ গুলি ধশ্মের পথ ; পরিবার, গ্রাম, বর্ণ, রাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে 
সহযোগীতা সংসারের ব্যবস্থা । ইহার মধ্যে কোন সহযোগীতার মাহাত্ত্যই 
আমাদের মনে তেজ করে না, বশ্মোপাসনা ও সাংসারিক কার্য্যের সহযোগী- 
তার তো কথাই নাহ । বন্য পাতঞলীর বি--য়োগ! আর কত পোড় পুড়িলে 
এই পতঙ্গ কুলের অগ্নি বোধ জন্সিবে তাহা বল! বায় না। 


৮ 





নারদ 
নন্দকুমারের ফাসি হয়। হে্টিংস সাহেব তাহার হ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, 
আপনার মান ও সম্্রম রক্ষার জন, সুপ্রীম কোটের চিফ ভষ্টিস ইসম্পেসাহেবের 
লহিত পরামর্শ করিয়া, তাহার বধ সাধন করেন । ফান্সিস, ক্লাবরিং, মনসল 
প্রভাতি কৌন্সিলের মেম্বারগণ বিস্তর চেষ্টা করিয্াও তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন 
নাই। এই প্রকাণ্ড পুরুষ কে? ইহাকে মারিবার অন্য বঙ্গের অদ্বিতীয় অধীদ্বর 
এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন? এবং কৌন্সিলের মেম্বরেরা ইহার জীবন রক্ষার জন্য এত 
বাস্তু কেন ? জানিবার অন্য অনেকেরই -ওৎসুক্য হইতে পারে । তাহাদের দেই 
ধতস্বক্য কিয় পরিমাণে দূর করিবার জন্য আমর] অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা 
করিলাম । 


কিন্তু নম্দকারের জীব্নচরিত লিঘিতে গিয়াও আমরা কোন সন্ধান পাই না । 
তিনি সবেমাত্র ১০৭ বৎসর গত হহীছেন 7; কিন্তু তিনি কোথায় জন্মান, কিরূপে 
লেখা পড়া শিখেন, কিরূপে প্রথম চাকরী করিতে যান, কত জায়গায় কি কি চাকরী 
করেন, এ সকল কথা আমর! কিছুই পানিতে পারি না । একশত সাত বৎসরের 
মধ্যে এতবড় একটা লোকের কথা লোকে একেবারে তুলিয়া গিয়াছে । আমরা! 
যাহা জানিতে পারি, ইংরাজ ও মুসলমান লেখকের নিকট । তাহাও নন্দকুমানের 
জীবনের শেষ ২০ বশুসরের কথা । কিন্তু এই কুড়ি বৎসর বাঙ্গালার ভয়ানক সময় । 
এই ভম্নানক সময়ের নম্দকুমার একজন প্রধান লোক । দেখিতে পাওয়া যায়ি, 
বাহার যখন বিপদ পড়িয়াছে, তিনিই নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কি 
হেষ্টিংস, কি মীরজ্জাফর, কি নজ্মমউদ্দৌলা, কি ক্লাইভ, কি মণিবেগম, সকলেই এক 
না এক সময়ে তাহার শরণাগত হইয়াছেন । আবার বাক্গালায় এমন বড় লোক 
অল্পই ছিলেন যাহার! নন্দকুমারকে ভয় না করিতেন । তাহার মত তেত্রন্বী ও 
প্রতিজ্ঞ লোক অতি বিরল, ভয় কাহাকে বলে তিনি বোধ হয় একেবারেই জানি- 
তেন না। 


১২৮ বঙ্গদর্শন [ আবাড় 

নন্দকুমারের জীবনচরিত লিখিবার পূর্বে হিন্দুরা যে সুসলমালের চাকরী 
করিতে যাইত , তাহার কতকটা ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক ) যখন পাঠানেরা 
রাজা, তখন হিন্দুরা বড় চাকরী করিত না এবং পাইতও লী॥ আরস্কিন সাহেব 
“বাবর ও হুমায়ন নামক” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে মিশিত 
না। মুসলমানেরাও মুসলমান লা হইলে তাহার সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিত 
না। ফেরিস্তা ত্রাহ্মণ্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইলে কখন 
কখন দরবারে আসিত; কিন্তু কখন চাকরী খীকারস্করে নাই । তাহার মতে দিল্লীর 
গঙ্গ, নামক ব্রাহ্মণ দক্ষিণের বামলী রাজ্যের রাজস্বসচিব হন । এই ব্রাহ্মণ প্রথম 
মুসলমানের নিকট চাকরী স্বীকার করে। ইহার পুর্বে হই এক জন হীন জাতীর 
লোক বড় চাকরী পাইয়াছে শুলা যায়, কিন্ত বড় লোকে সুসলমানের চাকর 
হইয়াছে শুন! যায় না) হিমু বড় চাকরী করিয়াছিল, কিন্ত সে কি জ্রাতি ছিল 
ফ্রানা যায় না। | 

পাঠানরাজ্য ধায় যায় এমন সময়ে, হিন্দুবুদ্ধির একটা লৃতন বিপ্লব হুয়। 
সেই বুদ্ধিবিপ্রবের ফল এই হয় যে, হিন্দুসমাজের বাধাবাধি একটু কমিয়া যায় । 
আর উহাদের একটু নৃতন জ্রীবনের আভাস উপলব্ধ হয়। কয়েকটা নূতন ধর্মের 
আবির্ভাব হয়, নূতন ন্যায়, নৃতন ম্ম্‌তি, নৃতন সাহিত্যের স্থষ্টি হয় । এই জীবনের 
ফল কতকগুলি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য স্থাপন, অনেক স্থানে স্বাধীন হইবার চেষ্টা 
এবং যেখানে যেখানে পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সেথানে সেখানেই রাজকর্শ্মে প্রবেশ 
করা ও তাহাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছ। 

বাবর ও আকবর আসিয়া এইটি লক্ষ্য করেন এবং এ হিন্দুদিগের সহিত 
মিলিয়া একটা মহাপরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেন । বাহাদ্িগের উপর মোগলের! 
বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহারা কখন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই । তবে মোগল- 
সাত্রাছ্য ধ্বংস হইল কেন 1 মহারাট্রাদের পরাক্রমে, নুতন সুসলমানদিগের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায়, এবং আরজীবের গেড়ামীতে । 

যে রূপেই হউক, আরঞজীবের তার নর হইতে হত এরিকে নিবো 
বাড়িতে লাগিল, চাকরিয়া হিন্দুরাও ততই বলবান হইতে লাগিল । দিল্লীর 
উজ্লীবের দেওয়ান রতনচাদ যেরূপ কিছু দিন সমস্ত মুল্লুকের কর্ত। হইয়াছিল, য! 
বলিত তাই হইত,তাহা অনেকেই ল্লানেন | 

হিন্দুরা যেখানে যতহই ক্ষমতাপক্স হউন না কেন, বাঙ্গালায় তাহাদের আধি- 
পত্য স্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। মূরশিদ কুলী খাজনার কাজে হিন্দু বই মুসলমান 
রাখিতেন ন! । সুজ্জার দরবারে দুইব্রন সুসলমান এবং তিন আন হিন্দু দরবারী 


১২৮৯ এ] অন্থারাজ। সম্দকুষার ১২৯ 
ছিলেন । এত গেল কেবল রাজস্বের কাধ্যে। কিস্তু মীরহবীব সমসের খা 
প্রভৃতি মুসলমানদিগের বার বার বিদ্রোহে যখন আলিবদ্দি বড়ই বিরক্ত হইয়। 
উঠিলেল, তখন তিনি৷ প্রায় সকল বড় পদেই হিন্দু নিযুক্ত করিতে লাগিলেন । 
রামনারায়শ্কে বেহারের নায়েবনিজাম করিলেন । রায় তুল রায় রাইঞা হহ- 
লেন, রামরাম সিং ডাক ও গুইম্দা বিভাগের কর্থা হইলেন । মাণিকর্টাদ নবাবের 
প্রিয় পাত্র হইলেন । রাজ্বল্লভ চাকার নাম্মেবনিআাম হইলেন, শ্যামসুন্দর পুণিয্নার 
শোলন্দা্ সৈন্যের কর্তা হইলেন । যিনি আলিবর্দির বঙ্গ অধিকারের প্রধান 
সহায় ছিলেন, তিনিও হিস্দু | তাহার নাম নন্দ সিং। তিনি ১৭৪০ লালে রাজ- 
মহলের নিকট আলিবদ্দির জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাপত্যাপ করেন । 

এইর্ূপে আলিবপ্গি খাঁর সময়ে যে সকল লোক বড় বড় পদ প্রাপ্ত হয় 
আমাদের নম্দকুমার্র তাহাদের একজন । ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাশ্্শ । 
তঙ্গকুলীল । ইহার জন্মস্থান কোথায় আনি না, কিন্তু ইনি সুরশিদাবাদের নিকট 
কুক্রঘাটায় বাস করিতেন বোধ হয় তাহার জন্মস্থানও এখানে । কারণ সেকালের 
হিন্দুরা নিজের অন্মসূমি ত্যাগ করিতে প্রায়ই চাহিতেন না। খ্বষীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমেই ইহার জন্য হয় । কারণ বর্ক বলিয়াছেন “যে ফাসির সময় 
ইহার বয়স ৭০ বৎসর ।”* 


আমরা শুনিমাছি ইনি প্রথম হইতে আপনার দক্ষতাগুণে নবাবের প্রিচ্- 
পাত্র হন। ইতিহাসলেখকেরা বলেন, যে ইনি অতি দরিষ্বের সন্তান । নন্দ- 
কুমারের বিষয় কিছু কিছু জানেন আমরা এমন একজনের মুখে শুনিয়াছি যে, এক 
সময়ে মুরশিদাবাদ অঞ্চলে প্রজার! খাজনা দিতে চাহে না, যে কেহ নবাব সরকারের 
লোক যায় তাহাকেই মারিয়া তাড়াইয়া দেয় । সুতরাং সে অঞ্চলে কেহই যাইতে 
চাহে না। সেই সময় নন্দকৃমার_ তখন প্রথম চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, 
যাইতে চাহিলেন, এবং অল্প দিবস মধ্যে সে মহল শাসিত করিয়া আঙিলেন । 
ইহাতে নবাব তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই তাহার উন্নতির প্রথম 
সোপান হইল । কিন্তু এ সময়ে নবাব কে ছিলেন তাহ। আমাদের সংবাদদাতা! 
বলিতে পান্িলেন না । এ কথাটাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, কারণ তাহার 
জীবনচরিতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে আরও এইরূপ ছুই একটা হ্ঃসাহসিক কার্ধের 
কথা লিখিত হইবে। 

যাহ! হউক আমর! এক্ষণে শোনা কথা ত্যাগ করিয়া ইতিহাস ক্ষেত্রে 
অবতীণ হুইব । 
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লিরাজ উদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন নন্দকুমার হুপলীর 
কোৌজদার ছিলেন ।* কিন্তু কলিকাতা আক্রুমণসম্থক্ষে তাহার কথা! একবারও 
শুনিতে পাই না। বরং আশ্থ বলেন যে, সে সময় মাণিকচাদ হুগলীর ফৌজ- 
দার ছিলেন প' কিন্তু সিয়ার অতক্ষরীণের গ্রন্থকার বলেন যে মাণিকটাদ 
বর্ধমানের রাজ্গার দেওয়ান ছিলেন । কিন্তু আমর! শুনিয়াছি যে রাজা নম্দ- 
কুমার অনেক কাল ধরিয়া হুগলীতে ফৌজদারী করেন। কোন কোন ইতি- 
হাসলেখক বলেন যে, যখন দিরাজউদ্দৌল! ইংরাজদিগকে উৎস দিয়া ফরাসী 
ও ওলম্দাজদিগকেও উৎসন্ন দিবার ভয় দেখান, তখন নন্দকুমার তাহাদিগকে 
টাকা দিয়া এ দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পরামর্শ দেন ॥ তাহাতেই ফরা- 
সীরা ৪0০ লক্ষ এবং ওলন্দান্েরা ৩০ লক্ষ টাকা দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি 
পায়। 


এইরূপ আমর! দেখিতে পাই যে ১৭৫৬ খথ্ষ্টাব্দে নন্দকুমার জুপলীর 
ফৌজদার হইয়াছেন। তৎকালে সুবা বাঙ্গালায় দশটা ফৌজদারী ছিল। 
ইদ্লামাবাদ চাটগা, ভ্রীহট, রঙ্গপুর, রাঙামাটি, জ্রেলালগড় পুণিয়া, রাজমহল 
আকবরনগর, রাজসাহী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং বল্সীবন্দর হুগলী ।$ 
জমিপারদিগকে দমনে রাখা চোর ডাকাত লুঠেড়ার শাস্তি দেওয়া এবং লৈঙ্ক- 
দিগের তত্বাবধারণ করা ইত্যাদি ফোৌদ্রদারের কর্শ্ম, নিল্লামের অনুমতি মাত্র 
সসৈস্তে ঠাঁহার নিকট পৌঁছান তাহার অপর এক কার্য । নন্দকুমার ১৭৫৬ খ্রীঃ 
অস্দে এই কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । 

ইংরাজেরা উৎ্সল্প গেলেন । সিরাজ উদ্দৌল! খুড়তত ভায়ের সঙ্গে লড়াই 
করিতে পুরণিয়ায় গেলেন । এ অঞ্চল ঠাংঞ্চ হুইল । সবাই জানিল ঠাণ্ড! 
হইল । মাণিকর্চাদ কলিকাতায় বন্দোবস্ত করিয়া বর্ন্ধমানে গেলেন । তিনি 
প্রন ছিলেন, বেহারের পাহাড়ে তাহার মন্দির তৈয়ার হইতেছিল, কলিকাতার 
লুঠের টাকা লইয়া সেই সন্ধ্য়ে লাগাইয়া দিলেন ॥ সকলেই আলিল যে 
ইংরাজেরা ইহুকালের মত এ দেশ হইতে বিদায় হুইল । কিন্তু হুগলী ফৌজ- 
পারের থারণা অন্রূুপ ছিল। তিনি কলিক্যতার দক্ষিণ তালার ওপারে 
আলিগড় নামে একটা ঘূর্গ নিশ্মাশ করিতে লাগিলেন, এবং যদি দুর্গ সম্পূর্ণ 
হইবার পূর্বে ইংরাজ আইসে এই অস্য ছইখানি জাহাজ, কিনিয়! তাহাতে ইট 
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বোঝাই" করিয়। রাখিলেন, যে বিপদের সময় তানা ও আলিগড়ের মধো গঙ্গার 
সঙ্ধীণ অংশ এ ইট দিয় বুজাইয়। দিবেন / পরে ইংরেছেরা সসৈস্যে আলিতেছেন 
শুনিয়া আবার মাণিকচাদ কলিকাতায় আসিয়া ভুটিলেন । তাহার গুইন্দারা 
ক্লাইবের সৈন্যের লঙ্গ লইল, এবং বিবিধ উপায়ে তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার 
উপক্রম করিল । কিন্তু একটি সামান্য যুদ্ধে মাণিকটাদ্দ এত ভয় পাইলেন যে, 
পলায়ন করিয়া একেবারে স্ুরশিদাবাদে উপস্থিত। ইংরাজেরাও অতি সবর 
আলিগড়ের নিকটে যুদ্ধ আহা আনিয়া উপস্থিত করিল। নম্দকুমারের 
হই জাহাজ ইট হুগলীর ঘাটেই বাধা রহিল । 

মাশিকর্টাদ কলিকাতা হইতে যাইবার সময় হুগলী হুইয়া গেলেন, সকলকে 
বলিয়া গেলেন যে, ইংরাজের সাহস ভয়ানক, তোমর। সাবধান ! সেনাগণ অত্যান্ত 
ভীত হুইল । নন্দকুমার এই সময়ে মাণিকাদের মত ভীত হইলে জুগলীও 
নবাবের হাতছাড়া হইত। ইংরাক্েরা কলিকাতা অধিকার করিলেন, এবং 
হুগলীতে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে জানিতে পারিয়া হুগলী দখল করবার জন্য 
অনেক সৈন্য ও জাহাঞ লই! যাত্রা করিলেন । র্রাস্তায় ৫ দিন দেরি হইয়া 
গেল । এই সময্নে চূছুড়ার কোল হইতে হুগলী গঙ্গার ধারে ৩ মাইল বিস্তৃত 
ছিল। নগরের উত্তর ধারে একটী কেল্লা ছিল, হুগলীতে তখন তুই সহস্র সৈন্য 
থাকিত, এবং তিন সহস্র সেন্য মূরশিদ।বাদ হইতে আসিয়াছিল ! ইংরেজেরা 
জল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন» এবং কেল্লার উপর তোপ ছাড়িতে লাগিলেন । 
কেল্লার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ইংরাজ্রের) বড় ফটকের দিকে একদল সৈনা 
পাঠাইয়! দিলেন । মুসলমান সৈন্য সেইদিকে ধাবিত হইল । এদিকে ছিদ্বপথে 
আর একদল হর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। অনায়াসেই দুর্গ 
অধিকৃত হইল, ইংরাজের নাকি এই যুদ্ধে সবে ৩ রন গোরা আর দশ জন সিপাহী 
মরে । দুর্গ দখল হইলেও ইংরেজেরা নগর অধিকারের চেষ্টা করিলেন লা । ভাহারা 
পরদিন ধানের গোলা লুঠ করিতে করিতে বান্দেলে পহুছেন। কিন্তু তথায় 
তাহাদিগকে এমনি বেরাও করে যে, অতি কষ্টে তাহার! পলায়ন করেন। তাহার 
পর জলে জলে লুঠতরাঞ্জ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে 
নন্দকুমার কি করেন জানিতে পারা, যাল্স না । কিন্তু তিনি মাণিকচাদের ন্যায় 
পলায়ন করিলে ইংরাজের! নিশ্চয়ই হুগলী অধিকার ক্রিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিেন। কিন্তু ঠাহারা যে স্থলে বিশেষ উপদ্রব করেন নাই এবং হুগলী দখল 
করিয়াও রাখিবার চেষ্টা করেন নাই, ভাহাতেই বোধ হয় নন্দকুমার বিলক্ষণ 
দৃঢ়তার সহিত কার্ধা করিয়াছিলেন । 
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আবার সিরাজউদ্দৌলা! কলিকাতায় আসিলেন, আবার ইংরাক্ষদিগের সহিত 
মুসলমানের যুদ্ধ হইল, কিন্তু সে সকল বলিবার কোন গুয়োজন নাই। 


যখন ইংরাজেরা চস্দননগপর অধিকার করিবার অন্য ব্যস্ত হইলেন, তখন 
নবাব নম্দকুমারকে লিখিয়! পাঠাইলেন যে, “তুমি অতি সত্বর সমস্ত সৈন্য সঙ্গে 
করাসীদিগের সাহায্য করিবে । আমার সমস্ত সৈন্য অগ্রন্থীপে রহিল, প্রয়োজন, 
হইলে তাহারাও গিয়া পৌছিবে ৷" লন্দকুমার অমনি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈম্ 
লইয়া ফরাসডাঙ্গার ছাউনী করিলেন । 

এই সময়ে ওয়াট সাহেব ও উমিচাদ আসিয়া হুগলী উপস্থিত হইলেন । 
এবং নম্দকুমারকে নানারূপ আশা ভরসা দিলেন, বলিলেন “ইংরেজদের যুদ্ধে 
কেহ পারিবে না।” কিছু সস দিলেন এবং বলিয়া দিলেন ইংরেছেরা চিরদিন 
তোমার বন্ধু থাকিবে, তুমি আমাদের পক্ষ হও | নন্দকূমার সম্মত হইলেন এবং 
উহারাঁও নবাবের অনুমতির জন্ত সুশিদাবাদ যাত্রা করিলেন । * 


নবাবের অনুমতি পাওয়া গেল, এবং গেলও লা, কেন না সিরাজ একবার 
বলিলেন “আচ্ছা তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর।” আর একবার বলিলেন, 
“না, চন্দননগর আক্রমণ করিও না।” কিন্ত বোশ্বাই হইতে ইংরাজদিগের তিনখানি 
যুদ্ধজাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, স্বতরাং তাহারা নবাবের অনুমতির প্রতি 
তত লক্ষ্য না৷ করিয়া এই সুযোগে ফরালভডাঙ্গ। আক্রমণ করিলেন । এবং যত 
জর নগর দখল হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন । এত তাড়াতাড়ি করিবার কারণ 
এই যে নবাব বারতায় দৃত পাঠাইয়াছেন, যে, তোমরা ফরাসডাঙ্গায় ঘেরাও 
করিও না । এবং র্ায়তুলভকে অনেক সৈম্তের সঙ্গে সত্বর ফরাসডাঙ্গায় পৌছিবার 
জন পাঠাইয়াছেন। রায়ছলতভও হুগলীর দশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন) কিন্ত নন্দকুমার াহাকে বলিয়। পাঠাইলেন যে আপনার আসা বৃথা, 
আপনি আসিবার পূর্বেই হর্গ অয় হুইয়া যাইবে । ছূর্গ জয় হইল, ইংরাজের 
সহিত নন্দকুমারের ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত হইল । 


এই সময়ে নবাবের অন্থমতি অস্থসারে ছগলীর লোকে ফরাসী সৈন্যপণের 
বিশ্তর উপকার করিয়াছিল, না হইলে ইংরাজের! তাহাদের পম্চা পশ্চাৎ 
বেক্ষপ ধাবমান হইয়! ছিলেন, তাহাতে তাহাদের একটীও নিরাপদ হইতে পারি 
না। ফরাসীদিগের উদ্ধার সম্বক্ষে নম্দকুমার বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন, 
তাহারাও নির্ষ্িত্মে সুরশিদাবাদে . পেশীছিয়াছিল । 
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নম্দকুমার আলিবদ্দি খার বংশের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন । কিন্ত 
তথাপি পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে নবাব তাহাকে সন্দেহ করিয়া হুপলীর 
ফৌজদারী হইতে অবস্থত করেন ।* স্রতরাং পলাসীর যুদ্ধের সময় লম্দকুমার 
কি অবস্থায় ছিলেন আমরা জানিতে পাই লা। কিন্তু যে বিস্বাসঘ্যতকতায় 
লিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিল, তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন ন!। 


সৈয়দ গোলাম হোসেন খ। বলেন যে, সিরাজ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নন্দ- 
কুমার ক্লাইবের মুন্সী ও দেওয়ান হন ।শ" তাহার পূর্বে বড় বাজারের, দেওয়ান 
কাশীরাম নামে একজন ক্রাইবের দেওয়ান ছিলেন । 


মীরজাফর নবাব হইবার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণকে নষ্ট করিবার 
চেষ্টা করেন, এবং ক্লাইভের সহিত সসৈঙ্গে পাটনাযাত্রা করেন । কিন্তু রামনারায়ণ 
ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ায় তাহার মনোরথ বিফল হয় । বামনারায়ণকে 
বীচাইবার জন্য নন্দকুমারকে অনেকবার ক্লাইবের এজেণ্ট হইয়া নবাবের নিকট 
যাইতে হইয়াছিল । $ তিনি এ বিষয়ে ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, 
এবং ক্লাইব, রামনারায়ণ ও নবাব» এ তিনছ্রনের যাহাতে সম্প্রীতি থাকে, তাহার 
বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ 

সসৈন্টে পাটনাবাত্রা কালে নম্দকুমার বরাবর ক্রাইবের সঙ্গে সঙ্গে 
গিয়াছিলেন, যখন যুদ্ধবিগাহ শেষ হইয়া গেল, তখন ক্লাইব যুরশিদাবাদে 
আসিলেন, এবং সেখান হইতে সত্বর কলিকাতায় আসিলেন। কেবল সানক্রপ্ট 
সাহেব নবাবের নিকট টাকা আদায় করিবার জহ্ত সুরশিদাবাদে রহিলেন, নবাব 
ইতিপূর্বে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজার উপর ইংরাজ্দিগকে টাকা দিবার বরাত 
দিয়াছিলেন ৷ কিন্তু রাজারা টাকা দিতে পারেন লাই ৷ নন্দকুমার স্ব! বাঙ্গালার 
সব থবর রাখিতেন, তিনি রাজস্ব বিষয়ে অতিশয় দক্ষ ছিলেন, এজশ্য রাজা রায় 
হুলভ ভাহাকে আপন অধীনে নিষুক্ত করেন । বরাতী টাকা আদায় ন! হওয়ায় 
যখন ইংরাজেরা অভাস্ত বিরক্ত হইলেন, তখন নম্দকুমার প্রস্তাব করেন যে, যদি 
নবাব, রায় হল'ভ এবং ইংরাজেরা আমায় ভার দেল, আমি অতি অন্ত দিলেই টাকা 
আদায় করিয়া দিতে পারি। সকলে ভার দিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ ককনগরের 
রাজ্কাকে একেবারে কয়েদ করিবার হুকুম দিলেন। রাজ পলায়ন করিয়া! 
কলিকাতার ইংরা্জদিগের শরণাপন্ন হইলেন । নন্দকুমারের প্রাদুর্ভাব বাড়িতে 
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ইংরাছদের টাক যেরুপে পারি দিব। তিনি শেঠদিগকে বলিলেন যে, রায়দৃল্প' ভ 
বদি রাজকোব হইতে টাকা দিতে না চান, তাহা হইলে নবাবের যেন্ধপ টাকার 
দরকার, হয় ত, তোমাদেরই সেই টাকা দিতে হইবে৷ এই কথায় তাহারাও 
রায়হ্র্মভের উপর বিরক্ত হইল । 

তখন মীরণ চাকার ডেপুটী গবণর, রাদ্রবন্লরভকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত 
করিলেন, এবং পায়হুল্ভকে ঢাকা স্থবার নিকাশ দিতে বলিলেন । র্রায়ছূর্মভি 
পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলেন, মীরণ বলিলেন, নবাবের সৈন্য- 
গলের যতদিন মাহিয়ানা না দেওয়া হয় ততদিন আপনি যাইতে পারিবেন না। 
যাহাই হউক, শেষ ইংরাঞদিগের সহায়তায় রায্রহর্ণভি সপরিবারে কলিকাতায় 
আসিয়া সে যাত্রা পরিত্রাণ পান । 

ইহার পর লম্দকুমার আবার হুগলী আইসেন, নবাব এই সময়ে পায়ছ্ল 
ভের উপর ইংরাজ(দগের বিছ্বেব জস্মাইয়া দিবার জন্য একটা কাণ্ড উপস্থিত 
করেন । তিনি একদিন মসনদে বাইতেছেন, দেখিলেন খোজাহাদদীর কতকগুলি 
অধীনন্থ লোক সশন্ত্রে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য দীড়াইয়া আছে। তিনি 
কোন মতে তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! রটাইয়া দিলেন যে রারহুল্লভি 
তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এই সকল লোক রাখ্িয়াছিল। নবাব রাম্মহল্লভের 
একখানি চিঠি দেখান, এ চিঠি খোজ! হাদীর নামে লিখিত, উহাতে লেখা আছে 
যে “আমি ক্লাইবেরও এ বিষয়ে মৃত করিবার চেষ্টায় আছি, এবং সে অন্য ওয়াট ও 
সানক্রপ্ট_ সাহেবকে নিঘুক্ত করিয়াছি । ভূমি আমার সাহায্য কর” । চিঠিখানি 
আল। কিন্ত মীরজাফর এ চিঠিখানি সত্য বলিয়া প্রমাণ করাইতে চাঁছেন, এবং 
তজ্জন্য নন্দকুমারকে লিখেন যে “তুমি যদি 'এ চিঠি সত্য বলিয়া ইংরাজদের 
বিশ্বাস করাইয়া দিতে পার, আমি তোমায় উপাধি দিব এবং আগ্মগীর দিব ।”* 
নন্বকুমার এ পত্র ক্রাইবকে দেখান, এ পত্র মীরজাফরের স্বহস্তে লিখিত। ক্লাইব 
বরাবর নন্দকুমারকে সম্মান করিতেন এবং তাহাকে বাধ্য করিয়া রাখিতে চেষ্টা 
করিতেন । 
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ক্লাইব বিলাত চলিয়া গেলে কলিকাতায় তুষ্টা দল হয়। বান্সিটাট ও 
হেষ্টিংস একদল এবং এমিএট প্রভৃতি আর একদল । এই সময়ে নন্দকুমার 
কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি মীরজ্রাফরের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন । যাহারা মীরজাফরকে কলিকাতায় নজ্ররবন্দী রাখিয়া মীরকাশিমকে 
নবাব করিল, তাহারা স্থুতরাংই তাহার শক্র হইয়া উঠিল । আমরা এই চারি বৎসর 
নন্দকুমার কি করিয়াছিলেন জানি না। মিল বলেন যে তিনি হুররোজ্দিপগের শত্রু” 
গণের সহিত পত্রাদি লিখিতেন এবং একবার কারারুদ্ধ হুইয়া ছিলেন।* গোলাম 
হোসেন বলেন নদ্দকুমার সমস্ত দেশের লোককে চটাইয়াছিলেন। তাহার তুরা- 
কাভক্ষা ভয়ানক ছিল । গবর্ণর হেনরি .বাব্লিটাট” সাহেব নম্দকুমারের উপর এত 
চটিয়াছিলেন যে, তিনি নন্দকুমারের সবব'নাশের জন্য একখানি বই দপ্তরীর বাড়ী 
হইতে বীধাইয়া আলেন । তাহাতে নন্দকুমারের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া 
রেকড” রাখিয়া যান । তিনি বেশ আানিতেন যে ক্লাইভ লম্দকুমারের কাধ্যনক্ষতা। 
দেখিয়া অত্যন্ত সন্ত ছিলেন । পাছে ক্রাইব তাহাকে কোন উচ্চ পদ প্রদান 
করেন এই জন্য বাছিলটাট” বিলাত যাইবার সময় আপন জাত! গর্ভ বাহ্দিটার্টের 
হাতে এ বাধান বই কৌন্সিলে এবং ক্রাইভের নিকট উপস্থিত করিবার উপদেশ 
দিয়! যান ।ণ* 


নন্দকুমার এত কি ছুক্ষশ্ন করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার গবর্ণর বাঙ্গালা 
বিহার উড়িব্যার র্ধধময় কর্তা, ভাহার সর্ধনাশের জন্য এতদূর গুরুতর কাধ্য 
করিয়া ধান, তাহা আমর জানি না । তবে আমরা এই পর্যন্ত জানি যে, মীর- 
জাফরের নন্দকুমার নহিলে চলিত না, যখন ইংব্রাজেরা তাহাকে ত্যাগ করিলেন, 
যখন তিনি মুরশিদাবাদের সিংহাসন হারাইলেন, যখন পৃথিবীতে তাহার 
আর আমার বলিবার লোক রহিল না” তথন নন্দকূমারই তাহার একমাত্র সহায় 
ছিলেন। বে সকল কৌন্সিলের মেস্বরেরা মীরজাফরের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারা 
নন্দকুদারেরও পক্ষর্পাতী ছিলেন । এক্ষণে যেখানে বিভন স্কোয়ার হইয়াছে এখানে 
নন্মকুমারের বাড়ী ছিল।$ কলিফাতার সাহেব মহলে তাহার খুব পসার ছিল । 
তিনি তক্তবায় জাতীয় শেঠ দিগকে-কলিকাতার. আনিয়া বাস করান । যখন মীর- 
জাফর দ্বিতীয়বার নবাব হন তখন তিনি নম্দকুমারকে আপনার দেওয়ান করেন । 
বাব্সিটার্ট সাহেব বাধা দিলেন, মীরজাফর ছাড়িলেন না । শেষ নন্দকুমার কলি- 
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কাতান বসিয়াই দেওয়ানী করিতে লাগিলেন । কিন্তু নবাব বারশ্বার তাহাকে 
সুরশিদাবাদে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন ; রাজ্যের মধ্যে নানা 
গোলযোগ ঘটতে লাগল । বাল্লিটাট সাহেব তথাপি ছাড়িবেন না; কিন্ত 
কৌন্সিলের মেস্বারেরা অনেকেই নন্দকুমারের পক্ষ ছিলেন । নন্দকুমার মুরশিদাবাদ 
যাইবার অন্থমতি পাইলেন । তিনি তথায় শিয়াই ঢাকার নাজিম মহম্মদ রেজ। খাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া মুরশিদাবাদে আলিলেন । তাহার নাজিমি কাড়িয়া লইলেনঃ এবং 
ঢাকায় সমস্ত কাজে মুরশিদাবাদ হইতে নিজে লোক নিযুক্ত করিয়। পাঠাইলেন । 
তিনি মহস্মদ রেজা খাঁর বিচারের জন্চ উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীম- 
বাজারের ইংরাঙ্ চিফ তাহাকে বাধা দিলেন এবং এই সময়ে মীরঙ্জাফরের সাংঘা- 
তিক পীড়া উপস্থিত হইল ৷ মীরজাফর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পুরে নন্নকুমারকে কিরীউ- 
কোনা নামক শ্বানের ঠাকুরের চরণামৃত আনিতে আদেশ এবং সেই চরণামৃত পান 
করিয়া ভাহার দেহত্যাগ হয় । 

বাম্সিটার্ট চলিয়া গেলেন । মীরজাফর মরিয়া গেলেন? নন্দকুমারের 
প্রধান শত্রু ও প্রধান মিত্র দূর হইলেন । কৌন্সিলের মেহ্বরেরা নদ্সউদ্দৌলাকে 
নবাব করিলেন । নন্দকুমারকে দেওয়ান করিলেন । কিছুদিন নন্দকুমার বাঙ্গালা 
বিহার উড়িষ্যার স্ববময় কর্তা হইলেন । কিন্তু জর্জ বান্লিটাট তাহার দাদার পুস্তক 
'-" খালি একদিন কৌব্সিলে পাঠ করিলেন । তখন কৌল্সিলের মেম্বারের তাহাকে 
মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিতে হলিলেন। কিন্তু পদচ্যুত করিতে সাহস 
করিলেন না । ভাহারই অধীনম্ছগণ মুরশিদাবাদে তাহার নামে দেওয়ানের কার্ধ্য 
করিতে লাগিল । কোৌন্দিলের মেম্বারেরা তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ 
করিলেন । ক্লাইব কলিকাতায় আলিলে নন্দকুমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, 
ক্লাইবের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তাহার উপকার করেন, কিন্ত বান্সিটার্টের পুস্তক পড়িয়া 
তিনি নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলেন, এবং তাহাকে কলিকাতা ছাড়িতে নিষেধ 
করিলেন । তাহার পরিবর্তে মহম্মদ রেজা খর দেওয়ানী লাভ করিলেন । 

১৭৬৭ খুঃ অকে নম্পকুমার কমলঘোষ নামক আর এক জন লোকের সহিত 
যোগ করিনা রাজ নবকৃষ্ণের নামে ঘুষ লওয়। অপরাধের নালিশ করেন, রাজা 
নবকৃকণ এই সময়ে সাতটা বড় বড় ডিপাট মেটের কাধ্য করিতেন । তাহার বিচারক 
গবর্ণরের কৌক্সিল। এই বিচারে নবকৃষণ অব্যাহতি পান । * 

ক্লাইব ঘখন শেষবারে এখান হইতে যান তখন বান্সিটার্টের শত্রুরা এবং 
ক্লাইবের মিত্রেরা একত্র হইয়া নম্দকুমারকে বাহ্সিটার্টের শাসনের দোষ প্রকাশ 


= স্রাজ] নবরুষ্ের কীবন স্বরচিত । 





১২৮৬) আছারাজছ। অজ্মকুমার ১৩০৭ 
করিতে বলেন । নন্দকুমারের নিকট ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ্গ আর কি হইতে 
পারে? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হুন, এবং বান্সিটার্টের বিরুক্ধে এক দীর্ঘ ভালিকা। 
প্রত্তত করিয়া দেন, গোলাম হোসেন বলেন তিনি এই কথা শুনিয়াছেন কিন্ত ইহার 
বিশেষ খবর কিছু আনেন লা)। 

ইহার পর তিন চারি বহুসর নন্দকুমারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় লা। 
পরে য্ঘন ইংরাজেরা মহশ্মদ রেজ। খাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিলেন, 
তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কে ভালর্ূপ সংবাদ দিতে পারে» তাহার সগ্ধান আরম্ভ হইল, 
তখন নন্দকুমারই এ কাজেনর উপযুক্ত বোধে তাহার পুত্র গুরুদাসকে মুরশিদাবাদের 
দেওয়ান করিয়া দেওয়া হইল । মহম্মদ রেজা খার সমস্ত. লোককে বিদায় দিয়। 
রাজা নন্দকুমারের সমস্ত লোককে তথায় চাকরী দেওয়া হুইল । আবার নম্দকুমার 
বাঙ্গালার কর্তা হুইয়া উঠিলেন। কিন্তু এবার তাহার প্রভুত্ব পূব্বে'র মত নহে | 
এখন কোম্পানি দেওয়ান, কোম্পানির অধীন একজন রায় রাইএ। আছেন । এখন 
রাজা গুকুদাস নিঙ্গাসতের দেওয়ান হইলেন মাত্র । নবাব নাবালক, তাহার শিক্ষার 
ভার মনি বেগমের হস্টে অপিভ হইল । 

সকলেই অবগত আছেন যে বাম্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব বরাবর এক মত 
ছিলেন । সুতরাং হেষ্টিংস নন্দকুমারের একজন প্রধান বিরোধী । এখন নন্দ- 
কুমারকে এন্সপ পদ ও ক্ষমতা দেওয়ায় সকলেই হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তিনি কেন এমন অন্যায় কাধ্য করেন । তাহাতে হেষ্টিংস উত্তর দেন, নন্দকুমার 
যখন মীর্ক্বাফরের কর্শ্মচারী ছিলেন, তখন তিনি ইংরাজ রাজ্যের প্রজা ছিলেন না। 
তখন তিনি মীরুজাফরের মঙ্গলের জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়বন্্র করিয়াছিলেন 
সভ্য, কিন্ত তিনি নি্দ প্রভুর কখন মন্দ করেন নাই । মীরজাফর ও মীরলাফরের 
বংশে তাহার অচলা ভক্তি ছিল অতএব তিনি এখন ইংরাজের প্রজ। এবং ইংরাজের 
অধীন হইলে, ইংরাজদিপের প্রতিও সেইরপ প্রভুভক্তি দেখাইবেন । * 

আমরা হেট্টিংসের এই সার্টিফিকেট হুইতে নন্দকুমারের চরিত্রের বিষয় 
অনেরু-বুঝিতে পারি । তাহাকে ইংরাজের! যেরূপ ভয়ানক নরাধম বলিয়া বর্ণনা 
করেন তিনি তাহা ছিলেন না। এইক্সপ পদপ্রাপ্তির কিছু দিন পরেই ক্রেবরিং, 
ফ্রান্সিস, ও মনসন মেম্বর হইয়া আসিলেন । তাহার হেষ্টিংসের নামে নানাক্ধপ 
নালিশ লইতে লাগিলেন । তখন নন্দকুমারও হেপ্তিংসের নামে কৌন্দিলে নালিশ 
করিতে গেলেন । নন্দকুমার কেন হেষ্টিংসের নামে শুধু শুধু নালিশ করিতে যান, 
জানিতে আনেকের কৌতূহল হইতে পারে ॥ লন্ফকুমার. অনেক দিন পুর্ব হইতে 
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জানিয়াছিলেন যে, একদিন না একদিন, হেষ্টিংস তাহার সর্বনাশ করিবেন । এমন 
কিতিলি জানিতে পারিয়াছিলেন, হেট্টিংস তাহার তুই একজন কর্ম্মচারীর সহিত 
গোপনে কি পরামর্শ করেন । একদিন নন্দকুমার হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিলেন, সাক্ষাৎ পাইলেন না, বরং শুনিলেন ক্তাহারই পদচ্যুত দুইজন কম্মচারীর 
সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন! সুতরাং তাহার সন্দেহ দৃড়ীভূত হইল । তিনি 
হেষ্টিংস কিছু করিবার পূর্বেই হেপ্রিংসের সর্ববলাশ করিতে সংকল্প করিলেন । তিনি 
হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরদিগকে বলিলেন, আমি স্বহস্তে মণিবেপমের সুস হেষ্টিংসকে 
দিয়াছি। তখন হেপ্টিংল দেখিলেন মহা বিভ্রাট--নন্দকুমার অনায়াসেই তাহার 
দোষ সাব্যন্থ করিয়! দিতে পারিবেন ॥ তখন তিনি কৌব্সিল সভা ভঙ্গ করিয়া 
প্রস্থান করিলেন । তিনি এই সময়ে যেরূপ ভাষা বাবহার করিয়াছিলেন তাহাতে 
তিনি যে দোষী তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হয়। তিনি নিজে ও বারওএল, ও বাচ্দিচাট 
সাহেব ও কান্তবাবু এবং রায় রাইঞ রাজ রাজবল্রভ, একত্র হইয়া সু্রীমকোর্টে 
নন্দকুমার ও তাহার জামাই রায় রাধাচরণ এবং কক সাহেবের নামে এক যড়যস্ত্রের 
গন্য হনডাইটমেণ্ট আনিলেন ৷ কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল ন! । মেম্বরেরা 
নন্দকুমারের বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে সাস্বনা করিয়া গেলেন । তখন হেষ্টিংস 
সাতেব মোহনপ্রসাদ নামক নন্দকুমারের এককন অনুচরের সহিত মিলিত হইয়া, 
তাহার নামে জাল করার এক নালিশ রুদু করিলেন । নন্দকুমারকে লইয়া পিয়া 
জেলে রাখা হইল । নন্দকুমার অত্যন্ত ইটনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন । কারাগারে 
তাহার আহারাদি করার বিশেষ আপত্তি ছিপ। তিনি সে বিষয়ে কৌন্সিলের 
সাহেবদিশ্সকে জানাইলেন, এদিকে জজ ইস্পে ভটাচাধ্যদিগের মত গ্রহণ করিলেন । 
রাজধানীঘেস! ভট্টাচার্ধ্যগণ প্রবল পক্ষেরই চিরকাল পক্ষপাতী । তাঁহার! বলিলেন 
নন্দকুমার যে গৃহে ছিলেন তথায় আহার করিলে জাতিপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। 
সুতরাং কৌন্সিলের মেম্বরেরা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহার 
পর কয়েক দিনের মধ্যে একদল ইংরেজ জুরি নন্দকুমারকে দোষী সাব্যন্থ করিয়া 
দিল, এবং তদমুসারে তাহার ফশিসী হইল । 

ফাসীর দিন নম্দকুমার হরিনামের মালা অপ করিতে করিতে পালকীতে, 
গড়ের দক্ষিণ কালী তলায় উপস্থিত হইলেন । তাহার মুখে কিছুমাত্র ভয়ের বা 
ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইলেন । তাহার 
পালকীর ছইধারে অসংখ্য লোক আঙসিয়াছিল । কেহ ৫1৭।১* ক্রোশ তফাৎ 
হইতেও আসিয়াছিল। কাহান্রই বিশ্বাস হয় নাই যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট _অশ্ত 
বিষয়ে এত দয়ালু-_ ব্রা্ষণের ফী্সি দিয়! হিন্দুর শাস্রবিরুন্চ কর্ম করিবে । সকলে 
আশ্চর্য হইয়! দেখিতে লাগিল । মহাপুরুষ অক্ষু্জ মনে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা 
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বার্তা কহিয়া পাকা ত্যাগ করিয়া কাঠগড়ায় আরোহণ করিভে লাগিলেন। 
তখনও কাহারও [শ্বাস হুমম নাই যে, রায়রাইঞা৷ রাজা নন্দকুমারের বাস্তবিক 
কাসী হুইবে । পরে যখন ফাসীর দড়ী তাহার গলায় লাগিল, যখন বৃহ্ধ 
ভ্রাহ্মণদেহ কাসী কাঠে ঝুলিতে লাগিল, তখনও হস্তে হরিনামের মালা 
ঘুরিতেছে । তখন প্রান্তরস্থ অসংখ্য জনমণ্ডলী হইতে গভীর আর্তনাদ হইল, 
সকলে ভাবিল হিন্দুর গৌরব অন্তমিভ হইল) ইংরাজেরা যখন ব্রাহ্মণের ফাসী 
পর্ধ্যস্ত দিতে পারিল, তখন আর হিন্দু ধশ্মের মান রহিল কই ? বালীর কতকগুলি 
ভট্টাচার্য্য তৎকালে গড়ের মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা এই ব্রহ্হত্যা দেখিয়া 
গঙ্গাজলে ঝাপ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলেন এবং একেবারে পঙ্গাপার হইয়া 
পড়িলেন। কেহ কেহ বলেন তাহাদের অনেকে আর কলিকাতার পাপস্কমিতে 
পদার্পন করেন নাই । 


এইরূপে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে মাহারাজা৷ নন্দকুমারের কাসী হয়, ভাহার 
চেহারা দেখিলে সকল লোকেরই ভয় ও ভক্তি হইত । তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন । 
তাহার এক জামাই শাক্ত ছিলেন । নন্দকুমার তাহাকে বৈহ্তব করেন । তদবধি 
এ জ্রামাইএর বংশে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পুজা হয় । তৎকালে বড় বড় অমীদ্বারেরা 
প্রায় শ্যাক্ত ছিলেন কিন্তু হাহারা মুসলমানের চাকুরী করিতেন তাহারা প্রায়ই 
বৈষ্ণব ছিলেন । দেশের বড় .বড় জমীদারের। যে লন্দকুমারের নামে কীপিত, 
ধশ্মসহ্বন্ধে এইরূপ মতভেদও তাহার এক প্রধান কারণ । নম্দকুমার ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদিগকে ভক্তি করিতেন । প্রবাদ আছে তিনি হুগলী থাকিবার সময় নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার নিকট হইতে অগল্লাথ তর্কপঞ্ধাননকে একটা অঙ্গুরী দেওয়াইয়া 
ছিলেন ; জগন্নাথ যে অনেক সময়ে কৃষ্ণচস্ত্র রায়ের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া কৃতকার্য 
হুইয়াছিলেন, নন্দকুমারের সপক্ষভাই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয় । নম্দকুমারের 
চরিত্র সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাস-লেখক বড়ই তুর্শ্মুখ। তিনি বলেন নন্দকুমার 
অহঙ্কত নষ্টন্ঘভাব লোক ছিলেন; দেশের লোক সাহার উপর চট ছিল। এমন 
কি, তিনি হৃইটী কোয়ার্টো পেজ পুরিয়! লম্দকুমারের উপর গালি বর্ষণ করিয়াছেন ।। 
কিন্ত তাহার মধ্যেও তিনি একটা সা্টফিকিট দিয়াছেন । লম্দকৃমার হই চারি 
জন লোকের ভাল করিয়াছিলেন এবং তিনি যাহাদিগকে ভালবাসিতেন তাহাদিগের 
প্রতি তাহার স্মেহ অচল ছিল।৮ আমরা জানি নম্দকুমার, তৃইচারিল্রনের নহে, 
অনেকের ভাল করিয়াছেন । তাহার নিকট অনেক লোক প্রত্যাশ। করিত । 
হইবার তিনি নিজের লোক দিয়া সমস্ত বাঙ্গালা বিহার উড়িব্যার কার্ধ্য চালাইয়া 
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ছিলেন। শেষ বার যে রাজ্রকার্খ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নিজের অন্য নহে, 
কেবল নিজের অধীনস্থ লোকের জন্য ॥ সত্তর বৎসর বয়সে যে লোক শুদ্ধ আত্মীয় 
প্রাতিপালনের জন্ত বিনা পয়সায় হেটিংসের ম্যায় পরম শক্রয় অধীনে বাঙ্গালা বিহার 
উড়িষ্যার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সে-লোক আত্মীয়দিগের বড় অল্প হিতৈষী 
নহেন। তিনি এতবার ছুই গভর্ণমেন্টের এত কাধ্য করিয়াছেন, কিক কখন টাকা 
বকৃসিস্‌ লন নাই । বর্ক তাহাকে “The great Nuncomer” বলিয়াছেন । 
তিনি এই নামের সম্পুণ উপযুক্ত ৷ 

সুসলমান ইতিহাস-লেখক নম্দকুমারের নামে ছুই দোষারোপ করেন ; তিনি 
বলেন নম্লকুমারের মৃত্যুর পর তাহার বাড়ী হইতে এক বান্দ মোহর পাওয়া বায় । 
ইহাতে বাঙ্গালার সমস্ত বড় বড় লোকের জাল মোহব্র ছিল। অনেক ইতিহাস 
লেখক এ কথা বিশ্বাস করেন না । 

আর এক দোষ এই যে তাহার মৃত্যুর সময় তাহার বাড়ীতে নগদ ৫২ 
লক্ষ টাকা পাওয়া যায় । কিন্ত এই টাকা নম্দকুমারের মত লোকের পক্ষে বড় 
অধিক নহে । ভুগলীর ফৌজদারের মাহিনা ও উপরিতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাক! 
আয় ছিল । মহামদ রেজা খ! নায়েব নাজিম হইয়া বৎসরে নয় লক্ষ টাকা 
পাইতেন। কথিত আছে গোবিন্দ সিংহ চারি বৎসর বোডে র দেওয়ানি করিয়। 
আড়াই কোটা টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । নবরুষঃ অল্রদিন চাকরী করিয়া নয় 
লক্ষ টাকা মাতৃত্রাঞ্জে খরচ করিয়াছিলেন ॥ লেডি হেষ্টিংস্রে সরকারের বংশ 
এখন কলিকাতার একঘর বড় বড়মান্থুব । ম্ুতরাং নন্দকুমার যে ২০ বৎসর 
ফৌজদারী দাওয়ানী, নায়েব দাওয়ানী, প্রভৃতি বড় কাজ করিয়া ৫২ লক্ষ টাকা 
ও যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন ইহা) বিচিত্র নহে । উহাতে তিনি বড় 
লোভী ছিলেন বোধ না করিয়া বরং তাহার লোভ কম ছিল বোধ করাই উচিত। 
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ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদ কহি- 

তেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গম্ধ ছড়াইভেছে, আর 
হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে, 
একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে । 
বাতা ইহাকে উহার গায়ে ফলিয়া দিতেছে । বাতাস থামিলে ও আবার ইহার 
গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে । কেমন সুন্দর । এরূপ সফবিকসিত, সম প্রস্ছুটি, 
সমশন্ধামোদিত, সমান কুসুমত্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর ! 

আবার তৃইটী পাখী,__স্ম্দর-__ন্থুরস-_স্থুক্ঠ__ুপুষ্ট_-ও স্ুন্বষ্ট,_যখন 
মদভরে খেলা করে তখন উহারা কেমন স্থন্দর ! এই উড়িতেছে, এই পড়ি- 
তেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে 
বন পুরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোকরাহতেছে, কেমন ? এমন ছটা 
পাখীর মিল কেমন সুন্দর ! 

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি এরূপ সমবিকসিত, সমপ্রশ্ফুটিত 
সমস্থুরতি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি? 
স্ুম্নর,সস্মুন্থ্‌৮- পবলচ- সতেজ ৮ _ন্যুশিশ্ষিত,__সুবংশজাত,-__-কলাকোবিদ হ্টা 
মানবের বদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়, তাহার উপর আবার 
যদি তাহাদের হইটা হাদয়ের মিল হয়» যদি সমবিক সিত» সমপ্রশ্দুটিত, সমন্ুরভি, 
হৃদয়ের শ্রন্থিতে গ্রস্থিভে মিল হইয়া যায়, তবে দেবভারাও তাহা! স্বর্গ হইতে 
দেখেন। 

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হ্ৃদয় প্রেমডোরে 
বাথ) দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হ্যদয়তন্ত্রী ছিড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি? 


১৪২ বজদর্শজি [ আষাঢ় 
নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাকৃশক্তি 
থাকে না দেখিয়াছ কি ? লা দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়া কি? নয়নে শরৎ 
জ্যোৎস্না, কণে সুধাবারা, স্পর্শে অস্ৃতহুদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল 
দেখিমাছ কি? অপার, অগ্রাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নিশ্বল, স্বচ্ছ বারিধির সহিত 
অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্শ্বল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি 
অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নিশ্মল,ম্বচ্ছ, প্রেমরাশির অপার, অগাধ, অনস্ত, 
প্রশান্ত, নিশ্দল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি ? যখন আবার সেই অপার, 
অগাধ, অনস্ত, নিশ্বলঃ স্বচ্ছ, প্রেমরাশিঘয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, যখন 
সেই অনস্ত সমুদ্রে আকাশম্পর্শা তরঙ্গ উঠে, দেখিয়াছ কি? আবার যখন 
অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনস্ত আকাশ ও অনন্ত 
সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে দেখিয়াছ কি? 

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মান্থব আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ 
দেবহ্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে ? পৃথিবীতে এরূপ অপার, অগাধ, 
অনন্ত, প্রশান্ত, নিশ্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন 
বটে, কিন্ত কাছে মিলে না। 

একবার মিলিয়াছিল। হাজার বৎসর আপে পাটলীপুত্র নগরে একবার 
মিলিয়াছিলঃ সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম । একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার 
তীরে অশোক রাজার প্রমোদ কাননে, এইক্সপ হৃইটী স্বদয় মিলিতে দেখিয়া- 


ছিলাম । 
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একটী রমণী, অপর্টী পুরুষ | দ'ড়াইয়া মালা গাখিতেছেন। উভয়ের 
মধ্যে অগাধ পুষ্পরাশি ; মল্লিকা, মালতী, যুতি, জাতি, সেফালিকারাশির তুই পার্শ্বে 
দাড়াইয়া তুই জনে মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের রূপরাশি পুষ্পরাশিতে প্রতি- 
ফলিত হুইতেছে। পুষ্পরাশির রূপরাশি উভয়ের কমনীয় শরীরপ্রভায় প্রতি- 
ফলিত হইতেছে । জ্যোৎস্মাময় পুষ্পরাশিতে প্রেমিক যুগলের জ্যোৎস্নাময় লাবণ্য 
পতিত হইয়া, শাদার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা মিশা- 
ইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরল দীপ্তি, তাহার উপর তরল দীপ্তি, পড়িয়! মিলিয়া 
তরলতর তরলতম হইয়া বাইতেছে। যুবকের উজ্জ্বল, শ্যামল, দীর্ঘ, কর্ণাস্তবিস্রান্ত 
নয়ন একবার মালায় আর একবার যুবতীর সুখে পড়িতেছে | নয়নের গতি কখন 
অলস, কখন চঞ্চল হইতেছে । অলস,_অথচ মধুর ; চঞ্চল__ অথচ মধুর, 
সদাসর্ববদাই মধুর্র। দৃষ্টি “অলস বলিত যুদ্ধ শ্রি্ধ নিল্পন্দ, মন্দ” ; অলস 
অথচ মধুর; বলিত কুঞ্চিত, অথচ মধুর; সৃদ্ধ” ন্ধদয়ের মোহব্যজক,-_-অথ্থচ 
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মধুর ; স্টিভ, স্মেহপরিপূর্ণ, অথচ মধুর ; নিষ্পম্দ, অথচ মধুর ; মন্দ, __-খধীর গতি,_- 
অথচ ম্ধুর ; ডাগর ডাগর চক্ষু মধ্যে, গাঢাহ্ধকারময় স্থানের ভিতর দিয়া এক 
একবার বিদ্যুত ঝলসিতেছে। প্রতিনয়ননিপাতে প্রণয়িনীর উপর স্নেহ, মমতা, 
প্রেম, বিকীর্ণ করিতেছেন। নয়ন দিয়! হাদয় ফেন গলিয়া প্রাপেশ্বরীকে স্নান 
করাইয়া দিতেছে । 

যুবতীও মুঞ্ধ, সুন্দর ও কমনীম্স। তিনি আঁপন মলে মালা গাঁথিতেছেন । 
আর মনে মনে কি ভাবিতেছেন । কি ভাবিতেছেন কেমন করিয়া জানিব, বোধ 
হুয় প্রাশনাথের অপরিমেয়, অজেয়, অক্ষুক্ধ, প্রেমরাশির কথা ভাবিতেছেন । নহিলে 
তাহার কোমল, চিকপ, মাচ্ছিত, মহামূলা মণিমনোহর কপোলে মধ্যে মধ্যে 
রক্তিমোদয় হইতেছে কেন ? তিনি এক একবার তাহার প্রিয়্তমের দিকে চাহিতেছেন 
কেন ? তাহার চাহনি বড় চমৎকার, তিনি চঞ্চলসুন্দরীর হ্যায় আডে আড়ে চাহিতে- 
ছেন ন্য ; একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইতেছেন না ; যখন ঢাহিতেছেন উজ্জ্বল ও বৃহৎ 
চক্ষু মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিতেছেন ; যেন এক তান মনে, প্রাণ ভবিয়া, 
নয়নদকোরকে প্রিয়বক্ত সুধা পান করাইতেছেন । 

তাহাদের কাব্দ দেখিয়া বোধ হুইতেছে একটু ত্বর! আছে, মালা গাঁথিতে 
হুইজনেই ক্ষিপ্রহস্ত । দেখিতে দেখিতে ফুল অর্দ্ছেক হইয়া দাডাইল । তখন 
যুবক আপন হস্ত স্থিত মালাগুলি যুবতীর মাথায় ও সব্ধববাঙ্গে পরাইয়া দিলেন । 
যুবতীও আপন মালাগুলি যুবকের মাথায় ও সর্ববাঙ্গে পরাইয়া দিলেন, সেই সময়ে 
যুবক রমণীর চিবুক ধরিয়া তুলিলে যুবতী দেখিলেন, আকাশে চাদ উঠিয়াছে ; যুবক 
দেখিলেন, মাটীতে চাদ উঠিয়াছে। তজ্নেই দেখিলেন, হুজনেই মুগ্ধ হইলেন, 
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন, তৃপ্ত হইলেন না। যুবক সুখ অবনত করিয়া আনিতেছেন, 
এমন সময়ে যুবতী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আকাশের দিকে দেখিতেছ ন! 
আর যে বেলা নাই, মালা গাঁধিয়া শীস্র শী সাজিয়া লইতে হইবে । 

যুবক “তাহোক” বলিয়া বাহুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বারম্বার যুবতীর 
বিশ্ববিনিন্দিভ, কোমল, মন্থণ, রসপরিপুর্ণ অধরের উপর, আপনার বিশ্ববিনিন্রিত, 
কোমল, মস্থণ, রসপরিপূর্ণ অধর স্থাপন করতঃ তাহাকে ছাড়িয়া আবার মালা 
গাথিতে গেলেন । যুবতীও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার মালা গাথিতে গেলেন । 
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মালা গাঁথিতেছেন। এক হন্তে সুচি ও সূত্র, অন্য হস্তে ফুল । টুপ টুপ 
করিয়া তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন; যেটীর পর যেটা বসিবে, যেটার পর যেটা 
বসিলে সুন্দর দেখাইবে, সেটী ঠিক সেইটীর পর সেইরূপেই ঘসিতেছে। উভয়েই 


এ বজদর্শজ [ আবাচ 
কৃতকর্শ্মা, এজন্য ফুল তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে না। একছড়া মালা হইল 
সর ঘু'ইফুলের, এক ছড়া মোটা মল্লিকার, একছড়া ছোট কুদফুলের। কোন 
ছড়ায় তুই প্রকার ফুল, কোনটাতে তিন প্রকার, কোনটাতে চারি প্রকার | লাল, 
নীল, সবুজ পুষ্প, কেয়ারিতে সাঙ্গান হইতে লাগিল । যুবকের মস্তকে যুইএর 
গড়ে, তাহার পার্থ হইতে কণবিলম্থী দুই ছড়া ছোট ছোট মালার আগায় ভ্ুমিচম্পক 
হবলিতেছে। তিনি যতবার হাত লাডিতেছেন, ডূমিচম্পক ততবার তাহার নাকের 
উপর পড়িয়া তাহার আ্রাণেন্দরিয় শীতল করিয়া দিতেছে । 

রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প আভরণ, পুম্পের কঙ্কণ, পুস্পের মুকুট, পুস্পের হার, 
পুম্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবভংস, পুষ্প নিশ্ধিত গ্রীবা ভূষণ! তিনি মালা গাথিতে- 
ছেন, আর সেইগুলি লর়িতেছে, ছুলিতেছে | পুষ্পরাশি যত কমিয়। আসিতেছে, 
হন্নে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। এক একখানি গহণ! 
গাথা হইতেছে, আর উঁহ। যথাস্থানে পরান হুইতেছে, আর দেখা হইতেছে। 
একে ত যখনই দেখা যায় তখনই নূতন, তাহাতে আবার নূতন নূতন গহনা, বড়ই 
নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । ক্রমে যত পুষ্পরাশি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, 
প্রণয়িযুগল, ততই বসিতে লাগিলেন । মনে মনে বাসনা সমস্ত পুষ্পাতরণ প্রশ্তত 
হইলে খানিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান; দুইজনে সেই পুষ্পাভরণে ভূষিত 
হইয়া একবার কাছে কাছে বসিয়া, গাছ, পালা, বন, ভ্রঙ্গল, আহার, নিদ্রা প্রন্থতি 
পাখিব স্মস্ত ব্যাপার ভুলিয়! স্বর্গের উপর স্বর্গ, তাহার উপর ব্বর্স , তাহার উপর 
যে স্বর্গ আছে, একবার সেক স্বর্গায় লোকের মত “প্রেমে সুখে মোহে আর মোহি- 
শীতে মজিয়ে” কিছুকাল মন্গুষ্য জীবনে ঘর্লত ছত্প্রাপ্য, স্ুথস্বপ্বৎ অবস্থায় মৃতু শব 
আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না রসালাপ ? ছি! রসালাপ? অলোক 
রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ, ধশ্মান্থরাগী কুণাল, 
রমণী কুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা, প্রেমপূর্ণছদয়া, কাঞ্চনমালার সঙ্গে রসালাপ 
করিবে? কুৎসিত নায়ক নায়িকাবৎ কদধ্য ভাবের অথবা কদধ্যভাবব্যহ্ধক কথায় 
ঠাটাতামাসা করিবে ? আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি তাহাদের মনস্কামলা 
পূর্ণ হইত, যদি তাহারা সেইরূপ আলাপ বা রসালাপ করিতে পারিত, তবে বুঝি- 
তাম, লিখিতে৪ পারিতাম কি কথাবার্থা হইয়াছিল ॥ কিন্তু এখনও ফুলবন্থু 
প্রত্বত হয় নাই , এখনও পঞ্চলর প্রস্তুত হয় নাই, এখনও কাক্ষনমালার মুকুটের 
মাথার ফুলের থোবনা প্রন্থত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল । 

৪ 

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত ; সুখ্যদেব রক্তবর্ণ হইয়াছেন, এখনও ডুবেন নাই। 

সবদ্‌ পবন হিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ ছুলিতেছে ও খেলিভেছে । কিন্তু ফুল ফুরাইয়াছে, 
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সন্ধ্যার একটু পরেই তৃর্ধ্যধবনি হইবে সেই সময় সকলকে সাজ্জিয়া ললিত বিস্তরের 
অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে । কিন্ত সাজ! এখনও হয় নাই, ফুজও ফুরাইয়াছে। 
এই কাৰ্য্য উপলক্ষে বাগানের অদ্ঠ শ্ব, টিত কোরক পর্য্যস্ত তোল! হহুয়াছে, আর 
ফুল বাগানে নাই । কুণাল ও কাঞ্চনমালা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন 
নবদুর্ব্বাদলময় সমতল স্ভাভাগ, তাহার উপর তূর্বব। পুষ্প স্ুধাময় স্বেতকান্তি 
হলাইয়া নমিয়া নমিয়া পড়িতেছে ; দেখিলেন, অশোক কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, 
পুলাগাদি বৃক্ষসমূহ বামুভরে নড়িতেছে, দেওদার জাতীয় নান। বৃক্ষ শে! শে করিয়া 
শব্দ করিতেছে । বক্ষ:স্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষং প্রেমভরে কুলির! 
ফুলিয়া উঠিতেছে। ততৃপরি ক্ষুত্র নৌকা সমূহ সারি দিয়। পিপীলিক। শ্রেণীর স্যায় 
যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরন্থ 
তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃত কাণে লাপিতেছে । কিন্ত তাহাদের 
একটু উৎকণ্ঠা থাকায় ভাহারা ইহার তত মর্পাগ্রহ করিতে পারিলেন না । তাহারা 
দ্রুতপদে লতা, কুছ, নিকুঞ্জ, পুষ্পবৃক্ষাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, পুষ্প 
কোথাও পাইলেন লা। সময় যত বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু 
করিয়া উৎকণ্ঠা বুদ্ধি হইতে লাগিল । উৎকঠার সঙ্গে সঙ্গে একটু স্বরাও বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । তখন তাহারা গাত্রস্থিত পুষ্পাভরণ সকল মোচন করিয়া নিকটস্থ 
মশ্ঘর লিশ্ঘিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চননালার অলঙ্কারগুলি বামে ও কুশালের গুলি 
দক্ষিণে রক্ষিত হইল ; তখন উভয়ে একটুকু উত্তর মুখে গেলেন । তথায় নিকটে 
কৃত্রিম শৈলের প্রতি তাহাদের নয়ন পড়িল। তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন, 
“যাহার! পুরষ্পচয়ন করিয়াছিল তাহারা বাগানের ফুলই তুলিয়াছে। বোধ হস্ত 
ব্রারোহ বলিয়া এই শৈল-শিখরস্থিত পুষ্পচয়ন করে নাই । উহার উপর গেলে 
নিশ্চই ফুল পাইব।” কুণালও সম্মত হইলেন । তখন উভয়ে শৈল আরোহণ 
করিবার উপক্রম করিলেন । 

যে তুইটী পথ শৈল বেষ্টন করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়াছে তাহার 
একটার পার্শ্বে অত্যন্ত বন হইয়াছে । ঘাস, লতা, ফুলগাছ প্রভূতি এত 
ঘন হইয়া দীড়াইয়াছে যে কিছুই দেখা যায় লা। এইটা কিছু অধিক খাড়াই, 
অতএব ইহা ত্বারা শী উঠিতে পারিবেন ভাবিল্লা উভয়ে এ পথই অবলম্বন 
করিলেন । হই এক পা উঠিতে লা উঠিতেই নিবিড় লতাস্তরাল হইতে 
কুপিতফণিফণার ঘোরগঞ্জনব কি শব্দ শুনিতে পাইলেন । কিন্তু স্বর! প্রযুক্ত 
তাহারা কেহই উহার প্রতি কোন লক্ষ্য করিলেন না। কিছু দুর উঠিয়াছি 
দেখিলেন কোথাও একটা পাতা ছেঁড়া, কোথাও একটা ডাল ভাঙ্গা, কোথাও 
হুটী পুষ্প দলিত। দেখিয়া কাঞ্চন বলিল, “বুঝি কে এইমাজ্র এখানে 
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আসিয়াছিল।” আরও কিছু দূর উঠিয়া একস্থানে দেখিলেন, একটা ডালে 
একেবারে পাতা নাই, পাতাগুলি যেন পদদলিত; দেখিয়া কুণাল বলিলেন, 
“যে আসিয়াছিল সে বোধ হয় এইখানে বসিয়া বা দাড়াইয়াছিল”। আর 
একটু উপরে উঠিয়াই দেখিলেন কাঞ্চন যাহা বলিয়াছিল তাহ! ঠিক, পুষ্প 
চয়নকারীরা এতদূর উঠে নাই । রাশি রাশি পুষ্প শেলাগ্রদেশ পর্যাস্ত 
ফুটিয়া যেন আকাশের লঘুবায়ুকেও সৌরভময় করিয়া তুলিতেছে । তখন 
কান আপন অঞ্চলে এবং কুশাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন । 
উভয়ে পুষ্পচয়নে কশ্ষিপ্রহস্ত,__ফুল চয়ন বড় সোজা, টানিয়া ছিড়িতে হয় 
না, হাত দিলেই খসিয়া বার__অমনি ধরেন, আর যথাস্থানে রাখেন । এই 
ফুল, এই ফুল, এই ফুল, ছুটাতে নড়িয়া নড়িয়া যাইতেছেন আর ফুল তুলি- 
তেছেন। নাচ ইহার কাছে কোথায় লাগে ? হে নৃত্যকলাকোবিদত্বগর্ববকারিণী 
বঙ্গীয় নৃত্যেম্বরীগণ ! তোমরা যদি তাহাদের ছুক্ষনের সেদিলকার ফুল তোলা 
দেখিতে, তোমাদের নৃত্যগর্ব কোথায় থাকিত? এই এখানে, আবার 
পাহাড়ের আড়ালে, আবার উপরে, আবার পার্খে। কুণাল যেমন সমন্লে 
সময়ে আপন মনোমধ্যে দেখিতেন, এই আসে, এই যায়, থাকে না তিলেক, 
এখানেও সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন । উভয়েই বিদ্যৎবৎ. চঞ্চল পদে চলি- 
তেছেন। আর তর তর করিয়! পাহাড়ে উঠিভেছেন, আর ফুল তুলিতেছেন। 
অত দ্রুত ন। কাঞ্চন, অত দ্ৰুত ন। কুণাল, একবার একটু থাম, আমি 
একবার তোমাদের এই অবন্থার চিত্র লিখিয়া লই । নলা, তোমরা থামিবে 
না। বুঝিয়াছি তোমাদের স্বরা আছে। যাও, শীত পুষ্প চয়ন করিয়া ধনুক 
বাণ আর থোপনা্টী তৈয়ারী করিয়া লও । দাড়াইও না, যে মহত কশ্মের 
আস্ত আজি উদ্যোগী, বিধর্মী ব্রা্ষণের যদি আশীর্বাদ গ্রাহা হয়, আশীর্বাদ 
করি, কুভার্থ হইয়া জগা কতকৃতার্থ কর। 


ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অস্সরার হ্যায় প্রোজ্দ্লকান্তি দেব দেবীর 
সভায় কুণাল ও কাঞ্চনমাল! পর্বতের শিখরারোহপণ করিলেন! তথায় উপ- 
বেশনার্থ বে সুন্দর মর্শ্মরথণ্ড প্যতিত ছিল, তথায় বসিয়া জঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত 
পুষ্প লইয়া ত্বরায় অভিলবিত ধন্র্বাণাদি প্রস্তুত হইল। গ্রাগনে বিষমমণ্ল 
রাজহংস ভাদিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার হৃষকেপ- 
ধবল কিরণমালা বন্থধাকে স্মাপিত করিয়া দিতে লাগিল । শৈত্যসৌগন্ষমান্দ্যময় 
মলয় সমীর দক্ষিশদিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে শীতল 
করিতে লাপিল। 


১২৮৯ ] কাঞ্চন্মাল! ১৪৭ 

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, “কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈল- 
শৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই আমার লেই দিনের কথা মনে পড়ে ।” 

কা। তুমি আমায় এখানে আর আসিতে দিবে না তাহারহু যোগাড় 
করিতেছ । 

কু। না কাঞ্চন! এখানে আদিলেই সেই কথা যনে পড়ে, যেদিন 
গয়াশীর্য পর্বতে মৃগয়! করিতে গিয়া 

কা। আমি কাণে আঙ্গুল দিলাম ও কথা আমি শুনিব না । 

কু। কেন কাঞ্চন, যেদিন আমার ধর্শ লাভ হয়, যে দিন আমার 
প্রাণ লাভ হয়, যে দিন আমার তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনের 
কথ! শুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন, কাঞ্চন ? 

কাঞ্চন মৃণালকোমল বাহুমুগলে কুশালের কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে 
বলিল, “কণরত্ব, যাহাতে তোমার এত আমোদ তাহ! শুনিতে কি আমার 
অনিচ্ছা হইতে পারে, তবে--” 

কু। তবে তোমার অনেক প্রশংসার কথ। আছে বলিয়া তুমি শুনিতে 
রাজী নহ। 

কা। তা কেন? 

কু। তবেকি? 

কা। তুমি আমার কথা কেন বলিবে ? তুমি তোমার কথা বল । 

কু। তাকি হুয়, কাঞ্চন, সেইদিন থেকে আমার কথা বলিলেই 
তোমার কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার কথ৷_ 

কা। হবে বহু কি? বলিবে বল। তোমার কথা তুমি বল, আমার 
কথ) তাহার পরে আমি বলি। 

কু। আচ্ছা বেশ! প্রায় আট বৎসর হইল কফ্ষান্তনমাসের পৃণিমার 
দিন আমি শীকার করিতে করিতে গয়াশীর্ষ পর্বতের চুড়ায় উঠিলাম, তথা 
হইতে দেখিলাম একটা ব্যাত্রদম্পতী এক জায়গায় রহিয়াছে, আমি একেবারে 
অঙ্থপৃষ্ঠে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম । কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাত্দিগের 
খরনখর প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অচেতন হুয়া পড়িয়া আছি, স্বপ্রব 
বোধ হইল, যেন এক প্রাচীন ঝবির আদেশে ব্যাত্সেরা, পালিত কুকুরের মত 
তান্কার গা চাটিতে লাগিল । তখন- তিনি অন্দরানিন্দিত ক্মপমাধুত্রী একটা 
দেবকন্াকে আমার পনিচধ্যায় নিযুক্ত করিলেন। কন্যা আমায় বক্ষ-স্থলে 


১৪৮ বক্র [ ব্যাবাও 
রাখিয়া আস্ডে আস্তে একটি বৃহৎ কটবৃক্ষের মূলে শয়ন করাইল। তখন 
আমার চৈতস্ক হইল । চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেই বটবৃক্ষ, 
সত্য সত্যই সে অন্পরানিষ্তিত কূপমাধুরী কম্চা, আর সত্য সত্যই সেই ঝি 
তুলা সিতশ্বশ্রু, স্থবিরবর রক্তাম্বর পরিধায়ী। তাহার ছইদিকে তৃইটি ব্যাঙ । 
তিনি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহার শুবে আমার মন গলিয়া যাইতে 
লাগিল | আমি তাহার বাটা রহিলাম। আহা! তেমন স্থথের দিন কি আর 
হইবে ! তাহার পর আমি একদিন সেই অঞ্দরার সহিত গয়্াশীর্য পর্ববতে 
গেলাম, সে কত কি বলিল। রোজ্ধ সেইখানে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম । 
খুবি প্রবর্তলায় অঞ্সরার প্ররোচনায় ও নিজের মনের আবর্তনায়। সর্বপ্রথম 
জালিতে পারিলাম, এ্হিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোপ ভিন্ন আগত চলে, 
আকান্তক্ষা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, অনেক সুন্দর হইতে পারে । ক্রুমে 
সেই ফষির অন্থকম্পায় আমার ত্রিরত্র লাভ হইল । আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমা 
হেন চতুর্থ রত্ব লাভ করিলাম । 

কা। আর কত বলিবে। 

কু! তাহার পর ধর্শ্ম ত্যাগ করায় পিতা দেশ হইতে বাহির করিয়া 
দিলেন, কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি, কিন্ত দেখিলাম গৃহে বনে শ্মশান 
মশালে গাছতলায় পালঙ্কে তুমি সকল অবস্থাতেই সমান 1" 

কা। সে কাহার গুণ? তোমার না আমার ? 

কু। আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া পূৰ্ব্ব কথা মলে পড়িল ॥ যেদিন ত্রিরত্ু 
লাভ হয়ঃ যেদিন তোমায় লাভ হয়, যেদিন এহিক পারত্রিক সুখের বীজ বপন হয়, 
আছি সেই দিন স্মরণ হইতেছে ; কারণ, সে একদিন ছিল, আর এ আর একদিন । 
বল দেখি তোমার কোন্টি ভাল লাগে, কান ? 


কা। যখন রোজ্র ব্রোজ বনে ও পাহাড়ে তোমায় দেখিতাম, তুমি বাঘ 
শিকার করিতে, বাঘের পীঠে বর্ধা ফুটাইয়া দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিয়া 
পৰ্বতচুড়া হইতে পর্য্বতচূড়া গমন করিতে, তোমায় দেখিতায । আর পিতার 
সহিত সম্ধশ্ঘান্্ঠানে ব্যস্ত খাকিতাম, সে সময়ের কথা মলে হইলে সত্য সভাই 
আনন্দ ছয় । তুমি তখন আমার প্রতি কত সদয় ছিলে, পরিচয় ছিল না অভ 
বোধিরক্ষমূলের নিকটে আসিলে আমার সঙ্গে হই চারি দণ্ড গল্প না করিয়। যাইতে 
না। সে এক দিনই ছিল । যে দিনের কথা কহিতে তুমি এত ভালবাস, যেদিন 
তুমি যখন ব্যাজ্রনখরাঘাতে পীড়িত হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, তখন 
ডোমার অন দেখিয়া আমার যে কি ক? হইতে লাগিল, তাহ! কি প্রকারে বলিব । 


১২৮৯ ] কাঞ্চসমাল! ১৪৯ 


তাহার পর তোমায় যখন বোধিবৃক্ষমূলে লইয়া গেলাম, তখন বড়ই আনন্দ হুইল, 
বোধিক্রম সহসা মুকুলিত হইল । উহার শোভা সমৃদ্ধি যে, শুদ্ধ আমিই দেখিলাম 
এমন নহে, পিত। দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার হইতে সদ্ধর্শ্মের শ্ৰীবৃদ্ধি হইবে। 
আমি পূর্বব হইতেই তোমার প্রতি অন্থরাগিনী হইয়াছিলাম, তুমিও আমার প্রতি 
বিরাপ নও জ্ঞানিতাম। কিন্তু শুদ্ধ ভোগমাত্র যে প্রণয়ের উদ্দেশ্য, সে প্রপয়ে আমার 
প্রবৃত্তে ছিল না । যখন শুনিলাম, তোমা হুইতে আমার চির অভিলবিত স্র্শ্ম 
বিস্তার হইবে, “অহিংস! পরমোধর্শ্দ” প্রচার হইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিস্তার হইবে, 
তখন তোমার সহিত মিলিবার ভ্রস্য বড়ই বাসনা হইল । পিতার অন্থগ্হে ত্রিরতু 
প্রসাদে ও তোয়ার অন্থকম্পায় মিলন হুইল, তোমার সহিত মিলনে একদিনও 
অস্থখী নহি । এখন সন্ধ্ম্ম প্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার আনন্দ বৃদ্ধি 
হুইবে । কিন্তু সত্য বলিতে কি? স্ছন্্ প্রচার, আর তোমার অতুল্য প্রশয়, এই 
উভয়ে আমি এত মগ্ন আছি, আর আমার অশ্য চিন্তা নাই । 

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্যলহরী স্তন করিয়া উভয়ে উভয়কে 
মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্ব্বতোপরি শাস্ব সমীরণ বহিতেডে, নিশ্শল আকাশে 
উজ্জ্বল তারা আ্বলিতেছে, জগত যেন তাহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের 
প্রতিকৃতি । বঝিল্লীরব যেন তাহাদের প্রণয়পুর্ণ স্বরলহরীর প্রতিধ্বনি । 


৫ 


উভরে কথাবার্তা কহিতেছেন, কথাবার্তায় বিশ্রাম, হৃদয় পুরিয়া উঠিয়াছে, 
মন উন্মত্ত হইতেছে, মন ক্রমে মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে, তাহার ভুবোলোক, 
মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি সপ্তশত হ্বর্গ অতিক্রম করিয়া সুক্ষ অব্যক্ত, 
সুখময়, প্রেমময়, মোহময় ধামে উঠিতেছে । সমস্ত জগতের সত্তালোপ হইয়াছে, 
শরীর আছে কি না আছে, জ্ঞান লাই, আছে কেবল তিনটা জিনিস, একটা স্বধাময় 
স্থখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় স্বর লহন্বী, একটা স্ুধাময় স্বখময় প্রেমময় কি যেন 
কি ময় আত্মা, আর তাহার সঙ্গে উহারই সমান সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন 
কি ময় আর একটী আত্মা । পরস্পর সন্মুখীন হইয়! ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে । 

এমন সময়ে দূরে বাজনা বাজিল, অভিনমারস্তস্চেক - তৃর্য্যধ্বলি হইল । 
উদ্ভপনকে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিল। উভয়ে আবার পৃথিবী বায়ু 
স্পর্শ অনুভব করিলেন, আসনন্বক্সাপ মন্ঘরর প্রস্তরের স্পর্শ অন্তব করিলেন । কিন্তু 
হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল বলিয়াই হউক বা আর কিছুতেই হউক কাঞ্চনমাল! 
অত্যন্ত উতকষ্টিত হইলেন । যেন মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন 
হারাইয়াছি, আশা! যেন পুরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম, উহা যেন 


১৫৩ বজছর্শনি [ আধা 
আর ইহজ্রশ্মে ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম, 
তাহা যেন স্বপ্ন, কখন পুরিবে লা। তিনি একবার বলিলেন, “হঠাৎ মনটা কেন 
উদ্ধিগ্ন হইল, বল দেখি ?” 

কুশাল বলিলেন, "আমরা আত্মচিন্তায় মধ ছিলাম, হঠাৎ অন্যচিন্তায় বিশেষ 
কাধ্যনাশ সম্ভাবন। চিন্তা উদয় হওয়ায় আমিও উদ্বিন্ন হইলাম !” 

কাঞ্চন বলিলেন, “না! এ সে উদ্বেগ নহে, বোধ হয় কোন বিপদ শী -উপ- 
স্থিত হইবে 1” এই কথা কহিতে কছিতে উভয়ে স্বরে শৈল-শিখর হইতে 
নামিয়া আসিলেন ? ৰ 





সেই দিন 
নব অচরাগে যবে প্রথদ মিলন, 
সলাত সরল মুখ, 
অলক চুদ্বিত বুক, 
সপ্রেম চকিত দৃষ্টি মানস মোহন ; 
পুক্ক বালিকার সেই শূন্য দর্শন । 


সেই দিন 
বিকলিত মূখপদ্ধ জ্যো'্ার প্রভায়, 
কুহ্ছমে জড়িত কেশ, 
স্বেহে বিগলিত বেশ, 
স্ডুরিত অধর ওষ্ঠ দীপ্ত প্রতিভায়, 
জাধ ভাসি যেন মূখে মিলাইয়া বায় । 


সেই দিন 
বালিকার কণ্ঠে যবে নব সন্ভাহণ, 
প্রতি অক্ষয়েতে যার, 
বেছেছিল হুদিতার» 
অন্তরে আড়াছে যাহা রয়েছে এখন, 
অস্ফুট মধুর সেই প্রণয় বচল। 


দত শরতের চাদ গগন মণওলে, 
জগত কিরণমযর, 
নীরবে সর্মীর বন্ধ, 
বিষাদ-প্রতিমা সেই বাতাছন তলে, 
দুই চক্ষু আঅবিরল ভালে 'ম্রঅলে । 


সেই দিন 
সুখ সাদ্বাহের তার) আকাশ সীমার, 
একাকিনী ছল বনে, 
দ্মিলে হবে গোপনে, 
দুলকুলেশ্বরী যেন ছ্ছলের ভুদায়, 
স্বপ্রমদ্র সেই নৈশ পুস্পযাটীকাদ্র । 


সেই দিন 


বহুকাল পরে ববে ফির্রিস্ণু ভবন, 
প্রভাত নক্ষত্র প্রা, 
ঘান জআযোভিশ্ঘহ কায়, 
পাগলিনী বেশে মোরে দিলে দরশন, 
রাহগ্রন্ত তব নেই মলিন আনন । 


সেই দিন 
গভীর তাহার স্থৃতি, ভুলিব কেমনে, 
আছরে গলিছে পরিয়ে, 
হৃদয়ে হদন্র দিয়ে, 
কত হে প্রণয় কথা কহিলে গোপনে 
_ভালবাসা-মাথা সেই হৃদয়বেদনে । 


১৫২ জহি [ আৰা 


লেই দিন _লেই ঘিন | ভা ছে, 
প্রতি শটে চিন্বকাল৷ খাকিযে অহিত; -* দত সে ৰং জেয ভি 
রী লী পলা কাজ সাল (যন 
বা ও cM ১” নেই গেছ, সে আনব 
দেই শিশির বালা. ৪০ রসি সে 
রদ ছন পহানম্য, 
প্ৰেছত দূখখানি বড়া ৭-শো ভক, ন দৃখড়ান্ড কৈ দুইৰ কানন সত 


বালিকা হাব কাৰা মাটি |. আৰ কি পাইৰ কিনি সে 


আীফোছিবীহোছন দন্ত । 








(ক নন 
বালকে 


বর জেখা হলছা। বেৰ ঘাত । 

The Bengal Miscellany. মালিক পরম ছে ১৮৮২ । ঘাষু বিক্ণুপদ 
জক্টোপাধ্যাক্চ এব, এ, কর্তক সম্পাতজিত । বাৎসরিক বৃলা ১৪* টাকা । 

যালিকপশ খালি কতক ₹'ত্জৌ কণ্তক হাক্কাঙগা । আমরা টটছ্াৰ ছাত্ৰ 
একখানি পাউয়াতি | ইংরেজীতে হইছি প্রবন্ধ আছে । প্রথম Sir ৯১1০ 
Edcn, স্বিভীজ The Govurnor Generals of India. প্রতমটিতে আমাদের 
জুৱপূ্ব লেপঢিএ’ণ্ট গবর্শরেও র'জেকার্ছয লা্বন্ধে উশডাস করিল এক আবেছন পত্র 
প্রকাশ করা গুতা; তভাছাতঁৰ ববাক্ষ্রকা রর লাদ, প্রত্যহ কালাগশোপাল পাল, 
ক্িতীছ সছ্যালী লাল ঠাকুর, উৎ্যাকি ইভয়জি । এ ক্রচিও আমরা প্রা করিতে 
লাৱলাম এ!) জআমালের জজাদ পহ এ সকল বিষ একচেটিছ'া করিয। লবয্যাতেে, 
খাসিক পরের জার তাত কাভ জেবা ভাল ভয় লাই । এভজৎতিয্ত এই মাসিক 
পয়ে আও আর যাব! পাও কর) গেল, তাক্কা কিছুর নিন্দার লছে বরং প্রশসো 
বোন্দা । 

প্রবাহ । যাক লম্য ও লসঙালোচন । লাহোর দুখোপাধ্যার় 
সম্পাকিত । যুক্ত ‘বৰ, ব্যালাসি, এবং কোম্পানি দ্বারা শ্রকাশিড্ত । 

প্রধাছেন প্রধান সক এই থে ইন্ব) নিয়মিত হত হালে হালে প্রকাশিত 
হইবে । এই সংকতে আমর! বিশেষ পরিতৃপ্য ছইন্দাহ । অক্যাশ্য যাসিকপর কেম 
নিয়মিত আজ প্রকাশ ছা। লা ইন্কা প্ৰান প্ৰকাশকগশ অবশ্য জানিয়াছেন এবং 
জানিয় শুলিষ্বা এই শংকল্ত। করিচ্াছেন। এইজন্য আমাছের লাছল হইতেছে হে 
প্রবাহ স্থায়ী হইতে পাতে । কিন্তু হক্তি না জ্ানিত্) ন! বুঝির। কেবল প্রবানর 
টাকার প্রবাছ প্রতিপালিত ছইবে এনভ্ডপ অক্ুুভাবে এ সংকন্ত কনিকা থাকেন তাদ্ব। 
হইলে বোধ ছয় জম ছইযাছে । প্রৰাছর লিলি পরিপাটা ফন্দ নছে। সহবি এক 
জন সুলেখক ইছাতে বতী আছেন বলিয়া বোধ হইল । 


২৫০৯ 


১৫৪ বঙ্গযৰ্শন [ আষাঢ় 
রাজ উদাসীন | শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায়। কলিকাতা ৩৭নং মেছুয়া 
বাল্রার স্ীট_ বাশাবস্ত্র শ্রীশরচ্চল্র দেব কর্তৃক মূত্রিত । মূল্য ।* আনা । 
মেছুয়াবাজার, বীণা, শরচচজ্্র এই তিন জিনিস একত্র মনে করিয়া আমাদের 
প্রথমে হাসি আসিয়াহিল। কিন্ত পুত্তকখানি পড়িয়া আমরা স্ুথী হইলাম $ গ্রেন্থ- 
কারের কবিতা-শক্তি আছে। আর কিছু দ্রেন পরে ইনি একজন সুলেখক হইবেন । 
তাহার পরিচয় স্বরূপ আমরা গুটিকতক পু'ক্তি উদ্ধৃত করিলাম । শাক্যসিংহ বখল 
সংসার ত্যাগ করিয়া বান, “তখন তামস বাসন। নিশা দিতীয় প্রহর ৷” তাহার স্তর 
নিদস্বাগত । তিনি যাইতে উদ্যত অথচ যাইতে পারিতেছেন না, শেষে ১ 


“যাই এই বার । বলি কিরায়ে বদন, তা আছি দিবনা যেতে জীবন থাকিতে” 


কহিল। অশ্ফট স্বরে ৷" 


চাহিলা বিবাদে যুবা প্রিয়া মুখ পানে । 
দেখিলা সে সুধ-শশি সরলতা! ময় 
রদ্বেছে তেমতি, শুধু নিজার আবেশে 
চারু অলকার দান পড়েছে ছড়ায়ে 
মুখের উপর ; অর্ধ স্বলিত বসন, 
তেমতি মুদিত নেত্র ;-_সেই স্থির ভাব, 


আর এক স্থানে ৫ 

“ভীষণ শ্মশান ।--_তাঃ্ৰ দূর প্রাস্তদেশে 
_ বিনাশিদ্বা রজনীর গাড তমোরাশি-_ 
জলে চিতান্ল । ও 





চিতার পারশে 


একটি রম মুঠি ধাড়ায়ে নীরবে 

পাবাণ প্রতিমা সম । ঝরে ন। নয়নে 

এক্‌্টি অশ্রুর বিন্দু, এক দৃষ্টে চেছে 

আছে শুধু হৃদঘেন্র ব্বতন তাহার 

পুড়িছে ঘেখানে , তেন হুহুহুহু রবে 

পোড়ায় অনল আজি হুদিপিণ্ড তার ; 

তবু সংজ্ঞাহীন । যেই লিবিল অনল 

“কোথা গেলি বাপ” বলি পড়িল ভূতলে ৷” 
কতকটা “যোগেশের” অনুকরণ । 


লীলরতন রায় চৌধুরী প্রশীত। 


কেবল কপোল বহি লঘ্বনের জল 
করিতেছে বিন্দু বিন্দু বাহুর উপব্র; 
শ্ঢ.ত্রিছে নাসিকা__ ধীরে কাপে ওষ্ঠাধর । 
বুঝি কি দু’ স্বপ্ন বালা দেখি নিদ্রাবেশে, 
কাদিছে নীরবে | হায়! প্রণয়ীর মন, 
দেখি হেল ভাব, কত্ত পারে কি থাকিতে ? 
অমনি সে দুখ-শশি তুলিয়া আদরে 

চুম্বিলা হৃদয়ে ধরি । স্বপ্রাবেশে বালা, 
"যাবে নাথ-_যাবে তুমি তাজি এ দালীরে ? 


যাবনিক পরাক্রম । উপস্তাস । 
মূল্য ৪* আলা । ২৫ কণোওয়ালিস ইট্রীট ৷ 

উপশ্ভাসটার সংক্ষেপ বিবরণ কতক অংশ গ্রন্থকারের নিজ ভাবায় বলিতে 
পারিলে গ্রন্থের গুণাগুণ অনেকটা বুঝা যায়। 

রাকা মানসিহহের ভ্রাতৃকন্তা ইচ্ছ্ুমতীর সয়ম্বর সভায় ঘোষ্ণ! 
হইল যে, যে বীরপুরুষ পেশওয়ারের ঘর্গ সেকন্দর খাঁর হস্ত হইতে 
পুনর্্দঘ্ করিয়া ছুই বৎসর কাল নির্ষিবষ্বে রক্ষা করিতে পারিবেন 
তিনিই ইন্দুমতীর বরমাল্য পাইবার - যোগ্য । এই ঘোষণা শুনিয়া সয়ম্থর 


১২৮৯ ] সংক্ষিপ্ত সযালোচন ১৫৩ 


সভায় রঘুলাথ সিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমিই এ কাধ্য উদ্ধার করিব । 
“তদবধি তাহার প্রিয়দর্শন মৃত্তি” ইন্দুমতীর “হৃদয় পটে চিত্রিত” রহিল । 
রঘূনাথ সিংহ পেশওয়ারের দুর্গ পুনকুদ্ধার করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন, এমত 
সময় ইন্দুমতী আপনার “শ্রিযতমকে ঘোর বিপন্মগুলী পরিবৃত শুনিয়া ক্ষিপ্ত 
প্রায় হইয়া ছদ্মবেশে” ( অর্থাৎ, যুব। পুরুষ বেশে ) হরিতস্বামী নামক একজন 
বন্ধ গায়কের “সলমভিব্যাহারে প্রিয়তমের সমহঃখ ভাগিনী হইবার নিমিত্ত” 
তথায় যাত্রা করিলেন। পেশওমার প্রদেশ কাবুল নদীর “ন্থরম্য বক্রগতি 
দ্বারা তত্রভা ক্ষেত্রমালা অপর্যাপ্ত শহ্কশালিনী হইয়া রাজলশ্ম্বীর ন্ুচাক্ লাবণ্য 
প্রফুল্লান্তে প্রকটিত করিত।” সেই প্রদেশে কতক দূর গিয়! ইন্দুমতী (ওরফে 
বিজয় ) হরিৎস্বামীকে বলিলেন “পিতঃ! পেশওয়ান্রের দুর্গ মার কত দূর? 
পথ শ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছি 1” হরিৎস্বামী উত্তর করিলেন, “আহা! 
লাবণ্যময়ী বালেন্দুবত দেহবলী অধ্বশ্রমে ও বিচ্ছেদোত্তাপে একেবারে শুষ্ক 
ও জীণ হইয়া পড়িয়াছে।” “হরিৎস্বামী এইরূপ বলায় যুবতীর শোকাবেগ 
একেবারে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল ।”৮ শেষে স্থির হইল নিকটেই আলম থার 
ভবন, তথায় যাইয়! রাত্রি-বাপন করা কর্তব্য । ইনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা! । 
যুবতী বলিলেন, “তবে কি তিনি সৈনিক পুরুষ ?” হরিৎস্থামী টন্তর করিলেন আলম 
খঁ। “কখন কখন অসিধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি অবিমৃহ্যকাব্রিতা 
কি জিঘাংসা পরতন্্র নলহেন।” শেঘ আলম থার সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ 
হুইল, উভয়ে তাহার সঙ্গে গেলেন । আলম খাঁর ভবনে রঘুনাথ সিংহর 
কথকগুলি রাজপুত দেনা থাকিত, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল খা 
সাহেবের সঙ্গে অপর দুইজন ( ইন্দুয়তী আর হরিত্স্বামী) “দেখিতেছি, 
উহারা কে ?--দেখিতে যে ভয় করে_-5। 

পর দিবস প্রাতে হরিৎস্বামী বিজয়কে এক বণ্মশালায় রাখিয়া বলদেব 
সিংহের সঙ্গে দুর্গে গেলেন। তৎকালে রঘুনাথ সিংহ তথায় ছিলেন না, 
পরে তাহার অন্থপস্থিভ সময়ে একতভ্রন অপরিচিত ব্যক্তি দুর্গে স্থান পাইয়াছে 
শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, আগন্তক শক্রপক্ষীয় কোন দূত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে গেলেন নাঃ তাহার কোন অস্ুসস্কানও লইলেন 
না। পরদিবস মৃগয়ায় গেলেন । তথায় বিকটাকার এক পুকুষ দেখিলেন, তাহার 
না করম খাঁ । রঘুনাথ সিং “কিংকর্তব্যবিমূড হইলেন পরে কিঞ্চিৎ স্বৈর্য্য লাভ 
করিয়া বলিলেন-_-“যবনের কি দুঃসাহস ? যবন উত্তর করিল, সেকন্দর খাঁর 
অনুচর করম খায় ভয় কিসের 1 রঘুনাথ সিং এক্ষণে স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে 
এব্ক্তি সেকেম্দর খাঁর প্রেরিত |” শেৰ করম থা! “সাছসে নির্ভর করত এক 


১৯৫৬ বজদলন 1 আঘাচ 
ভয়ানক লক্ষ বারা” পলাইল । রসুনাথ ও বলদেব হৃর্গে আমিলেন । পর দিবস 
প্রাতে হরিৎস্বাষী সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হইল | হরিৎস্বামী বলিলেন বিজয়ের 
অম্মতি ব্যতীত আমি উভয়ের “রহস্য” ব্যক্ত করিতে পারি না। রঘুনাথ সুতর্বাং 
ধর্শ্মশালায় বিজয়ের নিকট প্লেলেন, কিজয় দেখা দিল না। রঘ্বনাথ প্রত্যাগমন 
করিয়া বলদেবকে পাঠাইয়া দিলেন । বলদেবের সঙ্গে পথে সেকন্দরের সাক্ষাৎ 
হইল; তিনি আপনার পরিচয় দিয়া “অচিন্তনীয় ফ্রিতবেগে সমীপবর্ত্তী গহ্ররমধ্যে 
বিহ্যৎপ্রায় অস্তহিত হইলেন ।” বলদেব শেষে ধর্শ্মশালায় উপস্থিত হইয়া তথাকার 
অধ্যক্ষের দ্বারা বিজয়কে আপনার সন্মুখে আনাইলেন। অধ্যক্ষ এই সময় 
বলদেবকে বলির! দিলেন যে ইনি “ইম্কুদতী এরূপ ছদ্দবেশ ধারণ করিয়াছেন ।” 
ইন্দুমতীর সঙ্গে বলদেবের কথা বার্তা হইল । ইন্দুমতী শয়নগৃহে গেলেন । বলদেব 
তথায় একভ্রন প্রহরী রাখিলেন কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখেন শয়নগৃছে বিজয় নাই। 
গ্রন্থকার এই সময় বলিতেছেন "পাঠক মহাশয়! উৎকণ্ঠা হইবেন না, আমি 
নিয়েই বিজয়ের অন্তর্ধান বিবরণ বর্ণনা করিয়া আপনার কৌতুহল নিবারণ 
করিতেছি ৷” 

এই সময় আমরাও বলি, পাঠক মহাশয় £ উৎকণ্ঠা হুইবেন না, আমর! 
ক্ষ্যান্ত হইলাম । এই মাথামূঞ্জ লিখিয়া আমরা অনেকটা কষ্ট দিয়াছি অপরাধ 
মাৰ্জ্জনা করিবেন । 

এস্বলে বল! বাহুল্য, উপন্যাস লেখকের যে সকল শত্তি আবশ্যক, গ্স্থকারের 
তাছ! কিছুই নাই অন্তত অপৰ্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাই না । 
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নামিয়া আসিয়া দেখেন, কাঞ্চনমালার উত্কষ্ঠার বাস্তবিকই কারণ 
হইয়াছে । যেখানে তাহারা আপন আপন পুম্পাভরণ রাখিয়া গিয়া- 
ছিলেন, কুণালের আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে । কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পগুলে 
সেখানে নাই । কোথায় গেল? কে লইল! এ রাত্রে এখানে লোক আসি- 
বার ত সম্ভাবনা নাই? আর ত সময় নাই যে খুত্ধি। অভিনয় স্বর আরস্ত 
হইবে । ললিত বিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইলেই কুণাল ও কাক্ষন- 
মালা মার ও মারপত্বী সাজিয়! বৃদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইবেন। উভয়েই 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । কি করা যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে অিয়মাণ হইলেন, 
কুশালের আর তাঁহাকে সাস্বনা করিবারও অবসর হুইল না। আবার তৃর্য্যত্বনি 
হইল, প্রস্তাবনা! শেষ হইয়াছে । পাত্র প্রবেশ আবন্তক । কুণাল বলিলেন, 
কাফন তুমি অমনি আইস তুমি নিরাভরণা হইম্াও মার পত্বীর গর্ধ খর্বধ করিবে । 
কিন্ত কাঞ্চন কোন জবাব করিল না। তাহার উৎকণ্ঠা! অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, 
সে কেবলই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়াছিল তাহাতে জানিয়াছিলাম 
অমঙ্গল অবশ্য হইবে । কিন্তু সে অমঙ্গল কি এই মাত্র__লা তা হইবে লা-- এখনও 
ত উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে লা, তবে নিশ্চয় আরও বিপদ হইবে । তিনি এইরূপ 
ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন । স্তরাং কুশালের কথার উত্তর দিলেন না, 
পযন্ত শুনিলেন কি না সন্দেহ । কুপাল বলিলেন “মারপত্বী কিছু নাটকে নাই, 
তুমি আমায় বৌদ্ধ ধশ্ঘ গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব অশোক রাজার ধৰ্ম্ম গ্রহশের 
সময় তুমি আমোদ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমি মারপত্বী নামে একটী 
নুতন পাত্র উহাতে নিবেশ করিয়াছি । অতএব তুমি ন! যাইলেও আমি যাই । 
নচেৎ. অভিনয় ব্যাঘাত হইবে।” বলিয়া কুণাল দ্রুততর অভিনয়স্থলে গমন করিলেন । 
কান্চন ভাবিতে লাগিলেন, আমার অমঙ্গলেন্স কি এইখানেই বিরাম হইবে ? 


১৫৮ বলি [আবণ 
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কুণাল আসিয়া দেখেন সমস্ত প্রন্তত, তাহার জক্ত নেপথ্য গ্রহে সকলেই 
বাগ্র ও উৎকষ্টিত । তাহার অস্বেষণ অস্ত লোকও প্রেরণ করা হইয়াছে । তাহার 
রক্ন্থল প্রবেশের আর বিলম্ব নাই, বরং ছুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়াছে । কুণাল 
আর নেপথ্যশালাম় বৃথা বাক্যব্যর না করিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হুইয়া কহিলেন, 
«কই 7? আমার সেনাপতি ও ভৃহিতৃগণ কই”? অমনি মারপত্বী আসিয়! 
কহিলেন, “নাথ € সকলই উপস্থিত. বসন্ত, কোকিলকুহ, আমমুকুল, দক্ষিণপবন 
প্রভৃতি দল বল সব উপস্থিত । আপনার কম্চাগণ সব উপস্থিত ৷” কুণাল বড়ই 
উত্কষ্টিত হইলেন । যে মারপত্রী সাজ্জিয়া আসিয়াছে, এ কে? মুখ দেখিতে 
পাইলেন না, কারণ উহা আবৃত । গলার স্বরে বুঝিলেন কাঞ্চলমালা নহে । কিন্তু 
কি আশ্চর্য্য, তাহার স্বহস্তগ্রথিত পুষ্প অলঙ্কারগুলি লমন্তই তাহার গায়ে রহিয়াছে । 
এ অলঙ্কার এ কোথা হইতে পাইল ? তিনি এই সকল ভাবিতেছেন আর অন্যমনস্ক 
হুইতেছেন। যে যুবতী মারপত্রী সান্রিয়া আসিয়াছে সে অতি রসিকা, প্রত্যুত্পন্ন 
মতিশালিনী । সে অমনি বলিল “নাথ এত চিন্তিত কেন? যখন সত্যযুগে 
বিশ্বানিত্র প্রভৃতি 1্রযিগণের ধানভঙ্গ করাইয়াছ তখন কলিতে এই সামান্য রাজ্ম- 
পুত্রের ধ্যানতঙ্গ করিতে পারিবে না 1” কুণাল ভয়বিশ্ময়সূচক স্বরে কহিলেন 
‘কিন্তু বোধ হয় এ অত্যন্ত কঠিন ঠাই” ; তাহার ভাব এমনি মনোহর হইল যে 
সভাস্থ লোক সকলেই “বেশ বলিয়াছ” “খুব বলিয়া” বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া 
উঠিল । কুশালের বিশ্ময়জড়তা কতক দূর হইল । তিনি তাহার পর রীতিমত 
অভিনয় করিতে লাগিলেন ; দেখিতে লাগিলেন যে মাব্রপত্বী হাবভাব আদর ছারা 
তাহার মন তুলাইবার চেষ্টা করিতেছে । লোকটা কে জানিবার অস্য তাহার 
কৌতুহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হুইল । তাহার এইরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় থাক! প্রযুক্ত 
তাহার অভিনয় আভি. অন্ত দিন অপেক্ষা অধিকতর হ্যদয়গ্রাহী হইয়াছিল | সকলেই 
কুশালের অভিনয়-পারিপাট্টযের প্রশংসা করিতে লাগিল। কুণাল অভিননে 
অত্যন্ত পটু, কিন্তু আজে তাহার স্বধ্যাতির কারণ শিক্ষার গুপ নহে । এবে 
চমকিত ভাব উহাই সভাস্থ জনগণের মনোরঞজজনের মূল । তাহার! কিন্তু জানিল 
না বে কেন তাহার অভিনয় এত সুন্দর, তিনিও জানিতে পারিলেন না কেন আজি- 
কার অভিনয় লোকের এত ভাল লাগিল । 

এই রমণী কে? এ ত কাঞ্চনের ফুলের গহনাগুলি চুরি করিয়াছে? 
নিশ্চয়ই এ করিয়াছে, নহিলে সে সব দেবরুর্মভ অলঙ্কার, কুপালের ন্বহস্তগ্রথিভ, 
ও ত আমরা বেশ চিনি, ও গহনা ও কোথায় পাইল, বিশেষ এ দেখ যুকুটের 
থোপনা লাই ॥ “এই থোপনার ফুলের জঙ্চু পাহাড়ে উঠিয়াই ত কাক্ষন 


১২৮৯ ] কাঞ্চননাল! ১4৯ 


বেচারার আজি এই মনঃপীড়া ভুপিতে হুইল । অতএব এ নিশ্চয় সেই গহনা চুরি 
করিয়াছে, কিন্তু লোকটা কে ? কেমন করিয়া জানিব ? শ্রীলোকের মুখের 
ঘোমটা খুলিয়া ত দেখিতে পারি না। আপনার কেহ হইত, কোন রূপ আশা 
থাকিত, না হয় অভব্যতা করিয়াও দেখিতাম । কিন্ত এ চোরের সুখের পস্োমটা 
খুলিয়া উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিয়। লইব? ছি! ও কেন রাজ্ঞরাণী 
হউক না? ও চোব্র__ন) হয় চোরাও মাল কিনিয়াছে__ওর সঙ্গ আমর! চাইনা !”? 

নিজেই চুরি করিয়াছে, নহিলে ফুল আবার কে চুরি করিতে যাইবে ? ধরা! 
পড়ারও ত ভয় করিতেছে না! কি সাহস; যাহার চুরি করিয়াছে তাহারই সম্মুখে, 
সেই প্রিনিব লইয়া কেমন সপ্রতিভের মত কথ। কহিতেছে, যেন কোন হৃক্ষম্ঘই 
করে লাই। এত সাহস | এ ত সামাস্ক লোক নয়। কিন্ত কি জন্ত চুরিই করিল, 
কি জন্তই বা এত সাহস করিয়া চোরাও মাল শুদ্ধ রাক্রাধিরাজের সভায় আসিয়া 
উপস্থিত হইল? দেখিতে লা উহার রকম 1 ঘেঁসিয়া ঘেসিয়া কুশালের কাছে 
দাড়াহতেছে, যতবার নাম করিতেছে যেন গলার স্বর জড়িত হইয়া আসিতেছে, 
দেখিতেছ না ভাবভঙ্গী ? ওকি ভাল ? ওর বড় স্ববিধা হয়েছে, লোকে আ্ানে 
এ কাধ্লমালা __কুণাল ভিন্ন আর কেহ ত জানে না যে ও কাঞ্চননালা নহে । 
কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস হইয়। অভিনয় দেখিতেও আতক্বি আইসেন নাই । স্ুতরাং ও 
লোকের কাছে ঠিক কাঞ্চনের মতই বোধ হইতেছে । ছৃষ্টাও এ সব ঠিক বুঝিয়] বুঝিয়া 
আপনার সুবিধা পাইয়াছে, একেবারে মারপত্রী ও কাঞ্চনমালা এই উভয়ের ভূমিকা 
ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে । কুণাল প্রথম খানিক হা করিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন, 
তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন । হতবুদ্ধি ভাবটা কতক অন্তরিত 
হইল । তিনি আপন কলানৈপুন্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কেবল নজর 
রাখিলেন হে, দুষ্ট মাগী যেন হঠাৎ বাহির হইয়া না যায় । উহার প্রতি কুণালের 
বার বার দৃষ্টি পড়ায় সে মনে করিল, বুঝি শিকার পাক্ড়াইয়াছি। সে তখন 
মারপত্রীর কর্তব্য নৃত্য করিতে লাঙ্গিল। সম্মুখে উপগুপ্ত, অশোকের দীক্ষা গুরু, 
বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যান করিতে- 
ছেন। প্রশাস্তমূর্তি, শ্ুলকায় মুণ্ডিতশির:, কৌপীনমাত্ররক্তাস্বর পরিধান, অটল 
অচলবৎ নিস্পন্দ। তাহারই প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্থ্ী বসম্তসেনা মারহহিতা- 
দিগের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন । মারপত্ী নৃত্য করিতে লাগিল । যে হও 
তুমি দে হও, অত নাটিও না স্মম্পরি ! কি নৃত্য ! ! মরি মরি মরি ! বুদ্ধদেব 
নিতান্ত পাষাণ তাহ তোমার ৃত্যে ভুলে নাই । তোমার ন্বত্য ধ্যানের ছল, 
কামনার উচ্চপদ, সার হইতেও সার,_-অত নাটিও ন। সুন্দরি ! মনুয্য দর্শক মজিয়া 
যাইবে, হয় ত অশোক রান্জার দীক্ষা লওয়া ফিরিয়া যাইবে । অত লাচিও লা। 


ওত বজঘঙলান [ আাৰণ 


উহার সঙ্গে আবার ওকি ! কটাক্ষ! এক একবার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে । ও কাছার 
উপর ! কুণাল, আজি বুঝবিব, তুমি সীসা কি সোণা, আজি তোমার ধর্শ্ম বুঝিব, 
আজি তোমার বিদ্তা পরীক্ষা হইবে। ওক কুণাল, তুমিও যে আর্ত করিলে, 
তুমিও কটাক্ষ করিতেছ, একি তোমার কলানৈপুণা ? তুমি কি শুদ্ধ দর্শকমণ্ডলীর 
মন রাশিবার জন্য কটাক্ষে কটাক্ষের জবাব দিতেছ 1 না, কাচ মূল্যে কাঞ্চন মণি 
বিক্রয় করিতেছে । না! না] তোমার কটাক্ষ আমি বুঝিয়াছি, তয় নাই ও কখন 
পালাবে না, তোমার রূপ দেখিয়া যে সজিয়াছে তাহাকে না তাড়াইলে সে যাইবে 
না নিশ্চয় । 

কিন্ত হঠাৎ সব স্তন্ধ হইল কেন? একি? ন্মুচ পড়িলে শুনা যাম, হঠাৎ 
এরূপ কেন হইল { এক অংশে রাছপরিবার সমভিব্যাহারে মহারাজ অশোক, 
আর এক পার্শ্বে করদ ও মিত্ররাগণ, মধ্যন্থলে মন্ত্রী প্রাড়িবাক মহামাত্র প্রভৃতি 
সকলেই নিস্তব্ধ । পার্শ্বে রষণীকুল নিল্তন্ধ । কেন এত নিস্তক ? শুদ্ধ নিম্তভক? 
সকলে একভানমনে বুদ্জদেবের দিকে তাকাইয়া আছে। অর্হত-স্রেষ্ঠ উপপ্তপ্তের 
ধ্যানভঙ্গ হইল । তিনি কথা কহিতেছেন, মার কন্যারা তাহাকে লোভ দেখাইতেছে, 
আর তিনি তাহার জবাব দিতেছেন । কি গতীর ভাব ! কি গভীর স্বর! যে স্বরে 
উপপ্বপ্ত দেবাস্ুর যক্ষ রক্ষ নর কিছুর সমীপে সন্ধর্শ্ম ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে বৌক্ধ- 
মণ্ডলী নোহিশীমুঞ্ধ হইয়া থাকে, আজি সেই স্বরে ভগবান উপগুপু মার ছুহিতা- 
দিগের সহিত কথা কহিতেছেন । বলিতেছেন, “তোমরা আমার লির্ধাণ পথ 
দেখাইয়া দিতে পার ত দাও । ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া আমার মন তোমাদের ভোগ 
আশায় নিবিষ্ট হইবে না । তোমরা বিদায় হও | অসংখ্য প্রাণী আমার চারিপাঙ্থে 
জন্ম জরা মরণকৃত দুঃখের জ্বালায় দহিয়। মন্রিতেছে, আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়! 
কিরূপে আবার সেই দুঃখে পড়িব। আমি প্রাণত্যাগ করিয়া এই অসংখ্য জীবের 
মুক্তির উপায় দিব । তাহাদের নির্ধবাণ লাভের পথ করিয়া দিব। তোমরা কি 
মনে কর আমায় ভুলাইবে ?” এইব্প নানা কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রোতৃ- 
বৃন্দ স্তক হইয়া, কর্ণ ভরিয়া নিজ উপাস্য দেবতার অধরচ্যুত বচনন্ুধাপানে আত্ম- 
ভ্রীবন সার্থক করিতে লাগিল । কুণালের চক্ষে জল আসিতে লাগিল । 

চোরের মন বুচকির দিকে । হৃষ্টরমন্টী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । উপগুপ্তের বক্তৃতায় সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে হট- 
চরিত্রার্র তাহাতে কাণও নাই । না শুনিলে কে কবে কোন কথায় মিয়া থাকে । 
তাহার চেষ্টা কুণালকে লইয়া কোন ঘরাও কথা পাড়ে, অভিনয় ছাড়া অন্য কথা 
পাড়ে, কিন্তু ধর্ম্মবদ্ধি কুশাল উপপ্যণ্তের ব্তুতায় মোহিত হইতেছেন, বক্তুতা বখন 
বড় জমিম্বা আসিল, ভাহার নয়ন বাম্পে ভরিয়া গেল, সে অমনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল 
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দিয়া তাহার নয়ন মান্না করিতে প্রত্বত। কি তুই : কুশালের এটা অত্যন্ত 
অসন্ধ হইল । তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপগুপ্তের ওপাশে দাড়াইলেন। বোন্ধধর্শ্মে 
কুশালের বড় অনুরাগ, তিনি যদিও মার সাজিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পাটলী- 
পু রাজধানীর প্রথম বৌদ্ধ । উপগুপ্তের বকৃতায় তাহার ভাব লাগিয়া গেল । 
কিছুক্ষণের পর উপগুপ্ত মার হৃহিতাদিগের প্রলোভন আজভিক্রম করিয়া আবার ধ্যান 
হইলেন । পাত্রগণ রঙ্গভৃমি ত্যাগ করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল । কুণাল 
বাহির হুইয়া বে রমনী মারপত্বী সাহ্রিয়াছিল তাহার অনেক অন্ুসন্কান করিলেন, 
তাহাকে পাইলেন না। তখন কাঞ্জচনমালাকে সাস্বনা করিবার জন্ট এবং তাহাকে 
এই অন্কুত ব্যাপার জানাইব্যর জন্য ক্রুতপদবিক্ষেপে কা্চনপুরী অভিসুখ্ে যাইতে 
লাপিলেন । আর একবার ফুলের গহনা পরিয়া যাত্রা ভঙ্গের সময় দেবদস্পতী 
সাজিয়া অশোক রাজাকে আশীব্ধাদ করিতে আসিতে ছছইবে । এবার স্থির 
করিয়াছেন নিরাভরণ। কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন ৷ 


তত 

তিনি ক্রতপদে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, আহা ! কাঞ্চন এতক্ষণ কত 
মনস্তাপ পাইতেছে, তাহার এই অভিনয়ে উপস্থিত হুইবার বড়ই সাধ ছিল। 
তাহাকে গৃহে গিয়া কি ভাবে দেখিব? হয়ত শব্যায় শুইয়া আমার অপেক্ষা 
করিতেছে, না! হয় গৃহকশ্ঘে নিযুক্ত আছে, না হয় গবাক্ষের নিকট দাড়াইয়া পথপানে 
চাহিয়া আছে, সেই প্ররেমময়ী মুর্তি জ্যোৎস্গায় নাহিয়া জ্যোৎস্থায় মিশিয়া দাড়াইয়া 
আছে, এই ভাবিতেছেন আর দ্রুতপদে যাইতেছেন । এমন সময়ে রাজবাটীর একজন 
দাসী বলিল যে, তোমার ফুল যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও ? কুণাল 
কহিলেন, হা চাই । সে বলিল, তবে এ লতাকুজমধ্যে যাও । কুণাল ভাবিলেন, 
একাকী লতাকুক্সমধ্যে দভ্রীলোকের নিকট যাওয়া উচিত কি লা-_কিস্ত মালা-চোর 
কে, ও চুরি করার অভিপ্রায়ই বা কি, জানিবার জন্ত তাহার অত্যন্ত ওতস্থক্য ছিল, 
এই ওৎসুক্যের প্রধান কারণ এই যে, জানিলে কাঞ্চনমালাকে প্রবোধ দিতে 
পারিবেন । একটু ইতন্ততঃ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন । 


B 
স্ীলোকটা কোন পথে আসিয়াছিল জানি না, আসিয়া এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ 
করিয়াছে, কুঞ্টী নানা বিলাস সামগ্রীতে পরিপূর্ণ । কোথাও ঝারিপুণ গন্ধবারি 
কোথাও ন্বাহুতোয়, কোথাও স্বাতু অন্ন প্রভূতিতে সুশোভিত । সে কি ভাবিতেছিল 
জানি না, বোধ হয় ভাবিতেছিল কতদিন ভেবেছি কুণালকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, 
যে দিন অশোক রাজার বাটাতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে সেইদিন অবধি 


নথ সত 


১৬২ বজঘর্শন্ি [শ্রাবণ 
জ্রানিয়াছি যে রাজপরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বই আমার গতি নাই। 
কত দিন কত দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি পারি নাই, কতদিন ঠারে ঠোরে লোক দিয়া 
বলিয়া পাঠাইয়াছি, প্রত্যাখ্যান বই পাই লাই। আজ্ম পাহাড় থেকে প্রাণভরে 
দেখিয়াছি । আর আসবার সময় ফুলের মালা চুরি করায় আরও সৃবিধ। হইয়াছে । 
রঙ্গভুমে কেহই টের পায় নাই আমি কে? আমি প্রাণ ভরিয়। তাহারে আমার 
জীবন সর্ধন্থ দিয়াছি । তাহাকে “নাৱ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি । কত কথাই 
কহিয়াছি। কতবার কটাক্ষ করিয়াছি। বোধ হয় কুশালও একটু টলিয়্াছেন। 
টলিবার কথাই ত 1 তাতে আর সন্দেহ আছে ? একবার, দুইবার, বার বার, 
আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন, না টলিবে কেন? যাহোক আবম অতি স্থুদিন, যা 
হরেছি তাই হয়েছে, ঘুরিলাম দেখিব--প্রাণভরে দেখিলাম । ধরিলাম রঙ্গভূমে 
উহার পাশে উহার স্ত্রী সাজিয়া দ্াড়াইব- বিধাত। ফুলের গ্রহনাগুলি আমার পথে 
ফেলিয়া) দিলেন । তাহার পর রঙ্গস্থলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বিধাতা 
বুঝি বড় সদয় । কি চোখ পটলচের! 1 এমন চোখ কখন দেখি নাই। মরি, 
সেই চোখের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে । এ চোখেই ত আমায় 
মক্ষাইয়াছে। এ চোখেই ত আমার এই কলক্কে টানিয়। আনিয়াছে । কিন্তু কলঙ্কই 
বাকি? টের ত কেউ পাবে না, আর যদি কেউ টের পায়, আমার রসিক বুড়া 
কথন বিশ্বাস করিবে লা। বাকী লোক ত বাজে লোক । বিশ্বাস করলে আর না 
করলে বড় বয়ে গেল} কিন্তু এই যে নূতন ফাদ পেতে বলে আছি, ফাদে ত 
এখনও কিছু হল লা। 


সে স্তরালোক ব্যন্তভাবে বাহিরের দিকে খালিক চাহিয়া রহিল । তখলও 


কুশাল ইতস্তত: করিতেছেন । পরে কুণাল যখন যাওয়াই স্থির করিলেন, তখন 
লতাকুস্রমধ্যে তাহার বিমাতা তিয্যরক্ষ। এইরূপ চিন্তায় আকুল ছিলেন । 


৫ 


কুণাল ক্রমে হত নিকটে আসিতে লাগিলেন তিম্যরক্ষা আহলাদে আটখান 
হইতে লাগিলেন । ভ্বারের আড়ালে লুকাইয়! উহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । যখন কুণাল কুঞ্জগৃহে কাহাকেও ন! দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া 
পেলেন, তখন তিত্যরক্ষ। হাসিতে হাসিতে বাহিরে আদিয়। বলিলেন, “কি রাজ- 
কুমার চিন্তে পার?” তখনও অভিনয়ের বেশ অপনীত হয় নাই । 


“পারি বই কি মালাভোর 1” 
“তবে চোরের কাছে এত রাত্রে নিঙ্জনে ৷” 


১২৮৯৮] কাঞ্চনসাঙ! ১৩ 


কুশালের স্বর একটু গন্তীর হুইল, বলিলেন, “মামি জানিতে আসিয়াছি আপনি 
কাঞ্চনের গহনাগুলি কেন চুরি করিলেন |” 

“সত্য কথা বলিব” ? 

“নির্ভয়ে বলুন” 1 

“তুমি আমার মন কেন চুরি করিলে 1" 

“আমি আপনার কথার ভাব পাইলাম লা।” 

তখন পাপীয়সী তিম্যরক্ষা আপন অস্তরের পাপ আশা, আকাতক্ষা, যুক্তকৃণ্ঠে 
ব্যক্ত করিল ; আপনার অন্তরের পাপহ্থালা জানাইল ; স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ 
করিতে লাগিল ; আপনার পরিচয় দিল ; বলিতে লাগিল “জানি আমি, তোমার 
পাপ হইবে, কিন্ত এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কোথাও নাই । তোমার হৃদয় বিশাল, 
তাহার এক প্রান্তে আমায় স্থান দাও । আমার দারুণ পিপাসা, আমায় বারি দান 
কর।” 

কুপাল বলিল, “মাত+”*_- 

“এই সঙ্গোধনটী করিও না । তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষব লাগে ।” 

“আপনি এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না।" 

“দেখ কুণাল ! তুমি আমায় চরণে রাখ । আমি তোমার উপকার করিব, 
তুমি জান অশোক রাজা আমা অন্ত প্রাণ। আমি বলিতেছি এই বিশাল মগধ 
সাআজ্যের উত্তরাধিকার তোমায় দেওয়াইব। তুমি জান তোমার শতাধিক ভ্রাতা 
আছে, তোমার উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা বড় অল্প! তুমি জান রাজকম্মচারী মধ্যে 
তোমার অনেক শক্র । সমস্ত হিন্দ্ুগণ তোমার বিদ্বেষী, তোমার জীবন নাশের 
অন্য অনেকে উদ্যোগী আছে । তোমার বন্ধু নাই, তোমার চ্চায় গুণবান্‌ সাধুশীলের 
বন্ধ মিলে না । অতএব যদি বন্ধু চাও যদি উত্তরাধিকার চাও আমায় ভিক্ষা দাও । 
আর দেখ অশোক রাজার জীবন আমার মুর্টিমধ্যে, চাও কালই তোমায় উত্তরাধি- 
কার দেওয়াইতে পারি ।” 


কুণাল । আপনি এ সকল নি্ুর কথা মুখেও আনিবেন না । ত্রিরত্ব আমার 
এক মাত্র সহায় ও বন্ধু । আমি উত্তরাধিকার চাহি লা, বিশেষ আপনি যে উপায়ে 
উহা দিতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্র লইতেও স্বীকৃত নহি । আমায় আর কিছু 
বালিবেন না, আমি চলিলাম । 

তি। বলিব না, জানিও তুমি স্্ীহত্যা করিলে, জানিও তুমি মাতৃহত্যা 
কন্িলে। 


১৬৪ বজ্গৰ্শন [ লবা বণ 


কু। আমি নিৰ্দ্দোষী । 

তি। একদিন ইহার জনা তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে । একদিন 
বলিবে তিন্যরক্ষার মান রাখিলে আমার এ বিপদ হইত লা। 

“কখন ন!” বলিতে বলিতে কুণাল কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অনেকদূর অগ্রাসর 
হইলেন । এবং ত্বরিতগতিতে কাঞ্চনমালার অস্বেধপে গেলেন । 


ভু 


তখন তিন্যরক্ষার মনের ভিতর বসিয়া স্মতি আর কুমতি দ্বন্ব আরস্ত 
করিল । সুমতি বলিল, কেমন 1 সতীনপোর কাছে গিয়েছিলে, উচিত শাস্তি 
হয়েছে? 

কু। একদিনেই কি আশা ছেড়ে দিতে হবে নাকি ? 

স্ব) আবার যাবে নাকি? 

কু। যাব না? আন্ত ও আমার কাছে এসেছিলে, এবার আমি ওর কাছে 
যাব । 

সুমতি ৷ ধন্য মেয়ে ! আবার যদি অমনি হয় । এবার কি কিছু স্থুবিধা 
দেখেছ লা কি । 

কু। না। 

স্ব। তবে আর কেন? মিছা কষ্ট পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও । 

কু। খুব বুদ্ধি! এতটা করিলাম, এত অবমাল সইলাম, ঝুকি ছেড়ে 
দিবার জন্যে? 

স্থ। ধরতে ত পার নাই, তবে আর ছাড়লে কই? বৃথা চেষ্টায় কষ্ট 
পাও কেন? তাই বলি ও আশা ত্যাগ কর। কুণাল বড় ভাল ছেলে । 

তখন কুমতি ও সুমতি একটু ফিরিল্পা দাড়াইল । 

স্থমতি | বলি অবমানটার শোধ লও না কেন ? যে ভরসায় যাইতেছে সে 
ভরসা নাই । 

কুমতি । এই ভাল পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হলে উহাকে বশে আনা স্বকৱ 
হইবে । 

কুমতি ৷ তবে সেই ভাল, যাও। 

এই বলিয়া জনে নিরস্ত হইল । তিশ্যরক্ষ। লতাকুজ ত্যাগ করিয়া কোথায় 
গেল। 


১২৮৯ ] কাঞ্চসন্াল। স্ৰী 


তৃতীয় খণ্ড 


> 


কুণাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মনে কাঞ্চনের সঙ্ধানে গেলেন, কিন্ত অস্তঃপুরে 
উহ্থাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, পুষ্পোছ্যানে খুজিলেন, পাইলেন না, বড় উদ্বিগ্ন 
হইলেন । যেখানে কাঞ্চনমালাকে ফেলিয়া অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে জাড়াইয়া। 
খানিক ভাবিলেন | তথা হইতে নিকটবর্তী মঠায়তলে দেখিলেন, তখনও আলো! 
জ্বলিতেছে। কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ত্রিরত্রসেবার্থ গমন করেন, কিন্ত সে ত এত 
রাত্রে নয়। এরাত্রে কাঞ্চন কুশালের কাছ ছাড়! প্রায় থাকেন না, আজি কাছ 
ছাড়া হওয়ায়, কোথায় গেলেন» ভাবিয়া কুণাল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 
একবার মঠ দেখ) ভাল বলিয়া! উৎকক্টিত চিত্তে ও ত্রাস্তড ভাবে তথায় গমন করিতে 
লাগিলেন । 


এদিকে কুণাল ত্যাগ করিয়া গেলে পর কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়ষ্ট 
অসহাপ্র বলিম্না মনে করিতে লাগিলেন । তাহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী বুঝি 
আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অস্তঃপুরে গেলেন না। রঙ্গভূমিভে গেলেন 
না, কোন খানেই গেলেন না। খানিক ত্রিরত্বের ধ্যান করিয়া “ভগবান রক্ষা কর, 
যে বিপদ হয় আমার হউক, যেন কুণালের পায়ে কাটাটীও না ফুটে । আর যেন, 
অভিনস্াস্ত্ে তাহাকে দেখিতে পাই 1” এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ক্রুমে 
মঠের সন্ধ্যাকালীন পুজা আরম্ত হইল, কাঞ্চন দেই দিকে গেলেন, পুক্রার সমস্ত 
উদ্ভোগ স্বয়ং স্বহস্তে করিলেন। পুজার পর অর্হৎগণের অনুমতি লইয়া ত্রিরত্রযুত্তির 
সম্মুখে বসিয়া পুজা» স্তব ও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন । মঠবাসীরা অনেকেই 
অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সুতরাং কাঞ্চনকে, কেন এথানে? কি বৃত্তান্ত? 
ইত্যাদি প্রশ্নের বড় একটা অবাব দিতে হইল লা । যাহাও হুইল তাহা সংক্ষেপে 
সারিয়া দিয়! একাস্ড মনে গললগ্রীকতবাসা হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
হে ধৰ্ম্ম । হেসংঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকণ্ঠা দূর কর, আমার স্বামীর 
কোনরূপ অমঙ্গল না হউক,» আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে আমার নিকট আনিয়া 
দাও |” 

এমন সময়ে স্বয়ং কুণাল ত্রিরক্র সমীপে পললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া নমস্কার 
করতঃ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “হে ত্রিরত্ব ! হে ত্রিশরণ ! আমার সমূহ 
বিপদ উপস্থিত, আমার চিন্ত স্থির করিয়া দাও, আজি যাহা শুনিলাম ও এপর্যন্ত 
যাহা জানি, ইহাতে প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে, ধৈর্য্য হইতেছে না। দেব! 
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মনে বল দাও, তোমাতে যেন মন স্থির থাকে, ইহা করিয়া দাও, আমি রাজ্য ধন 
কিছু চাহি লা। সঙ্গপ্ম প্রচার আমার উদ্দেন্টু, যাহাতে সন্ধশ্ম প্রচারের স্তৃবিধ। 
হয়, করিয়া দাও, পাপ হইতে রক্ষা কর ।” 

উভয়েই অবনত মস্তক হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর প্রার্থনা 
করিতেছেন, কুণাল হে উপস্থিত তাহ! কাঞ্চন জ্ঞানেন না। কুগালও কাঞ্চনের 
ধ্যানে এ পর্য্যন্ত বাধা দেন লাই । কিন্তু প্রণয়ীদের মনে কিছু বৈছ্যতী আছে, 
তাহার বলে উহারা পরস্পরের কার্যকলাপ যেন কিছু কিছু টের পায় । বিশেষ 
কাছে আসিলে, কে যেন সে সুখের কথা উহাদের মলোমধ্যে বলিয়া দেয়; সেই 
ঘোরা ছি্রহরা, শান্তললিনী,কুমুদগন্জামোদিনী, বিলীরবক্ধতমারুতংসেবিনী, বিহগ- 
কুলকলরব বিধবংসিনী, পুঞ পুঞ্জ মঞ্জ তারকারাজিব্যাপ্তাঃ যামিনী যখন সভয় কচি- 
ছুশুক্ষিপ্রনয়ন! কামিনী ধৌত বিধৌত সুরতিচচিচত বদন শাটাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, 
আপন আপন প্রাণকান্ত্রের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহর/ধিক গাঢ় 
প্রগাচ বাহাজ্ঞান পরিশুষ্ঠ মেধ্যামনঃ সংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবত» কুদ্ধ- 
বাহ্ৃকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্পতার সঞ্চার হইল । বেন 
ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিক্ষার হইল । যেন দারুণ গ্রীশ্মক্লেদের পর 
ধীরে ধীরে শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্যময় সমীরণ বহিল । তখন দেবতা প্রসন্ন বুঝিয়া 
কাঞ্চনমালা মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্থে ই কুপাল_-গভীর ধ্যানে 
মঘ়, কাঞ্চন একবার ভাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কিনা? তাহার সংস্কার 
জন্মিয়ছে, অমঙ্গলের ভাবিকল উত্তম, অতঞ্ব তিনি নির্ভয়ে উহার ধ্যানভঙ্গ 
করাইলেন, তখন অত্যন্ত উতক চিন্তা মনো বেগের পর পরস্পর সাক্ষাতে,পরম্পর 
গাঢ়ালিঙ্গনের পর কাঞ্চন কহিলেন, “নাথ ! আমান প্রতি ত্রিরত্ব প্রসন্ন হইয়াছেন, 
আমাদের উপস্থিত অমঙ্গল শুভফল প্রসব করিবে । কিন্তু নাথ! রাশ্রবাটীর এ 
সকল সুখ হুঃখষয়, ইহাতে পদে পদে উৎকণ্ঠা, পদে পদে বিপদ ও পদে পদে বাধা, 
আইস অস্যাবধি আমরা এই বৃথা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ধম্্ প্রচারার্থ তীর্ঘে 
তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, বেড়াই গিয়া, আমাদেরও কখন বিচ্ছেদ ইহবে না। বিশেষ 
যাহার জনক আমাদের এত ব্যাকুলত। তাহারও সুসিদ্ধি হইবে ।” 

কুণাল । কাঞ্চন ! তুমি কি মনে করিয়া আমি ন্খতোগের জন্য আবার 
রাজবাটীতে আসিম়্াছি 1 ধনলোভে অথবা যশো লোভে আসিয়াছি 1? কিছুমাত্র 
না) । আমি এই আশায় আসিম্সাছি যে, এখানে থাকিলে,-রাজার প্রিয়পুস্র 
হইতে পারিলে, সত্ধর্শ প্রচারের সুবিধা হইবে । দেখ আমি করি আর নাই করি, 
রাজপরিবারের কেহ কেহ আমাদের মত গ্রহণ করিতেছে, রাজা সচ্ছন্মে দীক্ষিত 
হইযস্বাছিলেন । আবার উপগুপ্তের নিকট পুনদ্দাক্ষ। গ্রহণ করিতেছেল। এবার 
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উনি সন্ধশ্শ প্রচারের অস্ত যথাবিহিত চেষ্টা করিবেন; এইবার আমার দ্বারা 
অনেক কাৰ্য্য সম্পয় হইবে ভরসা আছে । 

কাঞ্চন কহিলেন, “নাথ, তোমার এরূপ উদ্দেশ্য তাহা কি আমি জানি লা? 
জানি, কিন্ত আক্জি আমার এক প্রস্তাব আছে, আলি পুণিমা রাত্রি শুতলগ্ন 
উপস্থিত । আনি ভ্রিরত্ব আমাদের উপর বড় সদয় ॥ নচেৎ এমন উত্কণ্ঠার 
সময় তোমায় আমার কাছে আনিয়া দিবেন কেন 1 অতএব আমার নিতান্ত 
ইচ্ছা আজি এই দ্বিপ্রহররাত্রে দেবতা সাক্ষাৎ শুতলমে আমরা সন্ধশম্মের জম্য এ 
ব্রীবন উৎসর্গ করি ।” 

কুণাল “সেটা বাছল্য কাঞ্চন !” বলিয়া জোড়করে গললগ্রীকৃতবাসে 
ক্রান্পরি উপবেশন করতঃ উভয়ে একতান মনঃপ্রাণ হইয়া একম্বরে পরস্পরের 
গলা মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, “হে ত্রিরত্র ! হে ধৰ্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! হে 
বোধিসত্ব ! প্রত্যেক বুদ্ধ ! শুদ্ধ বুদ্ধ ! জীবন্মুক্তগণ, তোমরা সাক্ষী, আমর! স্ত্রী পুরুষ 
অত শুভদিলে, শুভক্ষণে, সন্ধশ্ধের উল্লতি শীবৃদ্ি ও প্রচারের জন্য আীবনের অবশিষ্ট 
অংশ উৎসর্গ করিলাম । যাহাতে সহ্ধর্শ্বের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা 
ঘোষণা নাই, এমন কার্যা আমরা কখন করিব না। অদ্যাবধি এশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, 
বিদ্যা যদি কখন চাই, সে কেবল এ এক মাত্র কার্যের অন্য । হে ত্রিরত্ব, বুদ্ধ, 
বোধিলবগণ, আমাদের চিত্ত-শ্থেধ্য সম্পাদন কর 1” সহসা মঠায়তনের দীপ হাসিয়া 
উঠিল । দেবমৃত্তির যুখে আনন্দময় মৃতু হাস্য আবির্ভাব হইল। শৈত্য, সৌগন্ধ, 
মান্দ্যময় বায়ু প্রবাহিত হইল । আকাশে যেন মাঙ্গল্য তুর্য্যধবনি হইল, বোধিসত্বগণ 
যেন বলিলেন “তোমাদের মঙ্গল হউক 1” এইক্সপে জীবন উৎসর্গ করার পর 


উভযে দীক্ষানস্তর অশোক রাজাকে আশীর্ধাণ করিবার জন্য দেবদম্পতী সাজিতে 
গেলেন । 


ন্‌ 


তিয্যরক্ষা লতাকুছ হইতে যখন বহির্গত হন, তখন ত্তাহার এই ধারণা 
হইয়াছে যে, ভয়মৈত্রতা ভিন্ন কুণালকে বশ করা অসম্ভব । এই জন্য তিনি 
অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিসি্চ মনে করিলেন। অশোককে আজ্জ 
খুসী করার একমাত্র উপায় আছে বলিয়া বোধ হইল । অশোকের কোন মহিহীই 
অন্যাবধি বৌদ্ধধশ্ন গ্রহণ করেন নাই । সুতরাং ভিষ্যরক্ষা যদি এই দিলেই 
অশোকের সঙ্গে বোৌদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন, তাহা হাইল তাহার বড়ই 
প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন । এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ 
করিবার অভিপ্রান্মে অনায়াসে এক ধশ্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাস্তর গ্রহণ করিতে স্বীকূত 


১৬৮ বজজশন [ আবণ 


হইল । লিজ গৃহে গিয়া নিভৃতে অশোক রাজার নামে এক চিঠি লিখিল, পত্রের 
মশ্ঘার্থ এই যে, “কয়েক মাল ধরিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, ভগবান বুদ্ধ আমার 
সন্মুখে আসিয়া আমাকে তাহার মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পাছে লোকে 
অন্তরূপ ভাবে বলিয়া ক্রচরণে এ ঘটনার বৃত্তান্ত নিবেদন করি নাই» কিন্তু আজি 
এ উৎসবের সময় আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না, প্রার্থনা 
দাসীর অনুনয় গ্রাহ্য হয়, ইতি।” দাসী দ্বার! পত্র প্রাডিবাকের নিকট প্রেরিত 
হইল । পূৰ্ব্ব হইতেই প্রাডিবাক নানাকারণে এই হৃম্ডারিপীর বশীভূত হহুয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে মুহূর্ত মধ্যে সভাস্থ রাজার হস্তে পত্র পলু ছিল, রাজা পত্র পাঠে 
মহাহ্ৃষ্ট হইয়া তিষ্যরক্ষাকে সময়োচিত রক্তান্বর পরিধান করিয়া আসিতে অন্থমতি 
দিলেন, মহা আদরে নিকটবর্তী অন্ুচরবর্গকে পত্র দেখাইলেন এবং থোষণ। করিয়া 
দিলেন যে আজি রাজার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষারও দীক্ষা হইবে । 

গভীর নিবাত নিম্তকধ পয়োধির হ্যায় মহার্শ উপগুপ্ত বুদ্ধ সাজিয়া 
বোধিক্রমমূলে ধ্যানে মঘ আছেন, তাহার সমস্ত বাধা” সমস্ত বিস্ন, অতিক্রম হইয়া 
গিয়াছে, ক্রমে তাহার মুখে হর্যচ্হ্ি প্রকাশ হইতে লান্সিপ। নয়ন মুদ্রিত, 
মুখ হাশ্্রময় হইতে লাগিল; তাহার শরীর আহলাদে কাপিতে লাগিল, 
তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলিত করিলেন; ঠাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া ভ্রিশরশের 
লাম উদশীর্ণ হইতে লাগিল । স্বর্গ হইতে সিজ্ধপুরুষ একজন নামিয়া আসিয়। 
বলিলেন, “ভগবন্‌ আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশ্য কি?” উত্তর হইল “সগথ 
সাতআ্রাজ্যে ধর্শভ্রংশ হইয়াছে, এই খালে সদ্ধর্শ্ম প্রচারই আমার উদ্দেশ্য 1” অমনি 
সিদ্ধপুরুষবেশী অশোকরাজার হস্তধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপনীত করি- 
লেন এবং বলিলেন, “মহারাজ সন্ধশ্মে দীক্ষিত হইতে বাসনা করিতেছেন, 
তাহার প্রিয়মহিধী ভিযরক্ষাও এই সঙ্গে দীক্ষিত হইতে চান।” তখন বুদ্ধ- 
রুপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে উভয়কে ধারণ করতঃ উচ্চৈঃম্বরে সহজ্স সহশ্র গাথা 
পাঠ করিতে লাগিলেন । সেই গভীরম্বরে মধ্যরাত্রির গভীর নিস্তন্তভাব ভেদ 
হইয়া যাইতে লাগিল ॥। সভ্যবৃন্দ একতান মনে তাহার গাথা আবণ করিতে 
লাপিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ন্বর্গে দেবদম্পতী উপস্থিত হইলেন । শরীর 
নিরাভরণ অথচ শরীর প্রভায় সতাস্থ দীপমালা নিস্তেজ হইয়া গেল । তাহার 
আশীর্বাদস্থরে বলিতে লাগিলেন, “সসাগরা॥ সন্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সম্ছণ্ঘ 
গ্রহণ করিতেছেন, অচিরাৎ সসাগর। সদ্বীপ। মেদিনী বৌদ্ধধন্শ মহিমায় ব্যাপ্ত 
হইবে । অশোকের কীত্তিকলাপ দিকচক্রবাল আচ্ছাদন করিবে । মহারাজাকে 
আর জস্মপরিএাহ করিতে হুইবে না, তাহার ইহলোকেই নির্বাণ লাভ হুইবে। 
বেদন কৌমুদী স্রোত এক প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া অবিরতধারে 


১২৮৯ ] কাঙ্চনমালা! ১৫৯ 


ব্রন্জাওুভাণ্ডোদর পুরিত করে, তেমনি অশোকের যশঃ একমাত্র প্রত্ববণ হইতে 
বহির্গত হইয়া দিন্দিগন্তর আচ্ছাদিত করুক |” সকলে যুদ্ধ হইয়া দেবদম্পতীর 
আশীর্বাদ শুনতে লাগিলেন, মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন । দিত্বলয় 
সমুদ্র জলে পূণ হইয়াছে । তাহার কেন্দ্রস্থ ত্বীপে তিনি বসিয়া আছেন = 
তাহার চারিদিকে দ্বীপমালা | উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়, 
অগ্নি ও নৈযাত যে দিকে চাও দ্বীপের পর দ্বীপ, তাহার পর স্বীপ, অনন্ত 
দ্বীপমালা অনস্ত দিষলয়ে লীন হইয়াছে, আর দেখা যায় না । প্রত্যেক দ্বীপে 
এক একটী বোধিক্রম এক একটা ঝ্ুক্ষের বহুকোটী পত্র, বহুকোটী ফল, 
বহুকোটী শাখ! এবং বছকোটা কাণ্ড । কোথাও পত্র সকল মরকতময়) স্বর্ণ- 
ময় ফল, মশ্ঘর নিশ্ঘিত ডাল পালা ও স্ফটিকের কাশ্ড, কোথাও শ্বেতমশির 
পত্র পীতমণির ফল, নীলমণির পত্র, কৃষ্ণমণির গুঁড়ি, কোথাও কোটী পত্র 
নীল, কোটী পত্র সবু্ঘ, বৃক্ষ সমূহ আগ্চন্ড উজ্জল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে । 
সমন্ডের উপর ধশ্দজ্যোতি চত্দ্রত্যোতি অপেক্ষা শুজ্রতর ন্গিদ্ধভর কিরণ বর্ষণ 
করিতেছে । বোধ হইতেছে দুঞ্ধসমুস্রে নবনীত স্বীপ সমূহ ভাসমান । প্রত্যেক 
বোধিদ্রম তলে এক একজন বোধিসত্ব ধ্যানমগ্ন, কেহ নবনবতি কোটিকল্ ধ্যান 
করিতেছেন, কেহ বা তাহার অধিক, কেহ বা তাহা অপেক্ষা অল্প ধ্যান 
করিতেছে! কেহ কীটযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটা যোনি 
ভ্রমণান্তেও এক্ষণে মনুব্যদেহ ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেছে । কেহ কেহ বৃদ্ধ 
হইতেছেন, নির্বাণ লাত করিতেছেন, তাহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্ত হইতেছে আর 
দন্তপাতি হইতে শ্বেত নীল পীত হরিণের অংশু নির্গত হুইয়া জগত্র্রন্ষাও 
আলোকিত করিয়া গাঢ় অন্কতমসাচ্ছন্ন ছীবগণের নিকট ধর্শ্মজ্যোতিঃ বিকীরণ 
করিতেছে । 

তিশ্বারক্ষা দেখিলেন ভয়ানক অন্ধকার মধ্যে চৌরাশীটী নরককুণ্ড রহিয়াছে, 
একরকম ন! আলো! না অন্ধকারে দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই 
অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে, একটি নরকে গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে, নাক 
জ্বলিয়া যায়, কোথাও বিশ্মুত্ত্রদে পড়িয়া পাপী বিন্ুত্র উদগার করিতেছে, 
তাহাদের যাতনায় উহার শরীর শিহরিয়া উঠিল । উনি চস্ষ উন্দীলন করি- 
লেনু। করিলে কি হয়া তখনও উপগুণ্তের হস্ত তাহার অঙ্গে স্থাপিত, সেই 
নর্কদৃক্তই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন কাঞ্চনমালা 
অবল্লোকিতেশ্বর সানিয়া পাপীদের ত্রাণার্থ উপস্থিত, দেখিলেন লক্ষ লক্ষ পাপী 
চৌরাশীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা তাহার দিকে 
চাহিল লা। সমস্ত পাপীগুলি উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল । সেই ঘোরান্ধকার 


আসি 


১৭০ হজহর্শন্সি [ শ্রাবণ 


মধ্যে চৌরাশী ভীষণ লরককুণ্ডের মধ্যে ভিব্যরক্ষা" _একাকিনী_ বড় ভীতা 
প্রায় সেই সভামধ্যে চীৎকারোত্যতা । এমন সময়ে একটি রশ্মি উপর 
হইতে তাহার মুখে পড়িল। রশ্মিপথে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কাঞ্চনমালা 
তাহাকে “আয় আয়” বলিয়া ভাকিতেছে, আর কুণাল পার্শ্বে গাড়াইয়া হাসিতেছে । 
এই ভাবে উভয়ে আছেন, উপগুপ্ত তাহাদের শরীর স্পর্শ ত্যাগ করিলেন । 
তাহারা আবার মর্ত্যভুবনে প্রবেশ কনিয়া উপপ্চপ্তকে প্রণাম করিলেন । 
উপগ্জপ্ত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণাল ও কাঞ্ছনমাল! কোথায়? তিনি 
তাহাদিক্গকেও আশীব্বাঙ্গ করিতে চান । তাহার! পরম ধামশ্মিক ধশ্ঘার্থ বহুতর 
ক্লেশ পাইম্ান্ছে। তখন অশোকরাজা প্রিয় পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া 
উল্লসিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করার ভ্রস্য লোক পাঠালেন । পুত্র উপরে 
বসিয়া ভিষ্যরক্ষার ভাব দেখিতেছিলেন । যাহা যাহ! ঘঢিয়াছিল সমস্ত স্মরণ 
হইতে লাগিল, তাহার পর দেখিলেন, তিষ্যা কেমন ভাল মানুষের মত, বকঃপরম- 
ধাশ্মিকের মত, অশোকের পাশে বসিয়া দীক্ষাস্থভক আশীর্বধাদ গ্রহণ করিতে 
লাগিল। যেন সে লোকই নয়। কুণাল তিক্যের আচরণে স্ত্রীচাতৃর্ীর চরম 
দেখিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন পিতা তাহার অন্বেষণে লোক প্রেরণ 
করিতেছেন | অমনি সস্ত্রীক উপর হইতে নামিয়া পিতার চরণে নমস্কারপূর্ব্বক 
কাহার আশ্মীর্ববাদ লইয়া উপগুণ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন । উপপ্প্ত তাহাদের 
মন্তকে হস্ত দিয়া গাথা উচ্চারণ করতঃ আশ্মীব্ধাদ করিতে লাগিলেন । কুণাল 
দেখিলেন যে জেভবনে বুদ্ধদেব সন্ধশ্ম উপদেশ দিতেছেন। সিজ্জচারণ দেব 
নর কিন্নর সকলে শুনিতেছেন; বুদ্ধ পূর্বব পুর্ব জন্মের কাহিনী বলিতেছেন, 
এবং কিকূপে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিন্রপে ক্রমে দশভৃমি অতিক্রম 
করিয়া বুদ্ধ হওয়া যায়, সমস্ত বিবৃত করিতেছেন, কর্ণাম্ৃত পানে হুদয় পুলকিত, 
শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধদেব কুণালকে লইয়া আপন আলন- 
পার্শ্বে বসাইলেন, অমনি সমবেত জনমণ্ডলী হইতে “জয় কুণাল, জয় কুণাল” 
ধ্বলি নির্গত হইতে লাগিল । 

কাফনমাল! দেখিতে লাগিলেন তিনি নিজ্রে বোধিদ্রম মূলে ধ্যানমগা। 
ভাহার নির্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশমস্ভূমি উত্তীর্ণ হইন্সাছে । তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ 
পলু পক্ষী কীট পতঙ্গ দেবদানব সি্কচারণগণ ত্তাহার চারিদিকে দীড়াইয়। 
বলিতে লাগিল, “মাতঃ | আমাদের কি উপাম করিয়া গেলে’ বলিয়া রোদন 
আরম্ভ করিল। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞ করিতেছেন, আমিও অবলোকিতেম্বরের 
চ্যায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রক্মাণ্ডে এক প্রাণী নির্ববাণশুস্ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ 
আমি নির্ব্বাণপ্রত্যাসী নহি। অমনি সপ্তন্থর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, চৌরাশী 
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নরক হইতে তাহার জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলেন ভগবান তেব্১পু্জ অবলোকিতেশ্বর 
তাহার দেহে মিশাইয়া গেলেন । চতুদ্দিকে জ্রয়ধবলি শুনিতেছেন, আশীর্বাদ 
শেহ হইল | উপগুপ্ত কুণাল ও কাঞ্দনমালাকে পাচ আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে 
সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, মহারাজ আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর তুল্য লোক আগতে 
আর লাই। উহার! সন্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে । কুণাল ও 
কাঞ্চনমালার প্রতি, বোৌদ্ধধর্শ্ম এহণাবধি, রাজার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল ৷ 
অন উপগুপ্তের মুখে তাহাদের অতিবাদ প্রশংসা শুনিয়া সাজার আনন্দ আরো 
বৃদ্ধি হইল । তিনি স্বেহনির্ভব্রহাদয়ে উহাদের পাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ৷ তখন 
জয় ধর্শ, জয় সংঘ, জয় বৃদ্ধ, জয় মহারাক্দ ধর্শ্মাশোক, জয় কুণাল, জয় 
কাঞ্চনমালা, জয় রাজমহিষী তিষ্যরক্ষা ইত্যাকার জরয়ধ্বনির মধ্যে সকলে রাত্রি 
তৃতীয় প্রহরে আপন আপন বিজ্ামালয়ে গমন করিলেন । 





পূর্ব কঘ। 


পা’ পঘ্গাশ বৎসর হইতে চলিল, হুগলীতে জ্রাল রাজার মোকর্দমা হইয়া 
গিয়াছে ৷ এক্ষণে সে প্রতাপচাদ নাই, সে পরাণ বাবু নাই, সে জজ 
নাই, সে মেছেষ্টর নাই, সে মহিবুল্লা দারগা নাই, সে আসাদ আলি নাব্রির নাই, সে 
মনসারাম সেরেম্তাদার লাই; স্থুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও কষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা নাই । ছুই একজন সাক্ষী অক্যাপি জীবিত আছেন, ভরসা 
করি তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন । 

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এতিহাসিক । পূর্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, 
বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই অঞ্চলের এই 
বাঙ্গালিরা কিজপ ছিলেন, তাহা! দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জালরাজার কথা 
আলোচল! করিতে বসিয়াছি। মোকর্দসা সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র পূর্বের 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি 
লিখিলাম । এই স্থলে বলিয়া রাখি যে লেখক নিজে সেই সময়ে ভুগলীতে 
উপস্থিত ছিলেন, তখন সাহার বয়স অল্প, কিন্তু এই নোকর্দমা লইয়া ঘরে 
ঘরে যেরূপ হুলস্তুল পড়িয়া পিয়াছিল তাহা তাহার শ্মরণ আছে। 

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই ভ্রালরাজার পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাহারা 
গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপুজ্ঞা ভুলিয়া, কেবল প্রতাপর্চাদের 
কথা কহিত | ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণপীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাদের গীত গাইভ, 
প্রতাপটাদের জয় হউক বলিয়া ভিক্ষা! চাহিত । বৈকবের গীত বালকেরা শিখিয়া 
পথে ঘাটে দল বাধিয়া নাচিয়া, নাচিয়া গাইভ। “পরাণ বাবু, হয়ে কাবু, 
হাবু ডুবু খেতেছে' এই গীত যখন ভখন যেখানে সেখানে তাহাদের মুখে 
শুনা যাইত । 
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মূল কথা, এ অঞ্ধলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই এইরূপ পক্ষপাতী 
হইগ্না পড়িয়াছিল। হুগলীর চতুম্পার্শ্বন্থ তুই তিন ক্রোশের অন্যুন দশ হাজার 
লোক নিত্য আদালতে আসিয়া গাছতলায় দাড়াইয়া থাকিত ; কে কে সাক্ষী 
দেয় তাহারা কে কি বলে শুনিয়া যাইত, এানে গিয়া সেই সকল পরিচয় 
দিত। যে দিবস সাক্ষীর! প্রতাপচাদের সাপক্ষ কথা বলিত, সে দিবস আর 
তাহাদের আহলাদের সীমা থাকিত না; লে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা 
ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর পথরিদ্দার ঝুঁকিত। আর 
যে দিবস আক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সে দিবস লোকে একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রা্জ 
হুইত। সাক্ষীর প্রাপরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিত ॥ 

প্রতাপচাদের হ্র্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল । জাল প্রমাণের 
পূর্বেবই তাহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাহার সম্বন্ধে 
পৃ রটনা অমুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই কফ্রালরাজার সাপক্ষ 
হইয়াছিল ৷ 

প্রতাপঠাদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, প্রভাপটাদ কোন 
পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন । সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার জন্ফ তিনি চতুর্দশ বৎসর অজ্জাতবাস গিয়াছেন__মরেন নাই । প্রকাশ্যে 
গৃহত্যাগ করিলে যদি অচ্ভাতবাস সিচ্ধ না হয়, তাই তিনি কালনার ঘাটে 
শব সাক্ষিম্মাছিলেন । এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল । বিশ্বাসের ভাগুপর্য্যও 
ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুজ, এশ্বর্যযাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে চলিলেন ! এক্সপ যাওয়াই বীরত্ব । এ বীরত্বের কথা শুলিয়া বাঙ্গালির 
অন্তঃকরণে কেমন এক প্রকার পবিত্র সুখ উদয় হইল । সে পবিত্র স্থুখ লোকে ত্যাগ 
করিতে পারিল না। সুতরাং সকলে এ রটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপষ্টাদের উপর 
লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়! কাহার মঙ্গল কামনা করিতে 
ল্াপিল। “আহা ! ভালয় ভালয় আবার কিবরিয়া আম্মন”--এ কামলা আত্ীলোক 
মাত্রেই করিল । 

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল, আমি প্রতাপচাদ । তৎক্ষণাৎ 
সকলের অস্তঃকরণ একেবারে উথলিয়া উঠিল । সকলেই ভাবিল, তাহার আসিবার 
ত কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে শুনিল, প্রতাপষ্টাদকে বদ্ধমান হুইতে তাঁড়া- 
ইয়া দিয়াছে, মেজেক্টর তাহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সহা হইল 
না। তাহাই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । 


কিন্তু সে সকল পরিচয় আনুন্পৃব্বিক দিবার অগ্রে প্রতাপচাদের পিত! মহা- 
রাজাধিরাজ তেত্রচজ্্র বাহাতুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচম্ন দেওয়া! আবশ্যক । 
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কেন না, পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অনেকটা সেই প্রকৃতির কল । ছই একটি 
ঘটন! বলিলে তাহার প্রকৃতি সহজেই অনুভব হইতে পারিবে ॥ 


৮ 


তেজচল্দ্র বাহাঢুর 
(বদ্ধম্যলের বুড়া রাজ্জ। ) 


প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব, ও অন্যান্য কম্মচারীরা, অন্দরমহলের 
দ্বারে আসিয়া তেক্রচন্দ্র বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন, তেন্্রচন্দ্র যথা সময়ে 
এক ন্বণৃপিভর হস্তে বহির্গত হুইতেল, পিত্রে কতকগুলি “লাল” নামা ক্ষুদ্র পুত্র 
পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রৌড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আদি- 
তেন । সম্মুখবর্তী হইবা মাত্র তাহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজ্রও হাসি- 
মুখে তাহাদের আশীর্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিশুর হস্তে অন্দর 
মহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একদন প্রধান কম্ঘচারী অগ্রসর হইয়া 
যোড়করে নিবেদন করিল, “মহারাজ হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে 
দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ 
করিয়া পলাইয়াছে।” ভেক্সচজ্্র বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, “চুপ ! হামারা লাল 
ঘবরাওয়েগা 1” এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার 
শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে এই জন্য তাহার কষ্ট হইল : এই মনে করিয়। কশ্মচানী 
বড় রাগ করিলেন, পাপীষ্ঠ মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদর্গীরণ করাইব নতুবা কর্ম 
ভ্যাগ করিব এই সম্বল্প করিলেন । মোক্তারের অনুসন্ধান আরম হুইল । কিছু- 
কাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিম়। পুষ্ষব্রিণী কাটাইতেছে, 
দেউল দিতেছে, আর বাহা মলে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে । তাহাকে গ্রেপ্তার 
করিবার জন্য রাজসরকার হইতে দিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল । কিন্তু 
রাজা তেঝ্রচন্দ্র তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না । কিছু দিন পরে মোত্তণর ধৃত 
হইয়া রাজবাটাতে আনীত হইল! - রাজা মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন :_ 

“ভূমি আমার একলক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ ? 

মোক্তার । না, মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে 
লইয়া গিয়াছি। 

ডেন্সচন্বর। কেন লইয়া গেলে? 

মোক্তার । মহারাজের কার্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া পিয়াছি। আমা- 
দের গ্রামে একটীও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপ দালের ফল 


সি 
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পাইত না» যুবতীর! শিবপুজ্জা করিতে পাইত না ॥ এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা 
পাইতেছে । আর, একটি অতিথিশাল] করিয়াছি, ক্ষুধার্ত পথিকেরা এখন অল্প পাই- 
তেছে। 

তভেজচত্র । তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ ? 

মোক্তার । আন্তা না মহারাজ ! আমাদের দেশে বড় অলকষ্ট ছিল; 
গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইভ লা, আমি মহারাজের টাকায় একটি 
বড় পুক্ষরিণী কাটাইয়াছি । মহারাজ্রের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিক্ষার 
ও নুম্বাহ হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন । 

তেন্রচজ্্র । পুন্ধরিশীডি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ ? 

মোক্তার | আজ্ঞা না, টাকায় কুলায় নাই । 

" তেআচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা চয় ? 

মোক্তার । নুন্যকলে আর দশহাজার টাক! চাই । 


তেজচজ্র । কিন্তু দেখ! _খবরদার | _দশহাজার টাকার এক পয়স! বেশী 
না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না । 


তাহার পর পুর্বকথিত কম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, আমি ত 
মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম ল। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে 
আমার টাকা সার্থক হইয়াছে । ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম । 
কর্মচারী নিরুত্বর হইল । 


মহারাজ তেজচজ্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাহার 
চরিত্রের আর একদিকে দৃষ্টি হইবে । তিনি একদিন একটি দরিস্র বালিকাকে 
পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরমা সুন্দরী । মহারাজ জ্ঞক্ষণাৎ, তাহার 
পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন । লোক আসিয়া বলিল, পিতার নাম 
কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখালে 
আসিয়াছে । জাতিতে ক্ষজিয় । মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে 
অর্থলোত দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন । কশ্যাটার নাম কমলকুমারী, 
ভিলিই মহারাণী কমলকুমারী হইলেন । 


সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুল্র লইয়া! তিনি বর্ধমানে 
অবন্থিতি করিতে লাগিলেন । পুল্রট৷ বালক, তাহার নাম পরাণ,_-শেষে তিনি 
পরাণ বাবু হন__তখন কেহ আানিভ না যে ভবিব্যতে সেই পরাশের পুত্র 
মহারাজাধিরাজ হইবেন ! 
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যেরূপ এক্ষণে বর্ধমান রাজগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন না, 
পুরর্ধরাজারা সেরূপ “এক ঘরের” মত থাকিতেন না। তখন এদেশী অধিকাংশ 
প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে তেজচাদ বাহাদুরের আত্মীয়তা ছিল । মধ্যে মধ্যে তিনি 
কলিকাতায় আসিতে, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, 
সকলে তাহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, সালিখার 
রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া “প্রমারা” তখেলিতেন । 
একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে “মাছ” ছিল, রাধামোহন বাবুর হাতে 
“কাতুর” ছিল; হই প্রধান “দান”, সুতরাং হুইজনেই “ডাকাডাকি” চলিল। 
ক্রমে দেড়লক্ষ পর্য্যন্ত “ডাক” উঠিল । রাধামোহন বাবু দেড়লক্ষ টাকা সহিলেন। 
শেষ মহারাজ “মাছ” দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড়লক্ষ টাকার নোট লট! 
চলিয়া আদিলেন । 

এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। সকলেই 
প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আডডা ছিল । বালকের! পধ্যস্ত এ 
খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল । কোক্তাগর লগ্মী পুজার রাত্রে নারিকেল জল 
খাওয়া যেমন অবশ্য কর্তব্য ছিল, সেইক্ষপ এ রাত্রে প্রমারা খেলাও অবন্ক কর্তব্যের 
মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তন্তিষ্গ রাস যাত্রায়, ঝুলন যাত্রায়, যে কোন যাত্রায় হৌক 
যেখানে লোক সমারোহ হইত সেইখানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় বাটা 
ভাড়া করিয়া আড ডাথারীরা পরিক্ষার দোস্থতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার 
নূতন তাস সান্াইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আডায় খেলওয়াড় আমিতে 
আরম্ত হইত, শেষ, উপর, নীচে, দালানে, বারেণ্ডায়, উঠানে কোথাও স্থান থাকিত 
না, সর্ধত্র প্রমারা চলিত । সে সময় দেখিতে চমৎকার | খেলোয়াড়রা চক্ষু 
নাশা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাঞ্ চিত্তে তাস টিপিতেছেন, একবারে সে কাগজে 
দেখিতে সাহল হয় না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেনঃ জয় 
আছে পাছে “ফিগরু” সরিয়া থাকে! পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে! 
তাহা হইলেই সর্ধস্ব যাবে। আবার, যদি যাহা ধরিয়াছি তাহাই 
আসিয়া থাকে, যদি তেরেম্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে 
সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশ! । এই আশা, এই ভয়। আবার 
এই ভয়, এই আশা । অন্য সময়ের এক যুগের চাঞ্চল্য লে সময়ের এক দণ্ডে 
উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিক খেলটী। 77727558501 যে খেলা এ 
সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা । তবে 
প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দ্বশ বৎসরে, আমে ক্রমে, 
মন্দ গতিতে, কখন আইসে কখন আইসে না; দেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য, 


১২৮৯ ) জাল প্রতাপচাদ ১৭৭ 


b 

এক দিনে, এক দণ্ডে, ছুদ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হুয়। ইহাই এ খেলার 
সুখ ! আবার তাহার উপর অদৃষ্টের নাম কুহক। প্রমারায় অদৃষ্টের 
“পড় তা 1” এ সংসারে অনৃষ্ট খুলিলে “ধুল। মুটা ধরিলে সোণ। মুটা হয়”; 
প্রমারার পড়তা লাগিলে যে কাগন্র ধর সেই কাগজে তুমি ভিতিবে । 
একরঙ্গ। ফিগরু ধর তুমি ফুরুল মারিবে, ফুরুস পাচার - কর নুনকল্সে 
তোমার কোরেস্তা দান জুটিবে । পড়ত! সম্বঙ্ধে স্পেদ্দার ৪p€॥০৮ বলেন, 
যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরা ক্রমে সান্সান থাকে, সেইক্সপ একজন 
ভাল এক জল মন্দ পায়। মিথ্যা কথা ! তুমি যেমন ইচ্ছ। তেমনি করিয়া কাগজ 
সাজাইয়! দেও, ভালজিয়। দেও» পড়ত। ঠিক থাকিবে, যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, 
সে জল ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়ত সেইরূপ থাকিবে । 


আশি প্রমার। খেলার পক্ষপাতী নহি, বা সে জনা এই খেলার পরিচয় দিতে 
বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি এমত নহে । তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়। 
উঠিত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম । প্রমার! খেলায় উন্মত করে, 
দিন রাত্রি কখন আইসে কখন যায় তাহা খেলোয়াড় কিছুই জানিতে পারে ন!। 
এখন প্রমারা খেলা নাই তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদ খাইয়া যে 
অভাব পূরণ হয়, সেকালের প্রমারা দ্বারা সেই অভাব পূরণ হইত । এ উভয়ের 
মধ্যে কোনটা ভাল আমি বলিব লা । মোট কথা, পূর্বের মহারাক্া ধিরাঞ্জ হইতে 
জ্রেলেমালা পর্যন্ত গ্রমারা খেলিত, আর-_-কবি শুনিত । 


কবির কথা এখন আর তুলিব নী। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি 
সে সময়ের E5(]৫0i০ ০81£75র প্রধান সহায় ছিল! তদ্ছ্ধারা তখনকার লোক 
কবিদ্ব' ধুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিষ এখন কিছুই 
নাই। একালের পুজি কেবল নাটক! তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, 
তাহা যে কিছুই নহে একথা বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার 
সময়োপঘোগী । যিনি এখনকার সময়োপযোগী নহেন, তিনিই কেবল বুঝিতে 
পারেন, ভাহাকেই কেবল বুঝান যাইতে পারে যে এরই সকল নাটক 
নাটিকা কিছুই লহে ; মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। 
নাটক উত্তর প্রত্যুত্তর 'নপ্বে, উপন্াস নহে । যাহা লইয়! নাটক তাহা বাঙ্গালির 
অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের শজ্ছ) কার্যকারিতা, সে কার্যকারিতা ব্যক্তিপত 
নহে, জাতিগত, সমাল্গত । তাহা আমাদের কই? ইস্পেনদেশ যখন কাধা- 
কারিভায় অতুল, তখন তথায় সরবন্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন ৷ মহারাজ্ঞী ইলি- 
জ্রেবেতের সময় ইংলণ্ডের কাধ্যকারিতাশক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় 


bin ____ 
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ইংরেজি ভাষায় নাটক হয় । তাহার পর উভয় দেশের কার্য্যকারিতাশক্তি কমি- 
য্াছে, উভয় দেশের নাটকপ্রসবিলীশর্তি অন্তহিত হইয়াছে । তবে এখন যে সকল 
নাটক তথায় লেখালেখি হয়, তাহা প্রায় আমাদের বাঙ্গালা নাটকের মত-বাকৃ- 
বিতণ্ড! মাত্র! বকাবকি, হাকাহাকি ৷ 


সে সকল কথা এখন যাক । তেনত্রচাদ বাহাছুরের কথা হইতেছিল, তিনি 
শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়া ক্রমে সাতটি বিবাহ করেন। শেষ- 
বিবাহটি অতি বৃদ্ধবয়সে করিঘ়াছিলেন । তখন তাহার পুজ্র প্রতাপচাদ যুবাপু রুষণ 
বিষমকাধ্য তিনিই দেখেন, বৃতদ্ধরাল্রা অপটু বলিয়া সে সকল কাধ্য হইতে নিরস্ত 
হইয়াছিলেন 


/ 


কুমার প্রতাপটাদের বালককালের কথা সবিশেধ বড় প্রকাশ নাই, তবে 
এই মাত্র শুনা যায় যে তিনি বড় ছুরন্ত ছিলেন, ঘু'ড়ি উড়াইবার সখ তাহার 
বিশেষ ছিল, একবার ঘুড়ির লক পাড়য়া তাহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়! 
গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাহার পীঠ কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া 
লইয়াছিল। গোলকচাদ ঘোষ নানক এক ব্যক্তি তাহাকে ইংরেজি পড়াইতেন। 
এদেশে রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়। থাকে, প্রতাপঠাদের তাহাই 
হইয়াছিল । 

সর্বদাই প্রতাপচম্দ্র আহলাদ আমোদ করিয়া বেড়াইভেন, তিনি হাসিতে 
বড় পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাহার গালে টোল পড়িত। সর্বদাই তাঁহার 
ঘৰ্ম্ম হইত, পৌবমাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন । এই ঘশ্দবরোগ তাহার 
মৃত্যুকাল অবধি ছিল। 


অন্ন বয়সেই তাহার গর্ভধারিদী নান্‌কী রাণীর কাল হয়। নেই অবধি 
তাহার পিতামহী বিষণকুমারী তাহাকে পুত্রব স্নেহ করিতেন । বিষণকুমারীর 
আদরে প্রতাপটাদের কোন শিক্ষা হইতে পায় নাই । 

কমলকুমারী তাহার বিমাতা, তাহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। 
বিমাতা সৰ্বববত্রে কুমাতা, বিশেষ রাজবাটাতে । এক! বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর 
পরাশবাবু প্রতাপচম্দ্রকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহ! 
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জ্ানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন । জনশ্রুতি আছে 
যে এক দিন প্রতাপচন্দ্র পরাণ বাবুর পম্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়। ছাপ 
দিয়াছিলেল । 


৪ 
ছোট রাজা 


প্রতাপটাদ বয়ঃপ্রাপণ্ত হইলে সকলে তাহাকে ছোট রাজা বলিত । তিনি 
বালককালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার 
অসাধারণ সাহস ও শক্তি সকলেই ভ্রানিত, এই অস্ত সকলেই তাহাকে ভয় 
করিত । কিন্তু সাম্য লোকের নিকট তিনি বড় শান্ত ছিলেন । কোন ব্যক্তি 
বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহার নিকট গেলে তিনি যেরূপে পারেন তাহাকে বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিতেন । তন্দশ্য যদি নিজে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত, তাহাতে 
তিনি বরং সুখী হইতেন | বিপদ তিনি খুঁজ্িতেন। রাজা বলিয়া একটা 
দান্তিকতা তাহার মনে সর্বদা জাগরিত থাকিত ; কেবল অন্যকে বিপদ হুইতে 
উদ্ধার করিবার সময় সেটি একেবারে লোপ পাইত। 


ভাহার সঙ্গে একটি পালওয়ান সর্বদা ছায়ার মত বেড়াইত, তাহার 
নাম আগা আব্বাছ-__মাগল-_০সই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক 
ত্ঃসাহসিক কাৰ্য্য করিতেন । অপঘাত মৃত্যু ঘে কখন হইতে পারে, এ কথা 
বুঝি তাহার বুদ্ধির অতীত ছিল। 


তিনি দেখিতে শ্যামবৰ্ণ একহারা। পুরুষ ছিলেন, কিন্তু কাহার শরীরে বিলক্ষণ 
শক্তি ছিল। নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন ; কুত্তি কর তখনকার প্রথাই ছিল। 
সঙ্গীতবিদ্ভা আর মল্লবিচ্য না জানা অভসত্তরের লক্ষণ বলিয়া তখনকার ঘন্বানদের 
ধারণ! ছিল। এ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ানদিগের ছারা! উৎপাদিত 
হইয়া! থাকিবে । পশ্চিমাঞ্চলের লালা প্রদেশ হইতে “কুস্তিগীর পালওয়ান” 
আলিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তছপলক্ষে বিস্তর ধলবান একত্রিত 
হুইতেন। তাহারা পালওয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজারা 
কুম্তিপীরকে কোল দেন, ইংরেত্র ডাকিয়া তাহাদের তসবি লন, এবং 
আপনারা স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কুস্তি করিয়া সাধারণ সমক্ষে বলবস্ত বলিয়। 
পরিচিত হন । 
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যে সময়ের কথ! বলিতেছি তখন ভরত নামে এককজ্রন প্রসিক্ধ পালওয়ান 
এ অধ্লে ছিল, সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী । এই সময় বাঙ্গালির মধ্যে অনেকে 
বলবান্‌ বলিয়া খ্যাত ছিলেন; তন্মধ্যে মনোহর চক্রবস্তার প্রতিষ্ঠা সব্ধাপেক্ষা 
অধিক । কবি ভাপতচন্ত্র রায়ের পৌজ নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাহার 
বলমাংস এরূপ পুর্রিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিয়ভাগে রাখিয়! 
উদ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল ছুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেল গাছে 
উঠিভেন । 

প্রতাপচাদ কুস্তি করিতে, লাতার দিতে, ঘোড়ায় চডিতে, বড় পরিপক্ক 
ছিলেন। লোকে বলে তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতৈে আরও মজ্বুদ ছিলেন । 
পন্ু আছে, বন্ধমালের একজ্রন জজ্র কে তিনি বড় মর্দ্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই 
অবধি অধিকাংশ সিবিল সরবন্ট তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও 
তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেল না । তাহার ধারণা ছিল যে ধোপা নাপিতের 
ছেলেরা সিবিল সব্র্বাণ হইয়া এদেশে আসে । এবং সেই জন্য তাহাদের 
দান্ডিকতা তাঁহার পহা হইত না । একবার তাহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের 
দেখা হইয়াছিল । মেজেষ্টার সাহেব সেই সময় তাহার বগি একপার্শ্বে 
লইয়া যান নাই, কি কি একটা এইরূপ সামাম্ ক্রটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচন্দ্রের 
নিকট ইহা «“বেয়াদবি” বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । ভিনি তৎক্ষণাৎ হগি 
হইতে মেজে্টরকে নামাইয়া আগা গোড়া বিতাইয়া দিলেন । লোকে বলে 
ডাহার নামে গবর্ণমেন্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল । তিনি 
আবার এদিকে বড সামাজিক ছিলেন । দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা 
করিতেন । এ অকলে আসিলে একবার সালিখায় যাইভেন, একবার তেলিনী- 
পাড়ার রামধন বাবুর ভভ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। 
চুচড়ায় রাজ্রবাটী আছে, তথায় আসিয়া দীনামারের গবর্পর ওবারবেক সাহেব, 
হাদি আবু তালিব প্রেভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহলাদ 
করিতেন । সীন্গুরের নবাব বাবুর দঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত 
আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাহার সহিত ফাক খেলিবার জন্য বর্ধমান" 
প্রতি বৎসর যাইতেন, একবার এত ফাক সঙ্গে লইয়া শিয়াছিলেনঃ যে পোনর 
দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমন কালে 
বস্তা বস্তা কাক বীকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একেবারে 
রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে 
পারিল ন্ম। সেই নবাব বাবুর স্ত্রী ইদ্রানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা) করিয়! 
খাইছেন। 


১২৮৯ ] জাল গ্রাভান্পচাছ ১৮১ 


অল্র বয়সে প্রতাপচাদের ভারীহ এত দূর জশ্মিয়াছিল, যে অনেক বড় 
বড় লোক স্তাহার নিকট কুষ্টিত হইত, অথচ তাহার বয়সস্থলত আহলাদ আমোদ 
সর্ধদাই ছিল, হাসি ভিন্ন তিনি কথা কহিতেন ন৷। 


প্রভাপচন্দ্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং অল্প বয়সেই বিষয় কাধ্য 
দেখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিবাদী 
হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্ত প্রভাপচাদ 
সে কথ! বুবিয়্াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে 
সমুদয় বিনয় লিখিয়া লইয়াছিলেন । 


পরাণ বাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার অন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিছুকাল 
পরে এক নূতন চাল চালিলেন। স্ডাহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল । 
তিনি অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রান্রা তেআচল্রকে সম্প্রদান 
করিলেন ৷ লোকে অবাক হইল ॥ কন্যার লাম বসম্ুকুমারী । তিনিই মহারাণী 
বসম্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা । 


লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে 
সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল । মহারাজ তেজচজ্দ্র বাহাদুর পরাপ- 
বাবুর- ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন লোকে ভাবিল, 
ইহা এ্শ্থির উপর গ্রন্থি । প্রতাপষ্ঠাদ ভাবিলেন, পরাণ “মামা দড়ি পাকাচ্ছেন,” 
বাঁধনের উপর বাধন দিতেছেন । 


পরাণ বাবুর যখন সব্ধকনিষ্ঠ পুজ ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে 
লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুজ যদি বাঁচে, তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে । শুনা যায় 
এই কথায় প্রতাপচন্দ্র বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, অষ্টম গর্ভের সন্তান বাচিলে 
রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হবে, যদি পরাণ ততদিন আীবিভ থাকে, 
তবে আমার অল্প উঠিবে, আমান গদিতে পরাশের পুল্প বসিবে বরং তোমারা এ 
কথা লিখিয়া রাখ । এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এবং পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ 
কাধ্যপ্রণালীর বীন্দ স্বরূপ হইল । 


দানপত্রের পর হইতেই পরাণ বাবুর সহিত প্রতাপচন্দ্রের অকৌশল ক্রমেই 
বুদ্ধি পাইভেছিল ; কিন্তু এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল । সে সকল 
পরিচয় এখন অপ্রয়োজন । 


প্রতাপচন্র্র বিষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে দান আর সঞ্চয় সম্বন্ধে নুতন 
বন্দোবস্ত করিয়াছিঙ্গেন । পূর্বের রাজবাটীতে কেবল মুষ্টি ভিক্ষা ছিল, তিনি ডভাহার 


সনি, বলব | শ্রাবণ 


পরিবর্তে পূণ মাত্রা বরাদ্দ করিয়া দেন। পূর্ণ মাত্রা অর্থাৎ চাল, দাল, লবণ, তৈল 
প্রভৃতি যে পরিমাণ দ্রব্য প্রত্যেক ভিক্ষুকের আবশ্যক, তাহা সমুদয় দিবার নিয়ম 
করিয়া দেন । পূর্ব্বে ধনলঞ্চয় হইত না, তিনি আমলাদিগের চুরি অনেকটা 
খর্বব করিয়া সঞ্কয় বৃদ্ধির পন্থা করিয়া দেন । প্রতি লাটে কর্চ্ছজ করিয়া খাজনা 
দিতে হইত, এখন কর্ল্ম করা দূরে থাকুক, প্রতি লাটে টাকা জমিতে লাগিল । 
শুলা যায়, প্রথমে তিনিই “হৌজে” টাকা ফেলার নিয়ম করেন । 


কথিত আছে ১৮১৯ সালের ৮ আইন যাহাকে সচরাচর “অষ্টম” আইন বলে 
তাহা প্রতাপচাদ নিক্ষে উল্ভাবন করেল । গভর্শমেন্টের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে 
নিয়মিত দিনে সূর্য্য অন্তর মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমূদয় না দিতে পারিলে জমিদারী 
নিলাম হইয়া যায়। এই নিয়মের চক্রে, বড় বড জমীদারদিগের জমিদারী নিলাম 
হইয়া গিয়াছে । বদ্ধযান রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজনা নিয়মিত মূহূর্ত 
মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার । এ অবস্থায় প্রতাপচাদ স্থির করিলেন গবণমেন্ট 
যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবস্তা জ্রমিদারের স্বন্ধে তাহ! 
ফেলিয়া খাজনা তহদিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব । প্রজাদিগের নিকট 
খাজনা! আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্তী পত্তনীদার রাখিব । জমীদার লিম্মমিত 
মুহুর্ত মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেন্ট যেমন জমিদারী নিলাম করিয়া লন, 
আমিও সেই মত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নিলাম করিয়া সেন্ট নিলামের টাক! 
হইতে গবণ্মেন্টকে খাজনা দিব । এই বিষয় দরখাস্ত করিলে গবণমেন্ট অন্থুগ্রহ 
করিয়া তাহ! অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন তার! পত্তলী 
নিলামের বিধি করিয়া দিলেন । 

এই কৌশলে প্রতাপচাদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন । 
এবং সেই সঙ্গে বন্য জমিদারে জমিদারী রক্ষা পাইল । নতুবা পূর্বের চিরস্থায়ী 
বন্দোবল্ঠ (19777080910 € settlement) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত | চির- 
স্থায়ী দূরে থাক কাহার জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না। এ 
অস্থায়ীত্ব লইয়া কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরা অনেক পত্র লেখালিখি করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখন কিছুই করিতে পারেন নাই । 

বুদ্ধিমান বা কাধ্যকৌশলী বলিয়া প্রতাপটাদের যতই প্রশংসনীয় থাক, 
তিনি অতিশয় মগপায়ী হইয়াছিলেন | ভাহার পিতা ইদানীং তাহাকে এই অন্য 
দেখিতে পারিতেন না । কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্ত কারণ ছিল । 
তাহা। বাহাই হউক, শেষ অবস্থায় তেজ্চন্্ৰ বাহাছর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পধ্যস্ত 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । 


১২৮৯ ] জাজ প্রতাপটাদ ১৮৩ 


যাহারা কুমার কৃকনাথকে দেখিয়াছেন তাহার। বোধ হয়, প্রতাপচাদের 
সহিত তাহার কতক সাদ্ৃল্য অমুভব করিয়া থাকিবেন । আমরা বিলক্ষণ আলোচনা 
করিয়া দেখিয়াছি, হই জলের প্রকৃতি একই রূপ ছিল । যে সময়ের কথা বল! 
যাইতেছে, সে সময় এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই একটি জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা 
কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই 1 তাহার। সময়োপযোগী বা সমাব্রোপযোগী 
ছিলেন না। যেবুপ চারিপার্খন্থি আর সকল, সেইরূপ হইলেই, মানুষ বল, পশু 
বল, যাহা বল তাহা টেকসই হয়, নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম । যেখানে 
পমার্জ অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যক্তিরই উন্নতি, উচ্চপ্রকৃতির - লোক সে সমাজে 
প্রধানত পাওয়া দূরে থাক লোপ পাইবে । কৃৃষ্ণনাথ প্রতাপচাদ উভয়ে লোপ 
পাইয়াছিলেন। উভয়েই চতুম্পার্খস্থ লোকের মত ছিলেন লা, কিছু ভিন্ন ছিলেন, 
ভাল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন তাহা বলিতেছি না । 


৫ 
প্রতাপচাছের মৃত্যু 


প্রতাপ্ঠাদ ছাবিবশ বৎসর বয়স পর্ধ্যস্ত এইরূপে অতিবাহিত করিলেন। 
তাহার পর তাহার মানসিক অবন্থা হঠাৎ পরিবন্তিত হইয়া গেল । [তি 
হাসিলে ঘর ভরিয়া যাইত, তাহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য 
অপরাহ্নে বারছারির ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপুরের দিকে দূরবীণ কসিতেন, কখন 
তথাকার একটি গেট হইতে একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয় দেখিতেন, তিনি 
আর সে ছাদে যান না। দূর্বীণ স্পর্শ করেন না, হেয়ার সাহেবকে একটি দূর- 
যীক্ষণ মেরামত করিতে দিয়াছিলেন, তাহা মেরামত হইয়া আসিল, আর তাহা 
স্পর্শ করিলেন না। রাজবাটীর দক্ষিশভাগে বহু ব্যয়ে এক অপূর্ব স্রানাপার প্রস্তুত 
করাইতেছিলেন, তাহ প্রস্তুত হইল, কণ্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার 
তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন 
না। ম্যাসষ্টাদ বাবু নামে একঝন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাহারই সঙ্গে হই 
একটা বথাবার্থী কহিতেন, আন একজন ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন_ দে ব্যক্তি তখন প্রতাপ্ঠাদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে 
নিযুক্ত ছিল । ূ 

একদিন প্রাতে প্রতাপষাদ শঘ্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদের বলিলেন যে, 
"আজ নৃতন মহলে স্গান করিব |” খানসামারা পয়ংপ্রণালীতে জল পুরিয়া সমুদয় 


১৮৪ হছর্শ [ শ্রাহণ 
ফোয়ারা খুলিয়া” দিল, বাটীর বাহির ছইতে জলের গৰ্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল । 
প্রতাপচাদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন । চক্ষু 
তখন আরক্র হইয়াছে, সব্ধ শরীর কাপিতেছে | 

সেই দিন অপরাহ্নে রাষ্ট্র হইল, মহারাক্ষ প্রতাপচাদের লীড়া হইয়াছে । 
চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে লাগিল । একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপ- 
চাদের বিশেষ প্রিযপাত্র ছিল, তাহার লাম আসগর আলি । লীড়ার প্রথম অবস্থায় 
তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল । শেষ, তথাকার সিবিল সাজ ন ডাক্তার কুল্টার 
সাহেব আসিয়া দেখিলেন । কোন ব্যবস্থা করিলেন না। 

সেই দিবস কি পরদিবস হুইবে, প্রতাপচ্যদ বলিলেন, আমায় গঙ্গাযাত্রা 
কর। তখন পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না, পরে রাজবলত 
কবিরা আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন । সুতরাং তাহাকে কালনায় লইয়া 
যাওয়া হইল। তাহার সঙ্গে স্বসম্পর্কীয় কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোক মাত্রেই 
নহে, তাহার দুই জ্ত্রী ছিলেন লাহারা কেহই যান নাই,.বোধ হয় তাহাদের যাইতে 
নিষেধ করা হইয়া থাকিবে | 

মহারাভ্র তেত্রচশ্র বাহাদুর তখন কালনায় ছিলেন । সেখানে পুজের সঙ্গে 
কি কথাবার্তা হয় প্রকাশ নাই । কিন্তু ব্যবহারে বোধ হয় তেজচন্দ্র বড় কাতর 
হন নাই, পূর্বেই বলা হইয়াছে ইদানীং তিনি প্রতাপচাদকে দেখিতে পারিতেল নাঁ। 
রাত্রে যখন পুত্রের মৃত্যু হইল, তখনই তিনি বগ্ধমানে চলিয়া গেলেন । 

প্রতাপচাদের মৃত্যুর বিবরণ এই মাত্র প্রকাশ আছে যে, রাত্রি দেডপ্রহরের 
সময় কানাত দ্বার। ঘাঁটি দ্েরিয়া তাহাকে শন্তর্জরনি করা হয়। সে সমক্স 
বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে 
প্লাডাইয়াছিল | - 

মৃত্যুর ছুই চারিদিন পরেই রাষ্র হইল প্রতাপচাদ পলাইয়াছেন। রাজা 
তেজচজ্দ্র তাহা শুনিলেন, কিন্তু হা না কিছুই বলিলেন ন)। যে কারণেই হউক 
প্রতাপঠাদের সমান মন্দির কালনায় তখন প্রস্তুত হইল না। র্লাজবাটীর রীতি 
আছে কেহ মরিলে একটী-পূতল মন্দিরে তাহার অস্থি রক্ষিত হয় । -প্রীতাপচন্দ্রের 
সমাজ মন্দির শুনা যায় তেম্সচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্ত হইয়াছিল । 

প্রতাপচাদের মৃত্যুর পর, ক্রমিদারী লইয়া তেজ্রচন্দ্র বাহাদুরের সহিত 
প্রভাপঠাদের ছুই রাণীর মোকর্দম। বাধিয়া গেল। প্রভাপচাদ দানস্থত্রে বিষয় 
পাইম়াছিলেন, সুতরাং তাহার রাণীরা বিষয়াধিকীরিপী বলিয়া দাবি করিলেন । 
কিন্তু শেষ তেক্ষচাদেরই বিষয় থাকিল । 


১২৮৯ ] জাল অ্রভাপচাদ ১৮৫ 


কিছু দিন গেলে পোবাপুল্সের কথা উত্থাপিত হুইল ; ভেম্রচজ্্র পোব্যগুজ্ 
বইতে অসম্মত হইলেন । কেন অসম্মভ তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না৷ 
আবার কিছুদিন পরে পোষাপুল্ঞের কথা উদ্ধাপিত হইল, আবার তিনি অস্বীকৃত 
হইলেন ; এবার বলিলেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে, সে অবশ্য আসিবে । তাহার 
আত্মীয়ের! বলিলেন, মহারাজ! আপনি বুদ্ধ হইয়াছেন, আপনাকে পুজশোক 
হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অক্ঞাতবাস কল্পনা কনিয়াছে। 
আমরা আপনার এ সুখের ভ্রম নষ্ট করিতে চাহি লা! যদি প্রতাপ ফিরে আসেন 
ভালই, কিন্তু যদি তিনি না আসেন, ব! আসিতে তাহার বিলম্ব হয়, আর ইহার 
মধ্যে যদি মহারাজের দেহ নাশ হয়, ভবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর 
লইবেন । যাহাতে না লইতে পারেন তাহার একটি উপায় করিয়া রাখ। 
আবশ্যক । 

* অনেক তর্ক বিতর্কের পর তেন্সচাদ বাহাদুর পৌব্যপুজ লহুতে সম্মত 
হইলেন । বলা বাহুল্য যে, পরাণ বাবুর সর্বকনিষ্ঠ পুজ-- বে অষ্টম গর্ভের, 
সেইটি গ্রহিত হইল । তাহার লাম কুঞ্জবেহারী কি নারায়পবেহারী এমনি 
একটি ছিল _ রাজ্পুজ্র হইলে সে লাম পরিবর্তিত হইয়া! মহাভাপটাদ বাহাদুর 
হইল। 


ভ 


আলোক শা 


পঞ্চদশ বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে একজন সয়্যাসী বন্ধমানে প্রবেশ করিল ৷ 
তখন বৰ্দ্ধমান আর পূর্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ পচন্দ নূতন রাস্তা হইয়াছে, 
তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গক্জাইয়্াছে। কৃষ্ণসায়রের পাড়. ঝার্‌ ঝর্‌ 
করিতেছে, সেখানে আর ভ্রঙ্গল লাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, 
তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ পূর্ববমত 
অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্ত ভিতরে অনেক নৃতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে । পায়রার 
পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখানা সনিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় ফাক্তা 
কুমারী প্রভৃতি শাবেক দল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে, এখন বিলাতী পক্ষীহ 
অধিক । 

সঙ্্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিল, চারিদিক্‌ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেছ 
তাহাকে নিবারণ করিল না, সঙ্গ্যানীও কাহাকে কোন কথা ভিশ্ৰাসা করিল না। 


168 —s 


১৮০৬ হজছশজ 1 বা ব্বপ। 


শেষ জল্লাসী বারত্বারীতে গিয়া উপস্থিত হইল 1 বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় 
নাই, তাহার ছুই একটি দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হই এক স্থানের চুণকাম খসিয়া 
গিয়াছে । সন্গ্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল, কিন্ত রাজবাট্যর অনকতক 
লোক কি সন্দেহ করিয়া সঙ্গ্যাসীকে তথা হইতে ভাড়াইয়! দিল । 

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্গ্যাসী গোলাপবাগে গিয়া উপস্থিত হইল । ভিতরে 
প্রবেশ না করিয়া গেটের নিকট বলিয়া থাকিল । সেই গেটের নিকট গোপীনাথ 
ময়রা পরামাণিক নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত» সে ব্যক্তি সন্ল্যা- 
সীকে দেখিবা মাত্র বলিয়া! উঠিল, “আমাদের ছোট মহারাজ ৷” সন্যাসী হাসিল, 
গোলীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর উঠিয়। 
যোড়হন্তে জাড়াইয়। রহিল । সন্গ্যাসী তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন । 
এদিকে বিস্তর লোক আসিয়। সন্গ্যাস্সীকে ঘেরিল | ছোট মহারাজ আসিয়াছেন, 
এ কথা সহরের সর্ব্বত্ত রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক হইতে লোক ছুটিল। 
রাজবাটার অনেক পুরাতন আমলা ছুটিয়া দেখিতে আসিল । তাহার মধ্যে 
কুজবিহারী ঘোষ নামে একজন সুঙরী সল্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণ বাবুর মধাম 
পুত্র তারা্টাদকে বলিল, “বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট 
মহারাজ সত্যই ৷!” তারাচাদ সে কথা পরাণ বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণ 
বাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন॥ লাঠিয়ালের! _সন্যাসীকে দামোদর পার 
করিয়া দিয়া আসিল । be 


কিছু দিন পরে সেই সন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজ্রদ্বারে গিয়া উপস্থিত হুইল। 
তথন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ । তিনি সন্যাসীকে মহারাজা প্রতাপচন্দ 
বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন, এবং বছ যত্ন করিয়া তাহাকে রাখিলেন । রাজ! ক্ষেত্র- 
মোহন পরামর্শ দিলেন, যে সন্গ্যাসী একবার বাক্ুুড়ায় যান, মেজেষ্টার সাহেবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাহাকে বলুন | মেঝেষ্টার সাহেব অভয় 
দিলে পুলিসের সাহাব্য লইয়। বন্ধমানে যাওয়া সহঙ্জ হইবে, তখন পরাণ বাবুর 
লাঠিয়াল, আর কিছু করিতে পারিবে না। পরাণ বাবু বিষয় ফিরিয়া না দেন, তখন 
আদালত আছে । 

এই পরামর্শ অস্তুসারে সন্গ্যাসী বাকুড়া যাত্রা করিল । পরিচ্ছদ পরিবর্তন 
করিল না,সঙ্গেও কোন লোক লইল না।*- 

এই সময়ে কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্বে বাঁকুড়ার পার্বস্থী মানভূম জেলায় জঙ্গলি 
লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল বে, তাহাদের নিরস্ত করিবার 
নিমিত্ত মিলিটারী ফৌন্র পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া 
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গিয়ানে ;. তথাপি ক্যাপ্টেন উইলক্রিম্সন নাদে একজন সাহেব পোলিটিকেল 
এজেন্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসি- 
যাছেন ) নাম ক্যাপ্টেন হানিংটান। ডাহার। উত্তয়ে বড় সতর্ক, মালস্ভমে বসিয়া 
চিলের চ্যায়, চারিদিক দেখিতেছেন ; কোথায় কে বিস্তরোহিত! করিবার উদ্চোগ 
করিতেছে, কোথায় দশজন পীচ্ন লোক একত্র হইতেছে, তাহারা তাহা দেখি- 
তেছেন, আর, নোট করিতেছেন । 

পলিটিকেল এজেন্ট মকরর হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজষ্টারেরা একটু 
সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকিবেন) যে আর ঠকিব না.। এবার 
বিদ্রোহ অস্কুরে বিনষ্ট করিব ! 

এই সময় সন্ল্যাসী বাকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও বাসা ন। করিয়া 
সরকারী সরকিট হউসের নিকট একটি তেঁতুল তলায় গিয়া থাকিল, মেলেষ্টার 
সাহেবের বাটাতে দেখা করা বোধ হয় তাহার ইচ্ছা ছিল ন! ; সন্গ্যার্সীবেশে 
তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল লা। যে কারণেই হৌক, সন্যাসী সেই বৃক্ষ- 
মূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন,মনে করিয়। থাকিবেন মেল্েষ্টার সাহেব এই 
পথে হাওয়া খাইতে আমিলেই সাক্ষাৎ হইবে। 

প্রতাপর্চাদ ফিরিয়া আসিয়াছেন এ বার্তী বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্বত্র রা 
হইয়াছিল । রান্ধা ক্ষেত্রসিংহ ভাহাকে চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে শুনিল, 
স্থতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাদকে দেখিতে আসিল । 


মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন এই এক সময়। এবার আর ঠকা 
হইবে না। অতএব তৎক্ষণাৎ দারোগা, জমাদার, বরকম্দাজ সমভিব্যাহারে 
সঙ্গ্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎ্ক্ষশাৎ. সর্যাসীকে গ্রেপ্তার করি- 
লেন, যাহারা প্রতাপচাদকে দেখিতে আসিগাছিল, অনেকেই পলাহেল, তথাপি 
তাহাদের মধ্যে প্রায় একশত জন ধরা পড়িল । সকলেই জেলখানায় প্রেরিত 
হইল.। বল! বাল্য পবর্ণমেন্টে রিপোর্ট গেল যে, একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার 
হইয়াছে; লে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত 
জন ধরা পড়িয়াছে:। সন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন । 

ধাহার! প্রতাপচাদের প্রত্যাঙ্গমনবার্ত! হিস্কবাস করিম্মাছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কেহ কলিকাতা ছইতে একজন ইংরেজ উকীল বীকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীল 
সাহেব পিয়! মেজেষ্টর সাহেবের নিকট গ্রেগ্তারী ওয়ারেন্টের নকল চীফিলেন, মেজে- 
উর সাহেব বলিলেন, “কোৰৰ ওয়ারেন্ট হয় নাই, আমার ছকুমই ওয়ারেন্ট ।” 
উকীল সাহেব তখন আপনার মকেলের অপরাধ কি, জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত 
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দিয়া বলিলেন, চার্জের সকল দেও! হউক । মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়। বলিলেন, 
আমরা মফনম্বলে চার্জ লিখি লা। তোমার মকেলের অপরাধ অবশ্ট আছে, 
তাহা পুবের বলা. রীতি নহে। ন্তরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিদ্ধা 
আসিলেন। 

প্রায় আট মাল পরে সন্যাসী হুগলীতে চালান আসিলেন । ছুগলাতে কেন 
আনীত হইলেন তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই ৷ দায়রার বিচার আরম্ভ হইল । 
কৌন্সলি টার্টন সাহেব তাহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন । 
জপ সাহেব তাহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন ন! । টার্টন সাহেব নিজাষতে 
দরখাস্ত করিলেন , লিজামত আদালতও অজ সাহেবের মতে মত দিলেন 1 সন্যাসি- 
পক্ষ সমখন করিবার দন্ত কোন উকীল, কি কাউন্সিল, কি মোক্তার কেহই থাকিল 
ন।। আজ সাহেব বিচার করিয়া সদ্যাসীকে ছয় মাস কারাবদ্ধের আজ্ঞা 
দিলেন) এবং খালাসের পর চল্লিশ হাক্ষার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত 
ফেলজ্রামিন দিতে হুকুম দিলেন । 

সন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিচারপতি ! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই 
যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম । 

বিচারপতি বলিলেন, তোমার নাম আলোক শা! তুমি মহারাজাধিরাজ 
প্রতাপচাদ বলিঘ্া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যোর শাস্তি ভঙ্গ করিতে উদ্ভত হুইয়াছ। 
সঙ্গ্যালী নিরস্ত হইলেন । 

সদ্ল্যাসী যথা রীতি ছয় মাস কারাবাস করিয়া! চল্লিশ হাজার টাক পরিমাণে 
এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলক্রামিন দিয়া খালাস হইলেন । এই মোকদ্দিমা যখন হয়, 
তখন এ অঞ্চলের লোক বড় জ্ঞানিতে পানে নাই । এইজস্য তখন বিশেষ কোন 
গোল হয় নাই । 


ন্‌ 


কাণ্ডেন লিটিলের লড়াই 


১৮৩৭ সালের ফেব্রুঘারি মাসে জালরাজ! হুগলীর জেলখানা হইতে 
খালাস হইয়া কলিকাতায় আদিলেন । বীহাদের সঙ্গে রাজ! প্রতাপচাদের আলাপ 
বা আস্ধীয়তা ছিল, তাহার সকলে আসিয়া জালপাজাকে প্রকৃত রাজা বলিয়া! 
সমাদর করিলেন। ডাঁহার অদৃষ্টের জন্ত সকলেই কাতরতা প্রকাশ করিতে 


লাপিলেন। 
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কয়েক মাস পরে সকলে স্থির করিলেন যে, আপাততঃ কলিকাতায় সম্প- 
ত্তির নিমিত্ত স্তপ্রিম কোর্টে নালিশ করা হউক; তাহার পর মফস্বলের সম্পত্তির 
নিমিত্ত স্থবিধামত মফস্বল আদালতে দরখাস্ত করা যাইবে । এই পরামর্শ হইলে 
ত্রেজরির দেওয়ান্‌ বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক টাকা কর্ম্দ দিলেন। স্থপ্লিম কোর্টে 
মোক্দ্মা আরম্ভ হুইল । 

বর্দ্ধমানের রাজা ওল শ্রীযুক্ত মাহাতাবচাদ ভখন নাবালক । তাহার 
পূর্ব পিতা পরাণ বাবু কোর্ট অব. ওয়ার্ড সের পক্ষ হইয়া সাহার বিষয়াদি রক্ষণা- 
বেক্ষণ করেন । স্থবপ্রিয় কোর্টের মোকদ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত মদনমোহন 
কপুরাকে পাঠাইয়া দিলেন। 
-- জাল ব্রা প্রকৃত পক্ষে প্রতাপর্টাদ কি না এই বিষয়ে সপ্রমাণ করিবার 
নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির জোবানবন্দী হইল ; সকলেই 
স্বীকার করিলেন যে বাদি সত্যই রাক্রা প্রতাপর্চাদ । তার পর বচ্ছমান অঞ্চলের 
সাক্ষ্য আবশ্যক হইল, স্থৃতরাং উকীলের! পরামর্শ দিলেন যে একবার প্রতাপচাদ 
স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহার। তাহাকে চিনিতে পারিবেন, ভাহাদের দ্বার! 
সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দমা প্রমাণিত হুইবে । 


জাল রাজা বর্দ্ধমান যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতা নিবাসী তুই 
একজন মঙ্গলাকাল্ক্ষী তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন ; তাহারা স্পইই বলিলেন 
যে, বর্ণ্ধমানে গেলে ভাহার প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হুইবে । জ্রাল রাজাও তাহা 
বুকিলেন। শেষ উকীলদের পরামর্শ মত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডিপুটি- গবর্ণর 
এলেকজাণ্ডর রশ সাহেবের নিকট দরথাত্ত করা হইল * কিন্তু স্যালিভে সাহেব 
তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন । ৭" 


® Extract from petition dated 16th February I836. 

“Your memorialist preys, therefore, 6০৪৮ your Honor will be 
graciously pleased to grant to him (through the proper channel) such 
mesns of safeguard to protect his person and life, from any eventual 


insult or danger, during the time he may be obliged to alay at 
Burdwan.” i 


148 eply. ই 
“The prayer of this petition can not be complied with." 
Bigned. 
Fort William. Fred. Jas. Halliday. 


March ৮. 1888. Offg. Secy. to the Govt. of Bengal. 


১৯০ 'খজজর্শজ [ শ্রাবণ 


দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বঞ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা 
অত্যাচার করে এই ভয়ে দরখাত্ত করা হইয়াছিল ; সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় 
অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন । কেহ ভাবিলেন যে পুর্বে প্রতাপচাদ সিবিল 
সরবণ্টদের উপর যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, এখনও গবর্ণমেণ্ট তাহ! 
ভুলেন নাই। কেহ ভাবিলেন, রমিত সিংহের দেশে প্রতাপর্চাদের সহিত 
ইংরেতদের একজন ছ্রারেলের সাক্ষাত হওয়ার কথা যে রটলা হইয়াছিল, তবে 
তাহা! সত্য । ইহাকে গবর্ণমেন্ট এখন রজিতের অনুচর মনে করিয়াছেন, তবে 
ইহার আর রক্ষা নাই । 

জালরাজ! সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিংশঙ্কচিত্তে বর্ধমান যাত্রা 
করিলেন ।* কাল্না দিয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া তিনি সেই পথেই 
গেলেন । এ অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীঙ্গুরের 
শ্রীনাথ বাবু, ফাহাকে লোকে সচরাচর নবাব বাবু বলিত, তিনি অন্ক পথে বর্ধমান 
জোলেশ । 

ভ্রাল রাজা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অধিক লোক লইলেন না, যে সকল ভৃত্যবর্গ 
কলিকাতায় থাকিত, কেবল তাহাদেরই সঙ্গে লইলেন। তথাপি নৌকার বহর 
বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত বজরা, 
চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তগ্চিজ্র পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, প্রায় ৩* কি ৪ 
খানা নৌক! একজে বাহির হইল । 

রাজা প্রতাপচাদ বঞ্ধমানন যাইতেছেন এ কথা পরদিন গঙ্গার উভয় কূলে 
রাষ্টু হুইয়। পড়িল । কুলবধূ অববি পঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। যাহ্তরে 
মান্তরে রক্তপতাকা উডিতেছে, নৌকার ছাদে ছাদে তথ মাওয়ালা প্রহরী দাড়াইয়া 
আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মূখ বাড়াইয়া কূল দেখিতেছে। কতই লোক 
কূল হুইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতরে আছেন, তাহার খড়খাড়ি 
খুলা রহিয়াছে কিন্ত তাহাকে দেখা যাইতেছে না। তাহার উদ্দেশে বৃন্ধারা বলিতে 
লাগিল “যাও, বাছা! আপনার ঘরে যাও ? কতদিন পথে পথে বেড়ালে, এখন 
ঘরে যাও 17 

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল । ২র! বৈশাখ ৭" তারিখে তিনি কান্নায় 
পৌছিলেন। পৌছিদ্লাই দুই জন মোক্তারকে বদ্ধমালে পাঠাইজেন। তাহারা 
মেঝের সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবে যে, প্রতাপাদ কাল্নায় পৌছিয়াছেন, 


= ইংরেজি সন ১৮৩৮ সালের মার্চ মাস। 
{ ২ যা বৈশাখ ১২৪৫ ইহরেক্জি ১৩ই এপ্রেল ১৮০1 





১২৮৯ ] জাল প্রসাপপ্টাছ ১৯১ 


তাহার হচ্ছী বর্ধমানে আইসেন ॥ কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে 
সাহস করেন না । 

এদিকে গবর্ণমেণ্ট বন্ধমানের' মেজে্টারকে সংবাদ দিয়াছেন যে জালরাজা 
বঞ্ধমানে বাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে জালরাজ সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিট 
পাঠাইয়। দিয়াছেন এ মেঝের সাহেব-__ওগিল্বি__তিনি তাহা। পাঠ করিয়া 
ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া বাখিয়াছিলেন । এলেকজাণ্ডার নামে একক্বন পারি 
কালনায় থাকিতেন ; মেকেষ্টর সাহেব প্রথমেই তাহাকে একখানি পত্র লিখিলেন 
যে তিনি গোপনে জালরাঙার সম্বন্ধে অনুসন্জান করিয়। লেখেন, যে কত লোক সঙ্গে 
এবং ভাছারা কিরূপ ব্যবহার করিতেছে । 

পরে একদিন মেজেষ্টর সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একতে 
আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছেন এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন 
জালরাজার দুইজন মোত্ঘণর দরখাস্ত লইয়া কালনা হইতে আসিয়াছে । কি 
দরখাস্ত তাহা তিনি অমুসন্ধান করিলেন না, একেবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া 
জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন । তাহাদের মধ্যে একদ্ন মোক্তারের নাম রাধাকৃষ্ণ 
ঘোষাল । মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেই্টর সাহেব কালনার দারগাকে 
হুকুম দিলেন যে তথায় জমিয়তবন্ত হইতে দিবে না, যদি জাল রাক্সা আপনার 
সজিদের বরখান্ত না| করে ভবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে । 

ইতিপূর্বে পরাশবাবু জাল রাজ্জার আগমনবার্তা শুনিয়া প্যারালাল নামে 
একজন ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইয়াছিলেন ৷ লে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যস্্ বন্দোবস্ত 
করিল্পা রাখিয়াছিল যে বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় 
করিতে সাহুস করিত না। অধিক যুল্যে যে যাহা বিক্রয় কর্তিত তাহা অতি 
শোপনে । 

কালনার পাদরি এলেকজাগারের চক্ষে ধুল। দিবার জস্য প্যারালাশ বাবু 
একজন থৃষ্টানকে হস্তগত করিয়াছিলেন। সেই খ্রীষ্টান যাহা বলিত তাহাই তিনি 
মেজেষউ্টরকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না, এ কথা তিনি পরে 
আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন । 

কীলনার দারগা রাজবাটীর অনুগত, কাহার নিমিত্ত প্যারালাল বাবুকে কোন 
কষ্ট করিতে হইল না। দারপা পুনঃ পুনঃ প্যানালালকে ফ্রানাইলেন ষে আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত থাকিতে জালরাজা৷ কখন কালনায় পা পাতিতে 
পারিবে না। 


* এই মিনিটের কথ! হুপরিমকোর্টে আবানবন্ছিতে প্রকাশ পা । 


১৯২ ব্যজবৰ্শনম [শ্রাবণ 


দারগার নাম মহিবুল্লা । লেখা পড়া তিনি একেবারে জ্বানিতেন না, একজন 
সুহরীতে তাহার রিপোর্ট লিখিয়া দিত, তিনি কেবল তাহাতে মোহর ছেব্দ 
করিতেন । প্যারালাল বাবু মুহুরীকে হস্তগত করিলেন । 

জালরাজ্ঞার মোক্তানেরা বন্ধমানে পৌছিবা মাত্র জেলখানায় প্রেরিত 
হইয়াছে এ সংবাদ জালরাজা কিছু মাত্র জানিতে পারেন লাই । ম্তরাং “বিলম্বে 
কাৰ্য্য সিদ্ধি” ভাবিয়া কিছু দিন আর চুপ করিয়া নোকীয় বসিয়া! থাকিয়া একবার 
কালনায় নামিতে ইচ্ছা কর্রিলেন। 

৯ই বৈশাখ তারিখে প্রাতে বেল! ৮ টার সময় নামিবার উদ্ভোগ হইল । 
ভাহার সঙ্গে নৌকায় তাজাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথূরিয়! মহল 
ঘাটে পিয়া উপস্থিত হুইল । নগরে রাষ্ট্র হইল হে, রাজা আসিতেছেন, আবালবৃত্ধ 
সকলে পাথুরিয়া মহল ঘাটের দিকে ছুটিল । প্যারালাল থানার দিকে ছুটিলেন । 
দ্ারগা তখন অতি ব্যস্ত হইফ! পোষাক পরিতেছিলেন, প্যারালাল গিয়া বলিলেন, 
সৰ্ব্বনাশ হইল, শীত্র আসুন ॥ দারগা পাগড়ি ভ্রড়াইতে জড়াইতে বলিলেন 
“ভয় কি. এই আমি চলিলাম, কাহার সাধা এখানে নৌকা ভিড়ে ।” মতিবুল্লা। 
দারগা বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাদ্দার, বরকল্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি অনেকে 
চলিল । তাহার ইচ্ছা সদর্পে চলেন, কিন্তু চলিতে তাহার কষ্ট হয় | তিনি মতি 
স্ুলকায় * একটি প্রকাণ্ড মহিষাকাত্র বলিলেই হয় ॥ মহিবুল্ল। যথাকালে পঙ্গাতীরে, 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাল রাজার নৌকা ঘাটে ভিডিতেছে । অতি ব্যস্ত 
হইয়া তিনি নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি লতশিরে জাল রাজাকে সেলাম 
করিয়া যোড়করে দ্লাড়াইলেন । রাজা! নৌকা হইতে ভাগু'মে উঠিলেন, একজন 
ভৃত্য আনিয়। ব্রাজার দক্ষিণ দিকে একখানি তরবারি রাখিম্রঃ গেল। 1" একজন 
ছাতি ধরিল, একদ্ন আড়ানি ধরিল। দুইজন চামর করিতে লাগিল, পাচ ছয় এন 
আশা! সোটা ধরিল। সন্মুখে নকিব ফুক্রিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া 
উঠিলেন--তফাঁত, তফাত” আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন । তাঞ্জামের 
দুই পার্খে ছুইজ্বন আরদালী তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, মহিবুল্লা একজনকে 
সরাইয়া আপনি আরদালী হইয়া তাঞ্াম ধরিয়া চলিলেন | জালরাজাকে দেখিয়া 


৮৪০০৬৯৮৯৯৯৯ 
» ‘‘Mahaboolah, the worthy Darogah of Culns, the constituted 
aulhority, who can neither read nor write, nor walk nor run.” 
Petition to the Nisamut Audatlut. 
{+ বন্ধমানের রাজারা আ(তিতে ক্ষত্রিদ্, জাতীয় দৃশ্দান্থাযর়োথে হউক, অথবা রাছ। 
বলিঘাই হউক, তরবারি তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণা। কিন আলরাজার ভাজাষে 
তরওছার থাকায় ৭৫05 ৪০:৭৮ ঝলিছ। পাদরি লাছেব ভগ পাইয়াছিলেন। 


১২৮৯ } জাল্গ প্রভাপচাদ ১৪৭৩ 


গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনের চিনিল, তাহারা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাড়াইল, দুর 
হইতে স্ত্রীলোকের। উল দিতে লাগিল । আনন্দের আর সীমা রহিল ন।। নগর 
প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন, সেই সময় কয়েক জন বৃদ্ধ 
আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল, রাক্ষা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূৰ্ব্ব 
কথা কহিলেন । বৃদ্ধেরা আহলাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল । 

এই ব্যাপারের কথা পাদরি এলাকজাণ্ডার সাহেব আপনার খ্ৃষ্ঠানের 
নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেই্টারকে লিখিলেন যে একশত তরবারধারী আর 
হুইশত সড়কিওয়াল) লইম। প্রতাপচাদ কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে 
রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। কেবল সুদক্ষ দারগার ভ্রম্য কিছু, করিতে 
পারে নাই । ছয় হাত্রার কি আট হাজ্ঞার লোক জমিয়াছিল । যদি প্রতাপচাদকে 
শী দমন করা না হয় তবে বোধ হয় একটা দাঙ্গা! উপস্থিত হইবে ৬ 

পত্র পাইয়া! মেজেষ্টার সাহেব প্রভাপর্চাদের গ্রেপ্তারি জন্য তাহার চতুর 
নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন । পরাণ বাবুও এই সুযোগ পাইয়া 
রাধাসোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন । 

কিন্ত মেজেষ্টার যাহার অধীন তিনি ভ্রালরাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ 
দেল নাই, তিনি পূর্বের লিখিয়াছিলেন যে, যদি জালরাভ্রা আপনার লোক বিদায় 
লা করে তবে তাহার নিকট হইতে ফেল জামিন লইতে পার ।শ* অেজেষ্টার সাহেব 
এই আজন্ঞাম্সসারে পর্বে পরওয়ালা জানি করিয়াছিলেন, জালরাজাও তদনুসানে 





আজ ০ - ---্ত 


রি My dear sir,—Protap Chund 098 Just gone on board his boat, 
after parading the whole length of Kalna in 8 tonjohrn with a drawn 
aword in bis own hand, attended by upwards of a hundred awordemen 
and double that number of stickmen. The concourse was altogether 
6 or 8,000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your 
active Darogah prevented him. The aspect oft things, I think, 
threatens an afiray, if heis not checked soon. | 
I sm ০১ A. Alerander. 
t Extract from superintendent's letter No 400 dated 28th, 
Aprit 1838. 
4th. “The conduct of the cisimant of Lhe Burdwan Raj appears 
to me to be of auch & dangerous nature, 9০0 insulting to the family in 


posession, that I think there is every reason to apprehend a serious 
৪09১১, 


সী ও এট 


১৯৪ বজ্গদর্শন [ ল্বাছণ 


লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন, কেবল এইমাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে কোন্‌ 
কোল্‌ লোক বিদায় করিবেন তাহা বলিয়া দিতে হইবে । কিন্তু মেজেষ্টার সে 
কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন । 


কিন্ত নাক্রিরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না । তভীহার 
শ্ঘরণ হইল বে, পূর্ববদিন একটি পল্টন বদ্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে! অতএব 
আর ইতস্তত; না করিয়া তাহার কাণ্ডেনকে পত্র লিখিয়া পথে আটক করিলেন । 
কাণ্তেন সাহেব সিপাহী লইয়া বৈচিতে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। কিছু পরে 
মেজেষ্টার সাহেব বয়ং আর ডাক্তার চিক সাহেব একত্রে বৈচিতে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । জাল রাজার সংবাদের নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব কালনার পাদরিকে এক 
পত্র লিখিলেন, উত্তরে পাদরি ভয় দেখাইলেন। সুতরাং মেছ্েষ্টার সাছেব ফৌজ 
লইয়া তৎক্ষণাৎ কালনা যাত্রা করিলেন । 


রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কালনায় পৌছিল। কাণ্তেনের 
নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহেবের পরামর্শ মতে প্রথমে সিপাহী লইয়া 
পাদরি সাহেবের কুঠিতে গেলেন, তথায় স্থির হইল যে, মেঙ্গেষ্টার একবার নদীর 
কুলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবেন তাহার পর ইতিকর্তব্য স্থির হইবে । ওগিলৰি 
সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারগ! ও নাক্িব্রের সঙ্গে ঘাটে গেলেন । তথা হইতে 
কাণ্তেন লিটিলকে লিখিয়! পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে জাল প্রভাপকে গ্রেপ্তার 
করা কঠিন, অতএব আপনি সসৈন্ঠে সর আসুন । কাণ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন, 
শিপাহীরা বন্দুকে গুলি গাদিল, তাহার পর গস্তীর পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইল । সম্মূখে জল কলকল করিয়া ছুটিতেছে, এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে হইবে, শিপাহীরা বুঝিতে পারিল না । গঙ্গার মধ্যস্থালে একখানি পিনিল 


Sth. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, 
Iam of opinion, that you will be fully juati6ed in reguiring to 
disband his array, and to behave himeelf like a good and quiet 
sgbject, end on his refusal to obey or evasion of your orders, I think 
you will be fully justi6ed in calling on him to furnish good security 
to keep the peace. 

6th. It will be necessary previous to the adoption of auch 
& measure to take evidence of his having assembled auch a body of 
men, and of the tendency -০1 their conduct to break the pesace.” 

ও A detachment of 3rd HBegiment N. I. under command of 
Captain Little. 


১২৮৯) জাল ্তাপচ্াাদ ১৯৫ 


নক্ষর করিয়া রহিয়াছে, তৎপশ্চাৎ চারি পাচখানি বল্জরা, তাহার পশ্চাৎ. কতকগুলি 
পানসী আর কিছুই নাই । মাজিরা নৌকার ছাদে, ভত্রলোকেরা নৌকার ভিতরে, 
নিদ্রা যাইতেছে । রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর । নৌকায় আলোক নিবিয়া গিয়াছে, 
সকল অন্ধকার, সকলে খুমাইতেছে, নৌকাও ঘুমাইতেছে। সিপাহীরা ভাবিতেছে, 
কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে ; এমন সময় কাণ্জেন সাহেব মেলেষ্টারের সহিত কি 
পরামর্শ করিয়। ফায়ারের হুকুম দিলেন । ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া “মারো, 
মারো” বলিয়! চীৎকার করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুষ্ডিলেন । অমনি 
গুড়, গুড়, গুড়, করিয়া! পণ্টনের বন্দুক গজ্জিয়া উঠিল | ছাদে যাহার! নিদ্রিত 
ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না, অপরদের মধ্যে কাহার 
হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জাল রাজা 
হঠাত উঠিয়া জলে ঝাপ দিলেন, পশ্চাতের বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া 
গঙ্গায় পড়িলেন, তাহার নাম রাজা নব্রহরি চন্দ্র; নিবাস হরধাম । উভয়ে 
পঙ্গাপার হুইয়া শান্তিপুরের উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন । 

এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ । সুতরাং লুঠ আরম্ত হইল, 
সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া! পিনাসে আসিল । সঙ্গে সঙ্গে আসাদ 
আলি লাজ্ষির ও মহিবুল্লা দারগা আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন । 
জাল রাজা» রাজা সাজিয়াছেন, কঙ্ছ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, 
সোণার আসা, সোণার সোটা» সোণার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে তাহা 
সকলই অন্তত হইল ॥ 

লুঠ শেষ হইলে পর গ্রেপ্তার আরস্ত হইল । মাঝিমাল্লা, খানসামা খেজ্সমৎ- 
গার, যাহারা গুলিবৃর্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাপ দিতে ইতস্তত: 
করিয়াছিল, তাহার! সকলেই ধরা পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন 
উঠিল না। দারগা নাজির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ 
কি ৮** লোক ; রাজ! নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ভাহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক । 
এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্গ হয়, সুতরাং গ্রোস্তারীর আডম্বর 
কিছু বাড়াইতে হইল । নিকটে তুই একখানি তীর্ঘযান্ত্রীর নৌকা ছিল, নাঞ্চির 
সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদের বাহির করিয়া আনিলেন ; তাহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল, কিন্ত স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করার আর সময় 
নাই, সুতরাং তাহার! আল রাজার সঙ্গী বলিয়া প্রেপ্তার হইল । ওগিলবি সাহেব 
২রা মে (১৮৩৮ ) তারিখের রোবকারিডে সেই হতভাগপ্যদের নাম লিপিবন্ধ করিয়া 
পিয়াছেন। ড্রবময়ী বেওয়া॥ সুযাঁ, গঙ্গামণি, অন্ধ, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদ্ম গোয়া- 
লিনি, কর, পদ্ম ঠাকুরাদী, গয়াঠাক্ষুরাশী» ছাসীঠাকুরাপী ইত্যাদি ইত্যাদি । বৃদ্ধার! 


১৯৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


বন্ধমানে চালান গিয়া প্রায় নয় মাস তথায্ন আবদ্ধ থাকিল । যেরূপ তখন 
গবর্পমেন্ট ছিল, যেক্কপ  কশ্মচারি ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদ্গ্রন্ডের 
নিকটে আসিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত । 

কালনাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার প্রতাপচাদকে চিনিয়াছে বলিয়া- 
ছিল তাহারাও তাীর্থযাত্বরীর সঙ্গে সঙ্গী হুইল । তথাকার কতকগুলি স্্রীলোকও সেই 
দশাপন্ন হইল । মেলোষ্টার সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পুর্বাকধিত রোবকারিতে 
লিখিয়াছেন যে, তারা আর গুপমণি জালরাজার লোককে বাটীতে অল্পপাক করিতে 
দিয়াছিল । পগৌরমণি তারার বাটীতে থাকে | গোবিন্দ সরকার আর নাথু পাইক 
গুণমপির দোকানে চাকুরী করে! আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার কর! হয়, তখন 
সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। স্থতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তারের 
যোগ্য ! 

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া বদ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল । 
জাল রাজা আর নরহরি চন্দ্র শ্রান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জাল 
রাদ্রাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়। জুগলির জেলে পাঠান হইল । তাহার একান্ত 
ইচ্ছা ছিল যে, তাহাকে বঞ্ধমালে চালান দেওয়া হয়, তিনি ত বন্ধমানেই যাইতে- 
ছিলেন, রাজ্জার মত যাইতেন, না হয় অপরাধীর মত গেলেন; যেরূপেই যান, 
বদ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাহার কাধ্য সিদ্ধ হইবে, এই তাহার বিশ্বাস ছিল । 
কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। তিনি সিপাহী পরিবেষ্টিত হুইয়া হুগলিতে 
বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন । নরহরিচশ্ প্রভৃতি আর সকলে বদ্ধমানে 
প্রেরিত হইল । কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার 
করা হইল সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্য ছিল তাহা! কোন কাগজ 
পত্রে প্রকাশ নাই। 

জাল রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর তাহার একজন উকীল সুপ্রিম কোর্টের 
এটপ্রি--নাম সা (ঢু. D. 91১৯)- গ্রেণডার হইলেন, তিনি লড়াইয়ের সময় উপ- 
স্থিত ছিলেন লা, নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল সাহেবের লীলকুচিতে ছিলেন, 
প্রাতে তাহা হইতে আসিতেছিলেন, পথে ওগিলবি সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার 
করেন । ওকিল সাহেব British born ৪0১৪০) প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন, 
মেজেষ্টার সাহেব তাহাতে কর্পাতও করিলেন লা। গ্রেপ্তারের সময় সা সাহেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি অপরাধ ? মেজেক্টার সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া 
বলিলেন, “রাজবিস্রোছিত! | T'resa0n !” 

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহা আসিম্বাছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়্াছিলেন 
এমত নহে। পরে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেট সাহেব আপনার ২৪ মে ১৮৩৯ সালের 
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৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া 
উল্লেখ করেন যে ‘persons accused of being conspirators against 
the Government, and of resistance to the constituted 
authoritiea.” 


সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন এই জনরব শুনিয়া পাইগাছির নীলকর সাহেব 
তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত ভাহার একজন সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন । 
আসামির তব লইতে আসিয়াছে বলিয়া গরীব সরকার তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইল, 
এবং সরকার যে হাতী চড়িনা আসিয়াছিল, সে হাতীটি৪ সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার 
হইল । 

প্রভাপচীদের পরম বন্ধু নবাব বাবু সিঙ্গুর হইতে একায়েক বদ্ধমানে গিয়া 
অপেক্ষা করিতেছিলেন । সে সংবাদ মেজেটার সাহেব কিনুপে পাইলেন, পাইয়া 
যথা নিয়মে নবাব বাবুকে জেলে পুরিলেন । 

তাছার পর আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুজিতে লাগিলেন, শেষ সন্ধান 
পাইলেন যে, বিলকুলির নবাব আনওয়ার আলি, জালরাক্রার স্বাপক্ষ অতএব 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে 
জাহানাবাদের রামদীন্‌ সিংহ, বল্ালদীঘির হাফেজ ফতে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে 
অন্থরোধ করিলেন । »* আরও আনকয়েককে গ্রেপ্তার করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল । 
তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে কলিকাতার মুলুকাদ বাবু পানিহাটির জ্রয়নারায়ণ 
বাবু প্রভৃতি কম্মেকজন ভাল রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্ত ভাহাদের গ্রেপ্তার 
করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল তাহা কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই । 


৬ Extract from a letter from the acting magistrate of Burdwan 
to the magistrate of Hooghly, dated Calcutta 6th May 1838. 


“In my recent capture of 5০5 dwant Rajab of Burdwan, with his 
armed followers, some hundreds of awords were discovered in his 
boats. The 9০0০৪, however, of Captain Little's detachment 
considering them fair plunder, appropriated to themaselves as many 
a8 they 50019 carry sway. Thair camp followers did the eame, end 
my burkundazes end chowkeedars caught the infection, ৪০ Lhat there 
are only now 88 swords forthcoming, ০1 which upwards of 50 were 
roceived from the sepoys. ৬ =» As Captain Little is today at 
Hooghly may I request you will join with him, if necessary, in making 
the necessary search in bis camp, and do your ৮০৪৮ to get possession 
for me the pluudered swords. It is ot the greatest importance to get 
them, as they form suohb strong evidence in the case.’ 





১৯৮ বজ্গজনৰ্শন ' [ আবণ 


লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল, কিন্ত একটা বাকি থাকিল । ছেজে- 
ষ্টরিতে এত্তেলা পিয়াছিল যে, জাল -রাজার সঙ্গে পাচ সাত শত অস্ত্রধারী 
আছে; কিন্তু তাহাদের সে অন্তর কোথায় গেল? নৌকার চারি পাচথখানি 
তরওয্ার, একটি বন্দুক আর - একটি পিন্তুল ব্যতীত পাওয়া গেল ন!। 
দারগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আলি নির্ভীক পক্ষ» তৎক্ষণাৎ 
কালনার রাজবাটা হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ খানি তরওয়ার সংগ্রাহ 
করিলেন । তাহার পর যেজেট্টার সাহেবকে জানাইলেন যে, সিপাহীরা লমন্ড 
তরওয়ার লুঠ করিয়। লইয়া গিয়াছে, আমি বহু যত্বে তাহাদের নিকট হুইতে মাত্র 
পক্কাশ খান! উদ্ধার করিয়াছি । এখনও তাহাদের নিকট এত তরওয়ার আছে যে 
গাড়ী বোঝাই হইতে পানে । কাপণ্তেন লিটিল এই সময় হুশ্গলীতে পৌছিয়াছেন 
অনুভব করিয়া ওগিলবি সাহেব হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন যে, সিপাহীদের 
নিকট হইতে তরওয়ারগুলি লইয়া! পাঠাইয়া দিবেন ; কেন না সেই তব্রওয়ারগুলিই 

এ ম্োকপ্দমার প্রধান প্রমাণ । 
[ক্রমশঃ] 





অঅ মি অদৃষ্টবাদী । ভারতবাসী বলিষাই যে আমি অদৃষ্টবাদী তা লয়। 
ভারত অনৃষ্টবাদের চিরপ্রসিচ্চ ভূমি | অদৃষ্টবাদিত্য ভারতবাসীর ধার্তুপত 
প্রকৃতি । সেকেলে লোকের ত কথাই নাহ । এখন যাহারা পাশ্চাত্য দর্শন ও 
বিজ্ঞান চর্ববণ করিতেছেন তাঁহারও, কথায় না হউক কাজে জ্ঞাতসারে না হউক 
অজ্ঞাভসারে, ইচ্ছাপৃর্বক না হউক অনিচ্ছাপুর্বক, অপৃষ্টবাদী । আমিও 
সেই জন্য অদৃষ্টবাদী ; কিন্ত শুধু সেই জন্য নঘ্। আমি অদৃষ্টবাদে যত দৰ্শন দেখি 
তদপেক্ষা কবিতা দেখি; যত জ্ঞান দেখি তদপেক্ষা কর্শা দেখি । কথাটা কিছু 
বিশ্বম্নকর, কিছু নুতন রকমের, কিন্ত আমার এই মত । মাস্থষের সুখ তুঃখের কারণ 
সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না|; শাস্ত্রকারের! বলেন স্খহু:খ কশ্মকল মাত্র 
এবং অনেকে বলেন যে কম্মফলের নামই অৃষ্ট। কিন্তু সে অর্থে অদৃষ্ট বড় তাল 
জিনিস নয় । অঙ্ক যদি কৰ্ম্মফলে অন্ধ হইয়া থাকে তবে কেন আমি তাহার দতুংখে 
তুঃখিত হই? কিন্তু যখন শুনি লোকে বলিতেছে, এই অন্ধের কি অদৃষ্ট ।-_তখন 
অদৃষ্টে কর্মফল দেখিতে পাই না। তখন অদৃষ্টে গগতের দুর্ভেঘ তুঃখ-রহস্ত দেখিতে 
পাই--তখন মানুষকে কি-জানি-কাহার, কি-জানি-কিসের ক্রীড়ার পদার্থ 
বলিয়া অনুভূত করিয়া কাতর হই__তখন মনুষ্যকে এক অসাধারণ অতলম্পর্শ 
কবিথের স্ট্টি বলিয়। মনে হম্__সেকন্দর বাদশাহ যেমন হোমর পড়িয়া বীরমদে 
মত্ত হুইয়া উঠিতেন, তেমনি তখন সেই অন্ধুত কবিদ্বে মজিয়া তুঃখীর দুখ মোচলে 
প্রধাবিত হই ! এ অদৃ্ যদি অলীক হয় ভবে জানিব যে অলীক মনুধ্যের অলী- 
কত্বের প্রয়োজন আছে। 


কথাট। আরো একটু বুঝাইবার চেষ্টা করি। বুকান বড় কঠিন, কিন্তু 
চেষ্টা করি । হুঃখ দেখিলে হুখ হয়। এইটী মমুন্যোর প্রকৃতি মনুষ/ হৃদয়ের 
ধশ্ম । কিন্তু এই প্রকৃতি, এই বশ্মের মূলে শিক্ষা আছে । তাহার প্রমাণ 
অসভ্য মন্থন্য । হৃঃখ দেখিলে অসভ্য মনুব্যের হাদয় গলে না। মানুষ যত 
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সভ্য হয়, ততই ছুঃখ দেখিলে দ্বঃখিত হয়। অথবা হ্খ দেখিয়া মানুষ হত 
হঃখিত হুয়, তত সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। কোম্তের মতে E০১৪০ প্রবৃত্তির 
দ্মল এবং 4১10:8196০ প্রবৃত্তির শ্রাধান্চ লাভের নামই সভ্যতা । সভ্যতার 
অর্থ শিক্ষা, অতএব হাঃখ দেখিয়া দুঃখিত হওয়ার অর্থও শিক্ষা । শিক্ষার অর্থ-_ 
মনের সহিত বাহাশক্তির সংযোজনা । সেই সংযোজনার সম্পুর্ণতায় শিক্ষার 
সম্পূর্ণতা এবং সত্যতার সম্পূর্ণতা ৷ অনৃষ্টবাদ কি শিক্ষার অন্তর্গত নয়? মন্থুষ্যের 
হৃদয় মচুত্যকে হাথে দুঃখিত করে! কিন্তু বুদ্ধি অনেক সময়ে হাদয়ের প্রতিকূল 
হইয়া থাকে । ভারতের আধুনিক কম্মফশ্রবাদীরা অনেক সময়ে দরিদ্র এবং 
আতুরদিগকে পাপী বলিয়া স্বণা করেন। ইউরোপের আধুনিক কণ্মফবাবাদীরা ও 
তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন । কিন্তু তুঃখ ত তুঃখ বটে । যে কারলেই হইয়া থাকুক, 
হুঃখ ত দূর কর! চাই, নহিলে দুঃখ যে বাড়িয়। বায় । কিন্তু বল দেখি, যদি দুঃখ 
আর ছুরদৃষ্ট এক বলিয়া! বুঝ! যায় তাহা হইলে হুযখে হঃখিত না হইয়া কি থাকা 
যায় ? মানুষকে এক অচিন্তুনীয়, অপরিমেয় শক্তির অথবা শক্তি-সমষ্টির, এক 
অপূৰ্ব্ব, অতলম্পর্শ কবিবের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া ভাবিলে, মানুষের দুখে না 
কাদিয়া, মানুষের ছুখ না মোচন করিয়। কি থাকা বায়? খেলনা ভাঙ্গিলে 
বালকের কায়ার কি সীমা থাকে ? অদৃষ্টবাদী লা হইলে মানুষ কি মান্থুবের জন্য 
বালকের ন্যায় কাদিতে পারে ? যাহা মাঙ্রযকে সরল, সুকোমল, বালকবৎ করিয়া 
তুলে তাহ) অলীক হইলেও কি অমূল্য নয়? অলীক হইলেও কি শিক্ষা 
প্রশালীর অন্তর্গত নয়? 

আর অদৃষ্ট যে অলীক তাই বা কেমন করিয়া বলি? মানুষের সুখ দুঃখের 
সঙ্গস্ত কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি? মানুষ শত সহত্র শক্তি পরিবেষ্টিত 
একটি ক্ষদ্র শক্তি মাত্র । শত সহত্র শক্তিসম্ভুত একটি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র । তাহার 
ক্ষুদ্র শক্তি অসংখ্য বাহ্বশক্তির সহিত সম্পর্কবন্ধ, কিন্তু তাহার জ্ঞান অল্প, কত 
শক্তি এবং কি প্রকারের শক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক তাহা সে জানে না, তাহার 
আানিবার উপায়ও অল্প । আধুনিক উদ্ধত বিজ্ঞান এ কথা মানে, কিন্তু মানিয়াও 
তাহারা ধ্যান করিতে পারে না । এবং সেই অন্কই আধুনিক ইউনোনীয় শীতি- 
শাস্ে 30158] of the fittest প্রভৃতি ন্শংস মতের প্রাহ্র্ভাব । আধুনিক 
Evolution মতানুসারে আজিকার ননুধ্য জগতের বিকাশাবধি যত যুগ অতীত 
হইয়াছে সেই সমস্ত যুগের ফল বই নয় । কিন্তু কে কবে সেই সকল যুগ বুঝিয়াছে 
বা বুবিবে? এবং আজিকার মন্ত্যকেই বা কে কেমন করিয়া বুকিবে ? তবেই 

»ই্রউরোপের আধুনিক কণ্দকলবাঘের কর্দমফলের অর্থ ইহব্বন্মের কর্শফল ; ভারতের 
কশ্মফল্যের অর্থ পূর্বঞন্সের কশ্থকল। 


১২৮৯ ] অমৃষ্ট ২০৩১ 
বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান এবং দর্শনাহুসারে মানুষে অদৃষ্ট আছে । তথাপি 
Evolution মতাবলশ্বী দার্শনিকেরা যখন মানুষের সুখদৃযখের কথা বলেন 
তখন কেবল তাহারা স্বক্বৃত কর্শ্মের দোষগুণ নির্ণয় করিয়া সমাজকে শিক্ষা! দেন 
এবং রাজপুরুঘদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন! তখন তাহারা আজিকার মাছুষে 
আজিকার মানুষ বই আর কিছুই দেখিতে পান না)? তখন তাহাদের মতে জপতে 
কিছুই অদৃষ্ট থাকে লা! ইহার অর্থ এই যে, ইউরোপীয়েরা মানুষকে পড়িতে 
পারেন, কিন্তু ধ্যান করিতে পারেন না । পদার্থবিজ্ঞানের পাসনেই হউক আর 
তাহাদের মানসিক প্রক্ুতির গুণেই হউক, তাহারা কোন বিষয়েই “হই হ-গুশে 
চারি' এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না । এমন কি তাহাদের কবিবর 
Tennyson, যিনি De Profundis লিশ্বিয়াছেন, বোধ হয় তিনিও সংসার- 
ক্ষেত্রে ‘তুই হ গুণে চারি’ প্রণালী: অতিক্রম করিতে পারেন না এবং হরদৃষ্ট 
শুভাদৃষ্ট কিছুই বুঝেন না। পুরাকালে দুইটি অসাধারণ প্রতিভাশালী জাতি 
অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন-_ গ্রীক এবং হিন্দু । কিন্তু তৃইটা জাতির অদৃষ্ট ভিন্ন 
রকমের । হিন্দু অদৃষ্টে যুগ যুগান্তর নিহিত আছে ; জল, বায়ু, পশু, পক্ষী, চজ্জ, 
স্ৃধা, এাহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অসীম বিশ্ব নিহিত আছে। সে অৃষ্টের আকার 
নাই, যুত্তি নাই-_কিস্তু সে অদৃষ্টের ধ্যান আছে । সে অদৃষ্ট ব্যক্তি নয়, বিষয় । 
সে অদৃষ্টের নাম অনন্ত__-অসীম ব্রচ্ষ-_-অনাদি ইতিহাস । সকলি দেই অদৃষ্টে 
আছে; সেই অদৃষ্ট সকলেতেই আছে । সে অদৃষ্ঠ শুভ এবং অশুভ, হইই। 
'হই-হু-গুণে চারি’ যেমন করিয়া বুঝি, সে অদৃষ্টে তেমন করিয়া বুঝি না বটে ; কিন্ত 
ধ্যানে জানি সেও “হই হু-গুপে চারি। এবং সেই জ্রন্যই তাহাকে অতলম্পর্শ 
কবিত্ব বলি। যে মহাতব্ের মূলে জ্ঞান আছে, কিন্ত যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় 
লা, ধ্যানে পাওয়া যায় তাহাকেন প্রকৃত কবিত্ব বলে । গ্রীক অদৃষ্টের সীম! আছে, 
--ছুঃখ তাহার অন্তর্গত, সুখ নয়। সক্কীর্ণায়তন এ্রীক-মন হিন্দুর স্কায় অলীম, 
" অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্টের ধ্যান করিতে পারিত না। তাই সে মনে অদৃষ্ট 
সীমাবদ্ধ এবং প্রথর-মূর্তি বিশিষ্ট । সে কঠোর মূর্তি দেখিয়া গ্রীক কাদিত এবং 
কাদিয়া কাদিয়া পরিশেষে মানুষ হইত। কিন্তু সে মূর্ত্তির কাছে গ্রীক সন্ত্রাহতের 
স্তায়__ভয়ে বা শোকে এককালে অভিষ্ঠীত-_-ভীবণ অজগর বেষ্টলে আবন্ধ। ইহাও 
কবিত্ব । কিন্তু ইহা নাটকের কবিত্ব। হিন্দু অদৃষ্ট মহাকাব্যের কবিত্ব, কেন না 
গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা ইহার মূলে জ্ঞানের ভাগ হেস্ট। এই জন্য হিন্দু, অদৃষ্টের 
খেল্ন। হইয়া ও, অদৃষ্টকে জয়া নিঃশক্কচিত্তে ঘরকল্পা করে, গ্রীক কেবল দাড়াইয়া 
দাড়াইয়। অদৃষ্টের কঠিন শাসনে শাসিত হয় । এই অন্য ফলাফল সম্বন্ধেও হিন্দু 
অনৃষ্ট গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ৷ 


২০২ বঙ্গদর্শন [শ্রাবণ 


দেখিলাম যে অদৃষ্ট মহাকবির কল্পনা কিন্তু জ্ঞানযূলক । মন্থব্যোর স্বখহ:খের 
কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অদৃ্টের আশ্রয় না লইলে চলে না। মান্ুঘ মহাকবির 
বিকাশ মাত্র ॥ অতএব মানুষ মহাকবির কল্পনা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া 
আত্মসাধনায় কৃতকার্ধ্য হইবে 1 মহাকবির কল্পনায় প্রবেশ করিতে না পারিলে 
মান্তুষ কি সভ্য হয়, শিক্ষিত হয়» না মানুষ হয়।। 

আরো এক কথা । অদৃষ্টের নাম করিয়া যে কাদে তার কান্তার মতন 
কাল্পা ত পৃথিবীতে আর নাই । কেন না সে কাল্লা অনন্তের দোহাই দিয়া কাহা । 
অনন্ত যাহার কারণ অথবা যাহার কারণ অনন্তর, তাহার জন্ত কাদিবার কোন সক্কোচ 
বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে লা-_তাহার জস্ত কাঁদিবার কারণও অনন্ত । হিন্দুরা 
অদৃষ্টবাদী- হিন্দুদের মতন কাদিতেও কেহ পারে ন! । কিন্তু হিন্বুর৷ কি শুধু 
কা্দিয়াই ক্ষান্ত? তাহা যদি হইত তাহা হইলে হিন্দুপরিবারে এত প্রাগীর 
সমাবেশ কখনই হইত লা); যখন ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধশ্ম প্রবল ছিল, 
তখন ইউরোপ ছঃখীর জন্য যত কাদিয়াছিল তত আর কখন কাদে নাই । কিন্তু 
তখন ইউরো লীয়েরা প্রকান্যে না হউক অন্তরে অন্তরে অদৃষ্টবাদী ছিল। এইক্প 
দেখিবে যেখানে দয়ার সমুদ্র সেইখানেই অন্বষ্টবাদ । ইহার অর্থ কি? বোধ হয় 
ইহার অর্থ এই যে, অদৃষ্ট হৃদয়ের আকারক্ষা- হৃদয়ের কামনা--দু:খের সহিত 
অদৃষ্টের সংযোগ করিতে হৃদয় ভালবাসে এবং সেই সংযোগ করিয়া শ্যদয় যত গলে 
শুধু দুঃখ দেখিয়া তত গলে না । হাদয়ের গভীরতা অনন্ত, হৃদয়ের ক্ষেত্র অনস্ত- 
ব্যাসী। এবং সেই জন্ত হৃদয় হৃদয়ের পাত্রকে অনস্তে উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে 
পারে ন! । লীয়ন্রের কষ্ট দেখিয়া আমাদের এত কষ্ট কেন হয়? তাহার হ্র্বল 
মনই ত তাহার যন্ত্রণার প্রধান কারণ। তবে কেন আমরা তাহাকে ‘ঠিক হইয়াছে? 
“বেশ হইয়াছে বলিয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারি না? পারি লা 
কেন- না, এত পাইয়া” _রালা, ধন, জন, রাজসম্মান সব পাইয়া কেবল একটু 
মানসিক বঙ্গপাইলেন লা এবং নেই জন্য রাজ্য, ধন, জন, বাজসম্মান, শেষে 
প্রাণ পর্য্যস্ত হারাইলেন ! আবার ওদিকে তাহার কম্তাঘ্বয়ের কথা মনে হইলে 
ভাবি যে, যে এত ভালবাদিতে পারে এবং এত ভালবাসা খুঁজে, সে সব পাইল, 
কিন্ত একটু সম্তানভাপ্য পাইল না! তখন হৃদয় কাদিয়া বলে, লাীয়র হি 
অদৃষ্টের হাতের- ত্রহ্মাণ্ডের মহাকবির হাতের খেল্না নন, ত সে খেল্না কে? 
লীয়রের কি দোষ? লীয়র বিশ্বের হর্ডেন্ট রহস্যের রঙ্গের পদার্থ বই ত নয়? 
হৃদয়ের এই ভাব এবং সেই. জন্য হৃদঘ লীয়রের জন্য এত ব্যাকুল । অতএব 
ভ্রদয়ে অনৃষ্টের আসন, হাদয়ে অদৃষ্টের উৎপত্তি, অদৃষ্ট হৃদয়ের পরিপোষক । 
হদয়কূপ ক্ষেত্রে যাহার জন্ম এবং হৃদয়ের যে পুষ্টিসাধন করে সে কি ফেলিয়া 


১২৮৯ ] অভ নু দ্১ 
দিবার সামগ্রী ?-_সে কি মনুব্যজাতির, জগতের, বিশ্বের অনন্ত মঙ্গলের 
কারণ নয় 

দেখিলাম, অদৃষ্টের ভ্রন্ম__জ্ঞানে এবং হৃদয়ে । এক! জ্ঞানমূলক বিজ্ঞান 
কেমন করিয়া তাহাকে উড়াইয়া! দিবে ? তাই বলি, অদৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউ- 
রোপীয় বিজ্ঞানের দাক্তিক কথায় মিয়া তাহার অমূল্যনিধি অদৃষ্টকে ছাড়িয়া না 
দেয়। যাহ! মানুষকে না মারিয়া রাখে, তাহাই মানুষের জীবনযাত্রার সম্বল । 
দাস্তিক বিজ্ঞান দুঃখিকে মরিতে বলে | কিন্তু তুঃখী মরিলে স্ুখীও কি মরেন না? 
যতক্ষণ হঃঘীর তঃখ মোচন করিতে পাও ততক্ষণ ত তোমার বাচিয়া থাকা সার্থক । 
তাই বলি, ভারত যেন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের ঠাটার তয়ে অদৃষ্টবাদ ছাড়ে না! 
অদৃষ্টবাদ ছাড়িলে যথার্থই ভারতের ত্রদৃষ্ট ঘটিবে। ভারতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
হইবে ; মনুষ্যত্ব কমিয়া যাইবে । ভারতে মন্থুয্য-সমাজ বিশৃন্খল হইবে । ভারত 
হুঃখভারে অতল জলে ডুবিবে ! 
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দ্র উপন্যাস সমালোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু না করিলেও 

নিবৃত্তি নাই-__এখন বিস্তর ক্ষুদ্র উপস্কাস প্রকাশ হইতেছে । কিন্ত তাহার 
ভাল মন্দ কিছুই বুঝবার উপায় নাই, তাহাই আমরা সমালোচনা করিতে 
অনিচ্ছু । ল্ুঘ্ধ উপস্কাস লেখকের! কেবল ঘটনা লেখেন । কিন্তু কেবল ঘটনায় 
অন্তরস্পর্শ করে না। যতক্ষণ ঘটনার সঙ্গে অন্তরের একট! সম্বন্ধ স্থটি করিতে না 
পারা যায় ততক্ষণ ঘটনা বুথা । 

কেবল ঘটনা-লেখক রামায়ণ লিখিতে গেলে হয় ত লিখিবেন :--“'রাম 
লক্ষ্মণ তুই তাই বিয়াতার কৌশলে বনে গেলেন। তাহাদের সঙ্গে সীতা ছিলেন, 
একটা রাক্ষস আসিয়! সীতাকে হুরণ করিল । তখন রাম চীৎকার করিয়া কাদিতে 
লাগিলেন আর এবনে ওবনে খু'জিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন। এমত সময় কভক- 
গুলি বানর আসিয়া রামের সহায় হইল । তাহাদের সাহায্যে রাম সমুদ্র বাধিলেন, 
রাক্ষসকে মারিলেন, সীতাকে উদ্ধার করিলেন, অযোধ্যায় আসিলেন। তাহার 
পর একদিন সীতা সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা সন্দেহ হইল, অমনি রাস তাহাকে 
ত্যাগ করিলেন, বনে পাঠাইলেন । বাল্মীকি যদি এই ঘটলাগুলি এখনকার মত 
ক্ষুত্র উপশ্যাস আকারে লিখিয়া ছাপাইতেন তাহা হইলে তাহাত্র রামায়ণের দ্বদ্দিশা 
বটতলার গ্রন্থের মত হইত । 

ঘটনা লেখক কেবল বডযস্ত্রের মত। তাপমান ঘনত্ব গ্রাড়াইমা বলিতেছে 
এই ৮৮ ডিগ্রি উত্তাপ, তাহার পর এই ৮৭ হুইল, তাহার পর এই ১০ হইল তাহার 
পর এই আবার ৮৮ হইল । ঘটনা লেখক ঠিক ভাহাই বলেন, এই স্বটনা ঘটিল, 
তাহার পর এই ঘটিল, তাহার পর আবার এই ঘটিল । কেন ঘটিল তাহা বলিব 
না, কেবল ঘটনা বলিব । 


সুতরাং ঘটনালেখকের পাঠক কেবল বালক । বালকের! ঘটনার উপর 
ঘটনা চায়, তাহারা এ সংসারে নূতন, ঘটনাও তাহাদের পক্ষে নূতন, তাহারা উপ- 
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যুঢপত্রি ঘটনা চায়। “তারপর কি হইল? তাহার পর কি হইল? এই 
তাহাদর বুলি । রৌজ্রের পর মেঘ করিল, বালকের আনম্দ হুইল, তাহার পর বৃষ্টি 
আরস্ত হইল, আও আনন্দ বাড়িল। কিন্ত তখনই সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা 
ঘটনা চাই, নতুবা ভাল লাগে না । স্থতরাং বালক বলিতে লাগিল “হে, বৃষ্টি ! 
ধরে যা ॥” 

আমরা মোটামূটি বুঝি উপন্যাস লেখকের প্রকৃতির পাণ্ড, পার্শ্বে দীড়াইয়! 
দর্শককে প্রকৃতির শ্মস্মান্স্ক্স্ম স্ত্রগুলি দেখাইতেছেল /_-+এই স্থত্রে জগৎ 
বান্ধা, স্পর্ণকর, তুমি পবিত্র হইবে । এই স্বৃত্রে স্ত্রী পুক্রথ বাধা-_ইহা। আদি সূত্র _ 
বড় মন্ত্রবুদ । আর এই সুত্র অন্য স্ুত্রকে টানিতেছে, খুলিতেছে, বাধিতেছে-_ ইহা) 
ভাল করিয়। দেখ, সংসারের অনেক গ্রন্বি এই স্তরে ।” 

মন্দ) হৃদয় গুপ্তলাগর 1 তাহার শত শত তরঙ্গ অলক্ষ্যে উঠিতেছে, অলক্ষ্যে 
মিলাইতেন্ছে, আমর! তাহা দেখি না, উপন্যাল লেখক তাহ। আপনি দেখিতেছেন, 
আমাদের দেখাইতেছেন আর বুঝাইতেছেন যে, এ সংসারের যত ক্রিয়া সকলহ 
এই তরঙ্গোতক্ষিপ্ত । ক্ষুদ্র গল্পে সে তরঙ্গ থাকে লা । সুতরাং তাহার ক্রিয়া 
অসম্পন্প অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 


এ সংসারে কতই ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে । তাহার কোনটি কেহ বর্ণন 
করিলে হয় ত প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষাও যেন প্রকৃত বোধ হয় । আবার সেই ঘটনা 
অপর কেহ বর্ণন করিলে হয় ত পূর্ব বর্ণনার মত মনোহানী হয় না, নিত্য যাহা 
হইতেছে কেবল তাহাই হয । ইহার হেতু কি? এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক 
হেতু নির্দেশ করিয়াছেন, সে সকল পরিচয় এক্ষণে আমাদের অনাবশ্যক । আমরা 
কেবল এই মাত্র বলি যে, যে ঘটনাই হউক, হৃদয়ের সঙ্গে তাহা শত স্থত্রে আবদ্ধ 
আছে। তুমি যদি সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ বাদ দিয়া কেবল ঘটনা মাত্র ৰর্ণন কর, তবে 
তাহা নীরস ও নিশ্ফল হঘ । ক্ষুদ্র পলে হাদয়ের সম্বন্ধ দেখাইবার স্থান থাকে লা, 
তাহাই ক্ষুদ্র গল্প প্রায় অপাঠ্য হয় 

আমরা সম্প্রতি যে কম্সেকখানি ক্ষুদ্র পদ্প পাইয়াছি তাহা পড়িতে পড়িতে 
আমাদের এই সকল কথা মলে আসিয়াছিল । বাবু তারকনাথ বিশ্বাসের লিখিত 
*পিরিআ” পড়িতে গিয়া প্রথমে আমর। তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই-__আবন্তেই 
ঘটনার উপর গঘউন1---সে ঘটনার কতক হুইয়া গিয়াছে কতক হইতেছে । 

পিরিজাকে বসম্তকুমার আর হরকুমার এই হুই জনে ভালবাসেন । হই 
জনেই বিবাহ করিতে উদ্যত । গিরিজার পিতা . হরক্ষুমানের প্রতি নারাজ, কিন্তু 
গিরিস্রা নিজে তাহার প্রতি রাত্রি।' হরকুমার দেখিল, আর উপায় নাই। 
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স্থতরাং প্রেমলীড়িত হইয়া এখনকার মত এক পয়সার গেরি মাটী আর দু পয়সার 
শুদ্ধ অলাবু আনিয়া এক প্রকাণ্ড ব্রহ্মচারী সাজিয়া রাত্রে গিরিজার সহিত সাক্ষাৎ 
করিল । গিরিজা প্রথমে চিনিতে পারিল না, এখানকার প্রণয় এই রূপ, পীচবার 
উত্তর প্রত্যুত্তরের পর চিনিল ; তখন হস্ত ধরিল, তাহার পর দম্তরমত কান্দা কাটা 
আরস্ত করিল । এ সকল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । গিরিজার প্রণয় 
কতদূর হইয়াছিল তাহ! জানি না, হরকুমারের প্রণয় কতদূর ছিল তাহাও জানি 
না। স্তরাং আমর! ইহাদের কোন পক্ষই হইলাম না, কাহারও কাল্লায় কাদিলাম 
না, বরং হাসিলাম, ভাবিলাম “এরা কি জন্য কাদে 1”  গ্রস্থকার পূর্বের সিরিল্রার 
সঙ্গে বা হরকুমারের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি স্থাপন! করিয়া দিলে হয় ত আমরা 
সকল কথা বুঝিতে পারিতাম কিন্তু তাহার স্থান সন্কীর্ণ তিনি “তাহার পর কি 
হইল” এই পরিচয় দিতে আসিয়াছেন, হৃদয়ের সম্বন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন। 


কাদাকাটার পর গিরিজ! হরকুমারের সঙ্গে কুলত্যাগিনী হুইল । উভয়ে 
সুসশিদাবাদে গিয়া উপস্থিত । তথায় কিছুদিন পরে গিব্রিঙ্ঞার পিতাও নৌকা 
করিয়া গেলেন, কিন্তু তখন তাহার যুমুযু অবস্থা । কন্ার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
হইল, তিনি প্রীতমনে হরকুমারকে কন্ঠা সম্প্রদান করিলেন । সেটা বাহুল্য 
হইয়াছিল । তাহা আর বড় প্রয়োজন ছিল না। এখনকার নৃতন সনের 
বিবাহ বুঝি আবশ্যক ছিল । হাহাই হউক, তাহার পর তিনি পরলোক যাত্রা 
কন্রিলেন | 

কিছু দিন পরে হরকুমার, যিনি গেরিমাটি কিনিয়া ব্রহ্মচারী সাজিয়াছিলেন, 
তিনি আর এক জনের প্রেমাকান্তক্ষী হইয়া পড়িলেন। িরিজা তাহা বুবিলেন, 
কিন্তু হরকুমারের প্রতি পূর্ববমভ শ্রদ্ধা রাখিলেন। একদিন তিনি হরকুমারের 
নিমিত্ত মাল! গাঁথিতেন্ছেন আর কাদিতেছেন, এমত সময় একটি পাগল প্ীত গাইতে 
পাইতে আনদিল-_তাহার সকল ্ীতগুলি ভাল নহে-_-তাহা না হুউক-_-পিরিজা 
অবস্থান্যোগী বটে। গিরিজা তাহাকে চিনিলেন। সে ব্যক্তি পৃরপারিচিত 
বলম্ত-প্রেমপাগল হইল্লাছে । আমরা পূর্ব্বের খবর বড় পাই নাই, বসম্ত কিরূপ 
লোক, তাহা জানি না, কতদূর ভাল বাসিতে পারে কতদূর ভাল বাসিয়াছিল, 
এ সকল কিছুই আনি না? গ্রস্থকার হঠাৎ বলিয়া দিলেন বসন্ত প্রণয়ে পাগল 
হইয়াছে, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম ; উপায় নাই ! 

তাহার পর একদিন রাত্রে গিরিজা একা বসিয়া কাদিতেছে এমত সময়ে 
হরকুমার আসিয়া বলিল গিরি! ! তুমি কাদিতেছ, আমার সুখের পথে কাটা 
দিতে?” গিরিজা উঠিয়া চক্ষু মুছিল । শেবে হরকুমার বলিল “গিরিজা আমার 
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একটী অনুরোধ রাখ, আমায় স্থথী কর, তোমার চক্ষের জ্বল দেখিতে পারি লা। 
তোমার পিত্রালয়ে যাও ।” গিরিজা আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল । হরকুমার 
গিরিজাকে একখানি পানসীতে উঠাইয়া দিল তাহার পর তুই একটী কথার পর 
সরোদলে বলিল “গিরিজ! যথেষ্ট হইয়াছে আর তোমার যাইতে হইবে না ।” 
গিরিজ! কিঞ্চিৎ, পশ্চাৎ সরিয়া যাইয়। “নাথ-_”এই বাক্যাটামাত্র উচ্চারণ করিয়াছে, 
এমন সময় নৌকার একটি কাষ্ঠফলক "্মঘলিত হইবামাত্র গিরিজা গঙ্গার গর্ডে পড়িয়া 
গেল । আর উঠিল না ।॥ হুরকুমার পাড়াইয়া হিল । এমত সময় পাগল বসন্ত 
আনিয়া সেই জলে ঝাপ দিল, সেও আর উঠিল না। গল ফুরাইল । 


গল্পটী মন্দ নহে, কিন্তু যদি ক্ষুঘঘ আয়তনের মধ্যে ইহাকে ঠাসিয়া পুরিতে 
না হইত, তাহ! হহলে সুন্দর বলিতাম | আমরা গ্রন্বকারের দোহ দিই না, বরং 
তাহার প্রশংসাই কত্রি। তিনি এই অল্প আয়তনের মধ্যে উপন্যাসের সৰ্ব্বাঙ্গ ঠিক 
রাখিয়াছেন, স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি যে 
স্থলেখক হুহবেন তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখাইয়াছেন । 
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৭ 
নবম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা : 








প্রাভঃকালে কি করিল বলিবার পূর্ব্বে উহার জীবনবৃত্তান্তের পূর্ব 
কথা বলা আবশ্যক । তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কল্পা । তাহার 
পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে এ বংশের বিশেষ সুখ্যাতি 
ছিল না॥ তিথ্যরক্ষা! ভূমিষ্ঠ হইলে একজন গণক বলিয়াছিলেন যে সে রাজরাণী 
হইবে । তিষারক্ষা অতি অন্ত বয়সে সে কথা শুনিরাছিল । তদবধি রাজ্ররাণী 
হইবার জন্য তাহার বাসনা বড়ই প্রবল হয়। তাহার পিতা তাহাকে সমান 
ঘরে বিবাহ দিতে ঢাহিয়াছিলেন, তাহাতে সে বলিয়াছিল “রাজরাণী হইবার 
সম্ভাবনা লা থাকিলে শূর্পনথার স্কায় বাসর ঘরেই বৈধব্যের উপায় করিয়া 
লইব ।” 

এই সময়ে, বিন্দুসার-পুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্বব তু হইয়া উঠিলেন। বয়স 
অল্প ; অথচ তাহার আ্বালায় রাজ], মন্ত্রী, রাশীগণ, প্রক্গা, বণিক, ব্যবসায়ী, সকলেই 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল | রাজা এরূপ দুর্বব ত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দূর করিবার 
অতিপ্রায়ে কীকট দেশের দক্ষিপন্থিত অরণ্যবাসী পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ 
তাহাকে প্রেরণ করিলেন । পিঙ্গলবৎস যে কেবল জ্যোভিব্িদ ছিলেন তাহা নয়; 
তিনি সব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন । বিশেষ তিনি দুর্গম অঙ্গলমধ্যে বাম করিতেন বলিয়া 
সস্তান ঘুবৃত্ত হইলে লোকে তাহারই নিকট শিক্ষার্থ প্রেরণ করিত । 


অশোক তথায় প্রেরিত হইবার অল্প দ্বিন পরেই তিষ্যরক্ষার পিতাও উছার 
জ্বালায় অস্থির হইয়া উহাকে সেইখানে প্রেরণ করেন ॥। এইরুপে পিঙ্গলবৎসের 
গৃহে এই তুই ঘোর হবৃত্ত। নিষ্ঠুর, খলন্বভাব যুবক যুবতীর পরস্পর 
সাক্ষাৎ হয়। 
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অশোকের ইতিপূর্বে তুই তিন বার বিবাহ হইয়াছিল । পিঙ্গলবৎস 
গণিয়া বলিয়াছিলেন যে বিদ্দুসারের সমন্তানগণের মধ্যে অশোকই রাজা হুইবে। 
এই কথা শুনিয়া অবধি পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে অশোককে মূদ্ধ করাই তিষ্যরক্ষার 
প্রধান কম্ম হইয়াছিল । তিয্যরক্ষা তাদৃশ সুন্দরী ছিল না। শিল্পাদি বিদ্যায়ও 
তাহার কিছু মাত্র দখল ছিল না। কিন্তু সে যাহা ধরিত তাহা ছাড়িত না৷ ॥ সে 
সন্ধন্ম করিল যেরূপে হয় অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে । সে হড়যস্ত্র 
কাধ্যে বাল্যকাল হইতেই বৃহস্পতি ; প্রথম হইতেই অশোককে ডুলাহ্‌বার জশ্ট 
সে নানা চেষ্টা করিতে লাগিল । অশোক প্রথম হইতেই নাপিতের মেয়ে বলিয়া 
তাহাকে দ্বশা করিতেন । সুতরাং বিবাহের নামেই তিনি চটিয়া আগুণ হইয়া 
উঠিলেন । কিন্তু তিষ্যরক্ষা পণ করিলেন, ধর্মে ন্রলাঞ্জলি দিয়াও অশোকের 
সহিত মিলিত হইবে । 

অশোকেরও এ সময় পাপ পুণ্য, ধশ্ম অধর্শ্ম, ভাল মন্দ, কিছু জ্ঞান ছিল 
না। সুতরাং নিজ পণ বজায় করিতে তিষ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল 
না।॥ তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ করিলেন । ধশ্ম বিক্রয় করিয়া 
তিষ্যরক্ষা সব্পপ্রথম মহাবিপদে পড়িল; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক 
তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে । অপ্রকাশ থাকিলেও রাজরাী 
হওয়া হইবে ন৷। আপনাআপনি প্রকাশ হওয়া অনেক গোল। অতএব 
পাপীয়সী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। পত্রে জানাইল, “এখানে 
অনেক দৃষ্ট লোক আছে, অধিক দিন রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার 
হইবার সম্ভাবনা |” 

পত্র পাইয়া! ধূর্ত নাপিত বুবিল । সে তৎক্ষণাৎ পিঙ্গলবতসের আশ্রমে 
গিয়া প্রকৃত অবস্থা পিঙ্গলবৎসকে বলিল । আর বলিল, “আমাদের জাতি কুল 
যাহাতে রক্ষা হয় তাহা আপনি করুন ৷” 

পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ভাকাইলেন, জোর করিয়া 
তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং আম্মপৃর্বিবক সমস্ত রাজ্রাকে লিখিয়া 
বলিলেন__“একপ হবৃত্ত কুমারের শিক্ষাদান আমার কর্শ্ম নহে । আপনি 
আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে এখান হইতে লহয়।! যান।” 

বিন্দুসার উভয়কে রাজধানী লইয়া গেলেন, পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার 
করিলেন, পুত্রবধূকে অস্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন । সে অতি দীনভাবে 
অস্তঃপুর মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিল । 

অন্ত দিনের মধ্যেই আবার রাজপুত্রের অত্যাচারে নগরশুদ্ধ লোক উত্যক্ত 
হইয়া উঠিল। রাজা পুত্রকে আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার উপায় 
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চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিম্গাণ বিদ্রোহী হইয়াছে 
সংবাদ আসিল । ব্রাঙ্া এই স্যোগে অশোককে : সেনাপতি করিয়। তথায় 
প্রেরণ করিলেন। হু 

তিষ্যারক্ষা অশোকের সহিষী হইল এবং রাজার অস্ত:পুরেও করছিল । 
কিন্তু সে দেখিল রাজরাশী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প । অশোকের 
জ্োষ্ঠ অনেকগুলি ভাই আছে। সেগুলিকে বঞ্চিত করিতে ন! পারিলে 
রাজরাশী হওয়া হুইবে না। অতএব কি উপায়ে ইহাদিগকে দূর করা যায় 
সেই চেষ্টায় রহিল । প্রথমতঃ বিহিত বিধানে শাশুড়ী সুভদ্রাঙ্গীর দেব। শুক্ষ্য। 
করিয়া তাহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল । রাজার কাণে শেল৷ নাপিতকল্কা 
পুত্রবধূ বড়ই সাধুশীলা। অতএব সেই অবধি তাহার আদর বাড়িল, তাহার 
পরিচর্য্যায় দাসদাসী নিযুক্ত হইল । অন্বঃপুরস্থিত অপর স্ত্রীলোকের! তাহার 
শত্ৰু হইল । সেও রাণীর কাছে বসিয়া নিত্য নিত্য পৌরস্ত্রীগণের বিরুদ্ধে তাহার 
কাণতারি করিমা দিতে লাগিল । রাজারও কাণ ক্রমে অন্কান্য পুত্রবধূদের 
বিরুদ্তে ভারি হহয়। উঠিল । অল্র দিনের মধ্যেই সকলে জ্রানিল অন্তঃপুরে 
তিশ্বরক্ষা যা করে তাই হয় । 

এই সময়ে রাধগপ্তপ্ত রাজবাড়ীতে প্রথম চাকুরী স্বীকার করিয়াছে । 
রাধগুণ্ত চাণকোর মন্ত্র্গিষ্য । ষড়যন্ত্র নির্শ্মাণে, কুটিল রাজনীতিজ্ততায়, বিষাদি 
প্রয়োগে চাণকোর প্রায় সমকক্ষ । কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাহার মৰ্ম্ম জানিতে 
পারে নাই। সেও বুঝিমাছিল যে একটি কোন বিষম গোলযোগ না এ্ঘটিলে 
সহসা বড় হুইতে পারা যাইবে না। স্ৃতরাং লে রাজ্যের মধ্যে একটা (বিষম 
গোলমালের সময় অপেক্ষা করিতেছিল । সে দেখিল নাপিতানী তিহ্যরক্ষা 
আমার - অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে । নাপিতানীও দেখিল রাধঞ্চগ্তকে 
হাত করিলে রাজ্ররাগী হইবার যোগাড় হইতে পারে। সুতরাং অঞ্চপে 
মিল হইল । দুব্জনেই পরস্পর মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল । হ্জ্সনেই অপেক্ষা 
করিতে লাপিল একটা গোলযোগ বাধিলে হয় ॥ তাহাদের অধিক দিন অপেক্ষা 
করিতে হুইল না; শ্রীক্ষই একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল । 

রাজার হ্যোষ্ঠ পুত্র সুযীম এই গোলযোগ বাধাইবার হেতু । রাজা 
অনেক কাধ্যে স্ুযীমের পরামর্শ লইতেন । ম্ুধীম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর ও 
সর্ধ্বশান্্রপারদর্শী ছিলেন, কিন্ত তিনি অতি লম্পটব্বভাব। তাহার লাম্পট্য দোষ 
হেতুক রাধগডপ্ত ও প্রধান মন্ত্রী. উভয়েই তাহার প্রতি চট! ছিলেন । এক্ষণে পাটলী- 
দেশের লোক অতিশয় চটিয়া গেল । এমন কি, সকলে আসিয়া মহারাজের 
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নিকট উহার নির্ববাসনের জন্চ প্রার্থনা করিতে লাশিল। প্রধান মন্ত্রী, রাধপ্তপ্ত 
ও তিষ্যব্রক্ষা। সকলেই -এই . লোকবিরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
শেষে এমনি হইয়া দ্রাডাইল যে রাজপ্রাসাদ মধ্যেও স্ুযীমের বাস করা হন্গহ 
হইয়া পড়িল । তখন রাজ। অনস্যোপায় হইয়া সুধীমকে তক্ষ্পীলায় প্রেরণ 
করিলেন এবং অশোককে রাজধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন । 


মাস মধ্যে অশোক আসিয়া! পাটলীপুত্রে পৌছিলেন। তিনি পৌছিবার 
ছুই তিল দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর স্বত্যু-হইল । হঠাত 
মৃত্যুর’ কারণ নির্ণয় হইল লা। নগরবাসীরা কেহ কেহ “বিষ বিষ” বলিয়া 
কাণাকানি করিতে লাগিল, কিন্তু কে দিল কেহই জানে না। ছুই এক দিনের 
মধ্যেই নগরবাদিগণ নূতন অভিষেকে মত্ত হইল । পুরাণ রাজার আকস্মিক 
সৃত্যুরর কথা সকলেই তুলিয়া গেল । রাধগুপ্ত অশোককে অভিষেক করিলেন ; 
ব্রাধগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী হইল। অশোকের প্রধান মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা পাঠরাপী 
হইয়া সিংহাসনাদ্ধভাগিনী হইলেন । 


কিন্তু সাত আট দিনের মধ্যেই অভিবেকের আহলাদ ভয়ে পরিণত হইল । 
স্থবীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করিলেন । অশো- 
কের মন জ্রাতার সহিত বিবাদ করা উচিত কিনা ভাবিয়া চলৎচিত্ত হইল । 
তিনি কি করিবেন ভাবিয়! স্থির করিতে পারিতেছেল লা এমন সময়ে ভিয্যরক্ষা 
আসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন আরশ করিলেন । রাজার মনের অস্থিরতা 
দেখিয়া বলিলেন, 
= “মহারাজ্ধ ! আমি আপনার মত অবস্থায় পড়িলে এতদিন ফলে ফুলে 
বাগানের সমস্ত গাছ কাটিয়া পার করিয়া দিতাম ।% 


তিব্যরক্ষা যেরূপ দার্দে সহকারে বাগানের গাছ কাটিয়া পার করিবার কথা 
বলিলেন, তাহাতে অশোকের মলে দার্চ্য সম্পাদন করিিল। তিনিও বলিয়া 
উঠিলেন, 

“নাপিতানী ! এই চলিলাম, বাগানে একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ 
করিব না।” 

বলিয়া সশস্ত্রে মস্ত্রিসভার উপস্থিত হইলেন । যুদ্ধকার্য্যে অশোক বীরাগ্রগণ্য । 
তার্লাৱ তুজ্সবলে স্বযীনসেন। পরাজিত,হইল । সুযীমও পরাজিত ও নিহত হলেন । 
ডাঁহার. পর চন্দ্রগুপ্রের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণপংহার করিয়া অশোক বিস্তীণ 
মগধ সাত্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কেবল মাতা স্ভদ্রাঙ্গীর 
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একান্ত অন্্ররোধে শ্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হুই- 
লেন। কিন্তু তিষারক্ষা তাহাকে ধর্ম্মদ্র্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবজ্ধ করিবার 
পরামর্শ দিল। বীতাশোক শ্াক্যভিক্ষু হুইয়া পৌণড.বর্দ্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা 
আবলাতিপাত করিতে লাগিল । 


৩ 


এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, ভিব্যরক্ষা রাজরাপী হইল । সে নাপিত- 
কন্যা এবং সম্যক বিবাহিতাও নহে, এই জন্ড সে পাটরাণী হইতে পারিল লা। 
কিন্তু পণকে সে তো পাটরাশী হইবে বলে নাই? স্বতরাং সেজন্চ তাহার মলের 
ক্ষোভও নাই । অশোক রাজা হইলেন, তিব্য রাজরাণী হইল। বাল্যকালাবধি 
বে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করিতেন, যাহার ভ্রন্য ধর্ম্ম অধর, পাপ 
পুণ্য, সকলই অসার বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য কোন দু্ধর্শ্ম করিতেই কুষ্ঠিত 
হন নাই, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ॥ অশোক রাদ্রা হইলেন, ভিষ্য রাজরাণী হইল । 
উভয়েই পৃথিবীর সর্ক্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন । উদ্দেন্সসিদ্ধির আমোদে কিছু, 
দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে রাআপদ ও রাশীপদ পুরাণ হইয়া উঠিল । উভয়েরই 
ভাবিবার অবসর হইল । 


উভয়েই দেখিলেন যে সব ত হইল, কিন্তু আমার কি হইল। এত কষ্ট 
করিয়৷। এত লোকের সর্ধলাশ্ করিয়া এত আত্মীয় বাহ্ধবের প্রাণনাশ করিয়া 
এই যে উদ্চপদে আরোহণ করিলাম ইহাতে আমার নিজের কি হইল ! 


অশোকের “নিজের কি হইল” ইহার অর্থ আমার পরকালের কি হইল। 
তিষ্যরক্ষার “আমার কি হইল” ইহার অর্থ আমার নারীজন্মের সুখ কই 
হইল । 

অশোকের এই ভাবনার কল বৌদ্ধধর্শ্মাশ্রয় ও জগতে “অহিংস! পরমো ধন” 
প্রচার । 

ভিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হুইল, স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর 
বয়স হইয়াছে, তিনি রাজ্রকার্ধ্যে ব্যস্ত, আবার তিনি বোদ্ধধর্শ্বের প্রচারক হইলেন । 
তিষ্যরক্ষা জানিল এ স্বামী হইতে তাছার নারীজস্মের সুথ হইবে না। ম্মতরাং 
সে পরপুক্রষ সহবাসে নারীজন্মের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল । এই সময়ে ভূন- 
মোহন ্গপবান কুণাল তাহার নয়নপথের পথিক হইল। কুপালের স্নিন্ধ শ্যামল 
উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল । সে কুপালকে পাইবার আস্ত বিবিধ বিধানে 
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চেষ্টা করিতে লাগিল । কাঞ্চনমালার সখ তাহার বিষবশড বোধ হইতে লাগিল | 
সে প্রচ্ছন্লভাবে সর্বদাই ঝকুশালকে চখে চখে রাখিতে লাগিল । তাই আছি সন্ধ্যার 
সময়ে কৃত্রিম শৈলোপরি গ্লাড়াইয়। কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা গাথা দেখিতে- 
ছিল। তাই সে কাঞ্চনমালার মালাগুলি চুরি করিয়া অভিনয় স্থলে মারবেশ্ট 
কুশালের পত্নী সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছিল । ভাই সে আজ কুঞ্জ মধ্যে এ প্রকার 
নির্জ্ছভাবে আপনার মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল | 
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(২) 
ঢু 555115 does uot rcturn to the sisterhood of Saint Clare. 


Putting aside from ber the drcss of religion, and the strict 
convention rule, she accepts ber place a&s Duchess of Vienna. 
In tbis therc is no dropping away from ber Jdeal. ........She 
has learned that in the world may be (ound a2 discipline more 
strict, more awi{ul than the discipline of the convent. 

Dowden on Measure for Measure. 


যাজন 


তৈলঙ্গদ্ৰামী, শুকদেব এবং রত্বাকরের কথাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা গিয়াছে 
যে কেবল ব্রত করিলেই বেরাগ্য হয় না, এবং পাণিত্য অভাবেও বৈরাগোর পথ- 
রোধ হয় না। বৈরাগ্য জীবনের অংশ হওয়া আবশ্যক । মন মোহ হইতে এতদূর 
বিরক্ত হইবে যে যাহাতে স্বভাবতঃ লোকের মোহ উপস্থিত হয় তাহাতে ডুবিলেও 
বিরাগী মোহাচ্ছন্ন হইবেন না। * বৈরাগ্য মনের শীতবন্্রী নহে যে ইহাতে মনকে 
নিরস্তর আবরিত রাখিয়া মোহকর বিষয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। 
অগ্লিসেবন প্রভাবে শীত সহা করা যেরূপ সহজ, তীর্ঘে বাস করিয়া মোহ হইতে 
বিচ্ছিন্প থাকাও প্রায় তদমুরূপ। বৈরাগ্য শিখিবার জন্য কখন কিছুকাল 
লোবলয় ত্যাগ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সময়বিশেষে নিরালয় 
হইবার পরিবর্তে যদি নিব্রস্তর অরণ্যে বাস করিতে হয় তবে বৈরাপ্যের সার্থকতা 





®— ‘The imperial votaress passed on. 
In maiden meditation, fancy-tree."’ 
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কোথায় থাকে 1 এক্সপ বৈরাগ্য বিরাগীর মনে আশ্রয় করে না । এপ মর্কট 
বৈরাগ্য মর্কটের শ্যায় কেবল আবনবৃক্ষের শাখাপ্রদেশে বিচরণ করিতে 
থাকে । 

অতঃপর দেখা যাউক যে ভারতবাসীগণ তৈলঙ্গস্বামীর হ্যাক ব্যক্তিকে কি 
শিখাহয়াছেন। কেবল তৈলঙ্গন্বামী কেন, আমি যে শিক্ষার কথ! মনে করিতেছি 
তাহা তুমি আমিও কিছু কিছু শিখিয়াছি। ভারতবাসীর! মর্কট বৈরাগ্যের 
সমাদর 'করেন না। তাহারা যে বৈরাগ্য ভালবাসেন তাহা স্থিরচিত্তে বুঝা 
আবশ্যক । 

ত্রান্্মণের বৃত্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ । ইহার 
মধ্যে জন এবং যাজন লইয়া প্রথমতঃ বিচার করা যাউক । যজন ছিজনাত্রেরই 
অধিকৃত, বাজন এক ব্রাহ্মণ বর্ণেরই ব্যবসা ! যজন স্বাধীন কার্য + যাজন করিতে 
যক্ষমান কর্তৃক অভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক । যাজ্ঝিক যজমানকে অনেক বিষয় 
শিখাইতে পারেন তথাপি উভয়ের স্বরূপ সম্বন্ধ এই মাত্র যে যজ্মান নিজে যজ্ঞ 
করিলে যাহা করিতেন, যাজ্জিক প্রতিনিধি পদে কেবল তাহাই করিবেন অতএব 
বাজন করিতে হইলে যান্তিককে মানিতে হয় আমি ঘ্জমানের অধীন । অথচ 
দেখিতে পাই যান্তিক জজমানের নিতান্ত পুত্রশীয় । ইহার মশ্ঘ কি? 


জমান স্বয়ং যজ্ঞ করিতে সক্ষম অথচ তাহা করেন না, কিঞ্চিৎ দক্ষিণামাত্র 
দান করিয়া সফলকাম হন । যান্ত্রিক য্রমানের আল্ঞাধীন এবং দানগ্রাহী, অথচ 
অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠপদারূঢে  যজমানল ইচ্ছা! করিলেই হযজ্জনকার্য্য হইতে অবস্থত 
হইভে পারেন! যাজ্ভিকও ইচ্ছাপূর্ববক যাজনে ব্রতী হন। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণাও আদান প্রদান হইয়া থাকে । সেই দক্ষিণাই কি এই বন্দোবস্তের মুখ্য 
বিষয়? কেহ কেহ তাহাই মনে করে বটে। বাস্তবিক কথাট বিচারসাপেক্ষ । 
ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্জ্জিত দক্ষিণা, স্বীকৃত কষ্টের সহিত তুল্য যুল্য হইয়াছিল এ কথা 
অস্বীকার করা যায় না সত্য । কিন্তু কিসে তুল্য মূল্য হইল । যখন ব্রাহ্ণেরা 
দ্বিজগণের যাঙ্গনবৃত্তি স্বীকার করেন তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়াছিলেন, 
ন! দারিস্র্যে কাহাদিগের তাদ্বশ আশঙ্কা ছিল না, এবং অন্ত কোন কারণবশতঃ 
যৎসামাস্য দক্ষিণাতেহ স্বীকৃত কষ্টের পরিশোধ হইল জ্ঞান করিয়াছিলেন । দৃক্ষিণা 
যাজনের মুল্য, না অর্থ সঘ্ বিষয়ে বৈরাগ্যের আর একটী প্রমাণ ? অপর কেবল 
যাজনেই বা বৈরাগ্যের কি লক্ষণ আছে? 


ব্রাক্মাকে অক্ষম বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ যে কোন মতে জীবিকা 
নির্বাহের অন্য দক্ষিণার প্রয়াস করিয়াছিলেন এ কথা বলা যায় না। আমি যে 
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সময়ের কথা সনে করিতেছি তাহ! স্ৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক নতুবা স্বক্ূপ অবস্থা 
অন্ভূত হইবে লা। পরশুরাম এক সময়ে ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় অন্ত্রধারশ 
করিয়াছিলেন । একুশবার নিক্ষত্রিয় করার কথাতে অত্যুক্তি থাকিলেও মানিতে 
হইবে যে এ সকল ঘটনার পূর্বে ব্রাহ্মণের অন্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হয় নাই । অপর, 
ব্রাহ্মণের যুজ্ধব্যবপা বিষয়ক যে নিষেধ এখনও বলবৎ রহিয়াছে তাহার আরম্ভ 
পরশুরামের সময় হইতে, একথা বলিলে অযথা উক্তি হইবে লা। অতএব 
পরশুরামের অন্ত্রধারণকে ভারতভবর্ধের ইতিবৃত্ের মধো একটা বিপ্লবকারী ঘটনা 
মলে কর। বত্রাহ্মণবর্ণ তাহার পুর্ব হইতেই যাজ্জন বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন । 
নতুবা পরগুরামের কাধ্যকে ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধারণ মনে করিবার স্থল দেখা 
যায় লা । ব্রাহ্মণের যাজন। স্বীকার এবং যুদ্ধত্যাগ এই হছটী ঘটনার মধ্যে 
পরস্ডরামের সময়ের বিপ্লব ঘটিয়াছিল । প্রথমতঃ যাজন স্বীকার, পরে ক্ষত্রিয়ের 
সহিত যুদ্ধ, তদনন্তর কেবল যাঁজন ভার! জীবিকা নির্ধাহ এবং যুদ্ধত্যাপের 
বন্দোবস্ত । পরশুরামের গল্প এবং ব্রাহ্মণের ব্যবসা বিষয়ক স্মতি এতহ্ভয্প হইতে 
প্রাগুক্ত ক্রীম অবধারিত করিতে পারা যায় । 

এখন মনে কর যে যাজন স্বীকার এবং যুদ্ধত্যাপে বৈরাপ্য বিষয়ক ক্ষি.কি 
লক্ষণ বিদ্যমান আছে ৷ যাহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে যাজন স্বীকার 
অনন্য গতি হইতে পারে । কিন্তু যাহারা ধ্মুর্ব্বান চ্যুত হয় নাই তাহারা যে 
ভিক্ষা শ্ব্ূুপ দক্ষিণা লাভের চেষ্টা করিবে ইহা। সম্ভবপর নহে । বিশেষতঃ দক্ষিণা 
বিষয়ক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে তৈল বটের লোভ এখন 
যতই প্রবল হউক প্রথম অবস্থাতে দেস্বপ ছিল না। ফলত: কুল পুরোছিতের 
সহিত গ্রাম্য সম্প্রদায়ের ( প্রাচীন পরিষদ 1) যেরূপ সম্বন্ধ এবং দক্ষিণার পরিমাণ 
সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা দেখিয়। অনুমান হয় এইরূপ নিয়ম প্রবর্তন 
অথবা স্বীকার করিয়। ব্রাহ্মণের আপলাদিগের বৈরাগ্য বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। গ্রাম সম্বন্ধে অনেক স্থানের প্রথান্ুসারে পুরোহিত উৎপন্ন শস্তের ভাগ 
পান । অহিন্দুগণ মধ্যেও কোন কোন দেশে উত্পন্নের দশনাংস যান্দরকের নিয়মিত 
প্রাপ্য । কিন্তু দক্ষিণা বিষয়ে হিন্দুশান্সে এরূপ কঠিন নিয়ম নাই । যাহারা নিয়ম 
করিয়া অন্য বর্ণকে যান্জন হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, তাছারা যে এন্সপ কোন নিয়ম 
করিতে কিম্বা উল্লিখিত প্রথা বিধিবদ্ধ করিতে পারিতেন না, একথা মনে কর! 
যুক্তিবিরুদ্ধ । ব্রাক্ষণ ধান দুর্ব্বা, কিম্বা একটা হুরীতকী পাইলেও সন্ত । অতএব 
দক্ষিণা ও যানের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের দারিদ্রের ফল নহে, দারিদ্রের হেতু । 

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বানপ্রস্থ আঙগজ নিষিজ্ঞক নহে । এক সময়ে সঙ্স্যা- 
ধর্শ্মের প্রাহর্ভাৰ বশত: সকল বর্পই লক্গ্যাস অবলম্বন করিয়াছে বটে । তথাচ 
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মানিতে হইবে যে বানপ্রস্থ হুইবার নিমিত্ত ত্রাহ্মণই সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হুহহ্কাছেন। 
ইহাতেও সপ্রমাণ হইতেছে যে দারিদ্র্য স্বীকার ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্বেচ্ছাধীন কাধ্য 
হইয়াছিল, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগত্যা জ্রেয়: হইয়াছিল এমত বলা যায় না। অতএব 
পরশুরামের পুরে ব্রাহ্মণের যাদ্রন অবলম্বন প্রগাঢ় বৈরাপ্যের প্রয়াণ । 

এই বৈরাগ্যের সার মর্শ্ম এই মাত্র ।--অশ্যাস্ক বর্ণ যজ্জন কার্যে অধিকারী 
হহুলেও তাহা সুচারুর্ূপে নির্ধাহ করিতে সক্ষম ছিলেন না । ব্রাহ্মণের! আজন্ম- 
কাল যজ্জন করিয়া যান কার্যে দক্ষতা লাভত করিয়াছিলেন । অতএব বজমানের 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করাতেই স্বতাবতঃ পুরস্কৃত হইলাম 
মলে করিয়া দক্ষিণা বিষয়ে এত ওঁদার্ঘ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । ফলত: দাতার 
অভিরুচিকেই এতছ্ছিষয়ের নিয়ামক করাতে ত্রাহ্্মণেরা গভীর ধশ্মবুদ্ধির পরিচয় 
দিক্মাছেন । 

শুকদেব, পরব, রত্বাকর ইত্যাদি বৈরাগ্যের আদর্শ স্বরূপ । উহাতে উপা- 
খ্যানলেখকদিগের রচনা কৌশল যথেষ্ট দেখা যায় । টৈেলঙ্গন্বামী সেই আদর্শেরই 
অন্থকরণকারী বটে। মর্কট বৈর্রাগ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরের লাঘব হয় লা। 
কিন্ত যাজ্দনবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের সাক্ষী । এই সাক্ষীতে সন্দেহ করিবার 
স্থল নাই। 


নর যুদ্ধত্যাগ 


ব্রাহ্মণেরা যাজন স্বীকার করিবার কিছু দিন পরে, পরশুরামের সময়ে, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় মধ্যে ঘোরতর বিরোধ হইয়াছিল । ইতিহাসের কথা এই যে, সেই বিরোধে 
ক্ষত্রিয় বণ পরাজিত হন । কিন্তু ব্রাহ্মণেরাই ইতিহাস লেখক । অতএব এই বিরোধে 
ব্রাহ্মণ প্রকৃত প্রস্তাবে জয়ী হইয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে। 
আশ্চর্য্য এই যে, জয়লাভ না করিয়া থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণের সামান্য মাহাত্ম্য 
প্র্নশিত হয় নাই । মনে কর, ত্রাহ্ষণের। পরাজিত রাক্দপদচুযত এবং ক্ষত্রিয়ের 
নিকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে পরাক্য়কারী ক্ষত্রিয় যান হইতে নিবা- 
রিত হইলেন কাহার দার! ? এই নিষেধ বিষয়েত কোন সন্দেহ নাই। অতএব 
যে দিক হইতে দেখ ব্রাশ্ধণের যাজ্জনবৃত্তি বিশেষ মহন্বের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ 
হইবে । 

পরশুরামের সময় অবধি ব্রাহ্মণ যুদ্ধ কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে বীতরাগ হুন। 
আর্ছিকে হিন্দুগণ ভীরু বলিয়া দ্বণিত হইতেছে, সুতরাং যুদ্ধত্যাগের গুণ কীর্তন 
করিতে ভয় হয়। কিন্তু যুদ্ধ সৎকর্শ বলিয়া গণনীয় নহে । আত্মরক্ষার নিমিত্ত 


ৰ চত 
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যুদ্ধ অগত্যা স্বীকার করিতে হয় বটে, তন্তিন্ন অরাজ্রকত! দোষ নিবারিত হইতে পারে 
না। কিন্ত বলপৃবর্বক এবং নরহত্যা সন্ধল করিয়া পরের রাজ্য অপহরণ নিমিত্ত 
যুদ্ধ করা কোন মতেই প্রশংসনীয় নহে । যখন ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ ব্যবসা পরিত্যাগ 
করেন তখন তাহারা ভীরু বলিয়া পরিগণিত হন নাই । যাহারা সঙ্গ্যাস অবলম্বন 
করিতে প্রস্তুত হইলেন তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ কার্যে প্রাণপণ করা কঠিন বোধ 
হইয়াছিল বলিতে পারি না । ক্রোধ উপস্থিত হইলে সহজেই জীবনের প্রতি মমত! 
খর্ব হইয়া যায়। অতএব যুদ্ধার্থীর জীবন ত্যাগ সংকল্প সঙ্গাস অপেক্ষা কঠিন 
নহে। ক্রোধ, সংহারবৃতি, অস্ত কি বাছুবলও যুদ্ধের প্রধান উপকরণ নহে । মুদ্ধের 
প্রধান অঙ্গ দৃঢ়গ্রতিজ্ঞা, সাহস, লোকবল, এবং লোকবল সংগ্রহ করিবার কৌশল । 
উপস্থিত বিচারে লোক বলের কথা অপ্রাসঙ্গিক । কিন্ত সঙ্যাসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও 
সাহসের অভাব নাই £ অতএব যুদ্ধ ত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণের নূনতা দেখিতে পাই 
না। তাহাদিগের কঠোর সঙ্কল্প মনে করিলে কখনই ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতে 
পারি না। ফলতঃ যাহারা চতুর্থাশ্রম অবলম্বনে কৃতসম্ধল্প হইয়াছিলেন, তাহারা 
জানিয়! শুনিয়াই যুদ্ধ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রান্র্য, ধন এবং গৌরব লাভের আকাঙক্ষাও 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । অতএব ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হহুয়া থাকিলেও 
ব্রাহ্মণের পক্ষে যুন্ধকার্ধ্য হইতে অপস্থত হওয়া সহজ হয় নাই। আর যদি 
ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাস্থৃত করিয়াও ব্রাগ্ষণেরা এই ত্যাগ স্বীকার করিয়। থাকেন 
তাহা হইলে তাহাদের মহত্ব চিন্তা করিয়া উঠাও কঠিন হয় । 

পরগুরামের বৃত্তান্ত কাল্ললিক হইলেও এই কথার অন্যথা হইবে না। পরত 
রামের সময়ে না ছইলেও কোন এক সময়ে ত্রাহ্ষণ বুদ্ধত্যাগ করিয়াছিলেন সন্দেহ 
নাই । এবং কেবল একবার ত্যাগ নহে, সেই ত্যাগ হইতে অস্তাবধি ত্রাহ্ষণ 
এতগ্বিষয়ে একবারে নিস্পৃহ হইয়া আছেন । 

এই বৈরাগ্য নিশ্চেষ্টের লক্ষণও বলিতে পারিনা, কেননা যাজন কার্যে 
ব্রাক্ষণেরা ক্রেমশঃ এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে অপর এক সময়ে যুদ্ধার্থী বিশ্বামিত্র 
শান্তপ্রকৃতি বশিষ্ঠের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, এবং তদনম্তর যুদ্ধব্যবসা ও 
রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রন্থ এবং সঙ্গ্যাসী হইয়াছিলেন । 


অধ্যাপন 


ছাাভ্তকালে বরাহ্কাপবর্ণের . মহত্ব ভিল বিষয়ে প্রকাশ হয়। যাজন, অধ্যাপন 
এবং বুদ্ধত্যাগ । ইহার প্রথম ও তৃতীয়টার মধ্যে সময়ের অগ্র পম্চাত ছিল মনে হয় । 
এবং এই ছুট বিষয়ের কথাই এতক্ষণ বলিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপনাই বোধ হয় 
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উভয়ের মূলাধার । যিনি যজ্জন বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
তাছাকেই যানের ভারার্পণ করা সম্ভবপর মনে ছয় । সে যাহ! হউক, অধ্যয়ন 
বিষয়ে সম্যক উৎকর্ষ লাভ না হইলে অধ্যাপন কাধ্যে হস্তক্ষেপণ সম্ভবে না। 
অতএব অধ্যাপনের মাহাত্ম্য দেখাইলে আর অধ্যয়নের কথা পৃথক রূপে ব্যক্ত 
করিবার আবশ্যকতা থাকে লা । 

ঘন এবং যাঞ্জন মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে । যাজনে জমান ও যাঞ্ঞিক 
পরস্পরের সহিত বন্দোবস্ত করেন । অধ্যাপনাতে কেবল বন্দোবস্ত করিলেই হয় 
না । ইহার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বণের 
কোন ব্যক্তি যদি অধ্যাপনা কার্যে সমর্থ হয় তাহ হইলে সেই ব্যক্তিকে নিবাব্রিত 
রাখা স্বসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ স্থলে শিক্ষার্থীকে নিবারণ করা 
অপেক্ষাকৃত দুক্ধর। ত্য, ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীরা নিকৃষ্ট বর্ণের নিকটেও যে কখন 
কোন উপদেশ গ্রহণ করেন নাই এরূপ কথা প্রমাণ করাই অসাধ্য ; এবং মলে 
করাও সঙ্গত নহে । যাজলেন নিদান যজন । যাকের বিশেষ লক্ষণ যন্তকর্তার 
প্রতিনিধিত্ব । যজমানের কার্যা নির্দিষ্ট থাকিলে তাহার প্রতিনিধি সহজেই 
সেই কাৰ্য্য অনুসারে যালন করিতে পারেন । এরূপ স্থলে যাজকেন্ বিশেষ 
অর্থলাভ না দেখিলে ত্যাগ শ্বীকারছ মানিতে হয়। অধ্যাপনেও যাজ্রলের চ্যায় 
যথেট ত্যাগ স্বীকার আছে। কিন্তু কেবল ত্রাহক্মণের৷ অধ্যাপনা করিতে পারিবেন 
আর কেহ পারিবেন না, সক্ষম হইলেও পারিবেন না এক্সপ ব্যবস্থা, ত্যাগ 
স্বীকারের লক্ষণ নহে । যাজনও ব্রাহ্মণের একচেটিয়া বৃত্তি বটে এবং স্থলবিশেষে 
যাজন অধ্যাপন উভয় একচেটিয়াই তুল্যরূপে দূষিত হইতে পারে। কিন্তু 
অধ্যাপনার পথ খোলা থাকিলে যাজন বিষয়েও শিক্ষা দান চলিতে পারে এবং 
বাজকের একচেটিয়ার দোষ বিমৃক্ত ছয় । যাজকের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে অবরোধ 
আবশ্যক হয় বটে। কিন্তু পারদর্শা ব্যক্তির অধ্যাপনা জনমাত্রের প্রতি নিষিদ্ধ 
করিলেও অনন্ত ক্ষতি হয়। ফলতঃ যাহারা অনন্তন্ষপে অধ্যাপনা করিবেন 
তাহারাহ ক্রাহ্মপরূপে পুজিত হইবেন এরূপ নিয়ম হইলে আর এই বন্দোবস্তের 
বিন্দুমাত্র দোষ থাকিত না। কিন্তু একথা তখন মনে হুইবার সময় হয় নাই । 

অধ্যাপনার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর অধায়ন। কিন্তু অধ্যয়নের উদ্দেশ্ট কি? 
এরূপ প্রশ্ন ইংরাজিতেই ভাল শুনায়। কিন্তু ভারতের চরমকালে এ প্রশ্বও 
শুনিতে হইয়াছে ! শিক্ষকের সকল যন্ত্রণা সহ! হয় কিন্তু শিষ্যের সুখে আপনার 
উপদিষ্ট কথা উপদেশের আকারে শুনিতে হইলে হাস্য সম্থরণ করা কঠিন হুয় । 
অধ্যয়নের উদ্দেস্ট অর্থলাভ নহে একথা হিন্দুগণের চির পরিচিত । ইহা! বাঙ্গা- 
লাতে লোকের বিদিত করিতে হইলে বাচালতা অস্ত লজ্জা বোধ হয়। 
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ইদানী লোকের সংস্কার এই ক্কূপ হইয়াছে যে যজ্রন ও ধশ্মালোচলা মন্ড্ুষ্যের 
একটা অলঙ্কার বিশে । ঘড়ি যেমন পর্ব উপলক্ষে বাহির করিতে হয়» ময়রার 
দোকানে সন্দেশের মাঝখানে বসাইতে হয়, দেয়ালের গায়ে ছবির সঙ্গে রাখিতে 
হয়, এবং সোণার শিকলি দিয়া টেকে কুলাইতে হয়, ধর্শ্মও সেইরূপ হলফ, 
পড়িবার সময়ে বিশ্মরণ করিতে হয়। সে যাহা হউক আমার এখানকার বক্তব্য 
কথা এই যে ধৰ্ম্মালোচনা এবং অধ্যয়ন বিভিন্ন করা এ কালের সুন্দবুদ্ধি । এই 
ভেদ অপ্রমাণ করিতে হইলে আমাকে বিষ্ণু বলিয়া একটী নৃতন প্রবন্ধ আরম্ভ 
করিতে হইবে । আরও অনেক দোষ ছটিবে। অতএব সে কথায় কাজ লাই। 
আমার কলস বলিয়া আমার মতটাই গ্রাহ্য করিলাম । 

ধর্ধালোচনা ও অধ্যয়নের অভেদ প্রকৃতি স্বীকার করিলে যতন এবং 
অধ্যাপনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সহজেই উৎপল্ন হইবে। আর, মাষ্টার মহাশয়ের 
রাগ করিবেন না, কিন্তু যদি নির্ভয়ে বলিতে পাই তবে বলিব যে, তাহারা 
এইটা বুঝেন লা বপিয়াই এখানকার বংশধরেরা এত কীত্তিমান হইতেছেল । 
হিন্দুধর্ম মতে ধন্মালোচনার সারভাগ বৈরাগ্য। বিগ্ার্থী প্রথম হইতেই ত্রহ্ষ্- 
চর্যোর সঙ্গে বৈরাগা অভ্যাস করিতেন, এবং অধায়নকালেই উহা প্রগাঢ় হইয়া 
অধ্যাপকের চরিত্রে আশ্রয় করিবার কথা | অতএব হিন্তুর বৈরাগ্য অধায়ন 
কাল হইতে আরস্তিত হুইয়া জন যাজন এবং অধ্যাপন সকল কারোই ব্যাপৃত 
হইত বলিতে হইবে । নব্য সম্প্রদায় বাল্যকালে ত্রহ্মচর্য্য শিখিলে বোধ হয় 
পরিণামে তজ্জস্ত কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন | অন্ততঃ নিতাস্ত টিকি- 
ওয়ালার সঙ্গে অঞ্পাতে যাইবেন লা__এ কথার সন্দেহ লাই । 

যাজন আর অধ্যাপন পরপল্পর নন্বন্ধ । এই পর্য্যস্ত বলিলাম । কিক 
ইহার মধো অগ্রুপশ্চাত সম্বন্ধ নিয় করিতে সাহস হয় না। বোধ হয় 
অধ্যাপন হইতে বাজনের সূত্রপাত ; রাজ্য ও বুদ্ধত্যাগ হইতে উভয়ের প্রাধান্য 
এবং যাজনের প্রাধান্য হইতে অধ্যাপনার অবনতি হইয়াছে । অধ্যাপলার 
পুনরুল্সতি ব্যতীত ভারতের মঙ্গল নাই । এই উন্নতি, কৌশলে সুসিদ্ধ হইবে 
না। দক্ষিণা বাড়াইবার বন্দোবস্ত ইহার সহকারী নহে । অর্থলোভীর অধ্যাপনা_ 
চিনেবান্ারেত্র যোগ্য । ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাতে যেটুকু স্বার্থপরতা ছিল মনে 
হয় তাহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। কিন্ত উহাতে অর্থলোভ ছিল না, এই অগ্তই 
সহজ্বার ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে ইচ্ছা! করে; খানায় পড়িয়া আছে দেখিলেও 
যক্ঞোপবীতধারীর সম্মান করিতে ইচ্ছা করে । অধ্যাপনার নিংস্বার্থপরতা দেখিয়া 
যাজনের মাহাত্ম্য বুকা আবশ্যক ৷ লার্ড বিশপের যাজন আর ব্রাহ্মণের যানে 
অনেক প্রভেদ ॥ সঙ্গ্যাসাকাক্ক্রণী ব্রাহ্মণেরা বৈরাগ্য বিঘয়ে যতই অযথা কার্ধ্য 
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করুন না কেন, ফাজন অধ্যাপন ও যুদ্ধত্যাগ বিষয়ে ভাহাদিগের মাহাত্ম্য 
কখনই ভুলিব লা। 


এখন একবার আমার বিরুদ্ধ পক্ষের কতকগুলি কথার আলোচনা 
করা আবশ্যক । 


রাজ! প্রঙ্গাপালন করেন । প্রজ্রাপালন বলিতে রাজ্যের মধ্যে যে সকল 
ক্ষতি কি মঙ্গলাভাব ছটে তাহার প্রতীকার আর রাজ্যের বাহিরের বন্দোবত্ত-__ 
যথা যুদ্ধ বাণিজ্যাদি-_ বিষয়ক সন্ষি। রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থ। 
মধ্যে গুরুতর ভেদ মনে হইতে পারে, কিন্তু এক বিষয়ে উভয়ই সমতুল্য । 
বাহিরে অধিকার বিস্তার কিম্বা আক্রমণ নিবারণ করিবার জ্রন্য হে সকল উপায় 
অবল্যস্থন করা আবশ্যক তাহার নিগৃঢ়পন্থা বলপ্রয়োগ । আনু আভ্তান্তরিক বন্দো- 
বন্তের অন্তিম উপায়ও সেই পদার্থ । বলপ্রয়োগের আতিশয্যে নানা দোষ হায় 
তাহা সকলেরই স্বীকৃত কথা বটে। কিন্তু উহাতে কিছু মাত্র শুভ নাই ইহা 
স্বীকার করি লা। পিন্যালকোডের আসল পদাথটা একেবারে মন্দ বলিতে 
কাহার সাহস হয়? সতা, এই আইনের ধারার সংখ্যা এবং দণ্ডের পরিমাণ 
হত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল এ কথা কেহ বলিবে না । নতুবা সকল অপরাধের 
দণ্ড ফাসি বলিলে আরো স্থলভ হইত । তথাচ পিনালকোডের আসল পদার্থ 
পুলিস । পুলিসের বেটনের মধ্যে পাঙ্গিনের আস্ত । সাঙ্গিনের সম্বন্ধ কেবল 
পিনালকোডের সঙ্গে নহে ৷ ডিক্রীজারীর নিমমও এ কোডের কনিষ্ঠ সহোদর । 
স্থতরাং উহাতেও সাঙ্গিন বিক্মিক্‌ করে । ইউরোপীয় শাসনপ্রণালীতে কৌন, 
তোপ, বারুদ, বেটন এবং জেল, অরাজ্বকভা নিবারণের অব্যর্থ সন্ধান। ইহা! 
সমন্তই বলপ্রয়েগের অঙ্গ । ইহাতে যে কোন দোষ থাকে তাহার একমাত্র 
প্রতীকার পালিয়ামেন্ট আর (স্থল বিশেষ ) ক্যাবিনেট । কিন্ত ইহার সমস্তই 
দোষ এ কথা স্বীকার করি না। 


এইক্ুপ কথার উপরে নির্ভর করিয়া পুর্ববপক্ষ আরো বলিতে পারেন 
আমাদের দেশের প্রাচীন কালীন ফৌজ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বটে। কিন্তু তখন- 
কার প্রহরী আর এখনকার পুলিসের মধ্যে বোধ হয় বড় ভেদ লাই। 
কারাগার বলিতে চুশের গুদাম ব্যতীত আর কিছু মনে লা হইতে পারে, 
এবং তাহাতে ইদনীস্তন জেলখানার কার্য নিবর্ধাহ হওয়া ছক্কর বোধ হইতে 
পারে, কিন্ত যখন দেখিতেছি আমাদিগের রাক্রা ছিল, ফৌন্জ ছিল, পুলিষ ছিল, 
তখন দেখিতে হুইবে যে প্রাচীন আরজ, মেজেষ্টর, পুলিষ ইনম্পেউর-জেনেরল 
আদি কি প্রণালীতে পরস্পরের সহযোগীতা করিতেন । ভাহাদিগের ক্ষমতার 
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মূলীত্ৃত কারণ বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কি? এই অনুসন্ধানে সম্যকক্ধপে 
কৃতকাৰ্য্য হওয়া কঠিন সন্দেহ নাই ৷ যাজ্ঞবক্য ধরিয়া এতদ্বিষয় পুরাবৃত্ত স্থির 
করা সহজ নহে । তথাচ প্রচলিত প্রথা অন্থসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
আত্র মেজেষ্টরের কতক কাৰ্য্য ব্রাহ্মণেরই চতুষ্পাটী হইতে নির্বাহ হয়! আইনের 
তর্ক টোলেই মীমাংসিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজা দণ্ডাজ্ঞা দিলেও চতুষ্পাটী এবং 
অধ্যাপক মহাশয়দিগের অধিকার যায় লা। রাজা কৃতাজলি পূর্বক ব্রাহ্ষণেরই 
আন্দা পালন করিতেন । বাস্তবিক ত্রান্ষণই রাজা, ক্ষত্রিয় সেবক মাত্র । 
ত্রাহ্ষণের! শ্রুতি অধ্যাপন করিতেন, ম্মতি লিখিতেন, টোলের ব্যবস্থা দিতেন ; 
এবং হাতিবাগান নবহ্বীপ হইয়া অবশেষে কাশী পর্য্যন্ত আপীল তইত। সুতরাং 
তৈলঙ্গন্বামীর পূর্ববন্তীগণ তক্তপোষ বাজাইয়াই * রাজ্যের আভ্যন্তরিক কাধ্য 
নিৰ্ব্বাহ করিতেন । পরশুরাম ধনুর্বাণ ত্যাগ করাইয়াছেন বটে। কিন্তু যেমন 
গ্রবর্ণর-জেনেরল হইলেই কমাওডর-ইন-চীফের কার্য করিতে হয় এমন নহে, 
অথচ তাহাকে বন্দুক অবলম্বী বলা যাইতে পারে; সেইরূপ ব্যবস্থাদাতা 
ক্রাক্ষণেরা নিরস্ত্র হইয়া থাকিলেও তাহাদ্িগের কলমেই সর্বপ্রকার বলপ্রয়েগ 
প্রবিষ্ট আছে, এবং সেই বলপ্রয়োগদোষ হইতে তেলঙ্গম্বাহীও নিষ্কৃতি পাইতে 
পারেন লা। অতএব যুদ্ধত্যাগে ব্রাহ্মণের বৈরাগা কিছুই লাই । 


এই কথাগুলি পুর্পক্ষের । আমি বে প্রকারে বলিলাম তাহ স্বক্ূপ 
হুইল কি না বলিতে পারি না। যাহার! ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য অস্বীকার করেন 
তাহারা এই প্রণালীতে তর্ক করিতে পারেন । আমি তাহা ভুল মনে করি। 
পূর্ব্পক্ষের কথা লিখিতে যদি অযথা উক্তি হইয়া! থাকে তবে আমার অপরাধ 
স্বীকার করিতেছি । 

উল্লিখিত তর্কে ভুল এই ৷ চতুম্পাটী হইতে ব্যবস্থা আইসে সত্য । কিন্তু 
সেই ব্যবস্থা পালন করাইবার নিমিত্ত উপায়াস্তর আবশ্যক হয়। চতুষ্পাটা 
অপেক্ষা অধ্যাপকের আদেশ বলবৎ হইতে পারে না । অধ্যাপক স্থল বিশেষে 
কেবল সাক্ষী, কখন জুরীর অনুরূপ হয়েন । কদাচ মেজের কিম্বা ডিক্রীজারীর 
হাকীমের, কার্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতে বলপ্রয়োগ নাই। অপর 
রাজসঙ্গিবানে কোন্‌ অধ্যাপকের মীমাংসা প্রবল হইবে তাহার প্থিরতা নাই। 
গবর্ণর-জেনেরল কমাগুর-ইন-চীককে পদচ্যুত করাইতে পারেন; জজ. মেজেষ্টরের 
তো কথাই নাই । তারতবর্যায় রাজা কিম্বা রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তিরা অধ্যাপকের 
অধ্যাপনা বন্ধ করিতে পারেন না । পক্ষান্তরে হিন্দু রাজা, ব্যবন্থাদায়কের 
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কথা না শুনিলেও তাহার প্রভীকার নাই । কাধ্যত রাজা! অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বণ, 
ভ্রাহ্মণের বাবস্থা অগ্রাহ্য করিতেন না বটে। কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য 
ব্য ক্ষত্রিয়ের অধীনতা সপ্রমাণিত হয় না । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় একত্রে রাজ্য করিতেন 
বলা যাইতে পারে। এবং কেবল এই বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয়ের অতি ধীরপ্রক্কতি ; 
ক্ষমত! থাকা| সত্বেও ব্রাহ্মণের মন্দকারী হন নাই । আর উভয়ের এইরূপ একা 
হইতে আর একটা কথা বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের! অতি সুবোধ ছিলেন ; বুদ্ধি 
এবং প্রকৃতির গুণে বরাবর ক্ষত্রিয়কে বশীভূত রাখিয়াছেল । 


এতদ্বিষয়ে পূর্ববতন বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমুতবাহন, এবং ইদানিম্তন শ্রীযুক্ত 
ব্রজনাথ বিদ্যারডু, ৬ভবশক্ষর বিদ্যারত্ব ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিবয়ে 
একটু তুলনা করিতে ইচ্ছা করি । ভবশন্কর এবং অপর কতিপয় স্যার্ত শ্যামবাবূর 
বিধবা কন্ঠার বিবাহের পক্ষে একটা ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করেন । পরে ততৃপল্পক্ষে 
বিচার উপস্থিত হয় এবং ভবশঙ্কর নবদ্বীপের প্রধান ম্মার্ত ব্রজনাথের সহিত বিচারে 
ভ্রয়ী হন ; হইয়া শাল পুরস্কার পান ॥ অনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ের 
প্রস্তাব করিলে ভবশঙ্কর প্রাগুক্ত ব্যবস্থাপত্র সত্বেও তাহার মতের বিরোধী হইয়া 
প্রতিবাদ করেন । * বিদ্যাসাগর প্রাচীন নিয়ম পরিত্যাগ করিয়! ছাপাতে বিচার 
করিতে আরস্ত করেন এবং প্রতিপক্ষগণের ছাপা বন্ধ হইলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন 
পূর্বক আইন জানি করান । বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে কিন্তু উহা! হিন্দু- 
সম্প্রদায়ের গ্রাহা হয় নাই । শ্যাম বাবুও ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিবার পরে আর 
কিছু করিতে পারেন নাই । 


বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমুতবাহন দায়বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্থ মত প্রকাশ করেন। 
ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত নাই। কিন্তু উভয়ে একই শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন, 
স্থতরাং একজনের যে ভুল হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই । অথচ এখন উভয়ের 
মতই প্রবল। এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র গব্ণমেন্টের সাহায্য সত্বেও বিফল প্রয়াস 
হইয়াছেন? আর তবশক্কর পক্ষে গাইয়া ছবারই ভ্রয়লাভ করিয়াছেন । বিদ্যা 
সাগরমহাশয় যদি জীমুতবাহনের শ্যায় কিন্বা রদঘুনন্দনের গ্যায় চাল চালিতে 
পারিতেন তবে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে বিফল হইলেও বিধবা- 
বিবাহের প্রতিত্বশ্বীতা এত প্রবল হুইত না। ভবশস্কর প্রথম বিচারে জয়ী 
হওয়াতেও তাহার ব্যবস্থা কেন প্রবল হম্ম নাই তাহা ব্যক্ত লাই। বোধ হয় 
স্টামবাবু সমাঙ্গপতি ও আপন দলের সহকারীতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । 
সেই সময়ে শ্যামবাবু কিম্বা তাহার কোন মুরুব্বি যদি ইহাতে কুতকাধ্য হইতেন 


1 বিধবা বিবাহ বিষক অঁযূক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্চালাগর যছাশয়ের খবৰ দেখ। 
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তবে আর বিধবাপতিগণের একঘরে হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এবং একবার 
চলিয়া গেলে প্রথা বন্ধ করাও সহজ হইত না । 

আমি বিধবাবিবাহের সপক্ষ নহি! এবং এ বিষয়ে কোন দোব গ৭ 
ধরিতেও চাহি না। উল্লিখিত উদাহরণ হইতে এতদ্দেশের শাসনপ্রণালীর ব্যাথ্যা- 
মাত্র করিতেছি । বিদ্যাসাগর এ প্রণালী উল্লজ্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
প্রণালীটির নিগৃঢ় ম্শ্ম এই যে শাস্ত্রীয় বিচার হিম্দ্ুগণের সভাতে € পরিষদ ? ) 
ভিন্ন আদালতে কি লেক্সিসলেটিব কৌম্সিলে হইতে পারে না। [হন্দু ভিন্ন হিন্দুর 
আইন করিতে পারে না) ভবশস্কর যখন প্রথমবার জয়লাভ করেন তখন কেহ 
মীমাংসক পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্ত পুরক্ষকারটা বোধ হয় 
কোন ধনাঢ্য কায়স্থ দিয়া থাকিবেন । অন্ততঃ বোধ হয় শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত 
কোন সংস্রব ছিল না । বৰ্তমান কালে এ কথার প্রমাণ দেওয়াও আবশ্যক নহে, 
এবং পুরস্কর্তা ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণব্যবলানুসারে তিনি এই কার্য করেন নাই। 
ফলত; ভবশন্কত্র ও ঠ্রাহার পুরক্কর্তার সাহায্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে হইতে পাব্রিত । তাহাও সন্দেহের স্থল। কেন না 
অধ্যাপকের ব্যবস্থা গ্রামস্থ ঘক্রমানবর্গের সম্মতি বাভীভ প্রতিপালিত হয় না। এ 
যজ্মানবর্গকে বশীভূত করা একাকী ব্যবস্থাদাতার কার্য নহে । ভবশক্করের 
প্ুরক্কর্তা পুরস্কার দিলেন বলিয়াই যে গ্রাম্যসম্প্রদায় নিরস্ত হুইয়াছিলেন এ কথা 
সহসা বলা যায় না । তবে নবদ্বীপের বিচারে জয় লাভ করাতে ভবশক্ষরের প্রথম 
ব্যবস্থা বলবৎ হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল এই মাত্র । গ্রাম্যসম্প্রদায় কতকদূর 
পালিয়ামেশ্টের সদৃশ বটে কিন্তু প্রভেদ এই যে, পালিয়ামেন্টকে হস্তগত করিতে 
পারিলে পাদরি সাহেবের! কিছুই করিতে পারেন না। প্লাডক্টোন যখন পালিয়া- 
মেণ্টকে বশীভূত করেন তখন আয়রলগ্ডের প্রটেষ্টান্ট পাদরির৷া সহজেই পরাজিত 
হইয়াছিলেন । কিন্তু এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেব বশীভৃত করিয়া এবং 
আইন পাশ করাইয়াও ফল লাভ করিতে পারেন লাই | আর গ্রামাসম্প্রদায় 
ব্যবস্থাদাতার সহিত একমতাবলম্বী না হওয়াতে ভবশ্রচ্করের্‌ প্রথম ব্যবস্থা অকম্ঘণ্য 
হইয়াছে । কোন কার্যযসিদ্ধি হয় নাই । ইংলগ্ডের সহিত তুলনা করিতে হইলে 
Lords temporal এবং commons স্থলে গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ও Lords spiri- 
U৪ স্থলে ব্যবস্থাদাতাগণকে পৃথকর্বপে সম্মত কর! আবশ্যক | ভবশঙ্কর যখন 
ভ্রক্রবিদ্যারত্বকে পরাজিত করেন তখন অনেকগুলি ব্যবস্থাদাতা বিদ্যাসাগরের 
মতের ভ্তায় মত স্বীকার করেন । সেই সময়েই আবার যদি কায়স্থ ও 
ব্রাহ্মণের দলও বশীভূত হুইত তবেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে 


পারিত | 
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ভবশন্ধর, জজ মেজেষ্টর পুলিষ কিছুই নহেন অথচ জজ মেজেষ্টর আদির 
অধীনও নহেন। কিন্তু ভবশঙ্কর তৈলঙ্গম্বামীর অধীন । তৈলঙ্গস্বামী একটী 
অঙ্গুলি নাড়িলে ভবশক্করের প্রথম ব্যবস্থা অগ্রাহা হইত, এমন কি, শাল পুরস্কারও 
গোপন করিতে হইত । 

এস্থলে আর একটী দৃষ্টাস্ত মলে হইতেছে । দয়ানন্দ সরস্বতী, তৈলঙ্গন্বামী ও 
বিসভ্তাসাগরের মাঝামাঝি আর এক পলজ্রিনিষ। ইহার ক্ষমতাও এরূপ 
মধ্যমস্দ্রেণীস্থ । 

অতএব আমাদিগের শাসনপ্রণালাতে অধ্যাপকের ব্যবস্থা বিষয়ে যে পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে তাহাতে ব্যবন্থাদাত৷ ত্ৰাক্মণের পক্ষ হইতে কিছু মাত্রও বলপ্রয়োপ 
হয় না। এবং এ ব্যবস্থা যে গ্রাম্যসম্প্রদায় কর্তৃক বলব হইয়া থাকে ভাহারাও 
কোন অধ্যাপক বিশেষের অধীন নহেন। অথচ উভয়ের এক বাক্যেই এতদ্দেশের 
ধশ্মশাসন ও রাজ্রশাসন চলিতেছে । বাস্তবিক উভয়েই পরস্পরের অধীন ॥ এবং 
এই অধীনতাই উভয়ের বৈরাগ্যের সাক্ষী । হিন্বুসসাজের শাসনপ্রণালী অতি 
স্কৌশলপুর্ণ । উহা এখন অপাত্রে পড়িয়াই অনর্থের কারণ হইয়াছে । বাস্তবিক 
উহার বিধানমতে সুশিক্ষিত এবং ধাশ্মিক ব্যক্তিগণের উপরেই সকল দিক রক্ষা 
করিবার ভার রহিয়াছে । এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ধর্শ্মোপদেশ 
দিয়া আসিয়াছেন এবং ইহাতেই হিস্দুধর্শ্ব অন্য সমস্ত ধর্শ্মের বৈরী হইয়াও 
তাহাদিগের সারগ্রাহী হইতে পারে । 

পরশুরাম নামমাত্র ধন্ুর্ধাণ ত্যাগ করেন নাই । সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রাহ্মণবর্ণকে রাজকাধ্য হইতে অপশ্যত করিয়াছেন । রাজকার্য্ের বাহক কি 
আভ্যন্তরিক বন্দোবন্তে যে যে স্থলে বলপ্রয়োগ করা আবশ্যক-__-ফৌজ তোপ 
বারুদ বেটন জেল- সমস্ত হইতে ত্রাহ্মণ বীতরাগ হইয়া আছেন। আর এইরূপ 
বীতরাগ হহয়া আছেন বলিয়া এখানে বিধবা বিবাহের আইন বহি মাত্র হইয়া 
আছে। ব্রাহ্মণের এই বৈরাগ্যের সম্মুখে ছর্দান্ত গ্রাডষ্টোনও পরাজিত হইবেন ; 
আয়র্লণ্ডের পাদরির উপরে তিনি যত জোর জোরাবরী করুন না কেন, ঠতলঙ্গস্বামীর 
নিকটে পরাজিত হইতেই হইবে । হূর্তাগা এই যে তৈলঙ্গস্বামী দধিভাগ্ডের বিচার 
কনিতেই ব্যস্ত! 

ইংলণ্ডীয় যাজক সম্প্রদায়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহা সপ্রমাণিত 
করিবার জ্রন্য ইংলিশমান সংবাদপত্রের একটা ধম্কানী নিসমে উচ্চ ত করিলাম । 

The Pastoral of the Bishop of Bombay on the subjeot 


of divorce,— is nn extraordinary production.....No 90919912910 
৭ ও সপ ৪) 


২২৬ বঙ্গন্ধশন [ ভাত 
in India bas ever given to the publio such a plain ০৩০1৪ 
ration that they hold themselves, ৪০ {ar 0৪ the ceremonies 
of the Church are concerned, above the law ot the land. 
Te are well aware that as the law of England and India 
at present stande, it is left optional with any Clergyman 
to perlorm the marriage ceremony for 8 divorced person 
or nob 8s bis scruples may dictato....But Bishop Mylne went 
much further than this, for, referring to the law 5৪ it at 
present stands, he said:— 


“When Parliament sanctioned this (the law about the 
remarriage of the adulterers), they set Christ on one side 
altogether. When they made it possible for any wicked 
woman to run oway Irom her husband and children and 
be married to the partner of her guilt, they did not even 
pretend thet this concession was sanctioned by our Lord.... 
Christ calls it adultery. The law of the land calls it marriage. 
I trust that Christians 1000 which to believe. ৫০0৮ 


This is exactly the style of argument which we bear 
from the pulpit.....On such matters it is a mere waste of time 
to Argue with a cleric of any persuasion.....But the Bishop of 
Bombay went {ar beyond mere discussion....and if he acts up 
to his expressed intentions he may find that much as he affects 
to despise the law he is still not beyond its reach. To- 
wards the conclusion of his Pastoral he is reported to have 
Bald:— 

‘“‘For my own part and duty, TI hereby give publio 
intimation that no persons who have contracted & marriage 
after one of them has been divorced for adultery, and during 
the lifetime otf the wie or busband, can be admitted to the 
Lord’s Table in this Diocese, Bo long as they continue to 
live together ; and that no clergyman who performs 8১ marriage 
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coromony lor 8 person divorced {or adultery, during the 
lifetime of the former wile or husband can continue to 
retain my licence to minister in this Diocese.” 

A few yeara ago, in England, a person who had been 
refused admission to the Lord’s ‘Table by the Vicar of &» 
parish {or an offence wbicoh was against the law, brawling 
in Church, brought an aotion for damaging his character 
against the Clergyman, and recovered damages. And should 
the Bishop of Bombay or any of his Clergy refuse ৮০ admit 
& divorced person, who is legally remarried, to the Lord's 
Table, they will find that they also 08১৮6 rendered them- 
selves liable in e Court of law.....The Bishop 59 ৪, paid servant 
of a State Church as established by law. (৪ঠ1 আগষ্ট ১৮৮২ ) 

ব্যভিচার সম্বন্ধে টুপীওয়ালা ভায়াদিগের দৌড় এতদূর ৷ সামান্য বিষয়ে 
যাজ্জকের আজ্ঞ। পালন করিতে হইলে বোধ হয় হুটা দশটা খুন হইত । 
যখন রোমান কাথলিক মতের সঙ্গে স্বয়ং পোপ রসাতল গিয়াছেন তখন আর 
বিশপ রেতরেগু বাবালিরা কোথায় লাগেন । কিন্ত ইউরোপীয় প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায় 
ধন্মের মাহাস্থ্য ভুলিতেছেন বলিয়া ধশ্ম বিনাশ হইবে না। আর যতদিন ধশ্ম 
থাকিবে ততদিন ধশ্ম-শিক্ষকদিগপকেও মস্তকে ধারণ করিতে হইবে৷ অতএব 
দোহাই বাবু সাহেবের! : গরিব বত্রাহ্মাণকে পায়ে ঠেলিবেন না। ব্রাহ্মণ ব্যবসাটা! 
অতি অমুলা পদার্থ। 


শী ঘো 





থিবীতে দুঃখ এবং তুর্লামের ভাগই বেশী । মন্থব্যের ইতিহাসে ওযঘাশিং- 

টনের সংখ্যা খুব কম ; অতিল! এবং জঙ্রিসের সংখ্যার শেষ নাই । কথাটা 
খারাপ বটে, কিন্তু ইহাতে রাগ বা বিশ্বয়ের কারণ কিছুই লাই । পৃথিবীতে 
পথিবা প্রবল হইবারই কথা, স্বর্গ সর্ব্বদা কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে ? 
তবে যে হ্বর্গও দেখিতে পা€য়া যায় সে কেবল পুথথবীর উপর আকাশ আছে 
বলিয়া । উপরে আকাশ না থাকিলে কাল মেঘে শাদ। বিজলী খেলিত না। 
অতএব পৃথিবীতে যে এত লোক অপযশের ভাগ৷ বলিয়া আপন আপন 
অদষ্টের দোষ দেয় সে বড় একটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় লা। কিন্ত 
পৃথিবীতে এমন কেহ কেহ আছে যাহারা অনেক গুণের অধিকারী হইয়াও 
লোকের কাছে যথেষ্টরূপে পরিচিত নয়» যাহাদিগকে লোকে প্রানে কিন্তু চিনে না। 
তাহাদের যথার্থ ছ্রদৃষ্ট । তাহাদের মধ্যে কোকিল প্রধান ৷ 

লোকে বলে কোকিলের বুপ নাই, কোকিল কুতুলিত-_ কেননা কোকিল 
কাল । এ কথা হ্বীকার করি যে নান। বণচিত্রিত-স্থুকোমিলপক্ষবিশিষ্ট অনেক পক্ষী 
আছে--তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর । তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্খ্যে 
অপূর্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্যে অপুর্ব জ্যোতি, অনেকের সৌন্দর্য্য 
অপুর্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দধ্যে অপূর্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। তাহাদের 
কাহারো! সৌন্দর্য্য দেখিয়া বালক ভুলে, কাহারে! সৌন্দর্য দেখিয়! যুবা ভুলে, 
কাহারো সৌন্দধ্য দেখিয়া বৃদ্ধ ভুলে । কোকিল কাল- অতএব কোকিলের 
সে রকম সৌন্দর্য নাই। কিন্তু কাল বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত? কাল 
জ্রল স্ম্দর, কাল মেঘ সুন্দর, কাল চুল সুন্দর । তবে কাল কোকিল সুন্দর লয় 
কেন £_ কাল কোকিল কুৎসিত কেন? তুমি বলিবে :--কেন তা বলিতে পারি 
না, তবে কুৎসিত দেখি, সেই জন্য বলি কাল কোকিল কুৎসিত । আমি বলি” _ 
তুমি নিজে কুৎসিত; সৌন্দর্য্য দেখিতে ক্রান না, তাই কাল কোকিলকে 
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কুৎসিত দেখ । দেপ, কাল জল কাল বলিয়। সুন্দর নয়, তাহা হইলে এই বে 
কাল কালিভে লিখিতেছি ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত লা। কাল 
আলে নক্ষত্রথচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কাল অল সুন্দর । 
তেমনি কাল মেঘ অসুভবশ বারিবর্ধণ করিয়া কাল জলের সহিত কথা কয় 
বলিক্পা সুম্দর, আর কাল চুল সুন্দরীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর । কাল 
বলিয়া ভাল কেহই নয়। ভাল-র সম্পর্কে থাকিয়াই কাল ভাল। কৃষ্ণ 
মোহিনীশক্তিরূপী বলিম্াই গোপকন্ঠারা তাহার কাল রূপে এত মুগ্ধ। ছেলে 
নাড়িছেড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কাল রঙ. এত সুম্দর ৷ সোন্দর্ধ্য- 
তত্বের একটি প্রধান সুত্র এই- যাহা মনের সহিত গাঁথা, মন তাহার দোষটুকুতেই 
বেশী গুণ দেখে_ তাহার যেটুকু কম সুন্দর সেইটুকৃতেই বেশী সৌন্দর্য্য দেখে । 
যাহা সুন্দর নয় তাহাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ । যাহা শুম্দর নয় তাহাকে যাহা অতীব 
সুন্দর করে তাহাই সৌন্দর্য বোধের প্রকৃত ইন্দ্রিয়, কেন না তাহা জগতের বিরোধ 
ভশ্রন করিয়! তাহার পরিবর্তে অগাধ সন্ভাব স্থাপন করে- জগতের কদধ্যতা নাশ 
করিয়া তশ্পনিবর্তে অপূর্ব সোন্দধ্যের স্থষ্টি করে । সে ইন্জ্রিয় চক্ষ্ নয়, মন অথবা 
হৃদয় । কাল কোকিলের কি এমন কিছুই নাই যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত 3! 
দেখিয়া সুন্দর দেখি ? তুমি বলিবে - কিছুই ত লাই, তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত 
দেখিব কেন? আমিও এই কথার একটা মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের 
কথা পাড়িম্মাছি । 

অনেক দিনাবধি কোকিল কবিদিগের সম্পত্তি । তাহারা কোকিলকে 
লইয়! অনেক খেলা থেলাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা কোকিলের সন্ধ্যবহার 
করিতে পারেন নাই । তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখী । তাহারা কোকি- 
লের কণ্ঠে একরাশি বিরহের বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে একটা বিষম হাড়জ্বালানে 
পাখী করিয়া তুলিয়াছেন। আর সেই অন্ফই আজিকাল বঙ্গীয় নব্য কবিদিগের 
মধ্যে যিনি কোকিলের নাম করেন ভাহার ভাগ্যে বিধাত! উপহাস ভিন্ন আর কিছুই 
লেখেন না । এটি নব্য কবির ছরদৃষ্ট নয় ; কোকিলের ছুরদৃষ্ট । কবিরা বলেন 
যে কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই লাই__যে মধু আছে আহাও বিষমাখ!। 
কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহকাতরতা বৃদ্ধি হয় অথবা আসঙ্গলিপ সার 
উদ্রেক হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। এ কছা সত্য 
কি না আমি জানি না। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বই কি আর কিছুই নাই? 
সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাক্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্রিশিখার ষ্যায় পুর্ণাবয়ব, 
ব্বতোপন্স, প্কুর্তিব কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে? খলতাশুম্য, গ্লানি- 
শূম্ত, সরল, নিশ্মল, সুকোমল বালক, সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ 
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নিশিতে দিবসের খেলার ব্বপ্র দেখিতেনে । গৃহপার্শ্বন্থ কাননে কোকিল ফু উ কু-উঞ 
করিয়া উঠিল । বালক আহলালে মাতিয়া শয্যা আগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল । 
কোকিল ডাকিয়াছে, আর তাহাকে ধরে কে ? কোকিলের স্বরে বিষ কই? কোকিলের 
স্বর তমসাচ্ছন্ন ভ্রগুকে প্রদীপ্ত করিল; নিদ্রিত বিযাদমণ্ডিতদিঙ মণ্ডলকে 
হাসাইয়া তুলিল ; কারাগারের ত্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; সমন্ত্র শিরায় রক্ত 
স্রোত ছুটাইয়া দিল: সবর্ধ শরীরে এক অপূর্ব আনন্দ-তাড়িৎ হানিল । কোকিলের 
কু-উ ধ্বনি শ্বগীয় এন্সন্কালিকের নিশ্বাস ! আবার বালককে ছাড়িয়। বালস্র্যোর 
দিকে চাহিয়া দেখ । তমসাবৃত সুদূর গগণপ্রাস্ত ঈযৎ লাল রতে রঞ্জিত হইয়াছে । 
অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের গ্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিত ভাবে একটু একটু 
অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে । এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আনে 
আন্তে খুস খাস্‌ করিতেছে । ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে বেন 
শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল ! যেন কাণের কাছে 
একটা গাছের, পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল । যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ঠে 
"আব, ‘হাম’ এইরূপ একটা শব্দ করিল । নিন্রিত মযুশ্য যেন গভীর সমুদ্রেতল 
হইতে একটু একটু করিয়া উদ্ধে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল 
_তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্পবের ভিতর একটু একটু আলো খেল) করিতেছে । 
সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিল ফুটিল বোধ হইতেছে । এমন সময় যেন সমস্ত ফোটনোদ্মুখী 
পৃথিবীথানা কু-উ শ্রন্দ করিয়া উঠিল, আর একেবারে বনে পাখী পাখা ঝাড়া 
দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুঘ ‘দুর্গ! হর্গা বলিয়া উঠিল, পৃর্ববদিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙ্গা 
গোলা হুস্‌- করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারি দিক ফরসা হইয়া গেল । কাল কোকিল 
অক্জাওটাকে ফুটাইয়া দিল । কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ভ্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রী- 
ভূত! নেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব্ব সঙ্গীত কোকিলের কাল কণ্ঠ দিয়া দিস্ফেত 
ছয়! কোকিলের স্থললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ববাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোষাপ্রিশিখার 
সায় পূর্ণাবয়ব, শ্বতোৎপল্ন, স্কুর্তিবৎ ক,-উ ধ্বনি কেহ কখন বুঝিয়াছে কি ণ'? 


* কোকিল কুহু বলে নাঃ কুউ বলৈ । করিদিপের কু-হুর হু কোকিলের নয়, বোধ হত 
কবি মহাপ্মদিগের হুহু বিশেষের ছু) 

1 অধ্যাপক Monior Williama বিলা তী nightingale-nর সহি তুলন! করিম! 
আবাদের কোকিলের নিন্দ। করিচাছেল। আমি কখন বিলাতেও ঘাই নাই, nightin- 
৪৯1০- এর গানও শুনি নাট । কিন্তু এ কখা বলিতে পারি যে Monier Williams কখলও 
কোকিলের স্বর বাচ্চাকে প্রক্ৃত-শুন|. বলে তেষন করিয়া! শুনলেন মাই । দি তেমন করিয়া 
শুলিতেন ভাহ। হইলে তাহায় নিন্দা করিতে পারিতেন না। যে দ্বরে আস্যাণ্ডের স্ফোট এবং 
স্তি ধ্বনিত হয়, সে শ্বর কি তুললাদ্ হারে ? ন! তাহার অপেক্ষা ভাল শ্বর থাকা সম্ভব? 
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অসার, পরান্ভোজ্জী, সভস্ুখপ্রিয় চাটুকারকে লোকে “বসন্তের কোকিল' 
বলিয়া গালি দেয়। লোকে কোকিলকে বুঝে না বলিয়াই এইরূপ গালি দেয়। 
এটা কোকিলের দুরদৃষ্ট নয় ত কি? বসন্তে কাননের কি অপূর্ব বিকাশ হইয়াছে ! 
শীতের কুন্্টিক৷ ঘুচিয়া গিয়াছে। সুর্যের নবীন আলোকে চারিদিক ফুট. ফুট. 
করিতেছে। বিমল আকাশে কাননটি বেড়িয়া বেড়িয়া ছোট ছোট পাখী গুলি উড়িরল। 
বেড়াহঁতেছে ! পৃথিবী সজীব হ্ব্ধাদলে আবৃত । ততৃপরি লানাবণশো ভিত 
পতঙ্গ আনন্দে লাফাইয়/ বেড়াইতেছে । বৃক্ষলতা নৃতন সাজে সাজিয়া সরোবরের 
স্বচ্ছ জলে আপন আপন শোভা দেখিতেছে । নীলোষ্দ্রল আকাশ সমস্ত কাননটিকে 
অপুর্ধ আলিঙ্গনে আবজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, আলো, জল, 
আকাশ, পৃথিবী _-সব ফৃটিয়াছে । ফুটিয়া যেন ফাটেয়। পড়িতেছে । এই সমস্ত হব, 
এই সমন্ত উল্লাস, এই সমস্ত লেচাট- আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমস্ত সঙ্গীতময় 
স্কৃর্তি যেন এ কোকিলের প্রাণে প্রবেশ করিয়া তাহার কু-উ স্বরে অপুর্ব্বতানে নির্গত 
হইতেছে । বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, আকাশ, পৃথিবী, আজিকার অপূর্ব 
জগতের অপূর্ব্ব, উন্নত, পূর্ণ বিকাশিত প্রাণ ও তরঙ্গিনী সদৃশ কু-উ ধ্বনিতে নির্গত 
হইতেছে__-গলিয়া দিগ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে ৷ আল বসম্ত-__আজ জগতের 
এক দিন । আ্ীশ্ব, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত,__-পৃথিবী পর্যায়ক্রমে এই কয়টি স্খতু 
ভোগ করিয়াছে । এই কয় ঝতু পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর উপাদানে যে সকল গ্ৃঢ় 
পরিবর্তন করিয়াছে বসন্ত ঝতু তাহার চরমফল । দশ মাস ধরিয়া পৃথিবী আক্তিকার 
অপূর্ব বিকাশের দিকে অল্লে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল । আজ্র সেই গতি চরমসীমা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । সেই চরম সীমা অথবা সেই চরম বিকাশের নাম বসস্ত । 
বসন্তের কোকিলের ক হইতে সেই চরম বিকাশ স্বরূপে নির্গত ছইভেছে । 
বসস্তের কোকিল নিন্দার পাত্র নয়। বসন্তের কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্ফোটের 
সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি-_অপূর্বব বিকাশের অপরর্ধ বিজ্ঞাপনী । কোকিল জগতের 
চরম স্ফৃত্তির গীত গায় বলিয়া জগতের চরমবিকাশর্প বসন্তের পাখী । জগতে 
যত কিছু অপূর্ব স্ফোট, অপূর্ধধ বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের 
অপূর্ব কু-উ ধ্বনি । প্রন্দ্রটিত ফুল, প্রন্ভুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত ফুব৷, হোমরের 
ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়প্রের ম্যাকবেথ. শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের 
মুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ নাপোলিয়, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোম্মত্ত চৈতন্য, জ্রানোন্মত্ত 
শঙ্কর সকলই এক একটি অপূর্বধ কু-উ ধ্বনি । বসন্তের কোকিল, তুমি বিকাশ 
গীত গাও, উন্্রতির সঙ্গীত নাও, তথাপি তোমাকে কেহ এপধ্যস্ত চিনিল লা। 
ভারতবাসী তোমাকে যে দিন চিনিবে, যে দিন তোমার অপূর্বব কু-উ ধ্বনির মর 
বুঝিবে এবং মর্শ্মে মঙ্জিবে, সেই দিন ভারতের উন্নতির শ্ৃত্রপাত হইবে, জীবন- 
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সঙ্গীতের প্রথম তান শুন! যাইবে । এক তানাস্মক শারীরিক, মানসিক, নৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ কাহাকে বলে ভারতবাসী সেই দিন বুঝিয়! তাহার অতুল 
সৌন্দর্য্য অধিকার করিবার জন্ত উন্মত্ত হইবে । সেই দিন বসম্তের কোকিলকে 
নিন্দা লা করিয়া ভারতবাপী বসন্তের কোকিল হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিবে । বসম্তের কোকিলকে কেহ কখন বুঝিয়াছে কি? 

আবার কোকিলের একটা পঞ্চম আছে । নিৰ্জ্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময় বনের 
ভিতর একটা কু-উ,র উপর আর একটা! কু-উ চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা 
কুউ আরে! চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু-উ আরে। চড়িয়া উঠিল । 
শেষে আরো কত চড়িয়া উঠিল ঠিক করিতে পারিলাম্‌ না । শিশুর 
পর বালক, বালকের পর যুবা, যুবার পর সুযোগ্য মানুষ । অগ্নির পর বায়ু, 
বায়ুর পর জল, জলের পর জমি, জমির পর মৎস্য, মৎস্তের পর সরীস্থপ, সরী- 
স্থপের পর পশু, পশুর পর শবস্থৃষ্য । উন্নতির উপর উন্নতি, তার উপর আরো উন্নতি, 
তার উপর আরও উন্নতি । বিকাশের পর বিকাশ, তার পর আরে! বিকাশ, তার 
পর আরো বিকাশ । ক্ষুত্র জগতের উপর বড় ভ্রগৎ, ভার উপরে আরে! বড় জ্রগৎ, 
তার উপর আরো বড জগ । ইহাই কোকিলের পঞ্চন্রে ব্যক্ত হইতেছে, সুমধুর 
শব্দে ধ্বনিত হইতেছে, অপুর্ব সঙ্গীতর্ূপে নিনাদিত হইতেছে । উন্নতির পর 
উত্লতি, বিকাশের পর বিকাশ-__ইহাই ত সঙ্গীতের ভানের-উপর তান-_-সে তানের- 
উপর-তাল কোকিলের পঞ্চম ভিন্ন আর কোথাও শুন! যায় না। কোকিলের 
পঞ্চম কে কবে বুঝিয়াছে ? কোকিলের পঞ্চমের মৰ্ম্মে জিতে না পারিলে, ভারতের 
উন্নতির পর উল্লতি, তার পর আরো উন্নতি, অবশেষে মানুষের প্রাপ্য চরম উদ্নতি 
কখনই ছইবে লা। প্রার্থনা করি ভারত যেন কোকিলের হ্যায়, ব্রহ্ধাণ্ডের 
সঙ্গীতময় কল্পনার হ্যায়, পদ্মে উঠিতে সক্ষম হয়! প্রার্থনা করি আমাদের 
কোকিলকে আমরা যেন চিনিতে পারি! আমরা যেন কোকিলের পঞ্চমের চায় 
ক্ষত্র হইতে বৃহৎ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমে ফুটিয়া উঠি ! 
আমরা যেন সেই. সুমধুর গগনভেদী পক্চমের হ্যায় জগত্তরা সঙ্গীত হইয়া 
পড়ি! 

নগরে কেহ কোকিলের কু-উ ধ্বনি শুনিয়াছ ? প্রকাণ্ড জনপদ---বিস্তীর্ণ 
রাজধানী । রাজ্রধানীন্ডে অসংখ্য পল্লী; প্রত্যেক পল্লীতে অসংখ্য রাজবস্ম”; 
প্রত্যেক রাজবস্তে' অসংখ্য রাড়ী ; -প্রতেক বাড়ীতে অসংখ্য মনুষ্য । নপর কোলা- 
হলে পরিপূর্ণ । অসংখ্য গাড়ী ঘর্ঘরশব্দে চলিয়া যাইতেছে ; অসংখ্য অশ্ব হষারব 
করিতেছে ; অসংখ্য কল বিঘম শব্দে. মানুষকে বধির করিয়! দিতেছে । পথে 
ভিখারী চীৎকার করিতেছে; পণ্যবিক্রেতা হাকিতেছে ; যানবাহকের। গোলমাল 


১২৮৯] কোকিল ২৩৩ 


কর্রিতেদে ; কেহ গান ধরিয়া উঠিতেছে। কোথাও বালক কাদিতেছে, প্রহরী 
তর্চ্ছন গৰ্জ্জন করিতেতে, শববাহক হরি হরি ধ্বনি করিতেছে ॥ মাম্য গাড়ীর উপর 
পড়িতেছে, পাড়ী মানুষের উপর পড়িতেছে, মান্য মানুষের ঘাড়ে পড়িভেছে । 
সমস্তই কোলাহল, সমস্তই গোলমাল, সমস্তই বিশৃত্খলা, সমস্তই অনিয়ম-_ 
কবির Cha০৪। এই C৭০৪, এই গোলমাল, বিশ্বদ্মলতার ভিতব্র কি 
শুনিলাম 1 কু-উ! এখন বুঝলাম ও কু-উ [ক। অসংখ্য গরহনক্ষত্র ছুটিয়া 
বেড়াইতেছে ; চারিদিকে উক্কাপাত হইতেছে; সহসা ধূমকেতু দেখা দিতেছে, 
সহসা কোথায় চলিয়া যাইতেছে ; সহসা নক্ষত্র নিবিতেছে, সহসা বসিয়া 
পড়িতেছে ;-_কি বিশাল (বিশৃদ্খলত। ! রাজ! ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজ। 
হইতেছে ; প্রেমিক পিশাচ হইতেছে, পিশাচ প্রেমিক হইতেছে ; তুরাস্ম। নহায্মা 
হইতেছে, মাহাস্মা দুরাত্ম৷ হইতেছে__কি বিষম রহস্য, কি বিকট বিশৃচ্মলত। £ 
পর্ববত সমুদ্রে ডুবিতেহে, সমুদ্র পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইতেছে ; জনপদ অরণা 
হইয়া যাইভেহে, অরণ্য জনপদে পরিণত হইতেছে ; এক প্রকার জীব অনুশ্থয 
হইতেছে, আর একপ্রকার জীব দৃ্টিপথে আসিতেছে ! কিছুই বুঝা যায় না, যেন 
সব গোলনাল, সমস্তই বিশৃঙ্খলা ৷ কিন্ত এ বিস্থম্বলতাময় নগরের কোলাহলভেদী 
কুউধ্বনি এই ভাবে মন ভরিয়া দিতেছে যে [বিশ্বের সমস্ত বিশৃঙ্ঘলতার মূলে 
এরূপ একটী কু-উ ধ্বনি আছে, যাহ! অনিয়ম বলিয়া অবাক্‌ হইয়া দেখি তাহার 
অন্তহালে এ অপূর্ব কু-উ ধ্বনির ম্যায় একটা অমৃতনয় সঙ্গীতধ্বমি অবিরত 
ধ্বনিত হইতেছে, প্রলয়ের তুকানের তলে মধ্যরাত্রির সুগভীর শান্তির সমতানে 
সুমধুর কু-উ ধ্বনি হইতেছে । যে সঙ্গীত, যে কবি হৃদয়ঙ্গম না করিলে 
মানুষের মন, মানুষের আত্মা বিশ্বচ্মল হইয়া যায়, নগরবাসী কাল কোকিলের 
ক হইতে সেই সঙ্গীত, সেই কবিত্ব নিঃস্থত হইতেছে । কোকিলের কু-উ স্বরে 
বিরহের বিষ নাই-_-তাহাতে কেবল ক্রন্মাণ্ডের কবিত্বমুলক হৃতেস্ রহস্তের 
অপূৰ্ব্ব গীতিধ্বনি আছে । কোকিল ব্রহ্ধাণ্ডের নিয়মরূপ সঙ্গীত বা কবিস্বের কাল 
কবি। অতএব, ভারতসন্তানগণ, কোকিলের কাছে দীক্ষিত হও। কোকিল 
তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে ত্রহ্মাণ্ডের আর কিছু বুঝিতে পার আর 
নাই পার, অ্রহ্মাণ্ডের মূলে যে অপুর্ব কবিত্ব আছে তাহ! হৃদমঙ্গম করিও, নহিলে 
তোমর। মানু হইবে না, বিশৃম্ঘল হইয়া বিনষ্ট হইবে । কোকিল তোমাদিগকে 
ইহাও শিক্ষা দিতেছে যে তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর বিষম বিশ্ম্ধঙগতা আতে, 
কিন্ত সে বিশৃচ্ঘলতার ুলেও অপূর্ব সঙ্গীত বা কবিত্ব আছে। তোমরা যখন 
সেই বিশৃজ্খলতা! দূর করিয়া সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত ব। কবিত্বে তোমাদের সমস্ত 
দেহ, প্রাণ, মন, আস্মা, আশা, আকাতকা» প্রবৃত্তি পুরাইতে পারিবে, তখনই 
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তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের ক্রত্তি (0816879 ) সম্পূর্ণ হইবে--তোমরা মান্তুব 
হইবে; তার আগে নয়। বসন্তের হাড়জ্বালানে কুৎসিত কোকিলকে গুরু 
করিয়া! তাহার শিষ্য হইতে পারিবে নাকি? কাল কোকিল যে কবিত্বের কবি 
তোমরাও কি সেই কবিত্বের করবি হইতে পারিবে না? না বলিও না, তাহ। 
হইলে তোমাদের বংশমর্ধ্যাদা বিলুপ্ত হইবে ॥ ব্যাস-বাল্মীকির্ূপ কু-উ ধ্বনির 
প্রতিধ্বনি বলিয়া কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না। 
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কানে লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর কলিকাতার ইংরেন্দি কাগজে তাহার 
বিস্তর প্রশংসা! প্রকাশ হইল । ৮ই নে তারিখের হরকর। লিখিলেন যে) 
লিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়ঞ্জন লোক আহত হইয়াছিল বটে. কিন্তু The 
a&rrangcrmucuts aud 09000086905 of this officer (Captain Little) 
rellect equal credit on his judgement and humanity 15 শেখ 
কথাটি বড় ঠিক! 

জালসাজা সম্বন্ধে তাহরা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন । 
কোরিয়ার (0987$9) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, “''here 13 » ‘ood 
chance of lis closing eventful carcer, an eralted charucter. 
হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুন্মাইলেন যে, ‘exalted situation অর্থে 
বুঝিতে হইবে উদ্ধে ঝুলন । জ্রালরাদ্জা শেঘে উদ্ধে ফাসি কাঠে ঝুলিবেন।” 
লোকে ভাবিল বিচার বটে! খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফসলি যাইবে 
ডালরান্! | 

এই সময় কে একজন, সম্পাদকদের ধমক দিয়া, হরকরায় লিখিলেন, 
আমি বিশেষ জানি, সে রাত্রে নৌকার নর্দাম দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াহিল 
ঘুমন্ত লোকের রক্ত্তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাণ্তেনের প্রশংসা 
করিতেছ, মেজরের প্রশংসা করিতেছে, এই ঘটনা যদি আন্গি ইংলণ্ডে হইত, 
তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিভেন ? এই পত্রের পর সম্পা- 
দকদের সুর একটু যেন ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাহার! বলাবলি করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি 
তদারকের ভুকুম দিলেন । পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তখন মেজেষ্টারদিগের উপর 
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একছন পুলিস সুপারিণ্টেণডেণ্ট ছিলেন, তাহার নাম স্মিথ সাহেব । তদারকের 
ভার স্্তরাং তাহার উপরেই পড়িল! কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি । 
যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াতে, তিনি একাল পর্য্যন্ত মেশ্রে্ারকে 
তাহার ডার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন । সুতরাং মেঙ্ষটার 
ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন । 

এদেকে কলিকাতায় জয়নারায়ণ চন্দ নামক এক ব্যক্তি এফিডেবিভ 
করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিম কোটের (writ of Habeas 
Cornus ) পরওয়ানা বাহির করিলেন । কিন্তু সে পরোয্রানা ওগলবি সাহেব 
গ্ৰাহ করিলেন ন! । যতক্ষণ কথা হইতেছিল বাঙ্গালির রক্ত নৌকার নর্দামা 
দিয়! গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের হ্যায় মেজে্টারের নিমিত্ত কোন 
ইংরেজ্ের ভয় হয় নাই । আর যাই প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিমকোর্টের পর- 
ওয়ালা এই মেপ্রেটার গ্রাহা করেন নাই, আর অমনি হরকর। লিখিলেন যে তবে 
আমানের আর রক্ষা লাই । “The British inhabitants of Bengal 
will now look with intense anxiety to the course which Sir 
Edward Ryan may adopt on this occasion. On hitn will depend 
in a great measure the degree otf protection [or life nnd pro- 
perty and freedom Europeans not tn the service nay cxpect. 
1176 be once ruled that a Company’s servant can holdn writ 
of liabcas corpus at arm’s leugth, no man 1s sale.” 

কিছুদিন পরে মেল্ছে্ার সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন | 
কলিকাতায় পৌছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বেআইনি কয়েদ রাখার জন্ত 
নালিশ করিলেন । এই মোকদ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
সুপ্রিমকোর্টের এটনি ও কৌন্দলি মধ্যে একটা হুলম্থুল পড়িয়া গেল । মফস্বলের 
অরাদ্রকতা সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন । সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির 
নামে খুনের নালিস আনা উচিত, কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি 
করেন তাহা দেখিয়া পরে কর্তব্যাকর্তব্য মীমাংসা কর! যাইবে । প্রলিসে যে 
জোবানবন্দী হইয়াছিল, কৌঙ্গলিরা তাহার নকল পবর্পমেন্টে পাঠাইলেন । 

শ্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, স্থৃতরাং বন্ধ মানে পিয়া 
কি একটা রিপোর্ট করিলেন । আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সেই রিপোর্ট 
পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছুদিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে সম্পেশু করিলেন । 
বোধ হয় তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের এটন্সি ও কৌন্সলির দল সন্ত হইলেন না, 
ঠ্াহারা উদ্ভোগ করিয়া ওগলবির নামে খুনের নালিস উপন্থিত করাইলেন। 
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এই স্থলে স্বরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের সধ্ো শাক্ত আর বৈষ্যবে 
যেরূপ এই সময় দলাদলি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধো কোম্পানীর চাকর আর 
অপর দলে প্রায় সেইন্্র9 হইয়া পাড়য়াছিল। যে সাহেবেরা কোম্পানীর চিহ্নিত 
চাকর (covenanted serrants) তাহাদের অহঙ্কার ছিল যে আমন্রা এদেশের 
হর্ত্তা কর্তা, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে । সুপ্রিম কোর্টের উকিল 
কৌন্সলিরা কোন মোকদ্দ মায় মফস্বল আদালতে আসিলে এই হর্তী কর্তাদের 
যথেচ্ছাচারিতার কিছু ব্যাঘাত হইত» এবং তাহাদের বিছ্যাবুদ্ধিও ধরা পাড়িতঃ 
সুতরাং তাহারা কৌব্দলিদের হচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানির কোন 
কোন জলন্ত, আপন আপন নিভাকিতা অথবা যথেচ্ছা ক্ষমতা দর্শাইবার জন্য 
কৌন্সলিকে কখন কখন তুচ্ছ করিতেন, তাহার মক্কেলের সব্বনাশ করিতেন, 
আইনকালন কিছু মানিতেন না, দেখিতেন লা, শুনিতেন না। সুতরাং কৌন্নলির। 
চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অঙ্রদ্ধা করিতেন । অপর সাহেবেরাও বিশেষ স্তর 
পাইতেন না বলিয়া! চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন । 

এই দলাদলির ফল কতকটা এই সময় ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না 
থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে কয়ে? করিতেন না, তাহা না করিলে 
হুয় ত কালনার হত্যাকাণ্ড কেলিদের অন্তম্পর্শ করিত না । কালনার ব্যাপার 
সম্বন্ধে যাহা কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা কেবল কৌন্দলিদের উদ্যোগে । ওগলবি 
সাহেব যে খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়াছিলেন তাহাও ইহাদের বৃত্তে । নতুবা 
এই ছত্যাকাণ্ড হয় ত গব্ণমেন্ট শুনিতেও পাইতেন লা । 


ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেক্টার ওহনলন সাহেব ছইলক্ষ টাকার 
জামিন লইয়া! দায়রায় সোপর্দ করিলেন । বিচার সুপ্রিম কোর্টের জজ, সার 
জে, পি, গ্রান্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইল । জুরি সকলেই 
ইংরেজ, কেবল একজন বাঙ্গালি ছিলেন, আসামীর কৌন্সলি তাহার প্রতি আপত্তি 
করায় আর একজন ইংরেজ মনোনীত হইলেন । 

আসামী ওগলবি আমিলেন । আর তাহার সে তেজ সে দাম্তকতা নাই, 
মুখখানি শুকাইরাছে, বড় ছুর্ধল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বসিতে 
একখানি কেদারা দেওয়া হইল । - তাহার পক্ষ কৌম্সলি প্রিন্সেপ_। ফরিয়াদীর 
পক্ষে কৌন্সলি লঙ্গবিল ক্লার্ক । ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ 
হইল । 

একজন সাক্ষী আজালরাজা। তাহাকে হইজন সাম্ন আর মেজেষ্টার সাহেব 
স্বয়ং সঙ্গে করিয়া আলিপুরের জেলে দিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে 


২৩৮ বঙ্গদর্শন [ভাগ 
তাহাকে সার্রনের পাহারায় আদালতে আনা হয়। ক্রোবানবন্দীতে তিনি 
বলেন :-_কালনায় একদিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার [নিদ্রা ভাঙ্গল । তারা- 
চাদ চক্রবন্তী চী২কার করিয়া বলিল, আনায় গুলি লাগিয়াছে। এই শুনিয়াই 
আমি জলে ঝাপ দিলাম ॥ আমি পালাইতেছি জ্রানিতে পারিয়া সিপাঙছ্ধীরা জলে 
গুলী সারিতে লাগিল । বন্দুকের আলে;ক দপ করিয়! উঠে আর আমি ডুব মারি, 
গুলি আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল । নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ থান! 
তরওয়ার, তিনটি কি চারিটি বন্দুক, একটি পিস্তল, ছহুটি কি তিনটি বর্ষা ছিল । 
আমার ন্বসম্পকীয়দের সঙ্গে অপন্ছাব হইয়াছিল তাহাই আমি পঙ্গাইয়া ছিলাম, 
আমি মরি নাই । পাড়ার তান করিয়াছিলাম। সে সকল অনেক কথা । 

জয়নারায়ণচজ্ঞ বলিলেন, আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাস্ীরা 
গুলি করে আমি তখন নৌকায় নিত্বিত ছিলাম । তাহার পর সকালে কলিকাতায় 
পলাইয়। আস । নৌকাবাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার রাখিতে হয় । 

ভিকা সিংহ বলিলেন, আমি ৩ নং পশ্টনের স্বধাদার । গুলি করিবার পৃব্ধে 
মারো মারো হুকুম শুনিয়াছি, লে হুকুম কে (দিয়াছিলেন বলিতে পারি লা, সাহবের। 
যেখানে দাড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়! হয়।। 

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, আমি এ পল্টনের এনসাইন ৷ কাণ্তেন লিটিল 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রতাপকে যেরূপে পারি, আবিত হউক বা মৃত হউক, 
গ্রেপ্তার করিব কিনা। ওগলবি তাহাতে বলেনঃ হাঁ যেমন করে পার তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিবে। 

বাবু তিওয্রারী বলিলেন, গুলি করিবার পুরে মেজেষ্টাল সাহেব মারে! মারো! 
বলেন, একবার গুলি করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝ! গেল রাজা সাতার দিয়! 
পলাইতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “ওক্কো গুলীসে মারো |” আবার গুলী 
আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বম্ুক ছিল, পাদরী সাহেবও গুলী 
করিয়াছেন আমি দেখিম্াছি। মেজেষ্টার সাহেব প্রথম গুলী করেন । 

ঘোদা বক্‌ুস হাবিলদার বলে, গুলি কারতে আমি পাদরখীকে দেখি নাই। 
হয় ত তিনি গুলী করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টার মামো মারো হুকুম দিয়াছেন 
তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে। 

কাণ্যেন লিটিল বলিলেন, গুলি করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই । সিপাহীরা 
ভুলে গুলি করিয়াছে,.ওগলবি সাহেব শুসী করিতে ছকুম দিয়াছেন এমত আমে 
শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদ্রী সাহেব কেহ গুলি করেল 
লাই । প্রতাপের সঙ্গে তিনশত জল যোচ্ধ, (fighting men) ছিল। 


১২৮৯] জাজ প্রতাপটাদ ২৩৯ 


প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাবুতে রাখিলে পর ছুই প্রহর হইতে অন্ত পর্যন্ত প্রায় 
ত্রিশ হাজার লোক জরমিয়াছিল। তাহার! রাজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে 
নাই, তবে একটু রুক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল । 

ডাক্তার চিক বলিলেন, বদ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা 
করিয়া পিস্তল নিজ হাতে গুলি পুরিয়া দিয়াছিলেন । খুলি করিবার সময় মেজে- 
রান আমার নিকট হুইতে দূরে ছিলেন, স্থুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন না বলিয়াছেন, 
তাহা আমি শুনি নাই । পাদরী এলেকজা গার পূর্বে পল্টনে গোরা ছিলেন । 

এইরূপে অনেকে সাক্ষী দিলেন সকল পিখিবার স্থান নাই । বাদীর 
সাক্ষীর কোবানবন্দী হইয়া গেল । আসামি এগলবি আপনার জবাব স্বরূপ এক- 
খানি বৰ্ণন! পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন কিন্ত তাহা তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে অসমর্থ 
হইলেন । হুগলির সেজেষ্টার সামুওয়াল সাহেব আদালতের অন্থমতি লইয়া তাহ! 
পাঠ করিলেন। এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, আমি নিদ্দোধী। 
কালনায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল নিপাহীদের দোষে । আমি পণ্টন 
লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত । সকলেই 
ভ্রানেন মেজেট্টারের কাধ্য কি গুরুতর । সকলেই জানেন পরাণ বাবুর কার্যাদোষে 
লোকে বাকপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত । এ সময় লোকে ভ্রালরাজ্জার পক্ষ 
হুইয়) একটা গোলমাল বাধাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । জালরাজ। সম্বন্ধে গবণমেন্ট 
হইতে যে হুকুম আমি পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হইয়াছে । আর ওপক্ষে 
প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে আমি স্বয়ং গুলি করিরাছি এবং “মারো মারো” বলিয়াছি, 
তৎ্সন্বক্ধে ডাক্তার চাক সাহেব ও কাণ্তেন সাহেবের জোবান্বন্দীর পর আমার 
আর কিছু বলা বাহুল্য । যাহাই হউক যদি কেহ আমাকে রূপ মনে করিয়া 
থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদের সিপাহী দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা। 
হইলে যে দণ্ড বিধান হইবে, আমি শিরোধাধ্য করিতে প্রস্তুত আছি 1 

তাহার পর আসামীর সাক্ষী ক্রোবানবন্দী আরম্ভ হইল । আসাদ আলি 
নাজির আর মহিবুল্লা দারগা ভিন্ন আর যাহার! সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহারা কেহই 
কালনায় উপস্থিত ছিলেন লা। এই সফল সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ হইলে পর 
সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদের চাজ” দিলেন । 

ভুরিরা বলিলেন, ওগলবি সাহেব নির্দোষী ॥ 

অজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস দিলেন, খালাস দিবার সময় তাহাকে 
বলিলেন যে, “You now stand quite free [rom all charges and 
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৬ উপরে হাহ] লিখিত হুইল, তাহা ছবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্যুপ মশ্ম মাত্র । 


শু বযল্গদশল Le 


imputations, und if there has been a little error of Judgment, 
you are still most clearly proved to have had no participation 
whatever in the act itself, which resulted 8০ fatolly, and to 
havo been acted throughout by no feeling or motive, other 
than becomes 2, gentleman.” 

সংবাদ পত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে 
আসামী না কর! ভুল হইয়াছিল । 


সর 
সাযুয়েল সাহেবের উদ্যোগ 


পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে জালরাজা গ্রেপ্তার হইয়/ হুগলি প্রেরিত হইলেন । 
কিন্তু সে সময় তাহার কি হ্রবন্থা করা হইয়াছিল তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও 
ইচ্ছা নাই । তবে এই মাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জ্ালরাজা আর তাহার সঙ্গি 
রাজা নরহরিচন্কে ছইখানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পাইয়া পুলিশ দ্বারা দুই চারিবার 
গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল ॥ কিন্তু কে তাহা দেখিবে, শ্রামে কেহই ছিল লা। 
দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকদ্রন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীর! পর্য্যন্ত 
কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল । 

সিপাহী সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জালরাজাকে পদত্রজে হুগলি 
পাঠান হুইল । কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবে, বোধ হয় ভুলক্রমে তাহার 
কোন বন্দোবস্ত কর! হয় নাই । সুতরাং তাহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল । 
যেখানে সিপাহীরা অল্পপাক করিত, জালরাআা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি 
নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে ব্যক্তি 
আপনার পয়সায় দুটি চাল আনিয়। দিল, জাপরালা সেদিন অতি গুরুতর আহার 
করিলেন । 

ভ্রালরাঞা নসরাই নামক স্থানে পৌছিলে বিস্তর লোক ওাহাকে দেখিতে 
আসিল । হরকরার সম্পাদক বলেন আট দশ হাজার লোকের ন্যুন নহে। 
আমরা শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেকআত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া 
মিষ্টার্ আনিয়াছিল, দরিস্রেরা পয়সা আনিয়াছিল, ভিথারিপীর! চাল আনিয়াছিল। 
তখনও বাঙ্গাল! দয়ায় পূর্ণ । আমাদের বহুকালের শিক্ষার ফল এই দদ্পা। সহ 
পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়াছিল । সুসলমানের সংস্পর্শে 
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এই সহস্র পুরুষ অন্জ্রিত রত্ব লোপ পায় নাই ; বরং সংসর্গপ্রাবল্যে দয়া মুসলমান- 
দের মজ্জাগত হইয়া আসিফ়াছিল 1 কিন্তু ইংরেন্র সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন 
হারাহয়াছি। আমরা এখন বলিতে অভ্যাস করিয়াছি দয়া & weakness । 
ভক্তি 2 weakness | নেহ 2 weskness | সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা 
স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত তাহাকে বলি strength of mind | 
আবার যদি কখন আরও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি এই গরুর পাল তন্তামন্তর হয়, তখন 
হয়ত বলিতে অভ্যাস করিব সত্যবাদ বেওকুফি ; মিথ্যাবাদ সিয়াস্তামি ; 
পরসত্রব্য হরণ কর্তব্য কার্য, কেন না তাহাতে কথন কখন লাভ আছে । 

সে সকল দুখের কথা বাক । যাহার! প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা 
আনিয়াছিল তাহার] কেহই প্রতাপকে দিতে পারিল না| সিপাহীদের তাড়নায় 
কেহ তাহার নিকট আসিতেও পারিল না। 

৫ই মে তারিখে জালরাজা হুগলীতে পেছিলেন | তথাকার জেলখানায় 
একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন । একখানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নুতন কি 
পুরাতন, কি অন্য কয়েদির ব্যবন্থত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে 
সংবাদপত্রে কে একছন িখিয়াছিলেন যে কম্ছলখানি নুতন নিশ্চয়ই । 


এই সময়ে হুগলীতে সেএুয়াল সাহেব মেজেষ্টার । তিনি ইহার কিছু পূর্বে 
বঞ্চধমানে মেজেইত্রি করিয়াছিলেন । যখন জ্ঞালরাজা সন্গ্যাসীবেশে বদ্ধমানে 
উপস্থিত হন তখন ভিনি সেখানে ছিলেন । সেই সময় তিনি জাল প্রভাপটাদ 
সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণ বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল জালরাক্রা একজন ভয়ানক জুয়াচোর । এক্ষণে 
হুগলীতে তাহাকে আপন হাতে পাইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইলেন । কোথা হইতে 
অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে 
মধ্যে সেই জন্য এথানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন । কথিত আছে তিনি 
এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার 
সাহেবের নিকট জালরাজ্া দরখাস্ত করেন, নকল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্ত সামুয়াল 
সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিনকতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন । 
লেষ্ঠার সাহেব তাহার পরিবর্তে কার্য করিতেন । 


সামুয়েল সাহেব শুনিয়া ছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রচ্ষচারীর পুজ কৃষ্ণলাল 
বলিয়! একজন পাকা জুয়াচোন্র ছিল । চার পাচ বতসর অবধি সে নিরুদ্দেশ 
হইয়াছিল এক্ষণে সেই ব্যক্তি এই জালরাজা সান্রিয়াছে। অতএব তাহার 
সনাক্কের অন তিনি ন্দীয়ার মেজেষ্ার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। 


LIAR - স্চ 


২৪২. বজদর্শন [ভাজ 


হালকেট সাহেব কৃষ্ণচলাল অ্রক্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসী পাঠাইয়া দিলেন । 
সাসুয়েল সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয় জেলখানায় গেলেন । তাহারা জালরাজাকে 
দেখিয়া ভাল সেনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং সামুয়াল সাহেব বড় চটয়! 
গেলেন । জোবানবন্দি না লইয়া তাহাদের ফেরত পাঠাইলেন । আবার হালকেট 
সাহেবকে পত্র লিখিলেন । এবার হালকেট সাহেব আপনার নাদীর পেস্কার 
সেরেস্তাদার প্রন্ৃৃতি (বস্তুর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও একদিন নিজে 
আসিয়াছিলেন । 

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে লেখেন । 
তাহার কতদূর চেষ্টা ছিল তাহা। বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি 
নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । রাজা বৈশ্যনাথের জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর এই 
পত্রথানি লেখা হয়। 


Hoogly, Sep 4, 1838. 
My dear Dwarkanath, 

I was disappointed at your non-arrival, asl] think you 
could speak more decidedly than any of the other witnesses 
to man’s Hon-identity, bul it is not of much consequence. 
I have no objection to make a bargain with you. I will let 
you of altogether, if you will procure me the names of helt a 
dozen good respectable witnesses {from Boranagore, who know 
him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali 
Nath Roy Chowdbery, Mothooranath Mookerji or any of your 
Own servants. Let me know what you 65 to this. Wheat 
scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his 
character, I would rather bave gone without evidence nltoge- 
ther than have had his. 

Remember I must have the evidence {rom Boranagore 
within & weak or so. Persuade Mothooranath also to come. 
His hormut and 1zzut shall be hureck soorut se bahat. 


Yours truly 
E. A. Samuclls. 
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সামূয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইম়্াছিলেন, তাহাদের জোবানবম্দী 
হইত (কিন্তু তিনি তাহা সাক্ষীদের পড়িয়া শুনাইতেন না। তখন সে প্রথ। 
ছিল না। লভালরাত্রার উকিলেরা বলিতেন যে, সাক্ষীর! যাহা বলিত, তাহ! 
অবিকল লেখা হইত না। তাহারা আরও বলিতেন, কোন কোন সাক্ষীর 
জোবানবন্পী ক্রালরাজার অসাক্ষাতে লওয়া হইত । 


হরকরা সম্পাদক একজন রিপোটার পাঠাইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন 
সামুয়েল সাহেব তাহার র্লিপোট সংশোধন করিয়া হুগলি কালেজের অধ্যাপক 
সদরলাণ্ড সাহেবের সারা তাহা হরকরায় পাঠ্যইতেল । জালরাজার উকিলেরা 
বলিতেন, হরকরায় যে প্রোবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহ! প্রকৃত নহে, তাহ! 
কেবল মেজেষ্টার সাহেবের মনগড়া । ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে 
দরখান্ডও হইয়াহ্িল । সামুয়েল লাহেৰ বলেন, সদরলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাহার 
হয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র আর কিছু নহে | * 


যাহাদের জালপাজার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা তাহারাই ফরিয়াদির 
সাক্ষী স্তরাং তাহাদের জ্োবানবন্দী প্রথমে ছাপা হইতে লাগিল । হরকরা 
হইতে তাহা সম্চারদর্পণে উদ্ধৃত ও অন্ুবাদিত হইতে লাগিল। সামুয়েল 
সাহেব সেই জোবানবন্দী সর্বত্র প্রচার করিবার নিমিন্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি 
করিয়া সমাচারদর্পণ থানায় পাঠাইয়া দিতেন, থানার দারগারা তাহ। 
গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জালরাক্রার সাপক্ষ 


* এট অপবাদের উত্তরে সামুছেল লাহেব সংবাদ-পত্রে লিবিঘাছিলেন ধে, 
A silly reporler was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) 
to Hooghly, for the purpose of reporting the proceedinge in my Court. 








The reports which he furnished, however, were ৪০ exceedingly incorr- 
ect that Mr. Sutherland, now principal of the Hooghly College, who 
resides with me, and who band forinerly been connected with tho 
Hurkurs press, requested me to furnish him with tny notes, in order 
that he might correct these reports before thoy were forwarded. ৩ 
this, of course, I cyuld have no objection, and tho reporls which 
appeared from that time, forward in the Hurkurs, were (069 only 
reporta which gave & tolerable iden of the evidence which was given 
in court. Thaut there were many inaccuracies even in these, i6 very 
probable, ৪৪ Mr. Suthorland’s leisure was not such as to enable him, 
in most instances, ৮০ give more than a general correction. 
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সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম হইল, তখন আর সেরূপ থানায় থানায় সমাচার- 
দর্পণ পাঠান হইল না। প্রথম ভোবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণ! হুইল 
যে জালরাজা সত্যই জাল, সুতরাং সামুয়েল সাহেবকে এই বিষয়ে লোকে 
দোষী করিত। তিনি বলেন যে লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভাস্তি জন্মিয্/ছিল। 
তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সমাচারদর্পণ আমি দারগা ও ঝামিদারদিগকে পাঠাইয়া 
দিতাম । তাহা কোন অন্যাম্। অভিপ্ৰায়ে করি লাই । 


১০ 
দায়র। সোপর্দ 


সামুয়েল সাহেব ১লা। সেপ্টেম্বর তারিখে জালরাজার মোকর্দম। আরম্ভ 
করেল । সেই দিন এক্জলাসে বসিয়া জালরাজজাকে বলিলেন, তুমি আপনার 
নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারালাধিরাজ প্রভাপচন্দ্রের শাম ব্যবহার 
করিয়া । সেই জস্ত তোমাকে আসামি করা হইয়াছে। 

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক হইলেন । হরিবোল হরি ! কালনার 
জমিয়তবস্ত তবে কোন কাছের কথা নহে। তাহা কেবল ছল মাত্র । প্রতাপ- 
চাদের নাম বাবহার করাই তবে মূল অপরাধ। এই গুরুতর অপরাধের 
আবার জামিন নাই । খুনের মোকর্দমায় ওগলবি সাহেবের আমিন লওয়া 
হইয়াছিল । প্রতাপচাদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে 
পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ । এ অপরাধের নিমিত্ত চারি 
মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল । 

সামুয়েল সাহেব জালরাজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে 
জালরাক্জার উকিল নিজ্ঞাস্য করিলেন, কে ফরিয়াদি ? মেজেষ্টর উত্তর করিলেন 
“গাবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদি 1” আবার সকলে অবাক হইল । প্রতাপের নাম ব্যবহার 
করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিল করিল লা, পরাণ বাবু নালিস 
করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে 
পারিল লা, সুতরাং নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল । তাহার পর 
সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল । 

চিনারি সাহেব দ্বারা প্রতাপচাদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট লিখাইয়া 
রাখিয়াছিলেনঃ সেখানি বদ্ধমানের রান্দরবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের 
পার্থে এক ঘরে রাখ! হইল । চিনারি সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন, 
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তিনি রাজ! প্রতাপচাদের ছবি লিখিতেছেন এ কথা সাহেব মহলে সকলে 
শুনিয়াহিলেন ) অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী যাইতেন। 
ছবিখানি বাস্তবিক নিগ্দোষ হইয়াছিল । প্রতাপষ্ঠাদ টিনারি সাহেবকে বিশেষ 
অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, কাহার [নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন 
ঠিক সেই পরিমাণে লম্ব! হয়, দৈর্ঘ্যতায় যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে । পট 
কুলাইবার স্থানান্ুরোধে ব( তাহার দুরতা৷ অনুসারে চিত্রকরের! দৈর্ঘাতার কিছু হ্রাস 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেবুপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লেই 
চিত্রপট হুগপির মেজেষ্টরিতে আনীত হইল । অনেকেই বুঝিলেন ছবিখানি এ 
এ মোকদ্দরমার প্রধান সাক্ষী--নির্লোভী নিরপেক্ষ সাঙ্গী-_ কথা কহে লা, 
কাহারও মুখ চাহে না। পাঙ্থের ঘরে দাডাইয়া, কাহার সহিত কথ! না কহিয়া 
ছবি কি বলিল, অজ, মেজেষ্টার তাহ কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে 
লেখা যাইতেছে 1 

গবণমেন্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন ৷ সেক্রেটরি প্রিন্সেপ 
একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ্ব হাচিনসন একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর 
প্যাটাল একক্রন সাক্ষী । এরাবভী নামক জাহাজ করিয়া গবর্ণমেন্ট এই 
সকল সাক্ষীদের মহা সমারোহে হুগলি পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আদিলেন। এইরুপে ঘটার আর 
সীম! রহিল না। তিন বিষয়ে সাক্ষী লওয়া হইল। প্রথমত, জালরাজার 
সেনাক্ত সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত, প্রতাপটাদের মৃত্যু সম্বন্ধে, তৃতীয়ত, জালরাজা 
গোয়াড়ির কষ্ণলাল এই সম্বন্ধে । কেবল ফরিয়াদির পক্ষ এই তিন বিষয়ের 
প্রমাণ লইয়া! সামুয়েল সাহেব জালরাক্াকে দায়রা সোপর্দ করিলেন । কিন্তু 
সোপর্দের সময় একটি চার্জ বাড়াইয়! দিলেন-__কালনার জনিয়তবস্ত । এ বিষয়ে 
কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্ত তাহার চার্জ হইল। 


সামুয়েল সাহেব বঞ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কেবল লাতক্রনকে দায়রায় সোপদ্দ করিলেন । 

প্রথম, জালরাজা । দ্বিতীয়, মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, যিনি বর্ধমানে 
মেলেষ্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন । তৃতীয়, হাফেজ্জ ফতে উল্লা। 


Hone curious evidence lranepired concerning the “Portraits that 
novel mute witness. ও » ‘The prosecution cerloinly seem to have 
unwittingly subpoenaed, in (9169 portrait, a rather hostile wWiilness. 
৬ =» * Long odds in favor uf the 13৯01) and 00 takers. Prawn 
Babu is quiten dark horse, however ; and May prove a Wwiuner— 
£1165 87৮0 6th September 1595. 





২৪৬ বঙ্গদর্শন | ডাঙ 
চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর । পঞ্চম, কালী প্রসাদ সিংহ । ষষ্ট, জুমন খা । সপ্তম, রাজ্জা 
নরহরি চন্দ্র ৷ 

কালনা হইতে জালরাজ্জাকে পদত্রজে হুগলি আন। হইয়াছিল, কিন্তু জেল 
হইতে তাহাকে নিত্য পাহ্থী করিয়া কাছারি লইয়া যাওয়া হইত । লোকের 
এত জনতা হইয়াঠিল যে তাহাতে সামুয়েল সাহেবের মত মেজেপারও আসা- 
মীকে হাটাইতে সাহস করেন নাই । ভ্রেল হইতে কাছারি পর্য্যন্ত পথের উভয় 
পাঙ্ের ছাদে স্ত্রীলোকেরা, গাছে পুরুষের! বসিয়া থাকিত- কতক্ষণে সাজ! 
যাইবেন। কাছারির চতুষ্পার্শের ত কথাই নাই। কত লোক পিয়াদার 
পোষাক পরিয়! সাক্ষীর জোবানবন্দী বলিয়া বেড়াইত আর পয়সা উপাঙ্ছন 
করিত । 


১১ 


এ নোকর্দনা বিচারের নিমিত্ত ২০শৈ নবেম্বর দিন ধার্য্য ছিল, এবং সাক্ষী- 
দিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু কি গতিকে বলা যায় 
না, তাহার পূর্বদিনে মোকর্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর 
কার্য হইল । জজ সাহবের নাম কার্টিস ৷ 

গবর্ণমেন্ট। প্রায় ছয় মাস পূর্বের বিগনেল নামে একছরনকে পাঁচশত টাকা 
বেতনে ডিপুটি লিগল রিমেশ্বে,ন্সার নিযুক্ত করিম্বাছিলেন। বিগনেল সাহেব বড় 
বুদ্ধিমান, হ্যালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত | তাহাকে এই মোকর্দমায় দায়রায় 
গবণমেট পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত হলিডে সাহেব পাঠাইয়া দিলেন । তিনি 
এই ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন । 

সেই দিন পত্রের ছার। কৌন্সলি মর্টন সাহেব আলরাজার পক্ষ সমর্থন 
করিবার অনুনতি চাহিয়া পাঠাইলেন । আঞ্জ সাহেব সে পত্র পাইয়া ফরিয়াদির 
উকিল বিগনেল সাহেবকে ঘ্বিজ্ঞালা করিলেন, অন্ুমতি দেওয়া যাইবে কি? 
বিগলেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবপমেন্ট নিষেধ 
করিয়াছেন । জঞ্জ সাহেব তখন মট্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন, তাহার 
পরেই মট'ল আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মোকদ্দমা আরস্ত হইল । 

আসামীর কৌন্সলি জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, আসামী শারীরিক কিছু 
অন্ুস্থ, অতএব ইহাকে বসিবার আসন দিতে অন্থমতি করিলে ভাল হয়। জজ 
সাহেব কেদার! দিতে হুকুন দিলেন । 
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ফৌজদারি হইতে এই মোকর্দিমা সংক্রান্ত যে রোবকারি আসিয়াছিল, তাহা! 
মনপারাম দেওয়ানজি ১১টার সময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন । দেড়টার সময় তাহ! 
পড়া শেষ হইল । তাহার পর সাক্ষীর জ্রোবানবন্দী যাহা মেজেই্টার পাঠাইয়া- 
ছেন, তাছাও দেওয়ানফ্রি মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন জ্রল্ সাহেব বলিলেন? 
এখানে ক্োবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জোবানবন্দী আর পড়। 
অনাবশ্যক। বিগনল সাহেব তাহাতে সম্মতি দিলেন, দেওয়ানি শুযুক্ত মনসারাম 
মহাশয় বলিলেন, তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক | 
ফৌলদারির সমুদয় কাগঞ্জ পত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা 
যাইবে । অঞ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, দেওয়ানজির যাহা 
ইচ্ছা তাহ! সমুদয় পড়িয়া শুনাইলেন। 

তাহার পর চার্জ্জ পড়া হুইল । [১] আলক লস ওরফে ক্ণলাল ত্রহ্মচারী, 
ব্রত সহারাজাধিরাঞ্জ প্রতাপচাদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে । [২] সেই 
নাম ব্যবহার করিয়া ত্রেজরির দেওয়ান রাধাকৃষ্জ বসাককে একাইয়া তাহার টাকা 
লইয়াছে ও [৩] বেমাইনিরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়তবস্ত করিয়াছে । 

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল । 

সে দিবস আর কোন কাধ্য হইল লা। 

এই স্থানে ঝলিয়া রাখা আবশ্যক যে জালরাজ্ঞা একখানি লিখিত জ্রবাব 
দিয়াছিলেন । ছুই দিন পরে €২১শে নবেম্বর) সেই সম্বহ্ধে কথা উঠিল । ভাজ 
সাহেব বলিলেন যে জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত» আমার বোধ হয় এই 
মোকৰ্দমা দেওয়ানির বিচার্ধ্য, ফৌজ্দারির নহে । অন্তত; সরি কিংবা আর একজন 
জজের সঙ্গে বসিয়। বিচার কর! কর্তব্য । কিন্ত আমি কি করিব ? আমার আপত্তি 
আমি গবণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন লাই, সুতরাং আমার 
উপর যেরূপ হুকুম আমি তাহাই করিতে বাধ্য । | 


আর এক কথা । ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন, 
তিনি অনেকবার প্রতাপচাদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, একবার তাহার উরু ্তম্ত 
অস্ত্র করিয়াছিলেন । সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী, 
ভাহাকে হাজর করিবার নিমিত্ত আসামী সপিন! জার করাইল। ডাক্তার সাহেব 
তখন কাশ্ীতে থাকেন, তাহার আসিতে (বিস্তর ব্যয় এবং বেতন ক্ষতি, সুতরাং তিনি 
পিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি । জাল- 
রাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাহাকে কচ্্র দেয় না। তিনি 
টাকা পাঠাইতে না পারিয়। জজ্জ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, ফৌজদারী 
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আদালতের সাক্ষী অন্ত মোকদ্দমায় যেমন বিন! খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, 
যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদের এ মোকদ্দদায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষ 
এই সাক্ষীকে সেইবূপে হাছ্দির করা হউক । ডাক্তার হ্যালিডে গব্ণষেণ্টের চাকর, 
গাবর্ণমেন্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন । শরল্ত সাহব সে দরখাস্ত 
গবর্ণমেন্টে পাঠাইলেন, কিন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিক্ষামতে 
দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার লজেরাও তাহা শুনলেন না । জ্ালরাআা এখন 
নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহ! 
অবশ্য রাক্স কম্ধরচারীরা কোম্পানীতে দাখিল করিয়া থাকবেন, সেই সকল দ্রব্যাদির 
কিয়দংশ নিলাম করিয়া হালিডে সাহেবকে পথ খরচ পাঠান হউক । এ প্রার্থনায় 
কেহ উত্তর দিলেন না। কমিলন দারা তাহার জোবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা! 
হইল । জন্জ সাহেব বলিলেন, কমিসন বাঙ্গালি সাক্ষীর পক্ষ হইতে পারে, 
ইংর্জের পক্ষে নহে । 

কোম্পানীর পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, 
যদি ধাখ্য দিনে কোন সাক্ষী অনুপস্থিত হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে। কিন্তু 
জালরাজাহ সাক্ষীদের হাজির করিবার জন্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, 
কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় কর! হইত 
না। যাহার। আপনা হইতে উপাস্থিত হইয়াছিলেন বরং জজ সাহেব তাহাদের 
কটুক্তি করিতেন । বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিন্ড আপনি আসিয়াছিলেন, 
তাহাকে “গাধা” বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল । তেলিনীপাড়ার রাধামোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান সাক্ষীর তালিকায় ছিল, তিনি নিত্য হুগলীতে গাড়ি করিয়া 
বেড়াইতেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন ন) । জ্রালরাঞার উকিল তাহাকে অনুরোধ 
করায় তিনি বলিলেন, “যেন্রুপ দেখিতেছি সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। 
আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমিদারি বিষয় আশয় সমূদয় এই জেলায়, 
শেষ কি বিপদে পড়ব ?” এইবপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকে 
উপস্থিত হইলেন না । 

২০শে নবেম্বর হইতে সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদির পক্ষ 
যে সকল সাক্ষীরা। নেত্রেটরীভে জোবানবন্দী দিয়াছিলেন তাহারাই আবার দায়রায় 
জোবানবন্দী দিলেন কিন্তু কিছু সংক্ষেপে । আমর! সেই জন্য মেজেষ্টরীতে যে 
কোঝানবন্দী লওয়! হইয়াছিল নিয়ে তাহারই স্থূল মর্শ্ম লিখিলাম। 'দায়রায় 
অতিরিক্ত কেহ কিছু বলিয়! থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিলাম ! আসামীর 
সাক্ষী সন্বঙ্ধে যে জোবানবন্দী নিয়ে দেওয়া হইল তাহা দ্রায়রায় লওয়া 
হইয়াছিল । 
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প্রতাপচীাদ, সত্য কি জাল? 
গাবর্ণমেনণ্টের সাক্ষী 


টাওয়ার সাহেব (0. 7'. 777০৮) বলিলেন, আমি ১৮০৮ সাল হইতে 
১৮১৭ সাল পধ্যন্ত বর্ধমানের কালেক্টর ছিলাম । প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম । 
অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে, কিন্ত এই 
আসামীকে দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে লা । যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে 
এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় ন! ৷ প্রতাপের চক্ষ কটা 
ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হালিডে গ্রতাপের চিকিতসা করিতেন । 
একবার প্রভাপের উন্ুস্থম্ত হয়, হালিডে তাহা অশ্ব করেন । কিন্তু সেই হ্যালিডে 
আমায় বলিয়াছিলেন যে, এই আসামী সত্যই প্রতাপচাদ । হালিডে এখন 
কাশীতে আছেল ॥। এই সাক্ষী দ্বায়রায় বলিলেন যে আসামি কোন ক্রমেই রাজ। 
প্রতাপঠাদ নহে । 


প্রিন্সেপ সাহেব (II. T. Prinsep, গবণমেণ্টের সেক্রেটরি) বলিলেন, আমি 
প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বংসর কি ২৭ বৎসর যাহাকে দেখি নাই তাহার আকৃতি 
আমার সেইরূপ ম্মরণ আছে । আসামীকে প্রতাপষ্ঠাদ বলিয়া বোধ হয় না। 
(I should say that he was not Protap Chundor) প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, 
এ লোকটা লম্বা । অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি তাহা প্রতাপের । সে ছবির 
সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই । প্রতাপের নাক চোখ কিরূপ ছিল তাহা 
আমার স্মরণ নাই । দায়রায় বলেন যে জেনেরল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিমা। 
আসিলে পর আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে 
তাহার অনেক দিন হুইল একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে 
বেড়াইতেন। 

প্যাটল সাহেব (77:৫5 Pattie, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, ১৮১৩ সালে 
আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে বাইতেল, 
কয়বার গিয়াছিলেন স্মরণ নাই । যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে 
প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছু মাত্র স্বরণ নাই। এ ছবির সঙ্গে আসামীর 
কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না । 

হাচিনসন সাহেব (1৪7. 78%467,£70%) বলিলেন, আমি সদর দেওয়ানী 
আদালতের জজ । পুরে বর্ধমানের এক্‌টাং জজ ছিলাম । আসামীকে আমি 
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চিনি লা। এ ব্যক্তি প্রতাপচাদ নহে । এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও ্দুলকায়। 
ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপরদিকে কতক 
মেলে ৷ প্রতাপের স্বৃত্যুর পুবেধ ডাক্তার কোন্টারের নিকট শুনিয়া ছিলাম, প্রতাপের 
জ্বর হইয়াছিল । দায়রায় এই লাক্ষীর জোবানবম্দী লওয়! হয় নাই» তাহার 
পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল । 


বিচর সাহেব (5০77) 79৫০747) বলিলেন, আমি একজন হাউসওয়াল1। 
আমি প্রতাপকে চিনিতাম । তাহার আকুতি আমার কিছু স্মরণ নাই। ছবি 
দেখিয়াও ঠাহার আকৃতি আমার ন্মরণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে 
আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়। দেখিলাম ছবির, প্রতাপ আর আসামী 
প্রতাপ একইরূপ লম্বা । দায়রায় অনুপস্থিত । 


ওবারবেক সাহেব (29. 4. 0৮6৮০০7) বলিলেন, আমি এক্ষণে চুছুড়ায় 
থাকি ॥ দিনামারের আমলে আমি চুচুড়ার গবর্ণর ছিলাম । আমি এই আসামীকে 
চিনি না । ( তাহার পর অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আনিয়া বলিলেন ) 
এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পুর্বধপরিচিত ছোট রাজা । ছবির 
আকুতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ । দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন 
যে, পূর্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি আমি 
তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জালিভাম। 
তাহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন ! তাহার 
দক্ষিণ চক্ষে বামভাগে মেহগনি রঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিমি উর্দ্ধে চাহিলে 
সেটি দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন 
বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন দেখি নাই। 
শুনিয়াছি একবার গবর্ণর জেনারেলের একজন এজেন্ট গবর্ণমেন্টে লিখিয়াছিলেন 
যে, রাজ্রা প্রতাপটাদ সেই রেপিডেন্সিতে বাস করিতেছেন । গবর্ণমেন্ট সে বিষয় 
রাজা তেজ্চন্দ্রকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই। 
এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না তাহ! গবর্ণমেন্টের কাগল খুজিলেই পাওয়া 
যাইবে ॥ 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, প্রতাপঠাদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা 
ছিল, তিনি ওয়াটন্দু'র যুদ্ধের পর একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া! 
আমার বাটার নিকট কান্ত বাবুর বাটীতে ছিলেন, সেই সময় আমার লঙ্গে তাহার 
প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেন্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি 
ভাহার সঙ্গে যাই । প্রতাপ কখন কলিকাতার তাতি কি বেনের বাড়ী যান নাই, 
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তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন । রাক্ষা গোপীমোহন 
আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটী যাইতেন । আমি এই আসামীকে চিনি 
না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে? ওগলবির মোকদ্দসায় যখন এ আসামী 
সুপ্রিম কোর্টে সাশ্বা দিয়াছিল, তখল আমি ইহাকে দেশিয়াছিলাম, এ সময় 
আমাকে এ ব্যক্তি চিনিযাছিল, কিন্ত এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি 
ত উহাকে চিনি লাই । ওয়াট লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক 
পরিবর্তন হইয়! থ।কিবে, তাহার পূর্বের যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে 
পারে । মেজেষ্টার সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি 
করিয়া আনিয়াছে। আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি । (চিঠি 
সম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী বিনা সওয়ালে বলিলেন ) দায়রায় আসিয়া বলিলেন যে, 
প্রতাপের ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ 
সাদৃশা আছে । আমি ঠিক বলিতে পারি ন! যে এ আসামী প্রতাপাদ কি 
না, তবে আমার বোধ হয় ইনি প্রতাপচাদ নহেন। 

রাজ্রা বৈগ্যনাথ রায় বলিলেন, প্রতাপের সঙ্গে আমার হইবার সাক্ষাৎ হইয়া 
ছিল, একবার গবর্ণর জেলরলের দরবারে, আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে। 
সেখানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন । এই আসামী রাজা প্রতাপচাদ নহে । 
আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রভাপভাদ । ( রাজ। 
বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল, এ 
সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত 
দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল ।) 

হারক্রটস সাহেব (07570৮/ Her০l০৫5) বলিলেন, আমি হুগলীর সদর 
আমিন ছিলাম । ছুই তিনবার প্রতাপকে দেখিয়াছি, এখন দেখিলে বোধ হয় 
তাহাকে চিনিতে পারি । এই আসামী প্রতাপ নহে । কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া 
তাহা বলিতে পারি না। দায়রায় বলিলেন, এই আসামীকে মৃত প্রভাপঠাদ 
অপেক্ষা এক ইঘ, লহ) দেখায় । 

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, আমি এই আসামীকে অনেক টাক কর্চ্ছ 
দিয়াছি। কত তাহা হিসাব নিকাশ ন! করিয়া বলিতে পারি না। যোল হাজার 
হইবে | ইহাকে সত্যই প্রতাপচাদ মনে করিয়া আমি টাক। দিয়াছি, ইহাকে 
আমি নিজে চিনিতাম না-। কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। 
রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাদ । গোপীমোহন 
এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহল তাহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়। ভ্রালিয়া- 
ছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাদ । ডাক্তার হালিডে আমার নিকট 
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বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাদ। এই সকল লোকে বলায় তবে 
আমি টাক! দিয়াছি। তচ্তিছ জেনারেল এলার্ড* আমায় বলিয়াছেন, তাহার 
কথায় আমার সম্পুর্ণ বিশ্বাস আছে । তাহার সঙ্গে আলাহাবাদে এই আসামীর 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাকে টাক। কজ্দ দিই নাই, আরও অনেকে 
দিয়াছেন, €ুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন! দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী 
বলিলেন যে, রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে দেখিতে 
আসিয়াছিলাম । আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে 
রাখিয়াছিলাম, সেখানে ডাক্তার হালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাদ, তাহার কোন সন্দেহ নাই । 

রাধামোহন সরকার, যাহার সঙ্গে পরাণ বাবু এক দল লাঠিয়াল কালনায 
পাঠাইয়াছিলেন, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন যে, প্রতাপষ্ঠাদের সঙ্গে এই 
আসামীর বিস্তর প্রভেদ । প্রতাপচাদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর 
এ লোকটা দেখিতে যেন ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত পা বড়, শরীর লম্বা, 
বণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য লাই। আমি এখন রাজবাটার 
দেবত্তর মহলের মোক্তার । আগা আববাস নামে কোন মোগল কম্মিন্কালে 
প্রতাপচাদের চাকর ছিল লা। 

বসগুলাল বাবু বলিলেন, আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার 
বাকুড়ার মেলেষ্টারীতে দেখিয়াছিলাম, তখন ইহার দাড়ি ছিল। এ বাক্তি 
প্রতাপচ্চাদ নহে । আমি এক্ষণে রাজ্বাটার খাস দপ্তরে কর্শ্ম করি। পরাণ 
বাবুর পুত্র তারার্টাদ আমার লাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন । দায়রায় বলিলেন, 
আসামী প্লাজা প্রতাপর্টাদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প । বাঙ্গলা ১১৯৭ সালের 
কান্তিক মাসে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন। 

মোহনলাল বাবু বলিলেন, আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারগা। এই 
আসামী প্রতাপচাদ নহে । দায়রায় বলিলেন, রাজ) প্রতাপের সঙ্গে 
আসামীর, বয়সে, বর্ণে, দৈর্খো, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিঘয়ে সাদৃশ্য 
নাই। 

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, আমি প্রতাপচাদকে তুই তিনবার দেখিয়াছি, 
এ আলামী প্রতাপষ্টাদ নহে । আমি রাজবাটী হইতে তক্ষা পাই । দায়রায় 
বলিলেন, আমি পরাণ বাবুর ভগিনী বিবাহ করিয়াছি, পরাণ বাবুও আমার ভগিনী 
বিবাহ করিয়াছেন । 


*জেন্রল এলাভ মহারাজা বত সিংহের ঠলগ্যাধাক্ষ ছিলেন। 
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নন্দলাল বাবু বলিলেন, আসামী প্রতাপচাদ নহে । আরম রাজ্রসরকারে 
কর্ণ কর্রি। দাররায় বাঁললেল, পরাণ বাবু আমার কুটুম্ব । 


এইরূপে আর কয়েকক্ন জ্রোবানবন্দা দিলেন, তাহারা রাজ্রবাটীর 
সাক্ষী | 


আসামীর সাক্ষী 


ডাক্তার ক্ষট সাহেব [Robert Scott, 97th Madras Native 
178/৭7 ] বলিলেন, আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বন্ধমানে 
ছিলাম, আমি রাজা প্রতাপর্টাদকে ভাল চিনিতাম, তাহার সঙ্গে আমার বিশেষ 
বন্ধুতা ছিল । এই আসামী সেই প্রতাপটাদ । জেলখানায় গিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গের 
চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্ন মিলিয়াছ্ছে। ১৮১৭ সালে ইহা 
গালের ভিতর একখানি ঘা! হইয়া সোড় হয়, আমি তাহা ভাল করি । দে ঘার 
দাগ রহিয়াছে । অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক 
সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপটাদ শীতকালেও 
ঘা(মিতেন, আসামী9 সেইরূপ ঘামে ! আর প্রতাপের মত ইহার হাস, কথা 
কহিবার পুর্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিঞ্ফার কর! ইহার অভ্যাস । প্রতাপের 
মত ইহার ব'সবার ভঙ্গি । প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরাজিতে কথ! কহিতেন, কিন্তু 
আসামী তেমন কহিতে পারিল ন। দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 
আর অভ্যাস নাই । তাহা হইতে পারে । আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে 
পারিতাম কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমি তাহা ভুলিয়। গিয়াছিলাম । 
পূর্বের কথা হই একটা আসামীকে প্রিজ্জাসা করিয়াছিলাম । তখনকার জজ 
মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আর কোন সাহেবের নাম বলিতে পারিল না। 
আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি কি করিয়া বেড়াইতাম 1 
আসামী বলিল একটী পিস্তল লইয়া পথে পথে কুকুর মারিয়া বেড়াইভে । 
আবার জিজ্ঞাসা করিলাম» এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল 
হইয়াছিল ? আসামী উত্তর করিল, বুলার সাহেব রঘু বাবুকে জেলে 
পাঠ।ইয়াছিলেন, রঘু বাবু বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ 
চিরে বিষের কথা বলিয়াছিলে। এ সকল কথাই সত্য । প্রতাপ মেদেরা মদ 
খাইতেন, আমি সে কথা জিজ্ঞাস! করায় আসামী বলিল আমি আর মদ থাই 
না, তবে ত্রাণ্ডি ভালবাসি । আমি যখন বর্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে 
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ট্রাওয়ার ( 1'৮০৬৩৮) সাহেব থাকিতেন, আমি ভাহার পুল্রদের চিকিতসা 
করিতাম। সে দিন আমি তাহার আপিসে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে 
চিনিতে পারিলেন না: তাহার স্মরণশক্তি অতি সামাশ্য | 

রিডলি (John 131105) বলিলেন, আমি প্রতাপচাদকে চিনিতাম, আমি 
১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পধ্যস্তু বগ্ধমানে ছিলাম । এই আসামী রালা! 
প্রতাপচাদের মত । আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা 
জিজ্ঞাসা করিমাছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর (দলেন । আমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট কখন কিছু আমি বিক্রুয় করিয়াছিলাম কিনা? 
* আসামী বলিলেন যে, একবার একটি সোণ্।র ঘড়ি বিক্রয় কত্রিয়াছিলে । আর 
একটি কথ! লিভভাসা করিলাম যে, রাল্রবাটার সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিনসাল্‌ 
সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল £ তাহাতে আসামী বলেনঃ 
রেবিলিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পারবে, 
ভাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয় । এ সকল প্রকৃত কথা ॥ 


বিবি হেরিয়াট কিটিং বলিলেন, আমি প্রতাপচাদকে টিনিতাম, আসামী 
সেই প্রঙাপভাদদ । আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাকে 
অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি । 


বিবি সফিয়া ত্রেল বলিলেন, আমি প্রতাপচাদকে ভালরূপে জানিতাম, 
আসামী নিশ্চয় প্রতাপচাদ । 

জন মার্শাল বলিলেন, আমি ৭১ নং প্রিপাহী পণ্টনের ত্রিবেট মেশ্রর । 
আসামী প্রভাপচাদ কি না তাহা আমি আনি না, তবে ২০ বৎসর কি ততো ধিক 
হইল, ইহার সঙ্গে ওবারবেক সাহেবের বাচীতে ও অন্ঠত্রে আমার সর্ধধদা 
সাক্ষাৎ ছিল। ইহাকে আমর ছোট রান্রা বলিতাম । হহার অন্য কোন 
নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাকে 
দেখিয়াছি, তাহ! আনার ননে নাই । বোধ হয় ১৮২০ সালের পর আর 
আমি ইহাকে দেখি লাই । তাহার প্র ওগলবির মোকদ্দমার সময় সুপ্রিম 
কোটে ইহাকে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিমাই তখন শ্ররণ হইল যে, এ ব্যক্তি 
আমার আলালী, কোথায় দেখিয়াছি । স্মরণ করিবার নিমিত্ত ইহার সুখের 
ছবি আমি আনার প্যানটুলেনে আকিয়। লইলাষ, সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে 
প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর, ইহাকে আমি 
পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া! থাকিব । তাহার পর গত কল্য ওবারবেক সাহেবের 
বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়, তিনি ছোট 
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রাজার সংক্রান্ত ছুই একটি ঘটনা বলিলেন, আমার তখন সকল স্মরণ হইল, 
ছোট রাজাকে মনে পড়িল ॥ আসামী বদ্ধমালের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, 
আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু চুচুড়ায় বাহাকে আমর! ছোট রাজা ঝ[লতাম, তিনিই 
যে বঞ্ধমানের রাজা তাহা আমি জানিতাম ন1। 

ফানসুয়া সুলিমান, সাং চন্দননগর, জাতি ফরাসিল, বলিলেন, আমি 
প্রতাপচাদকে চিনি, আমি সৰ্ব্বদাই চুচুড়ায় যাইভাম, সেখানে প্রতাপচাদকে 
দেখিয়াছি । একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট আট দশবার 
যাতায়াত করিয়াছিলাম । এই আসামী সেই প্রতাপচাদ। অদ্য আমার লঙ্গে 
দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিভে পারিলেন এবং নীলকুঠি বিক্রয় সম্বক্ধে কথা » 
বলিলেন । 

হাজি আবু তালেব, চুচুড়ার একজন মোগল, সওয়াল মতে বলিলেন, আমি 
প্রতাপচাদকে ভালরূপে চিনিতাম । আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাহার 
বাটাতে থাকিত, আমি রাজবাটাতে গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসা- 
শাস্ত্র শিখিতাম। সুতরাং প্রতাপঠাদকে বিলক্ষণ চিলিতাম । কিছুকাল পরে 
আমি লক্ষে গিয়াছিলান, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, রাজা মরিয়াছেন, কিন্তু 
আসগর আলি এবং অ্যাশ্য লোক আমায় বলেন যে, রাজা মরেন নাই, 
পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাক্র।। আমি পূর্বের রাজার চক্ষে যে দাগ 
দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিয়াছি । 

ডাক্তার জুলিয়ান নইটার্ড, সাং ফরাসডাঙ্গা, ফরাসি ভাবনায় জোবানবন্দী 
দিলেন ১__আমার বয়স ৭৯ বৎসর । আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই । এই 
আসামীকে চিনি, ইনি বদ্ধমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই, ইহাকে আমরা 
ছোট রাজা বলিতাম | আমি সেদিন জেলখানায় ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, 
আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল । 

ফে.ডভারিক থিয়ার্শ বলিলেন” আমি ফরাসভাঙ্গার মেছেষ্টার, আমি নিজে 
আসামীকে চিনি না, সেদিন আমি ডাক্তার নইটাড” সাহেবের সঙ্গে জেলধানায় 
গিয়াছিলাম । ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল । আমি জেনারেল 
এলার্ডকে চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন ! তিনি একদিন জ্রেলখানায় 
আসামীকে দেখিভে আসিয়াছিলেন । জ্বেলখান! হইভে ফিরিয়া গেলে গাহার 
সহিত এই আসামী সংক্র।ভ্ত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন 
যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দে(খিয়াছিলেন । জ্রেনারেল এলার্ড 
বোধ হয়, ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন । তাহার 
পর আমার সহিত কথ। হয়। 
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গোলক5ন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখ।, বলিলেন, আমি কিছু দিনের নিমিত্ত ছোট 
রাহ্গাকে ইংরেক্রী পড়াইয়।ছিল[ম, তাহাকে অনেকবার দেখিল্াছি, তাহাকে আমি 
চিনি, এই আলামী ছোট মহারাজ । ছোট প্লাজা মরিয়াছেন এ কথা শুনিয়া ছিলাম 
আবার একমাস পরে শুলিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।। 

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, আমি জাতিতে ময়রা। আমার বয়স ৮৬ 
বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে । এই আসামীদের 
মধ্যে আমি কেবল মহারাজ্র প্রতাপচাদ বাহাছরকে চিনি । যখন ইনি বন্ধ'মানে 
প্রথম [ফিরিয়া আসিলেন, আমি ইহাকে গৌলাপবাগে দেখিয়াছিলাম । পূর্বের 
শুনিয়াছিলাম ছোট মহারাজ মরেন নাই, মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, 
তীর্থবাত্রায় গিয়াছিলেন । 

রামধন বান্দী বলিল, আমি প্লতার থাটমাঝি । এই আসামী মহারাঞ্জকে 
চিনি, যোল সতর বহুসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভাউলের মাঝি ছিলান । ভদ্রেশ্বরে রাষধন বাবুর একখানি বাগান ও বেঠকখানা 
ছিল, সেইখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একরাত কি একদিন সেখানে 
থাকিতেন আমি দেখিয়াছি | 

আমীরউদ্দিন আতনদ বলিলেন, আমার নিবাস চুছুড়া। আমি প্রতাপ- 
চাদকে চিনিতান । আমি চুচুড়ার রাদ্রবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় 
দশ বংসর অধ্যয়ন করি । তাহার পর ইসাবেল নামে মৃত বুড়া ব্রাদার ফরাসিস 
বিবি আপন পুক্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাব্রবাটাতে রাখেন । প্রতাপচাদ 
চুচুড়ায় আমিলেই আমি দেখিতে পাইতাম । আসামী সেই প্রতাপচাদ । 


আগা আব্বাস, যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়াকধপে সঙ্গে থাকিত, সেই 
ব্যক্তি বলিল, এই আসামী রাঙ্গা প্রতাপচাদ । সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
নাই । 

ডেবিড হেয়ার সাহেব (2৫৮52 42276) বলিলেন, আমি রাজ প্রতাপ- 
চাদকে চিনিতান । তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে ছয় 
সাত বার আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তাহার সঙ্গে এই আসামীর 
সাদৃশ্য বিলক্ষন আছে । পার্সের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি, সেই 
ছবির পার্খে আসামীকে একবার এ দিকে একবার ও দিকে দাড় করাইয়া দেখি- 
যাঁছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোখ, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে । বিশেষত ছবির 
বামদিকে আসামীকে দাড় করাইলে আরে! মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম ঠোটের 
নীচে যে গর্ধের মত আছে তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম 
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দেখিলাম, তখন তাহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লশ্বা বোধ হহয়াছিল । তাহার পর 
আমি তাহার নিকটে দাড়াইয়া দেখিলাম যে লম্বা নহে, ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। 
অন্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । সেই সময় 
হুই এক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয় । আমি জ্রিন্রাস। করিয়াছিলাম, রামমোহন - রায়কে 
স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামনোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাদের সহিত 
আলাপ করিতে যাই তাহ! প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর শ্মরণ 
হইল, আমাকে বলিলেন যে, “তুনি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাস্ করিয়া 
একটা হুরবীন লইয়া গিয়াছিলে আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে । 
আমরা একত্রে ছাদে [গয়া কথা কাহ”--এ সকল কথ! প্রকৃত । দুরবীন প্রায় ৪০ 
ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে এই আসামী 
প্রতাপচাদ বটে । আমি আর একটিবার পাঁনিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে 
আসামীকে দেবিয়াছিলাম, ইহার মুখের উপরভাগ দেখিযম়াই বোধ হইয়াছিল, এ 
ব্যক্তিকে আম চিনি । কিন্তু তখন ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া ভাল চিলিতে পারি 
লাই, তাহার পর ওগলবিব্র মোকদ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিতে 
দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল । সেইখালেই 
এই কথা৷ আমি কৌন্দলি লিত সাহেবকে বলি। আরম অনেক দিন জনরব 
শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে । 

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন 
সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর । তেজটাদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, 
আমি বর্দ্ধমানে সৰ্ব্বদা যাইতাম, এক একবার গিয়! ছইমাস করিয়া থাকিতাম । 
আসামী নিশ্চয়ই রাজা প্রতাপটাদ । আমি প্রতাপের পলায়ন বার্তা শুনিমাছিলাম । 
সাত আট বৎসর হইল একজন পাঠান আমাকে বলিয়াছিল যে, রশ্রিত সিংহের 
পুস্প খড়ক সিংহ আর প্রতাপঞীদ উভয়কে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে সে 
দেখিয়াছে। আসামী তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল, 
আমি যত্বপূর্ববক ইহাকে তিন মাস রাখি, সেই জন্য বাকুড়ার মেজেষ্টার আমাকে 
দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর আপমান করেন । 

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্টী, আমি আসামীকে 
চিনি, ইনি প্রতাপচাদ । 

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপর্চাদ, 
পূর্ব ইহার চিকিৎসা আমি করিয়াছি। আসগ্রর আলি ইহার বেতনভোগী 
হাকিম ছিলেন । তাহার মুখে বিশেষ করিয়া শুনিয়াছিলাম ষে প্রতাপচাদ মরেন 
লাই, পলা ইয়াছেন । 


০১০ সম ২ 
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কুঞ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, আসামী আমার সাবেক সুনিব প্রতাপর্চাদ, ইনি 
যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি উহাকে দেখিয়া চিনিযাছিলাম এবং 
পরাণ বাবুর পুল্র তারাচাদকে বলিয়াছিলাম। সেই অন্য আমার রাব্দবাটীর 
চাকুরি যায় । 

আসামীর পক্ষে এইরূপ আরও কয়েকজ্রন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল । 
প্রতাপর্টাদের পিসি তোতাকুমারী, আর তাহার তুই স্ত্রী সপিন! পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহারা সাক্ষী দিতে অন্বীকার করেন । 

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তু তা আলোচনা করিয়া অঙ্গ সাহেব আসামীর 
বিরুদ্ধে আর কাজি সাহেব আসামীর সাপক্ষে রায় দিলেন । সে কথা পরে 


সবিশেষ বলা যাইবে । 
( ক্ৰমশঃ ) 





বৈ] হা এক্ষণে বাঙ্গালা দেশ বলিয়! পরিচিত, মুসলমানের! আসিবার আগে, 
তাহা কতকগুলি ক্ুদ্বতর রাজ্যে বিভক্ত ছিল । গোঁড় বা লক্ষণাবভী তাহার 
মধ্যে একটা রাজ্য । এইরূপ আর কয়েকটী রাজ্য ছিল । উত্তর বাঙ্গালায় কামরূপ 
বা রঙ্গপুরের রাজাদিগের অধিকার ছিল । পশ্চিমে, যাহা এক্ষণকার মানভূম ও 
বাকুড়া প্রদেশ, তাহ। পঞ্চকোটি ও বিষ্ণুপুরের রাজ্াদিগের রাজ্যতুক্ত ছিল । এখন- 
কার মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ ; বন্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশে 
তাহাদিগের অধিকার ছিল বোধ হয় । আধুনিক মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার 
অধিকাংশ উড়িষ্যাধিপতির অধীন ছিল। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয়দিগের 
অধিকার বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহারা ইংরেঝের অধীনস্থ হইতে ঘা করেন 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পূর্বব পুরুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িয়ার অধীন ছিলেন । 
দক্ষিণে বরিশাল জেলা ও যশোহরের পূর্ব্বাংশ, চন্দ্রদ্থীপের রাজার রাজ্যান্তর্গত । 
তশুপুবের ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি প্রদেশ ত্রিপুরারাজ্য ভুক্ত । চট্টগ্রামে 
“মগের মুলুক ৷” 
এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ছিল না। তথাপি গৌডের 
কিছু প্রাধান্থ ছিল । এই প্রাধান্যের একটা কারণ, গৌড়রাজ্য সকলের মধ্যবর্তী ; 
এবং লক্ষণ লেন, ও বল্লাল সেন প্রসূতি প্রবলপ্রতাপ রাজগণের রাজ্যকালে 
সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ! লক্ষ্মণ সেন ও 
বল্লাল সেনের সময়ে এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়েশ্বরের অধীনত 
স্বীকার করিয়াছিল, এমত9 বিবেচনা করিবার কারণ আছে । মিথিলা ইহাদের 
করতলস্থ ছিল-_বাত্বাণপী পর্য্যস্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল । কিন্তু শেষ দশায় 
এ গৌরবের কিছুই ছিল না। তবে সে গৌরবের স্মৃতি ছিল-__পৃর্র্ব সৌষ্ঠবের ভগ্নাংশ 
ছিল। আর ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে এই রাজ্য মধ্য-দেশের 
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অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া, মগধ কাচ্যকুজাদি মধ্যদেশী সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী 
রাক্যের সহিত ইহার অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এইখানেই আধ্য- 
জাতীয়দিগের অধিকতর ভরাডর ছিল। কাজেই বিদ্যাপোচনা, বাণিজ্য, প্রভৃতি 
সভ্যতার উপাদান সকল বাঙ্গালার অন্যান্য রাজা অপেক্ষা লক্ষ্পণাহতীতে অধিকতর 
প্রচুর ছিল । 

এই গৌড়রাজ্যও সেনরাজাদের শেষাবন্থায় তুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল । 
এক ভাগের রাজধানী লক্ষ্পণাবতী ; কেবল মধ্য বাঙ্গালা, অর্থাৎ, এখন যাহা মালদহ, 
মুরশীদাবাদ। বীরভূম, নদীয়া, রাজসাহী প্রস্তৃতি জেলায় বিভক্ত, তাহাই লক্ষ্পণাবতী- 
পতির অধিকৃত ছিল । আর পূর্ব্বাঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গদেশ, স্ুবর্ণপ্রামের অধিকারডুক্ত 
ছিল। সেখানেও সেন রাজ্রা রাজ্য করিতেন । 


অতএব এক কালে পৌড়রাজ্য যত বড়ই থাকুক না কেন, বখ.তিয়ার 
খিলিজির সময়ে তাহা অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় একটি ক্ষুত্র রাজ্য ছিল । প্রাচীন 
গৌরবে বড, নহিলে আর বড় কিছুতেই নতে। এখন সেই রাজ্য একজ্রন 
অশাতিপর বৃদ্ধ অক্ষম শাসনকর্তার হস্টে, মুসলমানের জন্য সুপর্ক ফলের হায় 
হলিতেছিল । 


এই সকল-রাজ্যগুলিকে আৰর্ধ্যডুমি বলা একটু অত্যুক্তি । আছিও বাঙ্গালা 
আধ্যভূমি নহে! বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক অনাধ্যবংশ সম্ভূত । ভারতবর্ষের 
অন্যত্র যাহ! হইয়াছে বাঙ্গালাতে৪ তাহা হইয়াছে । ভারতের সব্ধবরই সমাজের 
উচ্চস্তর সকল আর্ধাবংশীয়, সমাজের নিম স্তর সকল অনাধ্যবংশ্রীয়। কোথাও কম, 
কোথাও বেশী । কোথাও, অনার্ধোরা আধ্যসমালভুক্ত হইয়াছে, আর্য ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছে, কিন্তু আর্য ভাষ। গ্রহণ করে নাই । দাক্ষিণাবর্তে এরূপ । কোথাও,» এ 
অনার্ধাগণ, আর্ধ্যদিগের বশীভূত হইয়া, আধ্যপ্রভুদিগের সমাজভুক্ত হইয়া, আর্য্যধর্শ্ 
গ্রহণ করিয়াছে, আর্য ভাষ।ও গ্রহণ করিয়াছে । বাঙ্গালায় সেইরূপ । আধ্যেরা 
বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ট, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী আৰ্য্য নহে । 


যদি এখন এই অবস্থা, তবে সেল রাজ্যের শেষাবস্থাতে ৪ এইরূপ ছিল 
বিবেচলা করিতে হইবে ৷ বরং এখন, কালসহকারে জাতীয় সম্মিলন পূর্ববাপেক্ষ। 
গাঢ়তর হইয়াছে । তখন আর্ধা ও অনাধ্যে পার্থক্য আরও স্পষ্ট ছিল, ইহাই 
অন্ুমেয়। বাঙ্গালার পূর্বববৃত্তাপ্ত ঘোরাদ্ধকারে আচ্ছন্ন । এই অন্ধকারে, ক্ষীণা- 
লোকে দেখিতে পাই, নানাজাতি চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঠেলাঠেলি করিতেছে । 
আগে কোলবংশে । অন্ধকারে সর্ধপ্রথমে তাহাদের কৃষ্ককায় দেশব্যাপক দেখা 
যায় । তার পর, জ্রাবিড়ী অনাধ্যেরা আসিয়া দক্ষিণ পশ্চিম হইতে তাহাদিগকে 


১২৮৯ ) সুসলমান কর্তৃক জাল! জগ ২৬১ 
ঠেলিতেছে । তার পর আর্ব্যদিগের আবির্ভাব । বাঙ্গালায় আধোরা কখন আসেন, 
তাহার নিরূপণ অতি কঠিন ॥ যখনই আনুন, আদিশূরের পূর্বের বাঙ্গালায় আরয্যের 
খ্যা অল্প সন্দেহ নাই । এখনকার বাঙ্গালী আধ্যদিগের মধ্যে সংখ্যায় ত্রাঙ্ষণ 
কায়স্থই অধিক ; এই ব্রাহ্মণ কায়ন্থদিগের মধ্যে অল্পাংশ ভিন্ন সকলের পুর্ববপুক্রষের! 
আদিশুরের সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন। অতএব আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালায় 
আর্ধাসংখ্যা অল্প ছিল। এতিহাসিক প্রভাতে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধশ্মের প্রাবল্য 
দেখিতে পাই । বোৌদ্ধধর্শ্ম সাম্যময় ; এই বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক বাঙ্গালার অনাধ্যগণ 
প্রথমে আর্যসমাজভৃক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । বৌদ্ধধর্ম প্রবল 
থাকিলে কি হইত বলা যায় না? কিন্তু পালবংশের সঙ্গে সঙ্গে ভাহাদিগের 
প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম অন্তছিত হইল । সেনরাজ্রারা পৌরাণিকধশ্ম স্থাপিত করিলেন ॥ 
পৌরাণিকধর্শ্ম বৈষম্যময়_ _ইহার হাতে সমাজকর্তৃত্ শ্যস্ত হইলে সমীকরণ কার্ধ্য 
আর তত নির্বিিস্ঘ রহিল লা। অনসমৃহমধ্যে একজাতীয়ত্ব জন্মিল না। তাহার 
বিশেষ প্রমাণ এই যে, মুসলমান আসিলে, সেই সমাজের একভাগ-_অদ্ধেক ভাগ 
বলিলেও বলা যায়_-সুসলমানের ধর্শ্ম গ্রহণ করিল । বিজ্বিতের সমাজ্জ ত্যাগ 
করিয়া জেতৃগণের সমাজে গেল । জাতীয় বন্ধন ছিল না। 


অতএব দেখিতে পাই, মুসলমানের! যখন বাঙ্গালায় আসিল, তখন বাঙ্গালা 
একেবারে বঙদ্ধনশূশ্য । কতকগুলি অনতিবৃহত্ রাজ্ঞা--রাজ্যে রান্দ্যে কোন 
বন্ধন নাই । কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি_-ল্াতিতে জাতিতে কোন আচ্ছেদনীয় 
বন্ধন নাই । যাহা ছিল» তাহাও ভিতরে ঘূনেধর!। এই ভিন্ন ভিন্ন অনতিবৃহৎ 
রাজগণের মধ্যে কোনটিও একতা সম্পন্ন নহে_ কোনটি আধুনিক ইউরোপীয় 
রাজ্যের মত নিরেট গড়নের নয় । এই সকল রাজ্যের ভিতর আবার করুদ 
রাজারা! ছিলেন । বৃহত্তর রাজ্যের রাকা তাহাদের উপর সাব্ধবভৌম ছিলেন । 
মধ্যকালের ইউরোপে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বার্গণ্ডি বা নশ্মান্তির অধিপাতির 
যে সম্বন্ধ ছিল; অর্থাত নুক্ষারাইনের ৬ সঙ্গে বাসালের ৭ যে সম্বন্ধ, সার্বর্বভৌমের 
সঙ্গে এই ক্ষুদ্র রাজাদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল। ইহারা সাব্বভৌমকে প্রভু 
বলিয়া স্বীকার করিতেন, সার্ধভৌমকে কদাচিৎ কর দিতেন, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য 
যোগাইতেন। তার পর তারাই রাঙ্জা--তাহারাই প্রজ্জাপালক-_দগুযুণ্ডের কর্তা, 
রাজভাগের অধিকারী । এরূপ সাবর্বভৌমের বাহু বড় ছ্ব্বল। অধীনস্থ রাজগণের 
সাহায্য সকল সময়ে পাওয়া যায় না। কখন তাহারা জুটিতে পারিল না--কখন 
অনিচ্ছক--কখনও শক্রপক্ষ। এইরূপ অধীনস্থ রাজগণকে কাবু করিয়াই 
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ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সকল বলবিশি্ হইতে পারিয়াছে। গৌড়ে তাহা হয় 
নাই__গৌড়েশ্বর সার্ধ্ধভৌন অনায়াসপরানক্রিত হইলেন । কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজগণ 
হইতে একটা বিশেষ সুফল অন্মিল। সার্বভৌম পরাজিত হইলেন বটে__ 
মুসলমান তাহার সিংহামলে অধিরুঢ হইল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পাল্লার! বঙ্ায় 
রহিলেন । তাহারা যেমন সেনরাজ্গাকে মানিতেন, মুসলমান স্থলতানকেও 
সেইরূপ মানিতে লাগিলেন-_কিস্ত প্রকৃত রাজ্রশাসন তাহাদেরই হাতে রহিল । 
যে অর্থে এখন বাঙ্গালা পরাধীন, পাঠালদিগের সময়ে সে অর্থে পরাধীন হইল 
না। আকবর শাহের সময়েও ইহারা এমন প্রবল ছিলেন, যে ভাহারা 
প্রয়োজনমতে অতি বিশাল অশ্বারোহী ও পদাতি যুদ্ধপোত বাহির করিতে 
পারিতেন । এখনও ইহাদের উচ্ছেদ হয় নাই__তবে ইংরেজের আমলে ইহারা 
আমীদার সাত্র-আর কোন শক্তি লাই। 

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা! জয় সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা 
“ভাকরাত নাছিল” নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে । এ গ্রন্থের প্রণেতা আবু 
ওমর নিন্হাক্ছ উদ্দীন জ্ল্রতি--অথবা সংক্ষেপতঃ মিনহাজ উন্দীন। তিনি 
যাহা লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেনঃ তাহার সারার্থ এই ৷ 


“৫৯৯ হেজ্রির!-অব্দে (ইং ১২৯২।৩) মুসলমানেরা বেহার জয় করিয়াছে 
এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার 
ত্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্যোতিব্বিদের। রাজসমীপে উপস্থিত হুইয়া নিবেদন করিল, 
যে পুরাণে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তুকিয়ের! বাঙ্গালা জয় করিবে। 
অতএব মহারাজ নিল ধনসশ্পত্তি, পৌরজন, ও রাজধানী নবঘীপ হইতে এমন 
কোন দনি্বিবত্ন ও দুরবর্তা প্রদেশে লইয়া যান যে, সেখানে এই বৈরীবর্গের 
আক্রমণের কোন শঙ্কা না থাকে । 


“এই কথা শুনিয়া, রাজ! ব্রাহ্ষণগণকে জিভ্তাসা করিলেন যে, যে পুরুষ 
বাঙ্গালা জয় করিবে, পুরাণে তাহার কোন বর্ণনা আছে কিলা। ব্রাহ্মণের! 
উত্তর করিল-_হ্থা আছে আর সে বর্ণ, বেহারে যে মুসলমান সেনাপতি 
নিযুক্ত আছে, তাহাই অনুরূপী । 

“রাজা তখন অতিশয় বৃদ্ধ, এবং নব্দ্বীপের পক্ষবাদী। তিনি ত্রাহ্্মণ- 
দ্বিপের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার কোন 
উপায়ও করিলেন না । কিন্তু, অমাত্যবর্গ এবং হত প্রধান ব্যক্তি, সকলেই 
আপন আপন পৌরঞ্জন ও ধনসম্পত্তি “জগন্নাথ প্রদেশে” (উড়িষ্যার ) অথবা 
গঙ্গার পূর্বেবোর পারস্থিত প্রদেশে পাঠাইন্স। দিল। 


১২৮৯ ] মুসলমান কর্তৃক বাজালা জয় ২৬৩ 


“৬০০ হেঞ্জিরা অব্দে, [ ইং ১২০৩৪ ] মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার 
অরক্ষিত অবস্থার বিশেষ সম্বাদ পাইয়া গোপনে সৈশ্াসংগ্রহ করিলেন ৷ বেহার 
হইতে তিনি এমন সত্বর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন যে, তাহার আগমন 
কেহ অঙুমান করিতে পারিল না । 

“নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য শুক্কায়িত করিয়। 
রাখিয়া সণ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া! নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । নগর 
রক্ষিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে তাহারা রাজপুত ; নবদ্বীপাধি- 
পতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। রক্ষিবর্গ তাহাদিগকে পুরী প্রবেশ করিতে 
অন্থমতি দিল । পুরী প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা অলি নিফাবিতপুর্বক রাজান্ুচরবর্গকে 
বধ করিতে লাগিল । 

“রাকা লাছমনীয়া * তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্গের 
আর্তলাদ শুনিয়া, থড়ন্ধীদ্বার দিয়া, পুরী হইতে পলায়ন করিলেন। একখানা 
(ডিঙ্গীতে চড়িয়া অতি জ্রুতবেগে নদী বাহিয়া গেলেন । 


“মুসলমান সেনার অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে আসিল । তাহারা কতকগুলি 
হিন্দুকে প্রাণে বধ করিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিল। রাহা এই সংবাদ 
শুনিয়া শোকে নিমপ্ত হইলেন ; এবং অবশিষ্ট জীবন ধশ্মান্থশীলনে নিয়োগ কর! 
স্থির করিয়া জগন্গাথে চলিয়া গেলেন । পরে শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে মৃত্যুলাভ 
করিয়াছিলেন । 

“রান্তার পলায়নের পর বখ.তিয়ার সৈন্যের দ্বারা নগর লুঠ করাইলেন 
_-জাপনি কেবল হস্তীগুলি এবং পাঞ্তাগারস্থ প্রব্যজাত রাখিলেন। তাহার পর 
তিনি নিবিববাদে লক্ষ্মণাবতী গমন করিলেন ।” 

এই সকল কথার কিছু পরে লেখা আছে যে বখতিয়ার এক বৎসরে 
বাক্ষালাজয় সম্পন্ন করিলেন। 

এই বৃত্তাস্ত কতদূর সমূলক, তাহার বিচার পশ্চাৎ করিতেছি। কিন্ত 
সমূলক হৌক আর অমূলক হৌক, এই লেখার উপর নির্ভর করিয়া স্মুলবুদ্ধি 
ইংরেজ ইতিহাসবেক্$গণ রটাইয়াছেন, যে সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জর 
করিয়াছিল । অল্প বিচার করিয়। দেখিলেই বুঝ! যাইবে, যে এ কথা সম্পুর্ণ 
মিথ্যা । 

প্রথমতঃ, সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথ! 
মন্হাব্স উদ্দীন কোথায় লিখিয়াছেন 1? উপরে যাহ! উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে 
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* বোধ হয়, ইহারও লাম লক্ষণলেন ছিল। 


২৬৪ বজঘর্শল [ আশ্বিন 


কেবল ইহাই লেখা আছে, যে সপ্তদশ অশ্বারোহী মিথ্যা! ছল করিয়া রাজপুরী 
প্রবেশ করিয়াছিল । ছিছকে চোরে সচরাচর এরূপ ছল করিয়া সকলেরই 
পুরী প্রবেশ করিয়া থাকে-__তাহা(দগকে কেহ রাজ্যবিজেতা বলে না। এই 
সতের জন জয়াচোর রাক্ষপুরী অধিকার করিতে পারে নাই-__তাহা মিন্হাজ 
উদ্দীনের কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে । কেন না, মিলহাউদ্দীন লিখিতেছেল, 
যে অবশিষ্ট মুসলমান সেনা তশুপশ্চা আসিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিয়াছিল। 
অতএব রাজ্যব্রয় দূরে থাক্‌, নগর জয় দূরে থাক্‌, রাঞজপুরীখানিও সেছ সপ্তদশ 
চৌরে আয় করিতে পারে নাই । বুদ্ধ রাজা পলাইয়াছিলেন বটে__ তাহার 
মুখ রাখবার জন্য নাবিক রশপগ্ডিত ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ঝেেম্্‌ উদাহরণ আছেন-__ 
কিন্তু সমস্ত সৈস্ক না আসিলে যখন রাজপুরী অধিকৃত হয় নাই, তখন হইহাই 
বুঝিতে হইবে, যে রাজা পলাইলে পরেও পুরী রক্ষকের যৃদ্ধ করিয়া সেই 
সপ্তদশ অশ্বারোহীকে বিমুখ করিয়াছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু করিতে 
পারে নাই__কেবল তাহার! মার্শমান প্রনহৃতি স্ুলবুদ্ধি সাহেবদের মাথা ঘুরাইয়া 
দিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, বখতিয়ার সমস্ত সেম্য লইয়া পুরী ও নগর অধিকার 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত রাছ্য অধিকার করিতে তাহার এক বৎসর 
লাগিয়াছিল, ইহা মীনহাক্গউদ্দীন নিজেই িখিয়াছেন । সপ্তদশ অস্থারোহী 
পদার্পণ করিয়াই দেশ জয় কনা) দূরে থাক, সমস্ত মুসলমান সেনা এক বৎসরের 
কমে ব্রাজ্য লয় করিতে পারে নাই। 

তৃতীয়তঃ, একবশসরে সমস্ত মুসলমান সেনা লইয়া বখ.তিয়ার যাহা জয় 
করিয়াছিলেন, তাহা! বাঙ্গালা নহে- লক্ষ্পণাবতী । বাঙ্গালা যে নয় দশটি রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল, বখতিয়ার তাহার মধ্যে একটি মাত্র জয় করিয়াই কেবল 
ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার জয়কর্তী বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছেন । তিনি নিজে 
জীবিত কালে বাঙ্গালায় আর কোন অংশ ভয় করিতে পারেন নাই । কামরূপ 
জন্তু করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামরূপরাজের নিকট হুইতে ব্যাত্মতাড়িত 
শুগালপালের স্যায় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলন। পাঠানবংশে কেহই 
সমস্ত বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই । মোগলেরা ডাহাদিগের অপেক্ষা কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন কোন প্রদেশ তভাঁহাদেরও অবিদিত ছিল- বথা 
কুচবিহার ও বিষ্ণুপুর । কেবল হইংরেজই প্রকৃতার্থে বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন 
সপ্তদশ চৌর বাঙ্গালা জয় করে নাই। 

তারপর আমার ব্যক্তব্য এই যে, আদে মিন্হাঞউদ্দীনের কথা বিশ্বাসযোগ্য 
কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ । যে ইতিহাস লেখে সে-ই সত্য 


১২৮৯ ] মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গাল! জয় ২৬৫ 
লেখে লা) কেহ ইচ্ছাপুর্বক মিথ্যাকথ! লেখে, কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা 
লেখে । মিন্হাজউদ্দীনের ইচ্ছাপুর্বক মিথ্যা কথা লিখিবার সম্ভাবনা কি 
না, তাহা পরে বিবেচনা করিব ॥। আগে দেখি অন্ভ্রতাবশ্তহঃ মিথ্যা কথা 
বলিবার সম্ভাবনা আছে কিনা। বাঙ্গালা জয়ের বৃত্তান্ত মীন্হাক্স উদ্দীন কিসে 
জানিলেল ? যে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্ত, মিনহাজউদ্দীন 
স্বয়ং বাঙ্গাল! জয় দেখেন লাই; তিনি সে সময়ের লোক নেন । তিনি 
বাঙ্গালা জ্রয়ের বাট বশুসর পরে নিজ এ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । স্বয়ং না দেখুন, 
ঘটনার সম্কালিক লোক না হোন, কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনপৃর্ববক লিখিয়া 
থাকেন, তাহা হইলেও তাহার কথা মানি । কিন্তু মিন্হান্রউপ্দীন কোন 
বিশ্বাসযোগ্য গ্গ্থ অবলম্বন করিয়) লেখেন নাই । নাই হোৌক-হদি বিশ্বস্ত 
সূত্রে শুনিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও মানি । ভাহার৪ সেই দাবিদাওয়া 
_ বিশ্বাসের উপর তাহার অন্ঠ দাবিদাওয়া নাই। তিনি স্বয়ং বাঙ্গালায় মাস কত 
বাস করিয়া লোকের সঙ্গে কথোপকথনের তারা বাঙ্গালার জয় বৃত্তান্ত জানিয়া 
তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ কবে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ? তাহার 
ঠিকান! করা যায়। ইং ১২৪৪ সালে, তৈমুর খ ও তোঘন খা নামক 
ছুইজরন সুসলনানে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ হয়। ইতিহাসে পড়া 
যায়, মিন্হাজউদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া রঙা করিয়। দিয়াছিলেন ! অতএব বাঙ্গাল! 
জয়ের ৪০ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গালায় আনিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর 
পাঠানেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতকগুলি যোদ্ধা, যদি চল্লিশ বৎসর 
অবিরাম যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবে এমত লন্ভাবন। 
নাই । যুদ্ধেই সবাই মারবে এমত বলিতেছি না। ইহা সম্ভব নহে, যে 
বখতিয়ার কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু বা কিশোর বয়স্ক কুমার লইয়া অপরিচিত 
দেশ দ্রয় করিতে আসেন । অতএব তাহার সহচর যোদ্ধ্‌ বর্গ, আর ৪* বৎসরের 
মধ্যে সহজেই-_কেবল মন্ুষ্যীবনের ক্ষুদ্র আয়তন পূর্ণ হইল বলিয়াই__ 
স্বর্গারোহণ করাই সম্ভব । তবে, যদি লড়াই ঝগড়া না থাকিত, তাহা হইলেও 
সত্তর আশী বৎসরের বুড়া দুই চারিজনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত । 
কিন্তু যখন বঙ্গবিজেতাদিগকে প্রতিবতসর অসিহস্তে যুদ্ধে বাহির হইতে হইয়াছে, 
তখন চল্লিশ বৎসর পরে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যাইবে ইহা 
বড় সম্ভব নয়। ধরা যাউক, যে চল্লিশ বৎসর পরেও কেহ কেহ বাচিয়াছিল । 
যদি কেহ ছিল, তবে তাহাদের কথায় কতদূর .বিশ্বাস কর! উচিত? বদি 
কেহ বাচিয়া থাকে, তবে দুই একজন বুড়া মাত্ত। বাঙ্গালা জয়ের গল্রটা 
তাহাদের একচেটে মহল--কেহ প্রতিবাদ করিবার নাই। তারপর বুড়া বয়সে 
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কিছু গাল-গলের শ্রবৃদ্ধি--মহৃন্য মাত্রেরই এই স্বভাব। তারপর, পল্পটার 
বিষয় আপনাদের সরদানি--সেই বহুকাল অন্তহিত জোয়ানগির বাহাদুরি । 
তার উপর বিজিত, ঘৃণিত, শ্রক্রপদেস্থিত, কাফেরদের জব্দ করার কথা । সেই 
বুড়ারা যে আপনাদের কেরদানি লা বাড়াইয়া, মিন্হান্তউদ্দীনকে সত্য কথা 
বলিয়াছিল, যাহার বিশ্বাস হয় হৌক-_আমি এমন বিশ্বাস করিব না। আজিকার 
দিলে আমাদের চক্ষে উপর যে সকল ঘটনা হইতেছে, তাহাতে জ্াভীলু 
গৌরবের সন্থন্ধ থাকিলে; তাহারই সত্য মিথ) নির্ণয় করা হায় না। সত্যাতভিমানী 
কৃত'বছ, বড় সভ্য, জা(তিদিগের মধ্যে যাহা কোটি কোটি চক্ষের উপর হইতেছে, 
তাহাই সত্যমিত্যা জালা যায় লা । ওয়াটালু'র যুদ্ধে কে জিতিল তাহা। আজিও 
জানিতে পারিলাম না। ইংরেজ বলে আমাদের ওয়েলিংটন জিতিয়াছে । অর্ান 
বলে আমাদের ব্র.চর জ্রিতিয়াছে। ফরাশ্দী বলে কেহ জেতে নাই ; আমাদেরই 
কুলাঙ্গার বুর্মো ও এ্রু,শির বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা হারিয়াছি। আইলোর 
লড়াই নাপোলেয়ন ছ্ষিতিল কি হারিল তাহা ইতিহাস আজিও ঠিক বলে না। 
তুলুসের যুদ্ধে ইংরেজ জিতিল, কি ফরাশ্মী জিতিল, তাহা লইয়া ঘোর বিবাদ । 
বিদেশ দূরে থাক, যে বাঙ্গালার এতিহাদিক অন্ধকারের কথার আন্দোলন 
করিতেছি, সেই বাঙ্গালার এতিহাপিক মধ্যাহ্নে আইস ৷ পলানির যুদ্ধ ইংরেছের 
আমলে হইয়াছে । ইংরেজ বিজ্েতাবা- ধাহারা স্বয়ং লড়াই করিয়াছিলেন 
তাহার! নিজে সে যুদ্ধ সম্বন্ধে, চিঠিপত্র, রিপোর্ট, ডেস্পাচ, করেম্পণ্ডেফ্স, 
মেময়ের, ইতিহাস- এইরুপ বহুতর লিখিয়াছেন। নেই মূলের উপর নিশান 
পাড়িয়া, ইংরেজি ইতিহাস বলে যে, তিনশত ইংরেজ জনকত তেলাঙ্গার সাহায্যে 
পঞ্চাশ হানার নবাবী ফোর পরাজয় করিঘ্াছিল-_ইহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর 
আর এক এডিশ্যন। সৌভাগ্যত্রমে, এইখানে একজন ইংরেজদের পক্ষবাদী 
মুসলমান ইংরেকের মাধ্যাহ্ন সূর্য্যের কাছে একটি মুস্কিল আসানের চেরাগ 
ক্বালিয়! রাখিয়া গিয়াছেন । তাহার লেখায় সুল বৃত্তান্ত এই জান যায়, 
“যে পলাসিতে যেটুকু বুদ্ধ হইয়াছিল, সেটুকু ইংরেক্জের হার হইয়াছিল । বেগোছ 
দেখিয়া ক্লাইব মীরজাকফরকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে এ আবার কি? সত্যকার 
লড়াইয়ের ত কণা ছিল লা । শুনিয়া মীরজাফর নবাবকে বলিলেন যে, আজ 
বেলা গিয়াছে, আন্ত আর যুদ্ধে কান্ত নাই- কৌন ফিরিয়া আম্বক । নবাবের 
ফোঁজ কিরিল। তখন ক্রাইব পিছন হইতে তাহাদের উপর গোটাকত কামান 
দাগিলেন। পলাসির লড়াই ফতে হইল | সেও আজ ১২৫ বৎসরের কথা । 
পঞ্রা্্ু। লড়াই আদিও চল্লিশ বৎসর হয় নাই পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেরই 
সে 'কঘ। মলে থাকিতে পারে । ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি যে মুদকীর লড়াইয়ে, 
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ফিরোভত্রলহরের লড়াইয়ে, চিলিয়ান্ওয়ালার লড়াইয়ে ইংরেজের জয় হটয়াছিল । 
ধাভারা ইংরেজি ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না, তাহারা জানেন যে সে 
বৃত্তান্ত কি। 
যদি এই উনবিংশ শতাব্দীর এতিহাসিক মধ্যাহে, যদি সত্যনিষ্ঠ কৃতবিষ্য 
জাতির মধ্যে, যদি কোটি দর্শকের চক্ষুর উপর, যদি এই লেখালেখি, দেখাদেখির 
মধ্যে, যদি এই সম্বাদপত্র, পক্রপ্রেরক, সমালোচক বাজারের মধ্যে, ছাপাখানা, 
* ভাকঘর, স্বজ্াতি, ভিন্নক্গাতির সাক্ষাৎকার এইরূপ ইতিহাস চলে, তবে সেই 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘোরান্ধকারে, বাঙ্গালার ন্যায় ইতিহাসশূষ্ক স্থানে, অলীতিপর 
গালগন্তপরায়ণ, আত্মগরিমায় অন্ধ, বাঙালির হেষক জন ছুই, বুড়া মুসলমানের 
কথায় বিশ্বাস কি? 
মনে কর, যেন তাহারা লতা কথাই মিন্হাজউদ্দিনকে বলিয়াছিল, তাহা 
হইলেও মিন্হাজ উদ্দিন যে সত্য কথা লিখিয়াছেন তাহার ঠিক কি? পূর্বেই 
বলিয়াছি কোন ভ্রাতিই মিথ্যা কথা ভ্বারা স্বজাতির গৌরব বাড়াইতে ক্রটি করে 
না। কিন্তু ভারতবর্ষায় মূসলমানের। এই সব সময়ে কখনই সত্য লেখেন না । 
যেখানে হিন্দুদিগের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই তাহার! হয় 
হিচ্দুদিগের কীত্তি একেবারে গোপন করিয়াছেন, নয় যেখানে অগত্যা পরাজয় 
স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেখানে মিথ্যা রচনা করিয়া জাতীয় গৌরব বাড়াইয়া- 
ছেন। হিন্দুদিগের কীন্তি যে তাহারা সচরাচর গোপন করেনঃ তাহার তিনটি 
উদাহরণ দিব । 

প্রথম উদাহরণ, রাজপুতানা । ব্রাজপুতানা, মুসলমান সাআাজ্যের রাজধানীর 
নিকট । তাহার চারিপাশে মুসলমান রাজ্য । মুসলমানের! ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ধ 
অধিকৃত করিল, কিন্তু মাঝখানে এই রাজপুতমণ্ডল সৃসলমান রাজ্যের বহির্ভত 
রহিল । রাব্সপুতানা অধিকার করিতে মুসলমানেরা যত্রের ক্রটি কিছুই করে নাই। 
পাঠানরাজ্জার শ্রেষ্ঠ আলাউদ্দীন, মোগল বাদশাহার শ্রেষ্ঠ আকবর ; আরও যে 
পারিয়াছে সেই পুনঃ পুনঃ রাজ্রপুতান। আক্রমণ করিয়াছে । অনেকবার 
মুসলমানের রণজয় হইয়াছে; যতবার রণজয় হইয়াছে, ততবার ক্ষুদ্র রাজপুত- 
রাজগণ আবাল স্বাধীন হইয়াছে, আবার মুসলমানকে তাডাহুয়। দিয়াছে। 
ইহা সামান্চ বীরত্বের পরিচয় নহে । সসাগরা ভারতেশ্বরগণ ক্ষুদ্র রাজপুত- 
রাজগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত না হইলে, কখন এ ফল ফলে নাই মুসলমান 
শক্তি থাকিতে কখন কোন দেশ ছাড়ে নাই । কিন্তু সুসলমান ইতিহাসবেত্তারা 
রাজপুতানায় মুসলমানের জয়েরই পরিচয় দিয়াছেন__মুসলমানের পরাজয়ের 
একছত্রও কেহ কোথা 9 লেখেন নাই । সৌভাগ্যক্ৰমে, রাজ্গপুতানার ইতিঙ্কাস 
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রাজগুতে লিখিয়া রাখিয়াছিল। রাজপুতের ঘর হইতে সেই ইতিহাস বাহির 
করিয়া একজন ইংরেজ তাহা প্রচার করিয়াছেন । কর্ণেল টডের গ্রাচ্থে আমরা 
দেখিতে পাই, মুসলমান সম্রাট ক্ষুত্র রাজপুত কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাডূত 
হইয়াছেল। সেই কথা বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না তাহা সত্য না 
হইলে শেষ পর্যান্ত্র রাজপুতানা স্বাধীন থাকিত না। অথচ রাল্রপুতদিগের 
এই অলৌকিক কীত্তির বিন্দুবিসর্গ মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা প্রচার 
করেন নাই । যে যুদ্ধ রাজপুতালার সারাথন বলিয়া বণিত হইয়াছে, যাহা * 
রাজপুতানার থাশ্মপিলি, মুসলমানেরা তাহার কথা মুখে আনেন না। 

দ্বিতীয় উদাহরণ, দার্ক্ষণাত্যে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানের! 
দিল্লীতে সাস্রাঙ্্য স্থাপন ককব্রিয়াছিলেন- বোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দাক্ষিণাত্য 
মুসলমানের সম্পুণ অধিকারভুক্ত হইক্সাছিল। এই চারিশত বৎসর ধরিয়া 
দাক্ষিপাত্যের হিন্দুরা সুসলমানদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল । সেই হিন্দুদিগের 
কয়টা কথা মুসলমানেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন ? সেই হিম্দুদিগের মুখোজ্ভ্রলকারী 
মহারাক্রাবিরাজজ কৃষ্চন্দ্র রায়ের কথা, একজন ইংরেজ-লেখক হইতে উদ্ধত 
করিতেছি । 

“The commencement of the sixteenth century discloses 
the allies fighting rather unsuccessfully against the grent 
Hindu monarch of the south, who at that time I[ounded 
a power which threatened to sweep the Mahomedans into 
the sea. ‘The heroisin and policy of Krishna Raya still live in 
the songs ol Sauthern Indias. The popular legends love to 
relate how he carried Lis victorious arms Irom Ceylon to the 
Inountains of Thibet, and sober history recognises in him 
the last breakwater which Hindu valor opposed to Mussul- 
man conquest. Iu this great national struggle the Orissa 
18107097010 fought on the unpatriotic side. But bis perfidy 
failed to yield cealety. ‘The southern Iimonarch crusbed the 
uuholy sallisnce, &nd the Orissa hing tound himself com- 
pelled to give up hie daughter in marriage to the last of 
the Hindu heroes... « «+ We may Pass over with #8 smile 
the legendary expeditions of their hero-ménarch {rom Ceylon 
to Thibet ; but the Portuguese bistorians attest his greatness, 
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and all India, from the Narbudda downwards, acknowledge 
his e8way.”’e 

হণ্টর সাহেব একটি নোটে পর্ভ,গিস ইতিহাসবেত্বাদের কথা লিখিয়াছেন, 
“T]igy mention Krishne Ruya's siege ol Rachol, near Bombay, 
with an army of 35,000 horse and 733,000 1০০96, A Maho- 
mmedan lorce which advanced to relieve the city was 
defeated, and had to accept as the degrading terms of peace, 
the acknowledgtnent 01 Krishna Raya as the Lord Pars- 
mount of Kanara, and the kissing of his 15৩৮. pp. 8-9. 

পাঠান বা মোগল, মহারাষ্ট্র বা ইংরেঞ্জ, ভারতবর্ষে কেহ কখন আট লক্ষ 
সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন লাই । 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা, ভারতবর্ষের সুসলমানি ইতিহাসে এই মুসলমানের যমদণ্ড 
স্ব্ূপ মহাবীরপুরুষ সম্বন্ধে কি পেখা আছে? আমি ফারসি জানি না, কিন্ত 
যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহার! কৃষ্ণচরায়ের নামণ করেন নাই । এ সকল নাম 
করিয়া তাহারা লেখনীকে পাঁপগ্রস্ত করেন না। সের শাহা বাঙ্গালা ভ্রয় করিলেন, 
তাহার ইতিহাস সেখজীরা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না-_রাজা গণেশ বাঙ্গালা 
জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস মোটে তিন ছুত্র লিখলেন । 

তৃতীয় উদ্বাহরণ --উড়িব্যা । পরের ন্বাজ্রা বিশেষ হিন্দুরাজ্য দেখিলে তাহ 
কাড়িয়া লইতে হইবে, ইহা মুসলমানদিগের অলঙজ্ঘ্য ব্রত ছিল। পাঠানেরা 
বাঙ্গালায় সিংহাসন স্থাপন করিয়া, সীমাস্তন্থিত উড়িহ্া রাজ্যের প্রতি যে লোভ 
করেন নাই, তাহা নহে । বাঙ্গালায় স্থির হুইয়াই, পুনঃ পুনঃ উড়িস্যা জয়ের জন্য 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু সাড়ে তিনশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে 
পারেন নাই । যে উড়িয়ারা, এখন একজন বাঙ্গালির ধমকে কাদিয়া ফেলে, সে 
উড়িম্নারা তখন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিল । বাঙ্গালাজয়ের পর প্রথম অগ্ শতাব্দীয়ধ্যে 
বাঙ্গালার পাঠানের! চারিবার উড়িয্যা আক্রমণ করেন $ চারিবারই উড়িয়া খণ্ডাইত- 
দিগের অন্ত্রাঘাতের জ্বালায় প্রাণ লইয়া পলাইয়! আনিয়াছিলেন । মুসলমান 
ইতিহাসলেখকেরা৷ এই সকল যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই এমত নহে । কিন্তু তাহার! 
বাছা লেখেন তাহাতে এই বুঝিতে হয় যে, মুসলমান সেনাপতিরা উড়িধ্য। জয় 
করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন । জয় করিয়া পলায়ন করা একপ্রকার নূতন 
রকমের যুদ্ধ বটে; হহা কেবল মুসলমান লেখকদিপের কাছেই শুনিতে পাই । 
ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে ' মুসলমানকৃত ভারত আয়ের বৃত্তান্ত সমালোচন! করিয়া, এই 


* Hunter's “Oriess, Vol II, pp II, pp. 7-9. 
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পল্ায়নতৎপর বিজেতৃবর্গের কীত্তি-কলাপের পরিচয় দিব । বসরার খলিফাগণের 
লেনাপতি সম্প্রদায় হইতে ঘোরার সাহাবুদ্দান পধ্যন্ত মুসলমানের! সাত শত 
বৎসর ধরিয়। কেবল ভারতবর্ষ জয় করিয়া পলাইতেন । শেষ যেবার (শঙ্কায় 
ছি ডিল, সেবার আর পলাইলেন না! 

সে যাই হউক, উড়িয়াদিগের সঙ্গে পাঠান(দিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি 
কৌতুকাবহু পরিচয় দিয়া, এ বিষয়ে এখন ক্ষান্ত হইব । ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তো'ঘন 
খ’। নামে একজন উগ্রশ্থভাব তাতার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন । তোঘন 
সসৈন্যে উড়িষ্যাজয়ে যাত্রা করিলেন । সেই সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ 
দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন । লোকে তাহাকে লাহগুলীয় নরসিংহ 
বলিত; কেন, তাহা জানি লা। কিন্তু এই লাঙ্গুলীয়ের লাম চিরশ্মরণীয় হওয়া! 
উচিত। তিনিই কোনার্কের অঙ্কৃত স্ুর্য্যমন্দির প্রন্তত করেন-_ জগতে অতুল্য 
কীত্তি। তিনি শ্রাহার্জাহার মত নিপ্মাত ছিলেন; তাহার অপেক্ষা রণপণ্ডিত 
ছিলেন । তাহার হস্তে তাতারের বর্বর এরূপ প্রহার প্রাপ্ত হইলেন যে, সসৈন্যে 
উদ্ধশ্বাসে গৌড়াভিমুখে পলায়ন করেন । কিন্ত লাঙ্গুলীয় ছাড়িবার পাত্র নহে__ 
সৈক্ত লইয়া খা সাহেবের পিছু পিছু ছুটিল। উড়িয়া সৈনা দুই ভাগে বিভক্ত 
হইল। বীরভূমের রাজধানী নগরে সুসলমানদের এক আড্ডা ছিল-__একভাগ গিয়া 
বীরহুম জয় করিয়া নগর অধিকৃত করিল। আর একভাগ গৌড়ে পিয়া রাজধানী 
অধিকৃত করিল। তোধন ফণাপরে পড়িয়। দিল্লীর বাদশাহের কাছে নালিস 
করিলেন । দিলীশ্বর গৌড় পুনর্জ্রয়ের জন্ত ফৌজ পাঠাইলেন। শুনিয়া 
নরসিংহ দেব হাতির উপর লুঠের মাল বোঝাই করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন । 
কিন্ত মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরেশতা এই ঘটনা লুইয়! বড় গোলে পড়িলেন। 
হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ অপমান কি প্রকারে লেখেন? বুদ্ধি খরচ করিয়া 
লিখিলেন, জঙ্গীস্‌ খা তাহার অসংখ্য সেনা প্রবাহ লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় 
করিয়্াছেন। ইতিহাসবেত্তার কৃপায়, যাত্রপুরের লাঙ্গুলীয পৃথিবী প্রমথনকারী 
জঙ্গীস্‌ খা! হইয়া গেল__উড়িষ্যার খণ্ডাইতেরা সোগলসেনা হইয়া গেল। আর 
বাকি কি? 

এই ত মুসলমানি ইভিহাস। মীনহাজউদ্দানও সেই গোষ্ঠী । তাহার 
কথার উপর নির্ভর করিয়া, কোন এতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্বাচন করা 
বাইতে পারে না । বখতিয়ারের কামন্ধপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায়, 
যে মিনহাজউন্দিন উপস্যাসলেখক- ই ভিহাসলেখক নহেন । ইহা হইতে পারে, 
তাহার লিখিত বাঙ্গাল! জয়ের বিবরণ সত্য- হইতে পারে মিথ্যা। কোন দিক 
ঠিক করিয়া বলা যাগ না। ইহা নিশ্চিত যে লক্ষণাবতী বিজিত হইয়াছিল। 


১২৮৯ ) মুসলমান কর্তৃক বাজাল। জয় ২৭১ 
আর সে সময়ে লক্ষণাবতীর যে অবস্থা, তাহার পর্ধ্যালোচলায় ইহাও 
নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, লক্ষণাবতী সহজে বিজিত হইয়াছিল । পৃরব্রেই 
বলিয়াছি যে, সে সময়ে সামাজেক এক্য ছিল না । শ্ালনকর্গণ আধ্য-_ 
প্রজাগণ অনার্ধ্য । সাধারণ প্রজার পক্ষে মুসলমান যেমন পর, আধ্যেরাও 
তেমনি পর) এ অবস্থায় আর্য্যের জন্য যে অনার্ধেযর। মুসলমানের বিরোধী 
হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প! বরং সাম্যময় ইস্লাম, বৈষম্যময় পৌরাণিক 
ধশ্মের অপেক্ষা তাহাদের কাছে আদরণীয়_নীচ জ্ঞাতি বলিয়া আধ্য্যের 
কাছে তাহারা দ্বণিত-_মুসলমান নীচ জাতি বলিয়া দ্বশা করিবে লা। 
এই জন্যই মুসলমান জয়ের পর অর্ধেক অনাধ্য হিন্দু ইস্লামের ধর্ম্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল । দ্বিতীয়, লক্ষশ্াবতী তখন এক বৃদ্ধ, অকর্মণ্য রাজার 
হাতে পড়িয়াছিল । রাজা! রাজারক্ষণে অক্ষম ; আর কে তাহার তাজা রক্ষা 
করিবে? ভারতবষীয় প্রজার পক্ষে রাজ্য রাজার, (তিনি রক্ষা করিতে হয় 
করিবেন, না ছয় পরে লইবে, প্রজার, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না? এ কথা! 
ভারতকলক্ষে একবার বুঝাইয়াছি। বাঞঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য মুসলমানেরা সী 
অধিকার করিতে পারেন নাই--সে সকল রাজ্যে সেন রাজার মত অকর্শ্মণ্য 
বৃদ্ধ পায়েন লাই । তৃতীয়, লক্ষণাবতীতে-__বাঙ্গালার অধিকাংশ রাজেয, তখন 
যুক্ষব্যবসায়ী কোন সম্প্রদায় ছিল না পড়া যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 
ক্ষত্রিয়েরা যুগ্ধব্যবসায়ী ছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয় বাক্গালায় “ আসে নাই। 
আর্ধ্যাবর্তের অন্যান্য প্রদেশে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় না থাকুক, রাজপুত ছিল । 
সেই জন্য পশ্চিম ভারত অধিকার করিতে মুসলমানদিগকে সাত শত বৎসর 
কণ্ঠ পাইতে হইয়াছিল । লক্ষণাবতীতে তাহ! ছিল লা _লক্ষণাবতী এক বংসরে 
অধিকৃত হুইল । “ 

বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে লক্ষণাবতীর সেই অবস্থা তুলনা করিয়া 
দেখা যাউক ॥ দেখিতেছি বাঙ্ছালার সেই অবস্থা আজিও আছে । তখন 
যেমন আধ্ধ্যে অনার্য্যে অনৈক্য ছিল, এখনও সেইরূপ হিন্দু যুসলমানে 
অনৈক্য আছে। তখন যেমন যুজ্ধব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল না_ এখনও লাই । 
রাজা এখন খুব যুদ্ধতত্পর বটে, কিন্ত ইংরেজ গেলে কি হইবে? যে পারিবে 
দেই আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবে । বাঙ্গালীর উচিত ইংরেজের টৈচ্ে 
প্রবেশ করিবার চেষ্টা কর] । 
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৫ম খণ্ড 


১ 

ল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ হুজনেরই মনে 
খু বক আশঙ্কা হইয়াছে, শীস্রহ বিপদ হইবে, কিন্তু দৃইজ্নেরই ভরস। 
হইয়াছে যে, উহার পরিণাম স্বর্ন প্রচারের পক্ষে বড় শুভকর হহবে । 
তাহার! সমস্ত পথ কাটাইয়া কাঞ্চনকুটারের ছারদেশে উপনীত হইলেন ॥ 
ছার উদ্ঘাটন করিবানাত্র ছারের উপর হইতে একখান ডু্দ্রপত্র পতিত হুইল, 
তাহাতে এই লেখা আছে, 

“তোনায় আজ আনার বিশেষ প্রয়োজন, একবার তিষ্যরক্ষার কুজে 
আনার সহিত সাক্ষাৎ করিও--অভিনয়াস্ডে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা 
করিব ।” 

কুণাল দেখিলেন, পাটরাণী পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর 
বিলম্ব ন) করিয়া কাঞ্চনকে বলিলেন,_ 

“কাঞ্চন ৷ পাটরাণী আমায় শ্ররণ করিয়াছেন, আমি একবার তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি ।” 

কাঞ্চন বলিলেন, "এত রাত্রে পাটরাষ্ট ভাকিবেন কেন 1” 

“যখন ডাকিয়াছেন, তখন তাহার আন্ঞা শিরোধার্ঘ্য”_-বলিয়। কুণাল 
তিথ্যরক্ষার কুণ্রাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 

কাঞ্চন ভাবিলেন, রাক্বাড়ীতে কেবল ভয়ভাবনা আর বিচ্ছেদ ও 
অধশ্ম । ইহা অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভাল ন| কি? ভাবিয়া শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিলেন। 

কুণালও দ্রতপদে কুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও 
নাই । দেখিয়া আম্চর্য্য হইয়া, কিয়ত্ক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 


১২৮৯ ] কাঞ্চনমাল। বশ 


২ 

তিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়া । সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে 
এ পত্রথানি চুরি করিয়াছিল, গোপনীয় পত্র বলিয়া তাহাতে শিরোনান ছিল 
লা। চুরি করিয়া সে নিজেই পত্রধানি কুণালের ভ্বারের চৌকাঠে লাগাইয়া 
রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, অভিনয়ের পর এই উপায়ে 
আবার কুণালকে কু মধ্যে পাইবে ; এবং সেই সুযোগে আপনার অভীষ্ট- 
সিদ্ধির স্থুবিধা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধনের এক বড় বিস্প 
উপস্থিত হইল । অভিনয় শেষ হইলে রাজ্রা বলিলেন,_“তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি ! 
আজি দীক্ষাগ্রহণ করিয়! তুমি আমায় বড় সন্তুষ্ট করিয়াহ । আজি আমি 
তোমার মহলেই রাত্রিঘাপন করিব ।” 

তিষ্যরক্ষা মুখে মহা আনন্দসহকারে বলিল, “মহারাজ : দাসীর প্রতি 
ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অনুগ্রহ হইতে পারে।” 

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্র হইল, এবং কি উপায়ে বুদ্ধ রাজাকে 
শীঅ ঘুম পাড়াইয়। নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শীত্ঘ পলায়ন 
করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। 

রাজা বলিলেন, “আমি তোমার গৃহে যাইব শুনিয়া হঠাৎ এমন অন্য- 
অলক্ক হইলে কেন ?” 


হষ্টবুদ্ধি তিম্যরক্ষা অমনি বলিল, “মহারাজ ! আমার ইচ্ছা ছিল অদ্যারাত্রে 
শয়ন করিব ন্য। বহুকাল অসদ্ধশ্শে কাটাইয়াছি, কখন বৌদ্ধ দেবায়তন দেখি 
নাই, তাই মনে করিতেছিলাম, দীক্ষা লইয়া একবার রাজগ্রাসাদের ও নগরের 
মঠগুলি নমক্ষার করিয়া আসি ।” 

রাজ] অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন-__“প্রেয়লি ! তুমি অত্যন্ত সাধু 
সন্ধল্প করিম্সাছ। অতএব আমি আর তোমার মহলে যাইব না, আমি (লজ 
মহুলেই যাই ।” 

তিষ্যরক্ষ। তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল--“স্বামিন ' দেবদর্শন অপেক্ষা 
স্বামিপাদদর্শন অধিক বাঞ্ছনীয় । অতএব আপনি যদি আকন্তি আমার মহলে. 
অবাস্থিতে করেন, তাহা হইলে অতি সত্বর দেবদর্শন সমাপন করিয়া শ্বামিপাদ 
দর্শন করিব, তাহাতে অনেক পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সদ্ধশ্ম গ্রহণের বিশেষ 
অধিকারী হইব ।” 

রাজা মহা আহলাদিত চিন্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শতমুখে 
তিঘ্যরক্ষার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। 


১ 


২৭৪ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 
৩ 


কোনরূপে রাল্রাকে শয়ন করাইয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াভাড়ি কুঞ্জের মধ্যে 
উপস্থিত হইল । দেখিল, কুণাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়াছেন, এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। 

তিষ্যরক্ষা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল । তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া 
কুণালের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল । তিনি বলিলেন-_"“তবে তুমিই কি চক্র 
করিয়া আমাকে এখানে আনাহয়াছ ?” 

[তিষ্যরক্ষ। হাসিতে হাসিতে কহিল -“হা, আনাইয়াছি। আমি 
পারিয্যরক্ষিতার পত্রথানি চুরি করিয়া তোমার দ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম । 
উহা গোপনীয় পত্র, উহাতে শিরোনামা ছিল না বলিয়া আমার বড়ই স্থবিধা 
হইয়াছে । সে যাহা হউক, আমি তোমার বজ্রম্য এত করিতেছি, তোমার 
মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না? এইমাত্র বৃদ্ধ পতিকে বঞ্চনা করিয়া 
তোমার নিকট আনলিতেছি, তুমি এত কঠিন কেন ?” 

কুণাল অবজ্ঞাস্থচক মুখভঙ্গী করিয়া তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন । 

তিষ্যরক্ষা দৌড়িয়া তাহার গতিরোধ করিয়া সন্মুখে দাড়াইল। বলিল, 
“যখন তুমি আসিয়াছ। যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার 
কতকগুলি কথ শুনতে হইবে । লহিলে আমি ছাড়িব না, এখনি চীৎকার 
করিয়া উঠিয়া মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ করিব 1” 

কুণাল বড় বিপদে পড়িলেন । উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ও যাইতে পারেন 
না, অথচ রাগে সব্ব্বাঙ্গ শরীর জুলিতেছে, বলিলেন,_ “বল, কিন্তু আমার অঙ্গ 
স্পর্শ করিও না” 

তিষ্যরক্ষা বলিল,__“আচ্ছা শুন, রাজার উপর আমার প্রভাব 
দেখিলে তো? এক মুহূর্তে আমি রাজার সব্ধাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হুইয়াছি। 
তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে আমি তাহাই দেওয়াইতভে পারিব। তুমি 
আমার প্রস্তাবে সম্মত হও ৷ যদি না হও, আমি ব্রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত 
করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার কাঞ্চনমালার সৰ্ব্বনাশ করিব ।” 

কুণাল বলিলেন,_-“সে যাহা করিবার করিও, এখন আমায় ছাড়িরা 
দেও |” 

তিষ্যরক্ষা বলিল,__*তবে জানিও, রাজপুরী মধ্যে আমি তোমার পরম 
শত্রু রহিলাম ।” 


১২৮৯ ] কাঞ্চনমালা। ২৭৫ 


কুণাল বলিভ্ুলন,-_“থাক» তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাহ । তোমার 
আর কিছু বলিবার আছে?” 

“না, কিন্তু আর একদিন তোমায় আমার সন্মুখে উপস্থিত হইতে 
হইবে ।” 

“মে যখন হইবার তখন হইবে* এখন আমায় পথ ছাড়িয়া দেও ।” 

এমন সময় দুরে মনুম্যপদ্শব্দ শ্রতিগোচর হুইল । তিযারক্ষা বুঝিল, 
পরিষ্যরক্ষিতা এই কুঙ্জে আদিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটা নিবিড় 
লতার মধ্যে প্রবেশ করিল» কুপালকে বলিল,-_-“তুমি পলাও।” 


পরিব্যরক্ষিতা লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহামাত্য ত্রাহ্মণকে বলিলেন, 
“সাজি কি কি ঘটনা হইল 1” 

ব্রাহ্মণ সমন্ত আছ্যোপান্ত বিবৃত করিল | তিষ্যরক্ষা “বৌদ্ধ হইয়াছে” 
শুনিয়াই পাটরাণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কি? সে যে আমার 
ডান হাত ।” 

ত্রাহ্ষণ বলিলেন, “তাহার অভিপ্রায় তো বুঝিতে পারিলাম না।” 

পাটরাণী বলিলেন,-তবে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই ? আমাদের 
কান্কশ্ম অতি গোপনে করিতে হইবে । তুমি কি পরামর্শ বল ?” 

ব্রা। “গোপন তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে এ বিধশ্ম স্রোত: রোধ হয় ?” 

পা। “দেবতারা নিজেই রক্ষা করিবেন । কিন্তু আপাততঃ কি করিলে 
লোকের মন ফিরান যায় ।” ৃঁ 

ব্রা। “যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ প্রবল সেইখানে সেইখালেই বিদ্রোহ 
হইবে ।” 

প(। “কিন্তু অশোক রাজার সহিত কেহ আটিয়া উঠিতে পারিবে কি?” 

ব্রা । “সকলে একত্র হইলে কি হয় বলা যায় না । কিন্তু সকলের একত্র 
হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প । ত্রাহ্মণেরা যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান !” 

পা। “বিদ্রোহের কথায় আমাদের কাজ নাই । অন্য কিছু উপায় 
আছে বলিতে পার 1" 

ব্রা। “এক উপায় আছে । আমর! বোধিক্রমটি লুকাইয়া ফেলি । তাহার 
পর দিন দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিব যে, বিধর্ম্মাদের বটগাছ দেবতার! নষ্ট করিয়া 
দিয়াছেন ।” 
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“কিন্ত তাহা কি প্রকারে করিবেন ? সেখানে অনেক "পাহারা আছে ।” 

“সে ভার আমার । বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে লোক্কে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিবে এবং বিধর্ম্মাদের মুখে চুনকালী পড়িবে 1” 

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হইয়া দণ্ড দুই রাত্রি থাকিতে উভয়ে ফিরিয়া 
গেল। উভয়ে দিব্য করিয়া গেল কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিবে না। 
তাহার পর প্রয়োজন হয় নপরমধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামও লাগাইয়া দিবে। কিন্তু 
এই হজন ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিবে না । 


তিয্যরক্ষা বনান্তরালে বসিয়া সমস্ত শুনিল । শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ 
করিয়া রহিল । অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,--“আর কাজ নাই ॥” 

আবার,-_-“যদি অভীষ্টই সিদ্ধ না হইল তবে জ্রীবনেরই প্রয়োজন কি ?” 

এইরূপ কুণালের কথ! ভাবিতে ভাবিতে পরিষ্যরক্ষিতা ও ব্রাহ্মণের কথা 
মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী তাবিল,__“এই পরিধ্যরক্ষিতাকে তাড়াইয়া৷ 
পাটরাণী হইবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পাটরাণী হইলে, পরিষ্যরক্ষিতা অপেক্ষা 
আমার অনেক অধিক ক্ষমতা হইবে । যদি পাটরাণী হইতে পারি, কুণালকে 
আয়ত্ত করিবার অনেক সুবিধা হইবে। আমি পাটরাণী হইলে, আমিই 
রাজা, আমিই মন্ত্রী, এবং আমিই সেনাপতি হইব । তখন আর একবার 
দেখিব । 


পরিষ্যরসক্ষিতার সর্বনাশ করিয়। পাটরাণী হইবে আপাততঃ ইহাই তাহার 
সঙ্ধলভ হইল । সে কিছুকালের মত কুণালকে বিশ্বত হইবে বলিয়া মন বাধিল । 


৫ 


কুণাল নিজ্রগৃহে ফিরিয়া দ্বার খুলিলেন । খুলিয়াই দেখিলেন, কাঞ্চনমালা 
স্বপ্রে কাদিয়া বলিতেছে,-_-“তুমি কোথায় লাথ £ তুমি কোথায় নাথ !” 

কুণাল শয্যার পার্শ্বে দাড়াইয়া জ্যোত্ম্বালোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর 
শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন কোন বিষম স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞানশূন্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। কুণাল আন্তে আন্তে শয্যার পার্থে বসিয়া আন্ডে আন্তে 
উহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, __'‘এই যে কান, 
আমি এসেছি ৷” 


কাঞ্চন কাদিয়া বলিল, "ওকি, তুমি যে পথ দেখিতে পাইতেছ ন। ? তুমি 
যে অক্ষ হইয়াছ ? 
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কুণাল আবার" বলিল, 

“কই কাঞ্চন, আমারস্জ দিব্য চক্ষু রহিয়াছে ?” 

“না, লা, তুমি অন্ধ হইয়্াছ বই কি? চল, এখানে আর কাজ নাই । 
এ দেখ, ভগবান ডাকিতেছেন । আমি লাঠি ধরি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে 
আস্তে আস্তে এস । আন্তে আস্তে4 নহিলে উচট খাইয়া পড়িবে |” 


কুণাল দেখিলেন, কাঞ্চনমালা বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছ্ছে। উহার অনারত 
স্বেতবক্ষ তরঙ্গাভিহত গঙ্গাসলিলের হ্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে । তিনি 
আন্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা 
করিলেন। সহসা! নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল ন।। ভাবিলেন,_“সমস্ত দিল 
উৎকঠার পর একটু ঘুমাইতেছে। তুম ভাঙ্গাব কি?" 

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইম্সা দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট নিবারণ হইল না। 
কাঞ্চন বারম্বার দর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল । উহার বুক আরও ফুলিয়া 


উঠিতে লাগিল । তখন আন্তে আস্তে ধীরে ধীরে- অতি ধীরে. উহার নিপ্রাভঙ্গ 
করিলেন । 


ঘুম ভাঙ্গিলেই কাঞ্চনের একটু সুস্থ বোধ হইল । কিন্তু তখনও হাপাইতে 
ঠাপাইতে কহিল, “নাথ! করিলে কি? এ যে শেষ রাত্রের স্বপ্ন ?” 

কুণাল বলিলেন, _“‘তা হোক্‌, তুমি আবার দ্বুমাইবার চেষ্টা কর ।” 

বলিয়া! উভয়েই শয়ন করিলেন। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেল, 
সহজেই ঘূম আসিল । কিন্তু কাঞ্চন অনেক চেষ্টা করিয়াও দ্বুমাইতে পারিল না । 
তাহার প্রাণ ছহু করিতে লাগিল । বার বার প্রাণনাথকে স্পর্শ করিতে লাগিল । 
কিন্ত মনের ভয় ও উদ্বেগ দূর হইল না । 


ভষ্ঠ খণ্ড 
্ 


রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেবই তিব্যরক্ষা! আপন মহলে আসিয়া জুটিল । দেখিল, 
মহারাজের এখনও লিড্রাভঙ্ষ হয় নাই। নে আর নিজে ঘুমাইল না। রাজার 
পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার পদলেবা করিতে লাগিল । পাখ। দিয়া বাতাস করিতে 
লাগিল । সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিজের এক একবার ঢ্ুলুনী আসিতে লাগিল, অতি- 
কষ্টে তাহা স্বরণ করিয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গের জন্ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
একবার অঞ্চল পাতিয়া রাল্সার পাদপ্রাস্তে শয়ন করিল । আবার উঠিয়া 
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বাতাস করিতে লাগিল । স্বর্খ্যোদয়ের কিছু পূর্বেবই মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, 
তিনি দেখলেন, তিষ্যরক্ষ। তাহার পদসেবা করতেছে ; উঠিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "তুনি এখনও ঘুমাও নাই ৷” 

“না মহারাজ, আমার আর মূমাইবার যো নাই ।” 

“সে কি, যো নাই কেন? তুমি বুঝি, এই ঠাকুর দেখিয়া আসিতেছ |” 

“লা মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে যাওয়া হয় লাই ।” 

“আমি তো দেখিলাম, তুমি বাহির হইয়া গেলে ৫” 

“গিয়াছিলাম বটে; তখনই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে ।” 


“আসিতে হইয়াছে ! ইচ্ছাপ্রর্ক আইসে নাই ?” 

এনা মহারাঞ, সে কথায় কাজ লাই” বলিয়া ভিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি স্বহস্তে 
রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল, এবং তাহার মুখাদি 
প্রক্ষালনের জগ্চ ব্যস্্সমস্থ হইয়া উদ্যোগ করিতে লগিল। 

রাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মল বড উদ্বিগ্ন হইয়াছিল । তিয্যরক্ষার 
কথায় তাহার মন আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তিনি উহার কার্যে বাধা 
দিয়া বলিলেন, 

তুমি বল, কেন তোমায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে ?” 

«মে অতি সামাস্ক কারণ, মামি ভয় পাইয়াছিলাম ৷" 

“না না, তুমি গোপন করিতেছ। ঠিক করিয়া বল কি হইয়াছে ।” 

“কিছু নয়,” বলিয়া ভিয্যরক্ষা আবার রাজার সুখ প্রক্ষালনার্থ উদ্ভোগ 
করিতে লাগিল । রাজা আবার তাহাকে ধরিয়া বলিলেন,-__“না বলিলে আমি 
ছাড়িব না ; তোমায় বলিতেই ভইবে 1” 

"সত্যই মহারাজ, আমায় ভয় লাগিয়াছিল।” 

“কিসের শ্রশ্য ভয় লাগিল ?” 

"মহারাজ আমি মহল হইতে বাহির হইয়া আমার বাগানের সীমা পার 
হইতে ন! হইতেই দেখি, আমারই কুল্রমধ্যে জনকভক লোক বসিয়া কি বলাবলি 
করিতেছে । আমার অত্যন্ত ভয় হইল । তাহার পর দেখি, দুই তিনজন লোক 
আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে । মছারাক্দ এখানে একাকী শয়ন করিয়া 
আছেন, স্থতরাং আমার বড় ভয় হইল । আমি দ্থুরিয়া অঙ্কপথে বাড়ীমধ্যে 
আসিবার চেষ্ট। করিলাম, দেখিলাম সকল পথেই ছুই একজন, লোক । 
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হঠাৎ কতকগুল। শুষ্ক পাতা আমার পায়ে লাগিল । তাহার মধ্যে একট! কি 
ঠাণ্ডা জিনিষ বোধ করিলাম, আন্তে আস্তে তুলিলাম ; তুলিয়া দেখি ছোরা । তখন 
আর আমার সন্দেহ ব্রহিল না। ভয়ে প্রাণ হাপাইতে লাগিল । ভাবিলাম, 
মহালাজ আমার মহলে এক! শয়ন করিয়। আছেন ।” 

“আনা, শুদ্ধ পাতার মধ্যে 'ছোরা পেলে!” 

“তাই পাইয়াই তে! আমার আরো ভয় হুইল; আমি একটু থতমত 
খাইয়া রহিলাম। শেষ ভাবিলাম, মহারাজ একাকী শুইয়া রহিয়াছেন, 
আমার কোথাময়ও যাওয়া উচিত নয় ।” 

“তোমার কি বোধ ছয়, আমারই উপর তাহাদের রাগ ?” 

“কেমন করিয়া ল্রানিব মহারাজ ? আমি তো সেই ছোরা সহায় করিঘা। 
সাহসে ভর করিয়া দরকার দিকে দৌড়িলাম। যাহারা আমার বাড়ীর দিকে 
আসিতেছিল, তাহারা আমায় তাড়া করিল। আমি উদ্ধশ্থাসে দৌডিয়া ঝনাৎ 
করিয়া দরজা ফেলিয়! ভুড়ক। দিলাম । সে শব্দ কি আপনি শুনিতে পান 
নাই ? 

রাজাও স্বপ্নে কি একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, _-“ঝনাত শব্দ 
শুনি নাই, একটা কি হড়, হড়, হড়, হড়, শব্দ শুনিয়াছিলাম |” 


“তবে আপনি হুড়কা দিবার শব্দ শুনিয়াছিলেন ৷” 

রাজা অন্যমনক্ষ হুইয়া ঝ[ললেন, হবে |” 

তিষ্যরক্ষা আবার তাহার মুখ প্রক্ষালনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল । তখন রাজা সম্বিত হইলেন, তিষ্যরক্ষাুকে বাধা দিয়া 
বলিলেন।_কে কে লোক আনসিয়াছিল, কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি? 

“না মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে পারি লাই।” 

“তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল?” 

“একে আমার ভয়ে ধাঁদ লাগিয়াছিল, তাহার পর ক্যোত্স্ালোাকে সবই 
চকচকে দেখাইতেছিল।” 

“কয়েকজন লোককে এদিক ওদিক দিয়া আসিতে দেখিলে, কে কোন্‌ দিক 
দিয়া আসিল মনে হয়?” 

“হই একজন লোক কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়া, আসিয়াছিল ।% 

“কাঞ্চনকুটারের দিক দিয়া! ব্যাপারখান! (কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। 
যা হোক্‌, তুমি আমায় ডাক নাই কেন?” 
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"প্রথমে দরজা দিয়াই তো খানিকক্ষণ :অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিলাম । 
তাহার পর আসিয়া দেখিয়া গেলাম, মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ীর ভিতরে 
কোন গোলযোগ নাই । একবার ভাবিলাম, মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করি ; আবার 
ভাবিলাম, ছাদের উপর হইতে দেখিয়া আসি, বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে মহারাজকে 
জাগাইব ।” 

“তুমি ছাদে উঠিয়াছিলে 1? কিছু দেখিতে পাইয়াছ 1” 

“কিছুই না।” 

“একবারে কিছু না? এত লোক সব তবে কোথায় গেল 1?” 

“কেবল বোধ হইল যেন ছজন একজন লোক পাটরাণীর মহলের কাছ দয়। 
কোথায় গেল ।” 

“পাটরাণীর মহলের দিক্‌ দিয়া গেল, না মহলে গেল ?” 

“ঠিক বলিতে পারিতেছিনা ; সেই পর্য্যন্ত গেল, তারপর তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইঙ্গাম না|” 

“আমার একটা বড় সন্দেহ হইতেছে ।” 

“আমি তো মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, রাত্রে আমার বড় ভয় 
হইয়াছিল ।" 

মহারাজ দীর্ধনিশ্বাস ত্যাগ ক্রিয়া ঝলিলেন,_-«ভয়ের তে! খুবই কারণ 
আছে দেখিতেছি,” বলিয়া মহারাজ সবর রাধগুপ্তকে ডাকাইয়া তাহাকে 
এই ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধানের ভার দিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অন্য প্রস্থান 
করিবার উদ্যোগ-করিতে লাগিলেন । তিষ্যরক্ষা আপত্তি করিল যে, তাহার মহলে 
বসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয়। রাজ্ধা তাহার সে আপত্তি গ্রাহ 
করিলেন না । 


২ 
রা্রা চলিয়া গেলে, রাধগুপ্ত রাশীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু নিভৃত স্থানে 
গেলেন । জিন্তাসা করিলেন, -«“এ আবার কি খেলা খেলিতেছ ?” 
“বুঝিতেছ না কি?" 
“কারু মাথা খেতে হবে?” 
“পরিষারস্ষিতার প্রথম, আন কুণালের যদি পারি ।” 
“পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ ? পাটরাণী হবার সখ হয়েছে না কি?” 
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“কণ্টক দূর করাই ভাল ?” 

“কুণালের উপর অত্যাচার কেন ?” 

“রাজা বৌদ্ধ হইয়। অবধি উহার উপর বড় ভক্তি, উহাকে বিদায় কর! 
প্রয়োজন |” 

«আবার তক্ষশীলায় না কি ?” 

“বান্বসার বংশের কোন্‌ ছেলে তক্ষশীলার জল না খেয়েছে ?” 

“বুঝিলাম । আপাততঃ তবে কুণাল আর পরিষ্যরক্ষিতাকে বরে আন্তে 
হচ্ছে 1” 

“শুধু তাই নয়, আর ভ্রনকত লোক যার! পড়লেই কথাটা বুঝতে পারে, 
আর কিছুতেই ডরায় না, এমন চার পীচজন লোকও সেই সঙ্গে ।” 


bl 


রাধগুপ্ত অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজজকে সংবাদ দিল,__- 
“(কিছুই তো ঠিক্‌ করিয়া উঠিতে পারিলাম লা €” 

রাজা অভ্যস্ত উৎসুকচিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন । তাহার পর 
কিছুই সন্ধান পাইল ন! শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধাহ্িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,_ 
“আমার বাড়ীর মধ্যে আমার দ্বারদেশে কতকগুলা লোক জমায়েত হইল, 
তোমরা ইহার কিছুই সন্ধান করিতে পারিলে না? তোমাদের মত মন্ত্রী লইয়া 
রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র ৷” 


রাধগুপ্ত অবনতবদনে অধোমুখে বলিতে লাগিলেন, __“মহান্রাজতর আমি তো 
কিছুই সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু আপনি সব্বরই সন্ধান পাইতে পারেন। যাহার 
অমায়েত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ কাঞ্চন-কুটীরের দিকে, কেহ কেহ 
পাটরাণীর মহলের দিকে গিয়াছে! আপনি ইহাদের কাহাকেও যদি আহবান 
করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অনেক সংবাদ পাইতে পারেন । আমি উহাদের ভৃত্য 
কঞ্চুকীবর্গকে প্রতোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা। কেহই কিছু বলে না।” 

“বলে না, ভাহাদের সুণ্পাত করিতে হইবে । কঞ্ষকী! শীত্ষ যাইয়া 
কুণাল ও পরিষ্/রক্ষিতাকে কহ যে রাজা অশোক আপনাদের স্মরণ করিতেছেন |” 

কঞ্চুকী জ্রতপদে প্রস্থান করিল । রাজ্জা, মন্ত্রী ও তিস্যুরক্ষা গত রাত্রের 
ঘটনাবলী বিষয় কথাবার্তা করিতে লাগিলেন । মন্ত্রী ও তিহ্/রক্ষা রাজার ভয় ও 
ওঁংসুক্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন । 


২৩ -স্কট 
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কঞ্চুকী কাঞ্চন-কুটারে প্রবেশ করিবামাত্র টিকৃটিকি “টিক্‌ টিক্‌ ঢটিক্‌” শব্দ 
করিঘ্া উঠিল, বামভাগে কাক সকল “আকা আকা আঁকা” করিয়া বিকট শন্দ 
করিয়া উঠিল, আর মবস্যহারক গৃথের মুখচ্যুত রক্রবিন্দু কাঞ্চনের সম্মুখে পতিত 
হইল । কাঞ্চন কুণালের আশ্ঠ উত্কহিতভাবে চারিদিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । প্রধমেই কঞ্চুকীকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদূত ; তিনি 
ধরায় কুণালের পার্শ্বে যাইয়া লুকাইলেন। কক্চুকী কুশালকে রাজ্রাদেশ বিজ্ঞাপন 
করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরও উত্কন্তিত হুইল । কুণালও একটু উৎকষ্টিত 
হইলেন । কুণাল উতকণিতচিত্তে রাঞসমীপে যাইতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথপানে 
তাকাইয়া রহিল । কুণাল নয়নের অন্তরাল হইলে সে বসিয়া পড়িল, ভাবিল 
“বুঝি আর দেখা হুইবে লা ।” 


৫ 


কুণাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তাহার উৎকষ্টিত ভাব বিশুকমুখ 
দেখিয়া রাদারও বিশ্ময় ও ত্রাস হইল । রাল্রা পুত্রকে জিন্তাসা করিলেন-_ 

“কালি কতকগুলি লোক কোন গুগ্র অভিপ্ৰায়ে এই বাড়ীর বাগানে 
জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অস্ত্রাদি9 ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
তোমার বাড়ীর দিকে বা দিক্‌ দিয়া গিয়াছে । তাহারা কে তুমি জান ?” 

“না মহারাজ, আমি নিজেই তিষ্/রক্ষা দেবীর কুঞ্জে কালি আসিয়াছিলাম |” 

“তুমি 2৪ 

“আজ্ঞা হা ।” 

“সশম্মে ?” 

“যে বেশে অভিনয়ে আশীর্বাদ করিতে গিয়াছিলাম সেই বেশে 1” 

“তুমি তবে অভিনয়ান্তে নিজ গৃহে যাও লাই ?” 

«[শিয়াছিলাম, তথায় এক পত্র পাইলাম । 

পত্র কাহার ?” 

“চন্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষারক্ষিতার ৷” 

*পরিষ্যরক্ষিতার ?” 


“আল্যা ঠা” 
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মন্ত্রী বলিল “যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, তিনি সন্কর্শ্মের 
বড়ই দ্বেষবতী ।” 5 

এমন সময়ে প্রতিহারী পরিষ্যরক্ষিতার আগমন সংবাদ রাজার গোচর 
করিল, রাজ! যথোচিত সন্বদ্ধনা সহকারে তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন । জিজ্ঞাসা 
করিলেন “দেবী! আপনি কল্য কুণালকে তিব্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে 
বলিয়াছিলেন ?” 

“কুশালকে ? কই না।” 

রাজা মন্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন । মন্ত্রী কুপালকে বলিলেন, “কই সে পত্র ?” 

“কোথায় ফেলিয়াছি মনে নাই," 

মন্ত্রী বলিল, “ওরূপ কথায় এখানে হইবে না, স্বরূপ বল । রাজার 
নিঙ্রাগৃহের নীচে সশস্ত্র লোক আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তোমার পত্র ।” 

রাজা বলিলেন, “একি কৃশাল, তোমার পিতার যাহারা সর্বনাশ করিতে 
বসিয়াছিল, তাহাদের আঞ্জি বিচার হইবে, তুমি কোথায় আগ্রহসহকারে তাহার 
প্রমাণ প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে, না তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ ৷” 

কু। আমি নিৰ্দ্দোষ, আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেছি না; কিন্ত 
আপনি তো আমার সব কথা শুনিলেন না! 

রা। এ বিঘয়ে তোমার কি কথা থাকিতে পারে তাহা আমি 
জানি না। 

কু। কথাটি এই, পত্রথানি যদিও পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর, কিন্ত সেখানি 
তিষ্যরক্ষা পাঠাইয়াছেন। 

মন্ত্রী বলিলেন, “তাহার প্রমাণ ?” 

কু। তিষ্যরক্ষা ঠাকুরাঞ্ট কাল আমাকে তাহা কুুপুহে বলিয়াছেন । 

রা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল তোমার কুল্রগৃহে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ৷! 

কু। হইয়াছিল। 

রাজা বিরক্তভাবে তিয্যরক্ষার মুখপানে ঢাহিলেন। তিষ্যরক্ষার মূখ 
শুকাইয়া উঠিল ॥ সে বলিল-_-“মহারা্ ! ভয়ে আপনাকে আমি সকল কথা 
বলিতে পারি নাই। আমি বৌদ্ধ দেবায়তল দর্শনের সঙ্গী কুশালকেই স্থির 
করিয়াছিলাম, এবং উহাকে আসিতে লিখিয্াছিলাম ।” 

রাজ্জা বলিলেন,--“পানিহ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর কোথা হইতে আসিল ?” 


বাচনত বঙ্গছশনল | আশ্বন 


তিষারক্ষা অম্নানমুখে বলিল-__“উনি বিনা স্বাক্ষর, বিনা শিরোনাম! 
অনেক পত্র প্রত্যহ পাঠাইয়া থাকেন ।” 


পরিষারক্ষিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন»_ 
“মহারাজ, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। আমি দেখিতেছি, আপনি 
বৌদ্ধ হইয়। অবধি আমার প্রতি আপনি বিরূপ হইয়াছেন, কুচত্রণ লোকে 
আমার সব্ধনাশের চেষ্টা করিতেছে । মহারাজ, আপনি বিচারকর্তা, সুবিচার 
করুন, আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই 1” বলিয়া! ব্যন্তভাবে 
সেখান হইতে চলিয়া গেলেন । 

কুণাল কিয়ত্ক্ষণ অবাক্‌ হইয়া রহিলেন | বাক্স, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষ! 
কিয়ৎক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল । তিষ্যরক্ষা বলিল, “আরো আছে 
টের পাবেন 1” 


রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে পরিষান্ক্ষিতাই তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা 
করিয়াছে । কিন্তু তাহাদের কথা কহিবার পূর্বেই নগরমধ্যে মহা কোলাহল- 
ধ্বলি হইমা উঠিল ৷ প্রকাণ্ড দাঙ্গা বলিয়া মনে হইতে লাগিল । সকলে ব্যস্ত 
হইয়া ছাদের উপর উঠিলেন । গিয়া দেখিলেন» কুকুটারাম ভন্মীভূত হইতেছে 
রাজা তিঘারক্ষার দিকে চাহিয়া বলিলেন,_-«এও কি উহার কাণ্ড না কি?” 


ভিব্যরক্ষা বলিল «বিচারে যাহা হয় করিবেন, আমার কোন কথায় 
কাজ লাই ।” 


রাজ! ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীর প্রতি পরিযারক্ষিতার ঘর ঘেরাও 
করিতে আদেশ. দিলেন এবং স্বয়ং কুণাল সমভিব্যাহারে দাঙ্গা হাঙ্গামা লিবারণার্থ 
নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 


ত 


এরূপ মহামারীর সময় তিথ্যরক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল 
না। সে পুরুষের বেশ ধারণ করিল, দশ বার জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, 
করিয়া একবারে দাঙ্গা হাঙ্গামাস্থল ভেদ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইল । ব্ৰাহ্মণ দাঙ্গা হাক্গামা সমন্ত বাধাইয়া দিয়া নিশ্চিম্তভাবে 
বসিয়া আছে, যেন কিছুই জানে না। তিষ্যরক্ষা হঠাৎ সশস্ত্র লোক সঙ্গে 
তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে মহামাত্য একটু ব্যস্ত হছইলেন। তখন 
ভিষ্যরক্ষা বলিল, _-“আঙার পুরুষের বেশ দেখিতেছ, আমি পুরুষ নহি, আমার 


১২৮৯) কৃ ঞ্চমম লে! ২৮৮৫ 


নাম তিহ্ান্রক্ষা | আমার কুছে বসিয়া পাটরাণীর সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহ! 
শুনিয়াছি । তুমিই এই দাঙ্গা হাঙ্গামের মূল আমি জানি, এবং রাজাকে বলিয়াছি। 
তুমি যদি প্রাণ চাও» গাছটা কোথায় দেখাইয়া দেও। যদি দেখ্যইয়া দেও 
তোমায় নিবিরিবাদে নগরের বাহর করিয়। দিয়। আসিব | যদি না দেও তবে 
এখনি তোমায় প্লাজার নিকট লইয়া যাইব । লইয়া গিয়া তোমার প্রাণদণ্ডের 
আজ্ঞ। দেওয়াইব । জ্ঞান, বৌদ্ধ রাজার দেশে ভক্ষণ আর অবধ্য লয় |” 

ব্রাহ্মণ ভয়ে ত্ৰাসে শঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। একটি কথাও কহিতে 
পারিল লা । মন্ত্রযুগ্ধের হ্যায় তাহাকে একটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। 
তিব্যরক্ষণ তাহাকে সঙ্গে করিমা নগরের বাহিরে লইয়া গেল । সেখানে ব্রাহ্মণের 
কথা ফুটিল । ইতিপুবেধই পরিয্যরক্ষিতার কি দশা হইয়াছে তিষ্যরক্ষ। তাহাকে 
শুলাইয়াছিল। সে করযোড়ে নান! প্রকার বিশ্রিউ বাক্যপরম্পরা স্ৰজন করেয়া 
তিষারক্ষার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল । 

তিব্যরক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে শপথ করাইয়া লইল, যে ‘অদ্যাবধি আমি 
যা বলিব তুমি তাহাই করিবে ।” 

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষা বলিল,_-“কুজরকর্ণ, তুমি তক্ষণীলায় যাও । 
তোমায় আমার বিস্তর প্রয়োজন আছে । আমি প্রাণপণে তোমার ভাল করিব 1” 

কুক্জরকর্ণ প্রণাম করিয়! বিদায় হইল । 

তিষ্যরক্ষা স্থভবলে প্রত্যাবৃত্ত হইল । 


q 


অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গা! হঙ্গাম গীত্রই শমিত হইল । কুন্ুটী- 
রামের অগ্নি নির্ববাপিত হইল । কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কি ঘোর অপযশ ! ব্রাহ্মণদের 
দেবতা কি ভ্রাগ্রত! নাস্তিকদের সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়াছেন । 
তাহা আর পাওয়া গেল না। রাজা অশোক, কুণাল, উপগ্প্ত প্রভাতি বহু 
সংখ্যক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষধ্বদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, তাহার 
চারি দিকে বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । এদিকে তিষ্যরক্ষা 
মহারাজের সংবাদ লহইবার অন্ত বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। রাজা 
আসিলেন না । তিষ্যরক্ষা রাজ্রদর্শনের প্রার্থনা জানাইল । রাজা সম্মত হইলে, 
তিনি বোহিমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং তথায় অশ্কলোকেও যেরূপ বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতেছে, তিনিও সেইরূপ করিতে ল(গিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে 
তিষ্যরক্ষা কহিল, মহারাজ! ভগবান অবলোকিতেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন 


২৮৬ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


হইয়াছেন । আমি এখনি খঝদ্ধিবলে * সেই বোধিবৃক্ষ দেবভবন হইতে পুনরানয়ন 
করিব । আপনারা আর কিয়ৎক্ষণ কোন মঠায়তনে [গয়া ধ্যানমগ্র থাকুন ৷” 

ভিস্যরক্ষা যেখানে বৃক্ষ ছিল গেইখালে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধি- 
বৃক্ষ অল্পে অলে উঠিতে লাগিল । ভূখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বোধিস্রম স্বীয় 
মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল । চারিদিক হইতে তিব্যরক্ষার জয়ধ্বনি হইতে 
লাগিল । বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথা স্থানে স্থাপিত হুইল। দেবপুজকদিগের 
সুখ কালিমাবর্ণ হইল । বৌদ্ধদিগেরর জয়ধ্বনিতে আকাশ কাটিয়া যাইতে 
লাগিল । 

অশোকাদি বোৌদ্ধমণ্ডলী তিষ্যরক্ষার চারিদিকে দাড়াইয়া তাহার জয়ধ্বনি 
করিতে লাগিল । উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হুৎ করিয়া দিবার 
প্রস্তাব করিলেন, এবং আহৃতী দীক্ষা দিয়া আপনার জীবনকে ধন্ঠ জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। মন্ত্রী তখন কচ্ধিমতী পতিপরায়ণা ধর্ম্মান্রাগিণী, রমণীকুলললামডূতা 
কামিনীকে সদ্ব্শ্ব বিদ্বেষিণী,পতিপ্রাণহারিনী, বড়যন্ত্রকারিনী পরিষ্যরক্ষিতার পরিবর্তে 
পাটরাণী .করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল তিয্যরক্ষা পাটরাদী 
হইবেন, এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌগু,বর্্চনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন । 


৮ 


এই জ্বয়োল্লাসের মধ্যে তিয্যরক্ষা পুনঃ পুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুণালের মুখে সেই দ্বণা, সেই অবজ্ঞ। ও সেই 
বিতূষ্ণা । ' 
৯ 


এই ব্যাপারের ছুই পাঁচ দিনের মধ্যেই তিষ্যরক্ষার অভিষেক হইল । 
তিষ্যরক্ষা অন্ঠান্ত পাটরাপীদের ন্চায় কেবলমাত্র অন্তঃপুরের কত্রী হইলেন 
ন্য। তিনি সাস্রাক্যেত্র অধীশ্বরী হইলেন। যে সকল আজ্ঞা বাহির হইত 
তাহা অশোক ও তিযারক্ষা এই উভয়ের নামে বাহির হইত। মন্ত্রী-সভাম্পও 
ভিষ্যরক্ষা রাজার বামে বসিতেন । ব্রাজ্জাও এই অবধি বড়যন্ত্রের ভয়ে তিব্য- 
রক্ষার নহল ত্যাগ করিতেন না । সুতরাং এই অবধি তিষ্যরক্ষাই প্রকৃতপক্ষে 
মগধ সাভ্রাজের অধীশ্বরী হইলেন। তাহার আভ্ঞায় অন্তঃপুর চলিত, মন্ত্রী 
সভা চলিত এবং রাজা অশোকও চলিতেন । কিন্তু ভিষ্যরক্ষা! সব্ধদাই ভাবিতেন»_- 

“আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া সিদ্ধ করিব ।” 


» অলৌকিক কারধ্যকরণের ক্ষমতার নাম কদ্ধি। 
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সংখ্যায় স্থানাভাব প্রঘুক্ত জালনাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে সকল কথা! 
বলা হয় নাই । এখন তাহা বলিতে গেলে বোধ হয় সংলগ্ন হইবে ন।। 
তথাপি একটি কথা উল্লেখ করি। 
উভয় পক্ষের জ্রোবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা 
প্রতাপচাদের মাতুল হঠাত আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । জালরাজা 
তাহাকে দেখিবামাত্র আহুলাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, এ আমার 
মাতুল আসিয়াছেন। ইহার জোবঝানবন্দী লওয়া হউক । কিন্ত জালরাজার 
উকিল তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, সেনাক্রসম্বন্ধে যে প্রমাণ 
আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট) আর প্রমাণ দিব না। 
জালপ্াাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলে, উকিল সাহেব তাহার 
নিকটে আসিয়া বলিলেন, উপস্থিত ফৌজদারি মোকদ্দমায় দেওয়ালির প্রমাণ 
অনাবশ্যক, যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে । আমি 
যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজ্জার সাক্ষী আপনাকে সেনাক্ত করিলেও 
জজ সাহেবের মত কিরিবে না। আপনি প্রতাপচাদ কি লা, এ কথার বিচার 
দেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না| এখানে সে বিচার হইলেও 
কোন ফল দশিবে না, এখানকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন লা, আপনাকে 
আবার দেওয়ানিতে লালিস করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ 
করিবার প্রয়োজন কি ? 
সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন হে, গুটীকতক প্রধান 
প্রধান রাল্সকর্শ্মচারী একত্র হইয়। পুৰ্বাহ্ছে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, জালরাজ্জাকে 
আসামী ভিন্ন কখন কোন মোকর্দমায় ফরিয়াদি হইতে দেওয়া হইবে না; 
এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জালরাজাকে ফৌজদারিতে আসামী করা হইয়াছিল, 
এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন । তথাপি তিনি মনে করিয়াছিলেন 
যে মন্যু লোকে দেওয়নি আদালতে যেক্ধপে নালিস করে, জালরাক্রাও সেইরূপ 
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নালিস করিতে পাইবেন । ভাহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত ! জ্বালরাজার পক্ষে 
দেওয়ানির দ্বার অভাবনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল । সে কথা পরে বলা 
যাইবে । আপাততঃ এ মোকর্দমায় অন্য প্রমাণ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া! যাইতেছে । 


প্রেতাপষাদের মৃতু; প্রকৃত কিনা 


প্রতাপটাদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধামোহন 
সরকার, বসন্তলাল বাবু, নন্দবাবু, ভৈরববাবু প্রভৃতি পনরঞ্জন জোবানবন্দী 
দিলেন । তাহাদের পরিচঞ্জ পূর্বের দেওয়া গিয়াছে, তাহারা সকলেই রাজবাটীর 
বেতনভোগি এবং পরাণ বাবুর আত্মীয় কুটুম্ব । তাহারা কে কি বলিলেন, 
আম্পুব্বাক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক । মোট কথা, তাহারা সকলেই এইরূপ 
বলিলেন যে ১২২৭ মালের ২১শে পৌষ রাত্র দেড় প্রহরের সময় কালনার 
রাছবাটী হইতে প্রতাপর্টাদকে পালকী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হুম, রাত্র তখন 
বড় অন্ধকার । পৌষমাসের রাত্রে বড় শত । গঙ্গাতীরে সেই শীতে প্রতাপ- 
টাদকে রাখায় তাহার কম্প আসিল, কাজেই তাহাকে তাবুর ভিতর লইয়া 
যাইতে হইল, তাবু সেই স্থানে জলের ধারেই পুর্বে খাটান হুইস্াছিল। 
তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল । এদিকে প্রতাপচাদ পালক্ষে শুইয়া 
হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাগিলেন । দান কর! হইলে পর 
তাহাকে অন্তর্ছলে করা গেল, তাহার পা মোহন বাবু জলে ডুবাইয়! ধরেন ॥ 
প্রতাপচাদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাহার মুখাগ্রি করেন, বাবল। ও চন্দনকাষ্টে 
প্রতাপের শবদাহ হয় । সেই সময়ে ঘাটে দশ বারটা মলাল জালা ছিল । 

এই সকল বৃত্তান্ত সাক্ষীর আহুপুবিবকক বলিলেন । কিন্ত তেজাদ 
বাহাদুরের মৃত্যু কোন্‌ তারিখে বা কোন্‌ সময়ে হয়, তাহা সাক্ষীরা অনেকেই 
বলিতে পারিলেন লা । অথচ শ্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেন্র্চাদের 
মৃতু হয়। কেহ বলিলেন, তাহা ম্মরণ নাই, কেহ বলিলেন বধুরাশীদের 
মোকর্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম তাহাতেই প্রতাপচাদের 
মৃত্যু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেও্রচাদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ 
কোন কারণ ঘটে নাই। সাক্ষীর! এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন। 

কিন্ত এই সকল জোবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। 
তিনি আপনার রায়ে লিখিলেন ১ 

‘“T'he proof here is of the strongest description ot the 
tcetimony of the fact; viz. the deposition of the witnesses 
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(fifteen in number) named in the margin, who 0950 sworn 
positively to the death and cremation, And who are 
consistent in thoir narrative of the attendant particulars, 
their testimony would appear to be conclusive.” 

বিশ বৎসরের ঘটনা পোনের জন সাক্ষীতে বর্ণনা করিল, অথচ কেহ কাহার 
সহিত কোন অংশে অনৈকা হইল না । কি কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ করা হইয়াছিল, 
তাহা পর্যন্ত সাক্ষীরা একই কপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। 
স্তরাং তাহাদের কজোবানবন্দীর প্রতি অজ সাহেবের বিশেষ শ্রক্ধা অশ্মিয়াছিল । 


জাল রাক্ছা জদ্রকে বলিলেন, প্রাণের আস্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া 
কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব ব্যতীত কি 
আর কেহ ছিল নয? প্রতাপেরও ত কটুস্ব,র আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই 
তাহাদের একজনকে ত ডাকা হয় নাই । কেবল পরাণের চাকর, পরাশের কুটুম্ব, 
পরাশের অন্নদাস ব্যতীত আর কি কেহ ছিল না? আজ সাহেব এ সকল কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না। 

জালরাজ্ঞা! স্বীকার করেন যে, তাহাকে গঙ্ষাযাত্রা কর! হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! 
তাহার নিক্ষের ইচ্ছামতে হইয়াছিল । তিনি বলেন যে, যে কোন পীড়া আমি 
অনুকরণ করিতে পারি । মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজ্েরা সে 
অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝিতে পারিবে না। 


পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে জালরাজ্রার কথা কতদূর গ্রাহ্য তাহা বল! যায় না। তবে 
বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই একজন বলেন যে মৃত্যু অনুকরণ 
ভাহার। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ॥ ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন, যে একসময় কণেল 
টাউন্সেণ্ড বড় পীড়িত ছিলেন ॥ তিনি প্রতাহ কর্ণেল সাহেবকে ছইবার করিয়া 
দেখিতে যাইতেন । একদিন কর্ণেল সাহেব তাহাকে বলিলেন, যে “কতকদিন 
হইতে আমার কেমন একট! হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, আমায় 
বুঝাইয়া দাও | আমি দেখিতেছি যে আমি মনে করিলে মরিতে পারি, আবার 
চেষ্টা কল্সিলে বাচিতে পারি’ সেস্থানে আর একক্রন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, 
তাহার নাম বেলাড" এবং একজন এপথিকারি ছিলেন তাহার নাম স্কণইন । এই 
কয়জনে কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কতভকটা অবিশ্বাসও 
করিলেন । কিন্ত কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ 
করিতে লাগিলেন । তাহ! দেখিবার পূর্বের ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল 
সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন ৷ নাড়ী বেশ পরিক্ষার তবে একটু ক্ষীণ। 
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ভাহারা পরস্পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও সহজমত টিপ. চিপ, করিতেছে । 
তাহার পর কণেল সাহেব চিৎ. হইয়া স্থিরভাকে শয়ন করিয়া থাকিলেন । ডাক্তার 
চেনি সাহেব তাহার দক্ষিণ হস্তের নাভী টিপিয়া ধরিলেন। ডাক্তার বেলা বুকে 
হাত দিয়া থাকিলেন । আবার স্কাইন সাহেব একখানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট 
ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাভী যাইতে লাগিল, শেষ একেবারে পাওয়া গেল লা। 
হৃদিচালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্থির হয়া গেল ৷ যে দর্পণ নাসাগ্রে 
ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আর নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না৷ তাহার পর ডাক্তারের! 
একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই 
দর্পন ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না । তখন তিন 
ভ্রলে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতক্কি করিলেন, এ সময়ের মধো কর্ণেল সাহেবের আর 
চেতন হইল লা। শেষ তাহার! সিদ্ধান্ত করিলেন যে কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই 
মরিয়াছেন । এইরূপে অনেকক্ষণ গেল।॥ তাহার পর তাহারা চলিম্মা যাইবার 
উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে কর্ণেল সাহেবের শরীর একটু নড়িল ॥ ডাক্তারের! 
নাড়ী দেখিলেন, নাড়ী হইয়াছে । বুক দেখিলেন, বুকের গতি আরম্ভ হইয়াছে । 
নাসায় হাত দিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে । শেষ কণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথা কহিতে 
লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবাক্‌ হইয়া থাকিলেন। কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না, অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল সে বিষ্ষয় তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ 
থাকিল নাক! 





* ভান্ডার চেন এইন্সপ লিখিয়।ছেল- 

‘Colonel Townsend told us, he had sent for us to give him some 
account of an odd sensation he had for some time observed ond {ell in 
himself : which was, that composing himself, he could die or expire 
when he pleased, and yet by an effort or some how, he could come to 
life again, which it seems he hed sometimes tried before he had sent 
forua. We heard this with aurprite, but as it was not to be accouuted 
for from now common principles, we could hardly believe the fact as 
he related it much Ices give any account of it : unless he should please 
lo make the experiment before us, which we were unwilling hé should 
do, lest, in his weak condition, he might carry it ৮০০ far. He con- 
tinued to talk very distinctly and sensibly above a quarter of 
an hour about thia (to him ) surprising sensation and insisted 
৪০0 much on onr seeing the trial made, that we were at last forced 
to comply. We 511 threes felt hie 00089 frst : it was distinct, tho’ 
small and threedy : and his heart had its ususl beating. He 
composed himsclt on his back, and lay in 0 still posture some time : 
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এরূপ আরও দুই চারিটি ঘটনার কথা শুনা যায় ॥। ডাক্তার টানার সাহেব 
লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ সন্বন্গে অতি 
আম্চর্ধা আশ্চর্য; ঘটনাব্র প্রমাণ আছে । যথা সেল্সাস সাহেব বলিয়া গিধাছেন, 
যে একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই আপজার সংজ্ঞাকে স্বতন্্ করিয়া 
আপনি জ্ঞানশুন্ত ও প্রাণশুম্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন ।* 

শুনা যায় দেহ হইতে ঘ্বী বাজাকে ইচ্ছামত স্বতন্থ করিবার পক্জতি আমাদের 
যোগশাস্তরে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে । অনেকে বলেন যোগীদের মধ্যে সে 


while I held bis right hand, Dr. Baynard laid bis band on his 
0৩০৮৮, aud Mr. Shrine held a clean looking glass to his mouth. 
I found hie pulse sink gradually till at last I could uot feel any 
by tho most exact aud nice touch. Dr. Baynard could not feel 
the least motion in his heart, nor Mr. Shrine the least soil of breath 
on the bright mirror he 10914 to his mouth ; then each of us by 
turns examined 1039 arm, heart and breath, but could not by the 
01098 scrutiny discover the least symptom of lite in him. We 
reasoned a long (১00০ ০৮০৪৮ this odd appearance as well 8s we could, 
and all of ue judging it inexplicable and unaccountable, and finding 
he sfill continued in that condition, we ran 10 conclude that he 
1500 indecd carried the experiment too far, and at last were satisfied 
be was aclually dead, and were just ready to leave him. This 
continued about 9011 én bour. By nine ০০1০০] in the morning in 
Buturmn, 89 we were going away, we observed some notion nbout (180 
body, nnd upon examination found his pulse and the motion of his 
heart gradually returning ; ho began to breathe gently and speak 
softly : we were all astcnished to the last degree at this unexpccted 
change, and 0169£ some further conversation with him, and oimong 
ourselves, went eway fully satisfied as to alt the particulars of this 
fact, but confounded and puzzled and not sble to form any rational 
schemes that might account for 1৮7062662৮2 H. Tanner in hits 
Practice of Meatcine. 


ও “This inHucnce of tbe will over cven Lhe involuntary muscles 
iB somotimes extraordinary, as many remarkable cases ৪1086. Thus 
Celsus speaks of a priest who contd separate himself from his senses 
when he chose, and lie likea man void of hfe and sense. Carden 
Used to boast of being able Lo do tbe same. But the most 88387088110 
example of this kind is the well known cass of Colonel Townsend 
related by Dr. George Cheyne. T. H. Tanner's Practice of Medicine 
66, Eds, Vot. I page 600. 
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পদ্ধতির চচ্চা অগ্যাপি9 বিলক্ষণ প্রচলিত । এ কথা কতদূর সত্য আমরা তাহা. 
জানি লা; স্বতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না) 

জালরাক্ষার পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে উকিল সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভাহার 
এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল । তিনি বলেন বে, প্রথমে আমার সংস্কার হইয়া- 
ছিল, যে এ ব্যক্তি সত্যই জ্বাল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়, ক্রমে 
নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম, যে ইনি প্রতাপটাদ নিশ্চয়ই । কিন্ত 
স্বত্যুর ভাণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর 
জেলখানায় জালরাজাকে বলিলে, জালরাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, 
“এ পরীক্ষা অতি সহজতর | তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, 
আমি এখনই একটা পাড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি |” তখন ডাক্তার 
ওয়াইন্র (Dr Wi3ৎ) সাহেব হুগলীর সিবিল সাম্জন ছিলেন। তাহাকে 
পত্র লেখায় তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জালরাল্রাকে দেখিয়া 
রিপোর্ট করিলেন, যে “জালরাজার বড় জ্বর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, 
বোধ হয় তাহার গোদ হইবে । আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে 
যাইতে পারিবেন না 1” এ কথা প্রকৃত হইলে পাড়ার ভাণ করিবার ক্ষমতা! 
জালরাজার ছিল বলিয়া বোধ হইলে হইতে পারে । 

সে কথা সত্য মিথ্যা যাই হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ 
করিয়া সা সাহেব জর্জ সাহেবের নিকট প্রার্থন। করিলেন, যে জামিন লইয়া 
লালরাক্রাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাহাকে একখানি চারপাই 
আর একখানি গাত্রবস্র দেওয়া হয়। চক্র সাহেব কিছু বলিবার পূর্বের বিগলেল 
সাহেব বলিলেন যে, জেলের আসামীর অস্ত এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন 
বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত তাহা আবশ্যক হয় তাহা হইলে 
ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন ॥ জজ 
কার্টিস সাহেব বিগনেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না, 
তথাপি তিনি বলিলেন, যে এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে। 
আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত ঞ্করা হউক । সা 
সাহেব সেই মত ছুই আদালতে ছুই দরখাস্ত করিলেন । কার্টিস সাহেব চারপাই 
দিলেন এবং নিঞজ্জামত আদালত হইতে হুকুম হইল, যে জামিন লইয়া আসামীকে 
ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই। কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম 
তামিল করিতে অসম্মত হইলেন । তিনি বলিলেন যে, এ অঞ্চলের লোকেরা 
ভাঁলরাক্জার অন্য যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল এখন আর তত নাই । এ সময়ে 
তাহারা জালরাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। ম্ৃতরাং 
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'আালরাক্সাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিচ্ছ নহে । নিল্দামত আদালত কাজেই সেই 
অমতে মত দিলেন । 


রাজা প্রতাপঠাদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবণমেন্ট পক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে 
জালরাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র 
দেখাইলেন যে, এই সময় রটনা হইয়াছিল যে প্রতাপচাদ মরেন নাই, অজ্ঞাতবাল 
গিমাছেন । জালরাক্ার উকিলেরা বলেন যে, যে স্থলে বড় বড লোকে বলিতেছে 
আসামী সত্যই প্রতাপচাদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অঙ্থথা করিবার আর প্রয়োজন 
কি? কিন্ত সে কথার বিপরীতে জঙ্জ সাহেব বলিলেন, যে যখন প্রতাপচাদের 
মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তখন তাহাকে কেহ সেনাক্ত করিলে আর কি 
হইবে ? 

জালরাজা আপনার মৃত্যু রটনার হেতু এইরূপ বলেন :_ 

‘“বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শক্র ছিলেন, আমার বয়স 
যখন যোল কি সত, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে আমায় বিষ জেল 
একবার আম তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে 
দই ; ইম্দ্ুর তাহা খাইয়া তঙ্ক্ষণাত্ড মরে । লেই অবধি আমার অঙ্গ আমি স্বতন্ত্র 
পাক করাইভাম। পরাণ আর বসম্তভলাল বাবু আমার সর্বনাশ "করিবার নিমিত্ত 
সহ ফাদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম । কিন্তু শেষ 
তাহারা আমার পিতার মন ভার করিয়া দিলেন । তাহার আর কোন উপায় 
করিতে পারিলাম না। 


“আমি নেই অবধি অধংপাতে গেলাম । অনৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত 
হইলাম ॥। তখন কৃষ্ণকান্ত ভষ্টাচার্য্যের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 
বলিলেন, “এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা! অসক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। 
কিন্ত এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, ঘেন সকলেই জানে তুমি মরিয়াছ।' এই 
অন্ঞাতবাস কিন্কপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অন্থভব করিতে পারি নাই; 
স্থতরাং প্রথমে ব্ৃহাকেও না বলিয়া পলাইলাম । সেবার আমার পিতা আমাকে 
রাজ্রমহল হইতে ধরিয়া আনেন ৷ মুন্সি আমীরউদ্দিন ভাহাকে আমার সন্ধান 
বলিয়া দেয় । আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতামহাশজ পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের 
কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাশের উপর তিনি হাড়ে টিয়া 
শেলেন । আমাকেও অনেক বুব্বাইলেন। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, 
আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না । এবার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে 
হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র সেইরূপ করা কর্তব্য । আমি মনিগাছি সকলে জানা 


১০, ব্জ দল | আল 
আবশ্যক । অতএব পাড়ার ভাণ করিয়া কালনায় গেলাম, কালনার ঘাটে 
কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল ; আর তাহাকে বলা 
ছিল, ভাউলিয়া পৌছিলে তিনি শঙ্ঘত্বনি করিবেন । আমি শহ্যায় শুইয়া সেই 


সস্কেত শুনিলাম | তাহার পর জ্রদ্মে বিকারের রোগীর চ্চায় ভ্রমবাক্য বলিতে 
লাগিলাম | সকলে আমায় পান্ধী করিয়া গশঙ্গাতীরে লইয়া গেল । শেষ 


অন্তজলি করিল অন্জণলির পর যখন রাজ্রবাটীর লোকেরা শীতে কাতর হইয়া 
তাবুর ভিতর গিমা আশ্রয় লইয়াছিল, সেই সময় আমি জলে সরিয়া পড়ি। 
নিঃশব্দে সাতার দিয়া বক্ররায় উঠি৷ রাত্রিশেষে সেই বলরাম মুরশিদাবাদ 
যাত্র। করি 1” 

এদিকে রটনাও হইয়াছিল ব্রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গার 
জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়া পড়ে যে প্রতাপ 
পলাইয়াছেন। 


পূৰ্ব্বে ফৌঙ্কদারী মোকদ্দমা মুসলমানের সরা! মতে হইত, সুতরাং সরার 
ব্যবস্থার নিমিত্ত একম্রন করিয়া কাজি বিচারাসনে বসিতেন । ভুগলীর কাজি 
জালরাক্রাকে বলিলেন, তুমি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পল্লাইম়্াছিলে বলিতেছ, এখন 
আমি শুনিতে চাহ, যে এই চতুর্দশ বৎসর তুমি কোন্‌ কোন স্থানে ছিলে, এবং কি 
করিতে? জালরাজা। সে পরিচয় দিতে উদ্টিত হইলে, তাহার উকিল তাহাকে 
নিষেধ করিলেন ৷ বলিলেন, প্রমাণ ব্যতীত সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহা হইবে 
না, এবং প্রমাণের আর সময় নাই। ভ্বালরাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি অজ 
সাহেবকে বলিলেন,যে আগামী কল্য আমি এ বিহয়ের একখানি লিখিত ফর্দ দিব । 

মোকর্দমারর শেবে তিনি একদিন সেই কর্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি 
বাঙ্গালা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন ॥ তাহার স্থল মর্শ্ব নিম্নে দেওয়। 
শেল । 

“কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা 
হহঁয়। ব্ৰহ্মপুত্রনদে গিয়া তীর্থশ্রান করি। তাহার পর চশ্রশেখরে যাই । সেখান 
হইতে অদ্দিনাথ দর্শন করিতে যাই । তথায় এক বৎসর থাকি। তাহার পর 
বৈস্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ মহাদেবের নিকট একবৎসর থাকি। 
সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বাই । কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকুট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, 
মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুর, প্রভাস, বদ্রিকাশ্রম, হরিদ্বার, ছিঙ্গুলাক্ষ, অলামুখী প্রভৃতি 
নানা তীর্থস্থান পর্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান 
ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই । সেইখানে জেনারেল এলাডে'র সহিত আমার 


১২৮৯) জাল প্রতাপচাদ ২৯৫ 
সাক্ষাৎ হয় কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি । তাহার পর আবার হিন্দূস্ছালে 
আসি । দিল্লীতে বিবি রামঞ্জে আহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন । আমি ইতস্যতঃ 
যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল, যেখানে আমার কথা লইয়া 
আন্দোলন হত, আমি সেইস্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতাম । প্রায়ই আমি 
যোগীদের সঙ্গে বেডাইতাম । তথন ফাহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাহাদের 
সঙ্গ লইতাঁম, তাহার৷ একস্থানে স্থায়ী হইতেল না, স্থতরাং আমি দীর্ঘকাল কাহার 
সঙ্গে থাকিতে পাই নাই । আমার একখানি ইয়াদান্ত বহি ছিল । যেদিন 
যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই ইয়াদাস্তে 
লিখিয়া রাশিক্পাছি ।* এলিয়ট সাহেব বাকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন 
সেই ইয়াদান্তখালি হারায় । আমি সেখানির নিমিত্র মেব্রেষ্টার সাহেবের নিকট 
বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেছার 
তাহার অন্গুলঙ্কালের নিমিত্ত কোন ছুকুমও দিলেন ন) ( আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন 
করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই, তাহার পর বদ্ধমানে উপস্থিত হই ; সেখালে 
গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়! মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল । 

যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, ভাহ) হইলে কি আমার ত্যক্ুসম্পত্তির কোন 
বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামাশ্ট লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে পোস্বাপুত্র 
লইবার অন্থমতি দিয়! যায়, অথবা দান পত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত ধন, 
এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়! যাইতে পারিতাষ না? 
আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলানঃ আমার বাক্্‌রোধ হয় নাই । আমাম 
গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেক দিন কালনায় ছিলাম ; যদি সত্যই আমে 
মরিব এক্সপ হইত, তাহা হইলে আমি কি পো য্যপুজ্রের অন্থমতি দিয়! যাইতাম না? 
অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম নয? এ সকল করিবার সময় 
ত যথেষ্ট ছিল? 

আর এক কথ । আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি ব্রাথিয়। 


গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে । লোকে বযলে কেহ স্থল হম, ক্রেশে 
কেহ শুঁফ হয়, কেহ কাল হয়, কিন্তু মাথায় কেহ ছোটও হয় না, কেহ বড়ও হয় 





০ বান্দা প্রতাপচাদেরও এইন্ধপ ইয়াদান্ত বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি তে সময়ে 
হাহা করিতেন, তাছ! নিতা লিখিদা! রা(থতেল । অনেকে বলেন, ঘে তাহার সেই ইয়াদান্ত 
বছি জালরাজ! কোলক্ুপে হত্তগভ কলিগ ছিলেন, সেই আন্ঞ প্রতাপটাদের সমূদাদ হুস্মাছক্ 
ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন। কেহ বলে, সে ইয়াদান্ত বহি রাজধাটাতেই ছিল, 
মোকর্দমার সময় তাহ! আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল । 


বইটি শ্জতশঞশ LL আশে 


না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখ! হইয়াছে, চুল পরিমাণ ছবির মূর্তি 
আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই । 

এখন বিচারকর্থী পরমেশ্বর, আর তাহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বল। 
বাহুল্য |1। 


জ্রালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণচলাল ব্রহ্মচারী কি ন! 


এই মোকর্দমার প্রায় পচিশ বৎসর পুর্বে যশোর জেল! নিবাসী শ্যামলাল 
তেওয়ারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়িতে আসিয়া একখানি কালী প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাহার দিন যাপন হইতে 
থাকে। লোকে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাহার তিন পুস্প ছিল। জোষ্ঠ 
কৃষ্লাল, মধ্যম রূপলাল, সর্বকনিষ্ঠ গৌরলাল । ইহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে 
কুষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না; তিনি চাকুরী করিবেন, এই তাহার 
একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারি করিয়া 
বেড়াইতেন । তথাকার পাদরী ডিয়ার সাহেব তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কষ্ণলাল 
তাহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলান করিয়া আমিতেন । কিছুদিন 
পরে পাদরি সাহেব একখানি স্থপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টার সাহেবকে দেন । 
সেই সনয় শাস্তিপুরের দারগাগিরি খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টার 
সাহেব কৃষ্চলালকে সেই দারগাগিরি দিলেন । কিন্তু একদিন পরে আবার পরওয়ানা 
ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদরী সাহেবকে লিখিলেন, যে কৃষ্চলালের 
চরিত্র অতি মন্দ; আর তাহার একজন খুড়া ডাকাইত | স্বতরাং উহাকে আমি 
চাকুরি দিতে পারিলাম না) পাদরী সাহেব পত্র পাইয়া! কৃষ্ণলালকে বলিলেন 
যে তুমি আর কখন৪ আমার কুঠিতে আদিও না । সেই অব্ধি কৃষ্ণলালের উমেদারি 
করা ফৃরাইল । 

সাক্ষীরা বলেন, কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রক্ষচারী সান্দিঘা এখানে ওখানে 
বুজরুকি দেখাইয়া দিনপাত করিতেন। ছই একবার বদ্ধমানেও গিয়াছিলেন। 

পরাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল, এই জ্বালরাজা সা্জিয়াছে। 
যখন জালরালা বাকুড়ায় গ্রেপ্তার হন» তখন পরাণ বাবু তাহাকে কৃষ্ধলাল বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম করিয়াছিলেন । তিনি 
পারি ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন» এবং অন্যান সাক্ষী 
জুটাইয়াছিলেন ; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্থ হয় নাই । 
সেবার জাল্রান্দা আলক সা বলিয়া প্রতিপন্ন হন । এবার খোদ মেজেষ্টার সামূয়েল 


১২৮৯] জাল গ্রতাপচাছ ২৯২ 


সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী, স্থৃতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল । সেই সকল 
সাক্ষী দ্বারা জালা গেল যে, কৃহ্লালের মূখে বসন্তের দাগ ছিল, তাহার এক 
পায়ে ছয়টি আঙুল (ছল, আর বয়সে কষ্ণলাল নাজা প্রতাপুচাদ অপেক্ষা দশ 
বার বৎসরের ছোট হিল। জাপরাজ্ঞার মুখে বসন্তের দাগ ছিল না, তাহার 
কোন পায়েও ছয়টা অঙ্গুলি ছিল না। 

এই নোকর্দমার চারি পাচ বৎসর পূর্বের কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন । কেহ 
বলে তাহার মৃত্যু হয়, কেহ বলে তিনি ২৪ পরগণায় কয়েদ হন। তাহার দুই 
সহোদরের অগ্র পশ্চাৎ লোকান্তর হয় । এই সময় স্যামলালেরও মৃত্যু হয়ঃ 
সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া আদালতে অন্দ থাকে । 
গোয়াড়ির সাক্ষীর; কিরূপ সেনাক্ত করিল তাহা সংক্ষেপে নিয়ে লেখ! গেল । 

ফকিরচাদ তেওয়ার, নিবাস যশোহর । বলিল, আসামী আমার ভাগিনা 
কৃষ্ণলাল । আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই । 

ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, আসামী কুষ্লাল আসার পিসিপুত্র । যখন 
ইহার ১৫।১৬ বৎসর বয়স তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর মার দেখি 
নাই । 

গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, এই আসামী আমার ভ্রাতুন্পুত্র, ইহার নাম 
কু্চলাল। ইহার বয়স এখন ৩৬ বৎসর হইবে । আমার ভগিনীপতি বঞ্চমানের 
ররাজ্রবাটীতে চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি তিনে নর্রিয়াছেন । ইদানীং আমি কালনায় 
থাকি, উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের আঙুল পাচট। কি ছয়টা তাহা আমি 
বলিতে পারি না। 

রামচন্দ্র বিশ্বাস, আবকারীর খুচরা দোকানদার । বলিল, আমি আসামীকে 
চিনি, ইহার নাম কৃষ্ণপাল । আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি । ( রান্ধা 
প্রতাপচাদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল, সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা 
দাগ থাকায় সাক্ষীকে মেজে্টরীতে লিজ্ঞাসা করা হয় যে, কুষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন: 
দাপ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে, হা, বিলক্ষণ দাগ 
ছিল। কিন্তু পৃষ্টের কোন্‌ অংশে সে দাগ ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্তত 
করিতেছে, এমত সময়ে সেরেন্ডাদার মোনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে 
ইক্ষিত করিলেন । জালরাজার উকিল তাহা মেঘ্বেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন । 
স্থতরাং মেক্েক্টার সাহেব মোনসারামের দশ টাকা নিক সরি বাধ্য - 
হইলেন । ) 

পাল খ্রীষ্টান বলিল, এই আসামী কৃষ্চলাল বটে, আমি ইহাকে গোয়াডিতে 
১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি । ইহার সঙ্গে গর সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি । ইহার পিতার 


a 


৬ বঙ্গদশন | আ(াস্বন 
নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সেনাক্ত করিবার নিমিত্ত 
আমাকে পাঠান হম; তথন আম যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্ত তাহা প্রকাশ 
করি নাই । সেনাক্তর নিমিত্ত দশ দিন সময় লইয়াছিলাম | জেরায় বলিল, গত 
রাত্রে মাণিকসিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই । তবে সেরেস্তাদার মনদা- 
রানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাহার নিকট পথখরচ। চাহিয়াছিলাম, 
তিনি ভ্র্দ সাহেবের নিকট চাছিতে বলিয়াছিলেন । 

মহেশ পণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান কোবানবন্দীতে বলিলেন, এই 
আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বদ্ধমানে দেখিয়াছি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল । 
জেরায় বলেন, আমি যখন মেভ্রেষ্টার ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া 
এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি লা 
তাহা আমে দশ দিন পরে বলিব। আমি বদ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস এ 
ত্রেলার অস্তুগত রায়না প্রানে । 

গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই আসামী 
কষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫১৬ 
বহসরের মধ্যে কেবল ছুই তিন বার দেখিয়াছিলাম । কৃষ্চলালের মুখে বসন্তের 
দাগ ছিল কি না বালিতে পারি না। 

রানঠাদ মিত্র বলিলেন, আমি বর্ধমানের কালেই্রীদ মুহুরি। এই 
আসামী কষ্লাল, ইহাকে আমি চিনি। এ ব্যক্তি মধ্য মধ্যে আমার তৈলমাড়ুয়ের 
বাসায় গিয়া থাকিত । যখন এ ব্যক্তি বঞ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে আমি 
ছোট রাজা, তখন আমি কাহাকেও ইহার পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে 
গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলান। কিন্ত সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই । 


ভ্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী 
পেস্কার । এই আসামীকে চিনি, ইনি কষ্চলাল ত্রহ্মচারী । 

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (গ্রষান ) বলিলেন, এই আসামী কুষ্লাল। 
ইনি ইতিপূর্বে মহাপুরুষ সান্রিয়াছিলেন। আমি ইহার চেলা হইয়াছিলাম। 
ইহার সঙ্গে শী কাটোয়া, মশাগ্রান, বর্ধমান, বরানগর প্রভৃতি নানা স্থানে 
বেড়াইয়াছি। আনি ই'হার পাদকনত্রল পধ্যস্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইহাকে 
দেবতা মনে কর্রিতাম । যখন ইনি বদ্ধনানের রাঙ্গা হইবার কল্পনা করেন, তখন 
আমি ইহার সঙ্গে ছিলাম । আমি ও ইহার ভ্রাতা গৌরলাল মশাগ্রামে থাকিলাম, 
কুষ্ণলল বন্ধমানে গেলেন, আসামী সেখান হইতে পলাইয়! বিষ্ণুপুরে যান । 
আমর! সে সংবাদ পাইয়া তথায় মাই। তাহার পর আনরা একসঙ্গে বাকুড়ায় 
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যাইতেছিলাম, এলিমট সাহেব আমাদের বলগমা বাটিতে প্রেপ্তার করেন ।১ 
গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছিলাম । ভিন মাস জেল খাটি! 
ন্ষেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্যটা উপায় না দেখিয়া মেজেটারের 
নিকট কৃষ্ণদ।লের প্রকৃত পরিচয় বলিয়।ছিলাম, তিনি আমার এলেহার লইয়া- 
ছিলেন । কিন্ত তাহাতে খাল্যল দেন নাই। তখন আনার লাম কুপানন্দ 
ছিল । আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিস্তু আমান 
প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ॥। আমি খালাস হইলে পর পাদরি হিল সাহেব আমায় 
খ্রীষ্টান করিয়াছেন, আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না; আমার পূর্ব 
চরিত্রের পরিচয় পাদরি সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি, তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে 
পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টি অঙ্গুলি তাহ) বলিতে পারি ন!। 
(বাকুড়ার মো।কর্দমায় এই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না৷) 

প্রেমচাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া। জেলার ফৌজদারী নাজির । 
এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণচলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে এই 
ব্যক্তি কৃষ্ণলাল ৷ কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাদ বলিয়। আপনার পরচয় 
দিতেছেন । কৃঞ্চলালের মুখে বদন্তের দাগ ছিল । 

নীলকমল ঘোষ বলিলেন, আমি নদীয়া ছেলার ফৌজদারী সেরেস্তাদার । 
এই আসালী কৃষ্চলালের মত, কিন্তু আমি তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না । 

প্রাণকৃঝ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার জর্জ আদালতের 
সেরেস্তাদার । এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু 
আমি নিশ্চয় বলিডে পারি না । কৃষণলালের পিতা ষ্যামলাল গত বৎসর মারয়াছে। 
কেহ তাহার তাঝ্য সম্পত্তি দাবি করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বদস্তের দাগ 
ছিল কি না তাহ! বলিতে পারি না। 

হর্চজ্্র হাজর! বলিলেন, আমি নদীয়া জন আদালতের উকিল, এই আসামী 
গোয়াড়ির কৃণ্চলাল, ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই। 

ত্রজ্কৃন্ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, কৃষ্ধলীলকে আমি বিলক্ষণ চিনি, সে আমার 
নিকট অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের 
বিস্তর প্রতেদ । 


৬ এলিৎট সাহেব কমিলনর হইপা.ধখন বাঁকুড়া ঘান, তখন একদিন তথাকার সাকিট 
হাউসের সন্মুখে দাড়াইয! বলিবাডিলেন, ঘে এই তেঁতুলতলায় জালরাদ্াকে আমি গ্রেপ্পার 
করি। যখন তিনি এই কথ! বলেন, তথন পেখক নিজে সেবানে উপস্থিত হিলেন। এই 
সাক্ষী বাহ! বালিবেন সুতরাং তাহার সহিত এলিট সাহেবের কথা নিলে ন! । 


Deo বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


মুন্সি মক্কিম বলিলেন, কৃষ্ণলালকে আমার ভাল ম্মরণ নাই। এই আসামী 
সে কষ্ণলাল নহে । আমি শুনিয়াছি কৃষ্ণলাল মরিয়াছে। 

পাদরি ডিয়রে সাহেব (Revd. বে. J. Deere) বললেন, আর্মি এখন 
কৃষ্ণনগরে থাকি, পুর্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানে ছিলাম । আমি কৃষ্ণলালকে ভাল 
চিনি! তাহার পিতা শ্যামলাল, কৃষ্ণলালের চাকুরির নিমিত্ত আমায় অনুরোধ 
করে। করষ্চলাল প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিভ | ব্যাটি সাহেবকে কৃষ্ণলালের 
নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই । ব্যাটি সাহেব তাহাকে চাকুরি দেন নাই । 
১৮৩৬ সালে বগ্ধষানের পরাণ বাবু আমার নিকট দুইভ্রন লোক পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহারা আমায় বলে যে, একবার হুগলী গিয়া জালরাজাকে সেনাক্ত করিতে 
হইবে । তাহারা আমায় পথ খরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহা 
লই নাই । আমি তাহাদের বলিলাম, যদি তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও, তাহা 
হইলে আমি এখনই সন্ধান দিতে পারি। এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্চলালের 
নিকট একজন লোক.পাঠাইয়া দিলান। লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্যামলাল 
ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণলালকে টাকার নিমিত্ত শিয্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার 
দিনের মধ্যে সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহার পর সেন! 
আসায়, প্রায় পনর দিবস পরে আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম । 
সেবার শ্যামলাল বলিলেন যে, কৃষ্চলালকে যদি পাদরি সাহেবের এতই দরকার 
থাকে তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এই আসামী কৃষ্ণলাল 
নহে । আমি তাহাকে ছয় বৎসর দেখি নাই । এই বাক্কি যদি কৃষ্চলাল হয়, 
তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্তন হইয়াছে। কৃষ্ণচলালের নাসাগ্র 
উদ্ধমুখী ছিল, আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখী । ১৮২১ সালে আমি শুনিয়াছিলাম, 
যে রাজ প্রতাপচাদ এদেশে বিজ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রঞ্জিতসিংহের নিকট 
গিয়াছেন। 

গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম, 
সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন ডিক্‌ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সৰ্ব্বদা 
দেখিতাম। তাহার পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই 
আসামীর মত ছিল ন!। 

কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময় আঅঞজ সাহেব 
বলিলেন; আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী) সওয়াল 
মতে বলিলেন, আমি গোয়াড়িতে ওকালতি করি, 'আামি কৃঞ্চলালকে চিনিতাম, 
এই আসামীকে কৃষ্চলালের মত বোধ হয় না। 
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রামধন রান বলিলেন, আমি এই আসামীকে চিনি না, ইহাকে কখন 
দেখি নাই । আমি কুষ্ঃলালকে চিনিতান,স্তাহার সহত ইহার কিছু আদল আইসে 
বটে; কিন্তু এ ব্যক্তি সেলনহে। কুক্চলাল ইহার অপেক্ষা লম্বা ও গৌরব্ণ । 
কৃষ্লালের নালাগ্র উত্লত ছিল, এ ব্যক্তির ভাহা নহে আর তাহার চক্ষু ছোট 
ছিল । 

কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আম এখন উত্তরপাড়ায় থাকি । পূর্বের 
টোল দারগা ছিলাম, কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত । এই আসামী 
কৃষলাস নহে, তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল। 

গোয়াড়ির অহ্ঠ অন্য যে সকল লোকের মেজেইল্লিতে বলিয়াছিল যে এই 
আসামী কুষ্ণলাল নহে, দায়রায় তাহাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই ; সুতরাং 
আমরাও তাহাদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না! 

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে আসামী 
কৃষ্ণলাল ক্রহ্ষচারী নহে । কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহার! ক্বোবানবন্দী দিয়াছে 
তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগা নহে । প্রাণকৃষ্ণ গ্রীষ্টানের কথাও সেইরূপ । সে. 
বলে, যে সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে দ্রানে না যে 
কষ্ণলালের পায়ে কয়টা অঙ্গুলি ছিল ।* 

জজ সাহেবও কতকটা ঝুঝিয়াছিলেন যে, ভ্রালরাজা যে কৃষ্লাল এ কথ! 
ভাল প্রমাণ হয় নাই, তথাপি তিনি রায়ে লিখিলেন যে এ কথা একপ্রকার প্রমাণ 
হইয়াছে । আরও বলিলেন যে, এ সন্বঙ্গে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই । 
প্রতাপচাদের মৃত্যু ও তাহার শব দাহ যখন বিশেষরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন 
এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই ।ণ* 


কালনায় জমিয়তবন্ত হইয়াছিল কি না? 


আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেই্উরীতে লওয়া হয় 
নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই । স্বয়ং 
জজ সাহেব বলিম়াছিলেন যে, কালনার জমিয়তবন্ত অতি সামান্য ব্যাপার । তথাপি 
কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ আলি আর দারগা 
মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী । তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কালনার 


* প্রাণকুফ ভে/।বানবন্দীতে বলিঘাছিল, থে কৃষ্ণদ(লের পাদকছল লেখাই । 


1 ‘Combining all Lheir testimonies I cannot avoid Lhe conclusion 
Lhat Lho prisoner's identity i8 euflliciently established by 0 preponder- 
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চৌকিদারেরা সমান; চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহ! কিছুই 
বুঝিল না; সুতরাং তাহার! অনেকেই অম্লান বদনে বলিল, কালনায় কোন 
জ্রমিয়তবস্ত হয় নাই । 

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন, যে কালনার জমিয়তবন্ত প্রমাণ হইয়াছে । 

“This charge, I view, is substantiated by the cevidenco 
ol Mahaboollah Darogah and other Police oflicers, and by 
that of Assad Ali, the Burdwan Foujdari Nazir ; but there 
is, I couceive, no proof of an affray or actual brench of tho 
0০০০০. I should sny the only [9068 proved are, first, that 
the prisoner No. 1, the 5০272254758 Rajah, did not disperse 
his armed followers on receiving orders {Irom the Police 
officer to that effect, after the Darogoh had explained to him 
the nature of the purwanali or orders issued from the 
Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed 
followers. Secondly, that the prisoner No. 1 persisted in 
landing with n drawn sword in his hand, and visiting the 


শী শী —- m2 শা তি শী শী -—— Tr — — —» 





=m —- লস ” ৩ তা স্০ সস্তা: আশ শি পপ পট সপ * সে 


ance of evidence above whauntever bes deen adduced ৮০ impeach il. 
Evidence in aucb an matter cannot be expectled to amount to absolute 
domonstration. Some dimness, and it may be doubt, will obscure 
the recital now of details which occured at a remote date. But 
circomestunces considered, I look upon the proofs as being on the 
whole satisfactory. It ie true that in the main point the Law-Ofhcer 
rejects the eridence on the grounds tbat there are several descroc- 
pancics, which I admit, in the 85070097066 made by the witnesses 
who aweaors lo the 78159009178 identity with Kristo Lal. » ® For 
tbe reasons which I have stated above, it appears to me, the identity 
ie eetlablished by tolerably good, or I may eay, sufficient evidence, 
although it may not be 80 satisfactory and decisive as lhe testimony 
to the Rajab's death. BautI havea remark to meke on thia subject. 
After the prosecutor had proved tbe death and cremation of Rajah 
Protiab Chunder, it was, I thik, in no way incumbent on him Lo 
show who Lhe prisoner really 5৪- So long 8৪ the death, crewation, 
and non-idenbtity remaiin,-43 I regard them firmly 99101881750, it 
would have been a malier of no moment to the caso had he failed 
to prove that the prigoner i8 Kristo Lal.’' Esztract from No 3 of thc 
Calender for Sept.’ 1836. 
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shrino of Lalji Thokur at Culna ; in the progress to which 
place, attended by a part 06715 followers, he ordered some 
of his people to disarm the two sepoys on guard at the 
burying ground of the Burdwan Rajah, but,on the remons- 
trance of the Darogahli, he, 06 last, decsisted {rom this [oolish 
{renk ; after which, the 5০5 disant Rajah and his people 
returned to the boats.” 


জভ্রজ্জ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে এ কথা রক্ষা হয় নাই । সে 
পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে । 


সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়। গেল । আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির 
হইলেন না । প্রতাপটাদের রাণীরা ক্োবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাজাকে 
তাহারা সেনাক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রটনা আছে। কিন্তু 
বাস্তবিক সে রটন! সত্য নহে । আমরা পূর্বের বলিয়াছি, জ্বালরান্র। ঠাহা দিগকে 
সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আনিয়। সাক্ষ্য দিতে তাহারা অস্বীকার 
করেন । জন্র সাহেব তাহাতে বলেন যে, তাহার! চুঁচুডার রাজবাটাতে আসিলে, 
ক।মসন, ছার! ফাহাদের কোবানবন্দী লওয়া যাইবে । ভাহাতে৪ রাণীরা 
সম্মত হইলেন না। স্বুতরাং পালরাা আর কোন চেষ্টা করিলেন না । 
তাহার কিছুদিন পরে রাণীরা হঠাৎ দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন, যে আমরা 
সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আহি। এবার জ্ঞালরাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন 
বলিলেন, আমি প্রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না। ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল 
না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, এ সকল বুঝি কৃষ্ণ রাধার মান 
কেলি। যখন জালরাজা উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন ; 
আবার যাই জালরাক্া মান করিলেন, আর তাহারা থাকিতে পারিলেন না, 
আপনার! সা।ধয়! সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন ! 

লোকে যে যাহাই বলুক, আমর! শুনিয়াছি, যে রাণীর! সপিন! পাইয়। 
স্থির করিয়াছিলেন, যে « আসামীকে যদি বাশুবিক আমরা ছোট মহারাজ 
বলয়! চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমর! মুক্টু,আা(নতে পারব না; আলা- 
মীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোক বলিত্ব, যে, বৈ্ধব্য খুচ!ইবার 
নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াচে । এবং হয় ত সেই কারঞ্চেন্মজ সাহেবও আমা- 
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দের কথা গ্রাহা করিবেন না । স্তরাং আমর! স্বামী পাইব ন! । তবে কেন 
কলঙ্কের পসরা নাথায় লইব ?” id 


এদিকে যখন জালরাজা শুনিলেন যে, রাণীরা জোবানবন্দী (দিবার নিনিত্ত 
দরখাস্ত করিয়াছেন, ভখন তিনি সা সাহেবকে বলিলেন যে “কাহার দার} এ 
দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, এই সকল তদন্ত 
করা আবশ্যক ৷” সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে পরাণ বাবুর লোক এই 
দরখাস্ত আনিষাহ্ে, এবং পরাণ বাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি 
করিতেছে । জালরাজা উকীলকে বলিলেন যে, এবার পরাণের অনুরোধে রাণীর। 
সাক্ষী দিতে সম্মত হইয়াছেন । নে অনুরোধের অর্থ, যে তাহারা আমাকে সেনাক্তঃ 
না করেন। কিন্তু কি জানি? স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি ভাছার। 
সে অহ্ুুরোধ তুলিয়া যান, তাহা হইলে তাহাদের পথে দাড়াইতে হইবে । 
আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাহাদের কপাল কেন 
ভাঙ্গি ? তাহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাহাদের সাক্ষ্য 
চাহি না । জ্রালরাজ্ঞার কথামত রাণীদের এত্রা করা হইল । কিন্তু জর্জ সাহেব 
বিপরীত ভাবিলেন ; তিনি বিবেচনা করিলেন যে, আসামী নিশ্চয়ই জাল, 
তাহাই সে ভয় পাইয়াছে । রাণীর! কখনই মিথ্য। বলিবে না, এ কথা আসামী 


এখন বুকিয়াছে । 


অন্ক সকল সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেলে উভয় পক্ষের বক্তৃতা 
আরম্ত হইল । কিন্তু বক্ত,তা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল । তাহার 
পর কাজ সাহেব ফতওয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেনাক্ত সম্বন্ধে 
সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ 
অপেক্ষা গুরুতর নহে । আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে 
প্রমাণ হয় নাই । যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না করা হয়ঃ 
ততক্ষণ প্রতাপঠাদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে 
না। কিন্তু জব্দ সাহেব অন্যপ্রকার বিবেচনা করিলেন । তিনি বলিলেন যে, 
আসামী কৃষ্ণলাল ব্রচ্ধগরী, সুতরাং প্রতাপের নাষধারণ অন্য তাহাকে দণ্ড 
দেওয়া যাইতে পারে । এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল । উভয়ের রায় 
এমওয়াফেক্‌” না হইলে তখনকার আইন অনুসারে অজ সাহেব নিজে দণ্ড 
দিতে পারিতেন না, তাহাকে পন্রিশ্রামতে রিপোর্ট করিতে হুইত। সেই জঙ্ক 
জ্র সাহেব নিজ্বামত্ন্রে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন যে, আসামীর 
বিরুদ্ধে যে সকল “জআভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটি ব্যতীত তাহা সমুদঘপ 
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প্রমাণ হইয়াছে । অতএব তাহাকে পাচ বৎসর কারাবালের আজ্ঞা দেওয়া হয়, 
ন্যনকল্পে তিন বসর । « 


অন্য আসামীদের প্রতি হুকুম 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ জন গ্রেপ্তর 
হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে তাহাদের সানিল করা 
হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জ্রনকে হুগলিতে পাঠান হুইয়া- 
ছিল। হুগলির মেন্সেষ্টার সামুয়েন সাহেব তাহাদের সাতরনকে দায়রায় 
সোপর্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, আচ 
তাহাদের খালাদও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। 
গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষা গেল; তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবন্ত্র 
নাই। তিনশত লোককে শীতবস্ত্র দেওদা সহন্জ কথা নহে ? সুতরাং সেদিকে 
আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে সপ্রিতে আরস্ত করিল । 
জ্ালরাল! আপনার উকীলদের বিস্তর অনুরোধ করিলেন যে, এই হতভাগাদের 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর । সা সাহেব মাথা নাড়িলেনঃ বলিলেন, 
এই তিনশত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে দিবে! জ্রালরাক্তা বলিলেন, আমি আর 
দেখিতে পারি না, তোমর! ন! কর, আমি নিজে দরথান্ত করিব । শেষ সা সাহেব 
দর্থাস্ত লিখতে সম্মত হইলেন । আালরাজা লিখাইলেন, “হতভাগাদের এইমাত্র 
অপরাধ যে» তাহারা আমাকে বাজ! প্রতাপচাদ বলিয়! বিশ্বাস করিয়াছে । 
যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের 
যোগ্য । তাহারা ঠকিয়াছে, তাহাদের অপরাধ নাই ॥ তাহাদের খালাস দেওয়া 
হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক ।৬ 

« ‘‘Their whole crime consisted in believing me to be-Raja 
Protap Chand. Jt I am an impostor, a8 alleged, I am guilty of 
having deceived them, and I may thercfore be liable to punishment. 
Of these persona only six have becn thought criminal enough to be 
scent for (6101 before you, and the others have been in cualody for a 
period of nearly seven months without knowing the crime which they 
are alleged to have comuinitted, without being confronted with any of 
the witnesses for the prosecution, and without having been brought to 
(1651. 01 the remazinder, thirleen are dead.— two more I undersland 
aro at the point of death, and twentylwo aro in the hospital. 
Iom 0180 informed that several of thtae in hospital bave not 
৪001101070৮ clothes to cover their bodies.” Eztract from petition dated 
901) November 183998.” 
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দরথান্তের ফল কতক ফলিল । ১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্ত সাত 
মাসের পর খালাস পাইল । তাহাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া 
হয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না; অথচ তাহারা সাত মাস 
কারাবদ্ধ ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় কেবল একখানি করিয়। মুচলকা 
দস্ভখত করাইয়া ল৪মা হইল । তাহাদের আর কোন বিচার হইল ন) । বাকি 
১৬৩ ভ্বদ জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেইখানেই মরিয়া! গেল । 

বে-আইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব যে ওগলবি সাহেবের নামে 
নালিশ উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জন্গুয়ারী তারিখে 
আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দমায় হুগলির মেজেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন । 
তথায় ভাহাকে এই সকল আসামীদের কথা জিজ্ভাসা করায় তিনি বলিলেন, 
যে ৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মাসের পর ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি ; আর 
বাকি ১৫০ কি ১৬০ স্ন বিচারের নিমিত্ত জেলখানায় অত্যাপি আবদ্ধ আছে । 
যে ১৪ জনের কথ] বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ 
ওগলবি সাহেব বন্ধমানে তাহাদের এঞজ্াহান্ন লইয়া আনার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত 
পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি। আদালতে 
তাহাদের আনি নাই । আসার আদালতঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে 
ধরিতে পারে ন) বলিয়া আদালতে তাহাদের হাজির হইতে দিই নাই । সা সাহেব 
তাহাদের নোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবন্ষকও হয় নাই। 
সা সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও 
দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী, স্থতরাং তিনি মোক্তার 
হুইবার অধিকারী নহেন । 

এ বিচারপন্ছধতি শুনিয়া স্থপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন । বোধ হয় 
সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে? 
তিনি তখন বলিলেন “What do you mean by € 07101120925 
certainly has been no regular trial of those 00718010978 whom I 
released, nor of those who, I have 88105 2. now awaiting their 
septence 2 those whom 1 released I considered less criminal 
than the others, nnd I thought the punishment they had 
already undergone was sufficient—they had been in prison six 
monthe— Yes ! certainly without having nny regular tnal or 
sentence passed on them. By Regulation I cannot try alter 
BIE NOnDthe’ imprieonmcnt. 
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আরও হাসি পড়িয়। গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, 

তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ ! সেই জন্য মেজেষ্টার বাহার তাহাদের 
বিচার করেন লাই, জেলে ব্রাখয়াছিলেন । যাহাদের বিচার নিষেধ তাহাদের 
জেলে রাখিতে আইনে নিষেধ নাই! ছয় মাল ছেড়ে নয় মাল তাহারা তেলে 
আছে, আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি 
কেবল বিচার সম্বক্গে। ছয় মাসের পর খবরদার যেন আর বিচার না হয়, ছয় 
মাসের পর যত দিন ইচ্ছা! জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর 
আইন। 

যে সকল আসামীদের কথ। বল! হইতেছিল॥ তাহারা কতদিন পরে খালাস 
পাইল তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জালরাজার মোকদ্দমার 
পর মেজেইার সাহেবের অবকাশ হইলে তাহাদের খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে । 
সামান্ত লোকদের জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেইৈদের বোধ 
ছিল। গরিব হুঃখীরা কে খালাস পাইল কি ন! পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন 
করিতে কাহার সাহস হইত ন।! চাচা আপন বাচা” এই তখনকার প্রচলিত 
ঝুলি ছিপ। তত্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেপ্রেষ্টারদের একেবারে 
ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেছার ছিল না, সবডিবিসন ছিল না, সকল কার্যই 
মেঞ্ডেষ্টারকে নিজে কারিতে হইত । সুতরাং কোন কাধ্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা 
আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহাই দেওয়ান মনসারাম [মত্রের 
অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল । তিনি মনে করিলে এই আসামীদের খালাস দিতে 
বশ! ১ কিন্ত তাহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত 
হয় নাই । 

দাম়রায় সাতজন আসামী সোপর্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জালবরাজার 
পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইম্যাছে । 
অপর ছয়জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টার সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে 
লন নাই, দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই ; সুতরাং ছঞ্জ সাহেব তাহাদের 
খালাল দিলেন ॥* 


এ 
রন 
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* এই ছছ জনের মধ্যে ছহরধামের রাজা রায় লরহরিউজ্ একজন আলামী ছিলেন। 
তিন খালাস হইলেন বটে, কিন্ত লজ্জায় আর সমানে মৃখ দেখাইতে পারিলেন লা) তিনি 
রাজ! কুষচজ্ছের পৌত্র বলিল্। তাহার বংশাডিমান কিছু বতিরিক্ত ছিল, এমন কি তিনি 
কষফালগরের সাজা গিরীশচন্্র অপেক্ষা আপনাকে সন্্রাম্ত মনে করিতেন । রাজ। গিরীশচজ্ঞও 
তাহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতি বৈরিড! দর্শাইতেন। একবার ক্রষ্ণনগর্রের রাজবাচীতে 
নরহরিচক্্রের ভুর্ঘশা অহুকরণ করিয়া একটা ঘাতাম "লং? দেওয়া হয়। তাহাতে নরহরিচ্তর 
আরও অপমানিত মনে করেন? 


সর শাক খযদ অ শপ [আ'৷ন্বন 


এই ছয়দরনকে কেন দায়রা সোপর্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা 
যায় না। ইহারা জালরাজার সঙ্গে ছিল সত্য, কিন্তু আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে 
ছিল, তাহাদের সকলকে সোপনপ্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয়জনকে কেন 
সোপদ্দ” করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন । জ্রালরাজার 
উকিল স! সাহেব উপহাস করি৷ লিখিয়া গিয়াছেন যে, সাত সংখ্যা শুত প্রদ, 


তাহাই সাতলনকে দায়রায় সোপদ্দণ কর! হইয়াছিল । 
ক্রেমশ:) 
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cd (গজ সময় হইতে শ্াক্যসিংহ পর্য্যন্ত কতদিন তাহার কিছুই স্থির নাই। 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের পুরাবৃন্ত বিষয়ে কাল নিণয় করিবার 
অস্ত বিস্তর চেষ্টা করতেছেন | আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপলক্ষের কথা প্রায়ই 
আমি বুঝিতে পারি না, এবং তাহার! যে সকল তারিখ স্থির করিয়াছেন তাহ। 
অবলম্বন করিতে৪ সম্মত নহি । তাহার! এতদ্দেশের পুরাবৃশ্তকে বাইবেললিখিত 
পুরাবৃন্ত অপেশ্ষ! গৌণ ভিন্ন মলে করিতে পারেন লা । বাইবেলের মত ধরিতে 
হইলে মন্ুষ্যঙ্জাতির বয়ংক্রম ৩৬০০০ বৎসরের অধিক নহে । সুতরাং ইউরোপীয়েরা 
এতদেশের পুরা বৃত্ত বিষয়ে যে কিছু আলোচনা করেন তাহাতে এ ৬০০০ বৎসরের 
কথা ছাড়িতে পারেন না । ফলত: ভাহাদগের মধ্যেই আবার এই মতের যথেষ্ট 
প্রতিবাদ শুনিতে পাই । সত্য বটে, এরূপ একটা সুত্র ধরিয়া না চলিলে কোন 
বিষয়েরই মীমাংসা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া এতদ্দেশের শ্রুতি, স্মতি, 
দর্শন, পুরাণ, তস্ত্রাদি সমস্তই যে এ মিয়াদের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া মতিস্থির করিতে 
হইবে» এ কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে অসাধ্য ৷ 


এতদ্থিষয়ে আর একটা হাহ্যজ্নক উপায় অবলস্থিত হইয়! থাকে । ইরানী 
কবি চরের সময় হইতে সেক্সপিয়রের সময় পর্যন্ত এত বৎসরের মধ্যে ইং রাজি 
ভাষার এতদূর পরিবর্তন হইয়াছে । অতএব বৌদ্ধাদিগের সংস্কৃত ও বেদের সংস্কৃত 
পরস্পর তুলনা করিয়া স্থির করা গেল যে, দুইএর মধো এত বৎসর অতিবাহিত 
হইয়াছে ; সুতরাং চন্দ্ৰগুপ্ত রাজার এতদিন অগ্রে ঝথেদ রচনা হইয়াছিল। 
এ হিসাবটা লিখিতে সহম্র; কেবল একটু দোষ এই যে, তিনটা সুপারির মূল্য 
যদি এক পয়সা হয় ভবে এক কান্ধি যর্তমান কলার মূল্য কত হইবে তাহার কোন 


৩১০ বজদর্শন [ কাঠিক 


স্থিরতা নাই । আর জ্যোতিষ ধরিয়া যে হিসাবে বেদের সনয় নির্ণয় হয়, তাহার 
কথ। জ্যোতিব্রেত্তারাই বলিতে পারেন । আমি এই পথধ্যন্ত বুঝিয়া রাখিয়াছি, 
যে বেদের কথা ইংরাজি ভাষাতে বুঝিয়া সমালোচনা করা ধৃষ্টতা ভিন্ন নহে। 
একথাটা আমার নহে ; দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট এই (শক্ষাটী লাভ করিযাছি। 
অতএব ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কাল নির্ণয় করা কিন্বা কালনিণয়ের 
সমালোচন করা সর্ববপ্রকারেই আমার সাধ্যাতীত । 

পরস্তু ভারতবর্ষের ঘটলা বিশেষের পারম্পর্য্য স্থির করিতে পারিলেও অনেক 
মঙ্গল হয় । অর্থাৎ শাকাসিংহ এবং পরশুরাম অমুক তারিখে দেহত্যাগ করেন 
এপ্রকার স্যম্ত্র কালনিণয়ের অভাবে যদি এ পধ্স্তও অবধারণ করা যায় যে-_ 
অমুক ঘটনার পরে অমুক ঘটনা হইয়াছে বা উভয় ঘটনা সমসাময়িক-_অথবা 
প্রথমটি অগ্রবর্্তা এবং দ্বিতীয়টি অল্প কি অধিক পরবর্্তা, কি কেবল পরবর্তী; - 
তাহা হইলেও ভাল হয়। এ প্রকার আন্দাজ কর নিতান্ত অসাধ্য মনে হয়না; 
এবং এরূপ আন্দাজি কথা একেবারে অকর্রশ্যও নহে । কেন না, যে সময় পর্ধ্যন্ত 
ভারতবাসীরা অন্য দেশের সহিত মিশ্রিত হন নাই, সে সময় উপলক্ষে ভারত 
এবং অ-ভারত মধ্য সমসাময়িক সম্বন্ধ না জানিতে পারিলে ক্ষতি নাই । যাহারা 
এক পাঠশালায় পড়ে, তাহাদিগের মধ্যেই বিদ্যা ও বয়ংক্রুমের পরিচয় লইয়া 
পরস্পরের নূনাতিরেক স্থির করা আবশ্যক হয়। কেন না, উভয়ের তুলনা দ্বার! 
ছাত্রগণের বুদ্ধির তারতম্য ও শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ কতক বিচার করা যাইতে 
পারে। কিন্ত বিভিন্ন পাঠশালার ছাত্র মধ্যে কেহ এক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রবস্তা 
ও অন্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত পশ্চান্বর্ভতী বলিয়া প্রকাশ হইলে এতাদ্শ কোন ফল 
লাভ হয় না। ভারত এবং ইউরোপের সমসাময়িক উল্লতির তুলনা কর! এরুপ 
অকিবিতিকর । ব্যাস ও বাল্সীকির সময় স্বস্মরূপে স্থির করিতে পারিলে একটা 
লাভ এই যে, বুঝা যাইবে তখন ইউরোপীয়েরা কি অবস্থায় ছিলেন চ সে সময়ে 
কাহার শ্রেষ্ট কাহার নিকৃষ্ট ছিল, এবং এত বৎসরের মধ্যে কোথায় কত উন্নতি 
হইয়াছে । কিন্তু এই প্রকারে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ .স্থির হইলেও কাহারও 
ন্ুনাতিরেক স্থির হইবে না ।-এক সময়ে ভারতে অন্লক ছিল না বলিয়া কোন 
বিষে উন্নতি হইয়াছে এবং কোন বিষয়ে হয়তো এ কষ্ট অভাবে ছর্বব,দ্ষিও 
ঘটিয়াছে ; আর, সেই সময়ে ইউরোলীয়েরা অল্লাতাবে নিতান্ত কাতর ছিলেন, 
কিশ্ব। সময়ান্তে অল্পকষ্টের অভিজ্ঞতা সহকারে অমুক অসুক বিষয়ে ভারতবালিগণ 
অপেক্ষা তাহারা অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছেন পুরারত্ত শাস্ত্রে এরূপ 
সমসাময়িক সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলে এমন কোন অসাধারণ উপকার দেখিতে 


পাই না। 


১২৮৯ ] অবিজ্রীষ্ত বৈরাপ্ন্য ৩১১ 


ভারতের পুরাবৃত্তের তারিখ স্থির করিতে পারিলে লাভ হইত না এমন 
নয়। যে লাভ হইত তাহা অন প্রকারের । ইহাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলে 
বুঝা যাইত, যে যথন অমুক ঘটনার পরে অমুক ঘটনা হইয়াছে, তখন ততুভয়মধ্যে 
কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। অথবা অমুক অমুক বিষয়ে লোকের বুদ্ধির ভ্রম বা 
চৈতন্য প্রযুক্তই পরে এই এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লোকে বিবেচনা করিয়া এক 
সময়ে যে কোন প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে, ন! বুঝিয়! সেই প্রথা পুনরায় প্রবর্তন 
করিলে আবার ভাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা ছ্ষল্মিতে পারে ! পক্ষান্তরে 
যেখানে বিবেচনার ক্রেটী হইয়াছে সেখানে ধারাবহন ত্যাগ করিলে দোষ হইতে 
পারে না, বরং লাভ হওয়াই সম্ভব । কিন্তু এরূপ উপপত্তির নিমিত্তে ঘটনাসমূহের 
তারিখ অভাবে কেবল পারম্পর্য্য নির্ণাত হইলেও অনেক সুবিধা হইতে পারে । 


কালপ্রবাহে নানা অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যবস্থারও রূপান্তর কর! আবশ্যক হইবে £ ইহাতে বিচিত্র কি? প্রাচীন কালে 
এতদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চা হয় নাই, এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও অপরিণত ছিল । 
কিন্তু বিভ্ঞানশাজ্ সংক্রান্ত ঘটনাদির মধ্যে নিয়ত পুর্বধবন্তিতা নিপ্ধীরিত করাতেই 
ইউরোপের এত উন্নতি হইয়াছে । অতএব ভারতপ্ুরাবুত্তের ঘটনাবলীর তারিখ 
অভাবে কেবল পারম্পর্যয বুঝিতে পারিলেও এরূপ লাভ দশিবে। এবং 
এতদ্দেশের অবন্থ। অনুসারে বিজ্ঞান শাস্ট্রোক্ত মতে নিয়ত পুর্ববর্ঠিতা ধরিয়া 
যথাযোগ্য ব্যবন্থ। করা ঘাইতে পারিবে । যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা- বিজ্ঞান 
শান্ট্রের এই বিধান । অবস্থা বুঝতে পারিলে ব্যবস্থার বিষয়ে মতভেদের স্থল 
স্বভাবতই সক্কীর্ণ হইয়া যাইবে । 


ভারতবর্ধীয় ঘটনাবলীর পারম্পধ্য স্থিরীকৃত হইলে অন্ততঃ একটি লাভ 
হইবে । ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যে সকল উপদেষ্টা আবিভূতি হইয়াছেন, 
ভাহাদিগের গুণেই ভারতবাসীরা ক্রমশঃ নান! বিষয়ে বৈরাগ্য শিখিয়াছেন। 
এই শিক্ষার পারম্প্ধ্য স্থির হইলে অতীত ক্রম অবলম্বন পুর্ববক ভাবী বিধান স্থির 
করা যাইবে । সংসার আশ্বস হইতে বীতরাগ হইয়াই সম্যাল অবলম্বনের 
অভিলাষ জান্মমাছিল, এবং সম্ল্যাসের পরিচয় হইতে স্যার্থান্থরাগবিহীন গুমৈর 
সাহাদ্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ এইগুলি স্থির হইলে পরিশেষে পরিশ্রমই বৈরাগ্যের 
প্রধান উপায় বলিয়া এাহ৷ হইবে । 


পরশুরামের সময়ে ত্রাঙ্জণদিগের যুদ্ধত্যাগ এবং শাক্যমিংহের সময়ে 
বৌদ্ধমতের সুত্রপাত হয় । এই ছুই সময়ের মধ্যের সামাজিক ব্যাপার, _বিশ্বামিত্র 
ও বশিষ্ঠের বিরোধ এবং শ্রুতি রচনার সমাপ্তি ও ম্্রতি রচনার প্রারস্ত,-_-এইগুলি 
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অহ্থমান হয়। কেবল স্মৃতি কেন, এই সময়ে দর্শনশাস্রেরও অন্ততঃ কতক উন্নত 
হইয়া থাকিবে । 


ইদানীস্ডন ইউরোলীয় সমালোচকেরা বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া এতই বিত্রত 
হুইয়াছেল যে, উহার পূর্বের ও পরের ঘটনার প্রতি তাহাদিগের তাদৃশ মনোযোগ 
দেখা যায় লা। অনেকের, বিশেষতঃ গ্রীষ্টধশ্মাবলপ্বাদিগের, মনের সংস্কার 
যে, হিন্দুধপর্ম কেবল ব্রাহ্দণদিগের ক্রেুর বুদ্ধির ফল মাত্র। সুতরাং তাহাদিগের 
নিকট বৌদ্ধমত অপেক্ষাকৃত আদরনীয় হইয়াছে । শক্রর শত্রু মিত্রপদেই 
অভিষিক্ত হয় । ফলত ঃ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার পৃথকন্্রপে 
নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হইয়াছে । তরস! করি» নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহারা 
ইংরেজি ও সংস্কতভাষাতে ব্যুত্পন্ন, তাহারা পালিভাবার অনুশীলন করিয়। এই 
বিচারে ব্রতী হইবেন। 


পাক্যসিংহের উপদেশ আন্ততঃ কতক পরিমাণে যে ত্রাক্ষণগণের শিক্ষা 
হইতে উৎপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই । আর বোৌদ্ধগণও এতদ্দেশ হইতে দুরীকৃত 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত ইহাতেই ত্রাহ্মণের ্ুরতা প্রতীত হয় ন! । বরং বৌদ্ধমতের 
দোষ এবং ত্রাহ্মণদিগের উপদেশের প্রাধাম্থই প্রতিপন্ন হইতে পারে । ভারতবাসীরা 
বৈদিকধন্মের প্রতি অধিকতর সমাদর না করিলে এত বড় প্রবল বৌগ্কধর্মের ক্ষয় 
হইবে কেন ? এবং যে সমস্ত লঙ্মণবশতঃ সেই পরিত্যক্ত বেদিকধর্শ্ম আবার লোকের 
নিকটে এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাহা কখনই সব্ধতোভাবে নিন্দার বিষয় 
হইতে পারে না । 


প্রবাদ আছে বে, শশ্করাচাখ্য বৌহ্ধমতাবলম্বগণকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী 
তীর্থ পুনঃসংস্থাপন করেন । অতএব পরশুরাম হইতে শাক্যসিংহের সময় পধ্যস্ত 
বৈদিক সময় এবং শাক্যসিংহ হইতে শঙ্গরাচাব্যের সময় পর্য্যস্ত বৌদ্ধ সময় বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে । শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ ও বেদের বিদ্বেধী ছিলেন, কিন্তু আমরা 
বেদ ও ব্রাঙ্মণের অধীন | এই দ্রহ্যা বৌদ্ধদিগের বিদ্রোহ লাম দিয়াছি। ফলতঃ 
গ্রীটপ্াবলম্বীগণের কথা ছাড়িয়া হিন্দুগণের মতে বিচার করিলে বৌস্ধবর্ 
বিদ্রোহস্বরূপ বলিয়া সহজেই অন্থভব হইবে ।* 
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* শাক্যসিংহ কুল ও গোত্র বিষ্্ক নিয়ম আগ্রা করিয়াছিলেন । তাহার পত্নী 
গোপা, দণ্ডপানি শাকের দুহিতা । অতএব বিবাহট1 সগোেই হইহাছিল। এতিহ1লিক 


ব্রহৃশ্থ ২ ভাগ ৫৫, ৭৬ পৃষ্ঠা দেস । 


১২৮৯) অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য ০১৩৩ 


শাক্যসিংহ হইতে শঙ্করাচার্ধের সময় পর্য্যন্ত যে সকল সরি ভুরি গ্রন্থ 
রচনা হইয়াছে, তাহাতে এই সময়টাই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ মনে হইতে পারে। 
কিন্তু বাস্তবিক এই সময়ে ভারতবর্ষ নানা। ধন্দে ছিন্ত্র বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । যখন 
বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই পুরাবৃত্তের ঘটনা বুদ্ধি হয় । এবং উহার বিপরীত 
অবস্থাই প্রকৃত প্রস্তাবে মাঙ্গলিক । শান্তির সময়েই বাস্তবিক লোকের চরিত্র 
সংস্কার হইয়া থাকে । এইরূপ মাঙ্গলিক ঘটনা পরশুরামকৃত বিপ্লবের অব্যবহিত 
পরে, অর্থাৎ বৈদিক সময়েই ঘটিয়া থাকিবে । শ্রী বিপ্রবের পরে বশিষ্ঠ ও 
বিশ্বামিত্রের বিরোধ ঘটিয়াছ্িল ; ইহার মর্শ্ম এইকুপ বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয়গণ 
ধর্পবলের তুলনায় বাহুবলের ন্যুনত! স্বীকার করিয়াছিলেন । এই প্রকার লোক- 
সংস্কার সামান্ঠ উদ্রতির লক্ষণ নহে । এই উপাখ্যানের প্রতি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ 
করিলে আরও বোধ হইবে যে, নিরপ্র অহিংসক ব্যক্তির প্রতি বলবান লোভ- 
পরবশ ব্যক্তি অত্যাচার আরম্ভ করিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির পক্ষেই সকলে 
সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে। বিশ্বামিত্রও পরিশেষে এই কথা বুবিয়া। বিপ্রধর্শ্ম 
অবলম্বন করিয়া থাকিবেন । 


বিশ্বামিত্রের সহিত শাক্যলিংহের তুলনা হইয়া থাকে । কিন্তু উভয়ের 
মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে । শাক্যদিংহ ত্রাহ্ধণ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহা- 
চরণ করেন, আর [বশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ব্যবস! ভ্যাগ করিয়া বিপ্র-বৃত্তি অনুসরণ 
করতে চে! করেন। শাক্যসিংহ নিদ্ধে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধরা অজাতশক্র এবং অশোক, বৌদ্ধসঙ্গম এবং 
বৌদ্ধ আচাধ্যগণের উপরেও আধিপত্য করেন । বৌদ্ধমতাবলম্বী ভোট রাজ্যে 
ধর্মরাজা এখনও দেবরাজ নামক পিউলে! বা স্থবাদারের উপরের কর্তৃত্ব করিতে- 
ছেন। আর জ্ধাপানের মিকাজডা এবং চীনের সঞাটের কতত্বও এরূপ । * 
ফলতঃ বোৌদ্ধমতে যাজন, অধ্যাপন আদি বিপ্রধর্শ্ম ক্ষত্রবৃত্তির সহিত বিভিন্ন 
থাকে নাই । বোদ্ধের৷ অতি, স্মৃতির অবমাননা করাতেই ত্রাক্ষণদিগের বৃত্তির 
বিস্ব হয় । নন্দরানার সময় উপলক্ষ্য করিয়া বৃহত্কথার শ্রন্থকর্তা বলিয়াছেন, 
যে সামবেদের আবৃত্তি শুনিয়। শ্বগালের রব ভ্রম হইয়াছিল । ত্রাহ্ণের বৃত্তি 
উচ্ছেদ করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ কথা মনে করিতে পারি না। যাজনবৃত্ভি রাজ- 
কাৰ্য্য হইতে বিভিন্ন হওয়াতে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহ! ইতিপূর্বে প্রদর্শন 
করিপ্লাছি। শাক্যসিংহের বিদ্রোহের মূল কথা প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদের হনন । 
বিশ্বামিত্ৰ কখনই উল্লিখিত বৃন্তিভেদের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং 
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কারের ছারা তিনি বিপ্রবৃত্তির সম্মান বৰ্দ্ধন করিতেই চেষ্টা করিমাছিলেন মনে 
হয়। বিশ্বানিত্রের সময়েও ত্রাহ্মণেরা শাকাসিংহের- সময়ের অন্থরূপ হইয়া 
নবাবিধানের প্রতিহ্ন্বীতা করিয়! থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বা- 
মিত্রের প্রতি ত্রাহ্মণের বৈরিতার নিদর্শন এইমাত্র আছে যে, তিনি ব্রহ্ষধির 
সনান এবং সপ্তরধির মধ্যে একজন হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন 
নাই। এই নিমিত্ত ত্ৰাহ্মণব্গকে দোষ দেওয়া অসঙ্গত । এই উপাখ্যান 
হইতে বুঝা যায় যে, রাজধি, ব্রহ্থষি উভয় পদই ক্ষত্রিয় বর্ণের আয়ত্তের মধ্যে 
বটে। কেবল ব্ৰাহক্মণের বৃত্তি হুরণটী নিযিদ্ধ বলিয়া গণ্য । কিন্তু এই স্বল্প 
স্বার্থপরতাটীও বিবহ্দিত হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের মনুষ্য প্রকতি অভিক্রম করিতেন । 
মস্ুব্যের নিকট এতদূর প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। প্রত্যুত ব্রাহ্মণের! বিশ্বা- 
মিত্রকে ব্রহ্ধহি করাতেই স্বীকার করা কর্তব্য যে, শাক্যসিংহও ইচ্ছা! করিলে 
্ৰক্মধি হইতে পারতেন । 


বেণ, নিমি ইত্যাদি রাজ্জাদিগের বৃত্তান্ত জানি না, স্থৃতর]ং তাহারা শাক্য- 
সিংহের শ্রেণীতে গণনীয় কি না ভাহাও বলা যায় ন । কিন্তু প্রতেদ এই যে, 
ইহারা লীস্বরই শাসিত হইয়াছিলেন আর বোদ্ধদিগকে শাসন করিতে করিতে 
ভারত যবন হস্টে নিপতিত হইয়াছেন। শাক্যসিংহের খ্যাতি এতদিনের পরে 
ন্রগং বিস্তীর্ণ হইতেছে | আমি উহার বিরোধী নহি । বেণের সময়ে কোন 
সদনুষ্ঠান শুনা যায় লা। শাক্যসিংহের মহত কীত্তি অদ্যাপি সর্ববত্র দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে দেখিতেছি । অতএব বোদ্ধধর্শ্ম সংক্রান্ত কার্যাসমগকে হিন্দুধর্শ্ম সম্বন্ধে 
বিদ্রোহাচরণ বলাতে পাঠক এনন মনে করিবেন না যে, বোৌদ্ধধর্ম্ম হইতে 
আনাদিগের কোন উপকার হয় নাই । 


কংস ও অরাসন্কের সহিত বৌদ্ধ পুরাবৃত্তের কোন সম্বন্ধ ছিল কিন। 
বলিতে পারা যায় না; কিন্তু কংসারী এবং কাল যবনতাড়িত দ্বারিকাধিপতি 
শ্রীকুষ্ণ উপলক্ষেই তগবদগীতা রচনা হইয়াছিল। যবন আলেকজন্দরের পূর্বের 
বৌদ্ধবিজ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং কৃষ্ণোপাসনা মুলক ভগবদগীতাতে বৌদ্ধ- 
(দপের কথা স্পষ্ট না থাকিলেও উক্ত মতের, অথবা, দ্বধর্শ্ম ত্যাগপূর্ববক বিপ্রধর্শ্ম 
আকাক্তু। মাত্রের, প্রতিবাদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । 

শাক্যসিংহের সময়ে বোধ তয় বেদাধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেক দোষ 
ঘটিয়া থাকিবে। এই জন্য তিনি বেদের শিক্ষা এবং ব্রক্মবি পদ প্রাপ্তির কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া এক অভিনব ধশ্ম প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন ।॥। কিন্তু তৎকালে যে 
সকল ব্যক্তির! ত্রাহ্মণপদ ধাত্রণ করিতেন, ভাহাদের যতই ক্রটি হইয়া থাকুক, 


১২৮৯2 ] আবতআ্রান্ত বেরাগয ৩১৫ 


তাহারা যে সমশ্প্রদায়ভূক্ত এবং যে পদে অভিযিক্ত ছিলেন সেই সম্প্রদায় 
এবং সেই পদের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন করা কিরুপে সঙ্গত ছইতে পারে? একজন রাজা 
যদি অত্যাচার করেন তবে সকল রাশ্লাই কি দোষী হইবেন? এবং র্লাজপদ 
মাত্রই কি উন্মুলনের যোগ্য হইতে পারে? 

বিশেষতঃ একটী কথা স্মরণ করা আবশ্যক । ত্রাক্ষণপদ এবং ত্রাহ্মণসম্প্রদায় 
হইতেই যুদ্ধ নিবা(রিত হয় এবং এই শুভ ঘটনা হেতুই শাক্য বিশ্বামিত্রাদি ধর্ম্মা- 
লোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন | ত্রাক্ষণেরাও যে আপন পদবিষয়ক যুক্তির 
সার কথা সম্যকক্ুপে বুকিমাছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কেন না, তাহ! হইলে 
এতদ্থিষয়ক বাদান্বাদ সংস্কতজ্ঞদিগের নিকট শুনা যাইত । গীতাকার নিষ্কাম কশ্ম 
এবং কর্মত্যাগের তুলনা করিয়। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন “'যুদ্ধ ধর্ম এবং অহিংসা! 
ধর্শম উভয়ই সমান, কিন্তু সম্যক অঙ্ুষ্ঠিত পরধর্শ্ম অপেক্ষা) অঙ্গহীন স্বধর্শ্মও 
শ্রেয়কর 1” ৩ অঃ ৩৫। এম্লে গীতাকার অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, 
উভয় ধর্শ্ম সমান বটে, অথচ যুদ্ধধর্ম্মাবলশ্বী না৷ থাকিলে অহিংস। বা বিপ্রধশ্ম রক্ষা 
হয় ন; আর একাধারে উভয় ধশ্ম ধারণ করাও অসাধ্য । অতএব ক্ষতিয়ের 
স্বধন্্ধ ত্যাগ করাতে বিপ্রধশ্থ ক্ষত্রধশ্ম উভয়েরই বিপ্রু হইবে । আশ্চর্য্য এই যে, 
শন্করাচার্যা সন্্যাসধন্মের পোষকতা করিতে গিয়। স্পষ্ট বলিয়াছেন বে, উভয় ধন্মের 
অনুষ্ঠান "এককালে একপুরুঘ কতক সম্ভব হয় না,” (বেদাস্তবাসীশের ভগবদ্গীতা 
৪০ পৃষ্ঠা) তথাচ বলিতে পারেন নাই যে, একের রক্ষার্থে দ্বিতীয়ের রক্ষণ 
অপরিহার্য । অতএব ভ্রাহ্মণের!া কার্য্যে বিপ্রধর্শ্ ও ক্ষত্রধশ্মের প্রভেদ করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিগুঢ় যুক্তি পরিক্ধারক্ূপে স্থির করিতে পারেন নাই । 
তথাচ তাহাদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণ হইতে যে ক্ষতি উৎপন্ন হইয়াছে শাক্যসিংহ- 
কেই তাহার মূলীভূত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । আমরা বুঝি আর না বুঝি, 
আমাদিগের কাধ্যহলের দোষ গুণ আমাদিগের উপরেই বত্তিবে । 

শাক্যসিংহ যে ধৰ্ম্ম প্রণয়ন করেন তাহ যুদ্ধবৃত্তির পোষক নহে । এবং 
বৌদ্ধগণ যখন যাজনকাধ্য ও ক্ষত্রবৃত্তির বিভেদ উঠাইয়া দেন, তখন তাহারাও যে 
এতদ্িবয়ের সমধিক বিচার করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নও দেখা যায় ৭1 বাস্তবিক 
বিপ্রধর্শ্ম, অর্থাৎ. যাজ্জন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, বুষ্ধধশ্ম হইতে বিভিন্ন হওয়াতেই 
দেশের মঙ্গল হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু উভয় পক্ষই নিগৃঢ কথ! 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন । ভুলিয়। অসক্গত কার্যের দ্বারা ভাহাদিগের বংশাবলীকে 
ক্ষতিতরীস্ত করিয়া গিয়াছেন | বৌদ্ধগণ বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতা! করাতেই 
প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর ত্রাহ্ষণেরা যাজন অধ্যাপনের সম্বন্ধ 
ও মাহাত্ম্য না বুঝিয়। যজ্গন এবং তপস্যা প্রতি অযথা মনঃসংযোগ করাতেই এত 
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বিপত্তি ঘটিয়াছে । সে যাহা হউক, ত্রাচ্ষণের যুক্তি এবং তদ্ছিযয়ে বৌচ্ছের ভ্রম শ্ব 
হ্ব সম্প্রদায়ের দোষ গুণ জ্ঞাপক নহে, কেবল পৃর্বববর্তী ছুট্টনা বিশেষের ফল, এবং 
পরবর্ত্তা ঘটনা বিশেষে কারণ যাত্র। সেই সকল ঘটনার অশুভকব ভাপ 
পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভকর ভাগ রক্ষা করাই আমাদিগের পক্ষে কর্তব্য । যান 
বৃত্তির পার্থক্য রক্ষা ও বৌদ্ধগণের উপদেশ পালন, উভয়ই কর্তব্য বটে, কিন্ত 
বিপ্রবুত্তি হরণান্ত্রে-বৌক্ছেরা যে বৃত্তিভেদের লোপ চেষ্টা করেন তাহা পরিভ্যাগ 
কর! কর্তব্য । 

অনম্তর বৌন্ঞবিদ্রোহের পূর্ববর্তী ঘটনার আলোচনা করা যাউক | যাহাকে 
ইতিপুবের্ধ বৈদিক সময় বলিয়াছে, এ সময়ে ভারতবর্ষে ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ 
প্রবল হইয়াছিল । এবং এই বিরোধে উভয় পক্ষ নিরম্ত হওয়াতেই বিপ্রধশ্দ এবং 
্ষতরধশ্দের বিভেদ সংস্থাপিত হয়। এই ঘটলাটী নিতান্ত অস্বাভাবিক বে, কিন্ত 
ইহার সত্তার বিষয়ে সন্দেহ নাই । ম্বভাবতঃ এতাদ্ৃশ বিরোধে এক পক্ষের সম্পূর্ণ 
পরাজয় হওয়াই সম্ভবপর । এবং এক্সপ পরাজয় হইতে, হয় যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের 
একাধিপত্য ঘটিবে, নচেৎ ধশ্দবাবসায়ীদিগের অনন্ত প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবার 
কথা । ধৰ্শ্মব্যবসাটী প্রধান হইলে যুদ্ধব্যবসায় যে উঠিয়া যাইত এমত নহে, 
কেবল যাজ্িকের আদেশ ব্যতীত কোন যুদ্ধ হইতে পারিত না। ত্রাক্ষণদিগকে * 
প্রথম হইতে এইরূপ কর্ত করিতে হইলে তাহার! যুদ্ধ-কলুষস্পৃ্ট হইয়া ক্রমশঃ 
মুসলমান বাদসাহের ন্যায় হইয়া উঠিতেন। যে দেশেই হউক যাজ্ঞিক সম্প্রদায় 
এইব্পে যুদ্ধকান হইলে তাহার! ধর্ম্মালোচন! বিষয়ে স্বভাবতঃ নানা বিশৃন্খলা! 
ঘটান। সুতরাং পরিশেষে আবার যুদ্ধব্যবসায়ীর! উত্লীড়িত এবং বিদ্রোহী হইয়া 
যাঞ্ভিকদিগকে শাসিত করিয়া ফেলে । ভারতবর্ষে শাকাসিংহ ব্রান্রন্থখ ভোগেও 
সন্তপ্ত হল নাই । লা হইয়। বিপ্রবর্ণের তপস্তাবৃত্তির জন্য আকিঞ্চন করিলেন । 
এবং এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া সঙ্গ্যাস ধর্শ্মের আত্যস্তিক এবং বিকৃত ভাব 
উৎপাদন করিলেন । 

ফলত: যাজ্জিক এবং যুদ্ধব্যবসাস্রীদিপের বিরোধ ঘটিলে অগত্যা উভয় 
পক্ষকেই বাহছুবলের উপরে নির্ভর করিতে হয় ॥ কিন্তু বাহুবল দ্বারা এই বিরোধ 
মীমাংসা করিতে হইলে ধর্্পোপদেটা অপেক্ষা অন্ত্রধারীগশের জয়লাভই যে অধিকতর 
সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই । ইউরোপে ধাহারা পোপের ধর্শ্মশাসন ত্যাপ করিয়াছেন, 
তাহার। অগত্যা হুক্ধব্যবসায়ীগণের একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রটেষ্টাপ্ট 
সম্প্রদায় এই প্রণালী অবলম্বন করাতে ইংলগ্ডে এবং ইংরাজ জাতির 
মধ্যে ধন্মশাসন কত হীনবল হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে বোম্বাই বিভাগের বিশপের 
হরদৃ্ উপলক্ষে দেখান গিয়াছে । 
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যৃদ্ধব্যবসায়ীদিগের প্রাধান্য হইতে ধশ্মালোচনের বিশ্ব হয় বটে, কিন্তু 
রাজকাধ্য নির্ববাহ বিষয়ে রিশেষ উল্লতি হইম়। থাকে । ধশ্দ এবং সশ্পনামর্শের 
বল, বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই । কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা সবর প্রতিপন্ন 
হইবার নহে । বাহুবল ছারা লোককে বশীভূত কর! অপেক্ষাকৃত সহজ ; এই 
ভন্ড তাহা ছইতে যে সকল উন্নতি হয় তাহা যুদ্ধব্যবঙ্গাম্সীর প্রাধান্য হইতেই 
লক্ষ হুয়। আর যুদ্ধব্যবসার উল্নতি হইতে আজ্ঞাদান ৩ আজ্ঞাপালল 
বিষয়ক বন্দোবস্ত লোকের অভ্যস্ত ও স্বদদঙ্গম হয়। ভারতের হৃর্ভাগ্য এই 
যে, এই সকল উন্নতি দূরে থাকুক, বৌদ্ধগণ ভ্রাহ্মণের বিজ্রোহিতা 
করিয়াও স্বকীয় ধৰ্শ্মের কয়েকটি ক্ষতি নিবারণ করিতে পারিলেন লা। 
বৌদ্ধরাজ্যের সময়ে অনেক উল্লতি হয়, কিন্ত বৃত্তির সান্ধ্য হইতে মহা ক্ষতি 
হইমাছে। 

যুদ্ধব্যবসায়ীরা প্রাধান্য করিতে পাইলে একছত্র স্থাপন করিতে ব্য 
হন। একছত্র স্থাপন করিতে পারিলে ত্রাজ্জাস্থ লোক সমূহের একতা এবং 
তশ্সিবন্ধন নানাবিধ উন্নতি লাভ হয়। কিন্তু যুদ্ধকার্ষ্য দক্ষ হইলেই যে একছত্র 
স্থাপন করিতে পার! যায় এমত নহে । বাহুবলে রাক্যাধিকার হইতে পারে, কিন্ত 
'একছুত্র স্থাপনার্থ লোকের মন বর্শীভূত করা আবশ্যক । সে কোশল, সকল 
যুদ্ধব্বসায়ীর আয়ত্ত হয় না। মুসলমানের! একসময়ে অনেকদূর রাজ্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে রাক্যোত্র একতা স্থাপিত হয় নাই । সেকেম্দর সাও 
বিস্তর প্লাহ্্যাধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাহাতে৪ বিশেষ ফল লাভ হয় নাই । 
বৌদ্ধগণ গঙ্ধার, ( কাণ্ডাচার ) তাঅলিপ্ত ( তমলুক ), এবং সিংহল পধ্যন্ত একছত্র 
স্থাপন করিয়া থাকবেন । এবং শপ গৃহা বিহার আদিতে অসামান্য শিল্প 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন» কিন্ত ব্রাজ্রকার্য্যের ভাল বন্দোবস্ত কোথাও 
করিতে পারেন নাই । ব্রাহ্মণ শাসনের ব্যবস্থা! ছাড়িয়া দিলে বৌহ্ধশালনে, ভারত, 
তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, যেখ্যনে বল সর্বত্র কেবল সম্রাট, রাআ, 
তালুকদার, বা সুবেদার মাত্রের শাসন দেখিতে পাওয়া ষ্বায়। ই'ছারা সকলেই 
যাড্িকগণ্র উপরে কর্তৃত্বপরায়ণ। ইহাদের দ্বারা কোথাও প্রকৃতিবর্গের মহত্ব 
কিম্বা সহযোগ্টীতার পথ আবিষ্কৃত হয় নাই । কোথাও মতভেদ নিবুত্বিকরশের 
উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই । চাপক্যের বুদ্ধি-নৈপুণ্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া একবারও 
বল্লোবুস্ত করিবার ক্ষমতা মনে হয় না। বররুভির সদর্প কথা পাঁচজনের একা 
অভাবে দুইজনের এঁক্যেই রাজ্য রক্ষা হইতে পারে-_মনে হইলে কেবল হাসি পায়। 
( সুদ্ৰারাক্ষস, বৃহৎ কথা দেখ ।) একছত্বের বন্দোবস্ত, রাজধর্শ্ম ও রাজনীতির 
অঙ্গ | তাহা সহব্দে বোধগম্য হইলে বর্তমান সময়ে আত্মশীসন লইয়া এড 
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আড়ম্বর শুনা যাইত না। এ কথাটা অপ্রাসঙ্গিক । কেবল মুল বিষয়ের 
অর্থজ্ঞাপনার্থে ইহার নাম করিলাম | 


একছত্র স্থাপন বিষয়ে রোমকের! শ্রেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
এই যে, সমা ইউরোপ এখন বিভিন্ন রাজ্জার অধীন হইলেও নানা বিষয়ে এক 
মভাবলম্বী । রোনের শিক্ষা এখনও ইউরোপের সর্বত্র সঞ্জীব রহিয়াছে । রোমের 
আইন, রোমের শালনপ্রণা লী, রোমের বন্দোবস্ত ব্যতীত ইউরোপীয়ের! আর কিছুই 
বুঝেন না । হিন্দুশান্থ দেখিয়া ইউরোলীযদিগের এত তাক লাগিবার এক কারণ 
এই যে, রোমের ব্যবস্থার সহিত লমন্ত মিলাইতেও পারেন না, আর অব্াবন্থা 
বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না । আর আমাদিপের দুর্ভাগ্য এই 
যে, হিন্দুশাস্ত্রের রাজধর্শ্মে রাজ্যের বন্দোবন্তের বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ নাই ; 
আর সন্যাসধর্শ্মে কেবল সংসার উচ্ছ ব্থল করিবার ব্যবস্থাই দেখা যায়। উভয় 
ধর্মের সহযোগিতা বৌদ্ধবিস্রোহের পুর্ধেধ কিয় পরিমাণে ছিল ।॥ তাহার পরে 
রাজধর্শ্ব বিষয়ে ভারতের যারপর নাই ক্ষতি হইয়াছে । এবং রাজধশ্দের অবনতি 
হইতে বৈরাগ] বিষয়ে কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে । 


ইংহাজেরা ভাই করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ধে আমরা রোমকদিগের হ্যায় 
রাজ্য করিতেছি । কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম । যদি ইংরাজ প্রকৃতিতে রোমক- 
দিগের অনুকরণ করিবার ক্ষমতাও দেখা যাইত, তাহা হইলে এ কথ! বলিতাম 
না। রোমরাজ্যে বিদেশ্টয় প্রজাগণ গর্ব করিয়া বলিত আমরা “রোমান” । 
এক সময়ে ইহুদী সেপ্ট পল্‌ “আমি রোমান” বলিয়া ঘোর বিপত্তি হইতে 
উদ্ধার পান। কিন্তু এখানে হুইট.লি ষ্টোন্স ফৌজদারী কার্যবিধির আইন 
সংশোধন করিবার সময় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায় যে, ইংরাজ- 
দিগের প্রজা বশীভূত করিবার ক্ষমতা কত অল্প। ইংরাঞজাতির মধ্যে স্বগণের 
এঁক্য সাধন কৌশল অতি উৎকৃষ্ট । বোধ হয় এ কৌশল এত ভাল বলিয়াই অন 
আতি - বা জিত প্রজাবর্গেত্র সহিত একা সাধনের ক্ষমতা এত অল্প । ফলত; 
আমেরিকা, অক্রেলিয়া ও আফ্রিকা, যেখানে যেখানে ইংরাজেরা পদার্পণ 
করিয়াছেন, লেইখানেই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সমগ্র প্রজাবর্গকে 
উত্সয্প দিয়াছেন । আর ভারতবর্ষে যদি এরুপে কুতকাধ্য ন। হইতে পারেন, 
সে কেবল ব্রাহ্ষণদিগের শিক্ষার ফল ভিন্ন কিছুই নছে। কিন্তু কৃতকাৰ্য্য হইবেন 
তাহা! মলে করিবার পথ বড় দেখি না। ইংরাজিভাবাজ্ঞ ভারতবাসীর! মনে করিয়া 
থাকেন, আমরা সাহেবের মত হইতেছি । ইহা সত্য হউক না হউক, আমাদিগের 
দ্বারা ব্রাহ্মণের ক্ষতি এবং দেশের সৰ্ব্বনাশ হইতেছে বটে । আমার সংস্কার অনু- 
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সারে এই কথ! বলিলাম, যদি ভূল হয় তবে পরম স্থুখলাভ করিব । আমার কথার 
এক প্রমাণ এই যে, বৌদ্ধেরাও এইক্প ক্ষতি করিয়াছিলেন ॥ 

সে যাহা হউক যুদ্ধব্যবসায়ীরা প্রাধান্ত লাভ করিলে যে সকল মঙ্গল 
সন্তাবিত হয়» ভারতবর্ষে তাহা ঘটিতে পারে মাই । পরশুরামের সমদে ক্ষজিয়- 
দিগের সহিত যে যুদ্ধ হুইম্যাছিল তাহাতে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষে পরাজয় 
না হুইয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন দ্বারা ব্যবসার তেদ হইয়া 
গেল ও স্ব স্ব ব্যবসাতে উভয়েই প্রধান হইলেন । ক্ষত্রিয়েরা যাজ্জন অধ্যাপনাদিতে 
ব্রাহ্মণের অধীন, এবং যুদ্ধধর্শ্বে উচ্চতর পদে আর্ট হইলেন ! ইহাতে রাজ্য- 
বিস্তারের বিলক্ষপ ব্যাঘাত হুইয়া থাকিবে! মন্থ লিখিত রাজধশ্ম পাঠ করিলে 
এই সংস্কার প্রপাঢ় হুয়। 


বুদ্ধবিষয়ে রাজ্রধর্শ্মের সার কথা এই যে, যুদ্ডের সময় পলায়নপরায়ণ 
হইও না। এ কথা যদি রাক্ষস অস্থুরাদির সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে ব্যক্ত হওয়া মনে 
করা যায় তবেই সঙ্গত হয়। কেন না, মন্থু অথব। হিন্দুধর্শ্মামুসারে অঙ্কায় যুদ্ধ 
সব্ধতোভাবে নিষিদ্ধ । এতদ্তিয্ন মন্গুর মতে জমলন্ধ রাজ্যের ব্রাক্ষণাদি প্রজ্াবর্গের 
প্রতি এবং পরাজিত রাব্রপুরুধগণের প্রতিও অত্যাচার চলে না। এরূপ স্থলে 
যেখানে হিন্দুধশ্মাবলন্বীগণ্র বাস ছিল তাহার মধ্যে রাজারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া কি ফল লাভ করিবেন দেখিতে পাই না। সত্য বটে, মুসলমানদিগের 
পূর্বে হিন্দুরা পরস্পরের সহিত সর্বদাই যুদ্ধ করিতেন ৷ কিন্ত ইহার হেতু এরূপ 
হইতে পারে যে বৌদ্ধগণকে শাসিত করিবার নিমিত্তে ত্রাহ্মণেরা যুক্ধবিষয়ক নিষেধ 
শিথিল করিয়া দেন ; অনন্তর যুদ্ধ বৃদ্ধি হইয়া! ভারতের সমস্ত অনর্থ উপস্থিত হয় । 
ফলতঃ কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও যে বৌদ্ধবিদ্বোহ উপস্থিত হয় নাই এ কথা 
বলিবার পথ সঙ্কীর্ণ । 


বৈদিক সময়ে রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের উপলক্ষ ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্গণ্‌ 
একছত্রের অধীন হইতেন না। আর এ সকল যচ্ছের সময়েও করদ রাজার! 
যে নিতান্ত প্রজাগণের সমান হইতেন এমতও নহে । বাস্তবিক ভারতবর্ষের নানা! 
রাজ্দারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া পরস্পরের সমকক্ষভা করিতেন তন্মধ্যে কোন 
রাজ্য বিশিষ্টরূপ বন্ধন লাভ করিলে, তথাকার রাজা যজ্ঞাদির দ্বারা প্রাধান্য স্থাপন 
করিতেন । এবং ছব্বল রাজাগণ চক্রবর্তী রাজার অধীনত স্বীকার পূর্ববক সমকক্ষ 
দুর্্ম,ত্ত রাজাগণের হন্ড হইতে পরিত্রাণ পাইতেন । এতন্ডিল্ল জয়লাভ করিয়া 
কোন রাজ্যে ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, কি রাজা! কি হাকিম পরিবর্তন, কিন্বা 
আইনের রূপান্তর কর, হিন্দুরাজজাদিগের রীতি ছিল না । সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রান্ছো 
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দেশাচার এবং শান্্রসংক্রাম্ত যে সকল গ্রতেদ ছিল, এবং দেশ দেশান্তরের লোকমধ্যে 
যে বৈরভাব ছিল তাহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কেবল ত্রাক্গপেরাই বোধ 
হয় বানপ্রস্থ এবং সন্যাস অবলম্বন করণান্তে পরস্পরের সহিত বাদান্থবাদ এবং 
দিবিজয়াদি করিতেন ; এবং এইরূপ দিস্বিনয় হইতেই বোধ হয় বিভিন্ন রাজ্যের 
্রাঙ্মণমধ্যে একতা সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে । ফলতঃ বৈদিক সময়ে ক্ষত্রবতি 
ও বিপ্রবৃত্তি মধ্যে ভেদ সংস্থাপিত এবং সর্ব্বত্র যুদ্ধবিষয়ে বৈরাগ্য প্রবল হওয়াতে 
ব্রাঙ্মণদিগেরই বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, অশ্যবণের মধ্যে ভাদৃশ উদ্নতি হয় নাই। 
ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অধীন থাকাতে তাহাদিগের কোমল গুণ সকল কতক অত্যন্ত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত স্বার্থপরতার দমন হেতু রাত্রধর্শ্ম, উচ্চাভিলাষ, প্রজাশাসন 
আদি গুণের উন্নতি হয় নাই ॥ তাহারা বলপ্রয়োগে বীতরাগ হুইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু প্রকারান্তরে বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করাও আবশ্ক-_তাহা৷ তাহারা 
শিখেন নাই। যে কৌশলে ইংরাজের। ভারতবাসিগণকে কুছকিত করিয়াছেন 
তাহার কিছুই তাহার! শিখিতে পারেন নাই । 

ব্রাক্মণ ও বৌদ্ধের বিরোধ বুঝিবার নিমিত্ত র্িহুদী জাতি, গ্রীস ও 
রোমরাজ্যের পুরাবৃত্র, এবং পোপের শাসন বুঝিয়া তুলনা করা আবশ্যক । য়িহুদি- 
দিগের প্রথম যাল্ছিক ( ধন্মোপদেষ্টা ) মুসা, এবং এত্রেহাম স্বয়ং ভ্রগপীশ্বরের 
দোহাই দিয়া ধশ্মসংস্থপন কনেন বটে, কিন্তু শিষ্যবর্গকে চল্লিশ বৎসর বনে ভ্রনণ 
করাইয়া যুদ্কবিদ্ধা ও সৈনিক বন্দোবস্ত শিখাইয়। দিয়াছিলেন। মূসার পরে যে 
সকল প্রধান যান্তিক এবং রাজা হইয়াছিলেন, তাহার! ধর্শ্ম এবং যুদ্ধ উভয় বিষয়েই 
কর্তৃত্ব করিতেন । ইাহার। কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, বিপ্রধর্শ্ম এবং যুদ্ধধ্শ্ 
একত্রে ধারণ কর! অসাধ্য । পরে যখন যীশুহীই সর্বপ্রকার বল প্রয়োগের দোষ 
দেখাইয়া নুতন ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করেন, তখন যাজ্জিকেরাই বড়যন্্র করিয়। তাহাকে 
বধ করাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দধীচি মুনির কথা আর য়িলুদীদিগের যীশুপ্ষ্টকে 
হত্যা করিবার বৃত্তান্ত একত্রে মনে করিলে অনেক চেতনা লাভ' হয় ।৬ 

যীশুখীষ্টের সময্নের পূর্বের রোম গ্রীসেও যাক্সন এবং বুদ্ধবৃত্তির বিরোধ 
ঘবটিয়াছিল, কিন্ত তথায় য়িহুদিদের হ্যায়, যুচ্ধাভিলাষী যান্তিকের। প্রাধান্ত লাভ 
করেন নাই । রোম গ্রীসে যাজন-অপহরণকারী যুদ্ধা ধিগণেরই প্রাধান্ত সংস্থাপিত 





* বীশু এই এবং জন্-দ্ি-ব্যাপটিষ্ট উভয়ে পরস্পরের সহকারী ছিলেন। এসিন্‌, 
নামক লব্প্রায়ের জন্‌ একজন ছিলেন । যীশুগ্রষ্টের বিধঘ্বেও সেই ভাবের তুই একটী কথ! 
পওয়!। ঘাম । এসিলেক্া বালপ্রস্থ ছিলেন মনে হয, এবং ওাহাদিপের মধ্যে আতান্বর 
করিবার নিদিম নিতাস্থ হিন্দগণেরই অনুক্প ছিল । 
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হয । পরে খ্রীষ্টানধর্শ্ম রোমের সম্্রাটগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে? রোমের প্রাধান্য 
যতদুর বিস্তৃত ছিল সেই পরাস্ত উক্ত ধর্শ্মও বিস্তার করে । এবং তখন রোমের 
সম্রাটের বৌদ্ধগণের চায় ধশ্মবিষয়ে আধিপত্য করিতে আর্ত করেন । ইহাতেও 
ক্যাথলিক শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইল না, রান্দা ও যান্ঞিকের ভেদ হইল লা। 
অথবা ঘাঞ্জিকেরা রাজ হইলেন ন)। রাজাই প্রধান যাঞ্জিক হইলেন । পরে 
কন্দটান্টিনোপল্‌ সহরে রাজধানী হইলে ক্যাথলিক এবং গ্রিকচঞ্চ সম্বন্ধীয় ভেদের 
প্রথম সূত্রপাত হয়। তৎপূর্বের যাজন কার্য্যে রোম সম্রাটের যে আধিপত্য ছিল 
তাহ! গ্রীকচর্চ্চ এবং রুসিয়াধিপতিতে প্রকাশ হয় । রান্ধম্দ বিষয়ে রোমের 
আধিপত্য কিছু দিন পরে বিনষ্ট হয়। অসভ্যগণ রোমরাজ্য ছারখার করিয়া নানা 
স্বাধীন ব্রাজ্য সংস্থাপন করে । কিন্তু সকলেই প্রীষ্টধশ্মাবলম্বন করাতে ব্রোমনগরস্থ 
জীই্ধশ্বাবলম্থী যান্তিক প্রধানের ক্রমশঃ রাজধশ্মী পরিত্যাগ করিয়া বিশপের পদে 
যাজন কাধ্যের স্বতন্ত্রতা সংস্থাপন কলেন। 


পরে ফরাসী সম্রাট সালে মেন, উপাসনা বিষয়ে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজ 1- 
দিগের গ্যায় হইয়া যাজ্বিকদিগের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেন, এবং ইহাতেই ইউরোপ 
কতক পরিমাণে নিরস্ত্র থাকিয়া বহুকাল পধ্যন্ত শান্তিম্বখ লাভ করেন । সম্তম 
গ্রেগরী নামক পোপ ষ্টউরোসীয় রাক্রাগণকে যেরূপে কৌনশলছ্ারা শাসিত করিয়া- 
ছিলেন, ত্রাহ্মণের! ক্ষত্রিয়শাসন বিষয়ে তাহার অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই! 
নাহার! কেবল হালামের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সপ্তম ঞ্রেগরীকে অতি 
দুর্দান্ত লোভী এবং অধান্মিক যাজ্ঞিক মনে করিতে পারেন । কিন্তু এখন অনেকেই 
বুঝিতেছেন যে» প্রটেষ্ট্যাপ্ট মতাবলম্বীরা ক্রোধান্ধ হইয়াই প্রাগুক্ত যাজ্ছিক প্রধানের 
মাহাত্ম্য জানিতে পারেন নাই । আমি ত্রাচ্চণবণকে সপ্তম এেগরী অপেক্ষা! ধাশ্মিক 
বলিতে চাহি না। শ্রীতিপক্ষেরা এপর্যন্ত স্বীকার করিলেই যথেষ্ট যে, শাকাসিংহ 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্ট ভাঙ্গিয়া যেরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, ইউরোপে লুথর কতক 
সেইরূপ বিপ্লব হইয়াছে, এবং ধশ্দমালোচনা এবং রাজকাধ্য সম্বন্ধে তজ্জনিত 
বিশ্বত্খল৷ এখনও চলিতেছে । আমাদিগেক গবর্ণর জেনরেল্‌ এখানকার লর্ড বিশপ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইংলগ্ডেশ্বরী, আর্চ বিশপ অফ. ক্যাণ্টরবরীর নিয়োগকত্রী । 
ভিজ রেলিন মস্ত্রীত্বের সময়ে ইংরাজ্র বিশ্বপেরা কাবুলযুদ্ধে জয়লাভ জন যজ্ঞ করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন ; পরে মস্ত্রি-পরিবর্ত্তন হইলে প্ল্যাডঞ্টোনের অন্থচর যাজ্কিকেরা কাবুলে 
যুদ্ধ না করিতে হয়, তজ্জন্যও বোধ হয় ঈশ্বরের সমীপে স্ত্রোত্র পাঠ করিতেও 
সক্ষম হইয়া! থাকিবেন । আবার এখন ঈজিপ্ত রাজ্যাধিকার করিবার জশ্য কতই 
না ধূম হইতেছে । পুরাকালের ব্রাহ্মণদিগের দোষ ছিল না একথা বলি না। 
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দোষহীন লোক অন্বেষণ কর্যই ভ্রম । কিন্তু ব্রাহ্মণের! রাজ্রাজ্ঞার অর্ধীন ছিলেন 
না এবং ভ্রিণীবার কলুষস্পৃষ্ট হইতেন না। এন্ছলে বর্তমান কালের ব্রাহ্মণদিগের 
অবস্থা সনে করা অসঙ্গত । শাক্যসিংহের বিসজ্রোহ দমনার্ঘে ত্রাহ্মণেরা কি কৌশল 
করিয়াছিলেন, এবং যবনাধিকার না হইলে কি করিতেন তাহা বিচারসাপেক্ষ । 
কিন্তু যুন্ধব্যবসায়ীর অনধীন হওয়াতেই ত্রাহ্মণের। যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহার ঢষ্টান্তন্থল সপ্তম গ্রেগরীর যাজকতা, এইমাত্র বলিলাম । 
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ক্ষার রাদ্্যাভিষেকে বোৌদ্ধধর্শ্মের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । ব্রান্র- 
বাড়ী মধ্যে একটি ধর্দমসভা স্থাপিত হইল । তগবান্‌ উপগ্প্ত তাহার 
সভাপতি হইলেন । মহারাজা অশোক, কুণাল, তিব্যরক্ষ! ও রাধগুপ্ত উহার 
প্রধান সভ্য হইলেন । বোধিবৃক্ষের অলৌকিক আবির্ভাব অবধি বৌদ্ধগণ তিষ/- 
রক্ষাকে “ঝদ্ধিমতী” বলিয়া ডাকিত। এই সভার মধ্যে রাজ্ঞা ও উপগুপ্তয আপন 
আপন উপাসনাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মন্ত্রী রাজকাধ্য লইয়া বাস্ত 
থাকিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধম্্ম প্রলারাদির ভার তিয্যরক্ষা ও কুণালের উপর অপিত 
ছিল । তিষ্যরক্ষা কুণাপকে সর্বদা ধশ্মকার্ষে; সাহায্য করিত ; রাজা বা উপ্্তের 
সহিত কুণালের মতান্তর হইলেই কুশালের পক্ষ সমর্থন করিত ; যাহাতে সন্ধশ্ের 
শ্বছ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে অরতুগণ প্রেরিত হয়, যাহাতে “ভিক্ষুকদের” 
সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে “শ্রমণদিগের” বিদ্যোল্লতি হয়, যাহাতে “আ্বাবক” সংগ্য। 
বদ্ধিত হয়, যাহাতে বহুসংখ্যক মঠ স্থাপিত হয়, যাহাতে “চৈত্য”সমূহ প্রতিচিত 
হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি সকলের সমুচিত সম্মান হয়» যাহাতে বাৎসরিক 
বিজ্ঞান সভার উন্নতি হয়, যাহাতে চিকিৎসালয় ৪ পশুঃ-চিকিৎসালয় প্রভৃতি 
সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্তদেবের নথ কেশাদি স্থসংরক্ষিত ছয়, যাহাতে “দন্ত- 
যাত্রাদি” উৎসবের শুবৃদ্ধি হয়, যাহাতে ধশ্মের সজ্বের ও বুদ্ধের প্রতি লোকের মন 
আকধিত হয় সেই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্রে কুণালকে সাহায্য করিত । যাহাতে 
তাহার প্রতি কুণালের শ্রদ্ধা জন্মে, তত্বিয়ে লে কিছু ক্রটি করিত না । 
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কাঞ্চনমাল। এই সভার কেহই নহেন। তিনি সভায় 'আসিতেন ; কুণাল, 
ভিঘ্যবক্ষা ও উপঞ্চপ্তের লহিত সর্বব্দা পরামর্শ করিতেন । কিন্ত তিনি রাজবাটীতে 
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পরায় থাকিতেন ন।। তিনি দিবারাত্রি হীনবেশে নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, 
“ভিচ্ষুক[দগকে” ভিক্ষা দিতেন, বালক বালিকাদিগের সহিত মিলিয়। সন্শ্ধে 
তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যে দিন উপপ্যপ্ত কুক্ক টারামে বসিয়া বৌজ- 
মণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সে দিন অবহিতচিন্তে ভক্তিভাবে সেই উপদেশ এ/হণ 
করিতেন, এবং ততপরদিবস গোষ্ঠে গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, সেই 
উপদেশ প্রদান করিয়। আসিতেন। যাহার। সদ্ধর্ম্মবিছেষী তাহাদের প্রতি তাহার 
কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাহাদের বিপদ হইলে, তাহাদের অন্গাভাৰ হইলে, 
তাহাদের পীড়া হইলে, তিনি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন । প্রত্যহই 
সংঘভোজন করাইতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অয় বিতরণ করিতেন । 
যেখানে শোক, যেখানে গীড়া, যেখানে দ্বম্ব, যেখানে হঃখ, কাঞ্চলমালা সেইখানেই 
উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবিতেল না। পরছ্ঃখ নিবারণ 
কাতর হইতেন না। পরের সুখে তাহার সুখ, পরের ছঃখে তাহার তুঃখ হইত। 
ধর্শ্মালয়, চিকিৎসালয়, মঠায়ততন প্রভৃতি স্থানো তিনি সৰ্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন । 
এমন কি, তিনি পরের ভ্রশ্ত এক প্রকার আস্মবিস্বতবশ হইয়া উতিলেন । রাজা 
কাঞ্চনযালার ধর্শ্মাচরণে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, কোষাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা 
দিয়াছিলেন যে, কাঞ্চন যখনই যাহা চাহিবেন, তখনই বিনা আপত্তিতে তাহ! 
প্রদান করা হয়| কাঞ্চনের প্রবর্তনায় রাকা ও কুণাল, এমন কি তিষ্যরক্ষাও 
নগর পরিভ্রমণার্থ বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িতদিগের দুঃখ নিবারণ করি- 
তেল । লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া বনে করিত। যেন নুতন ধর্শ্ম 
প্রচারের জ্রচ্য, আর্ত ব্যক্তির আত্তি নিবারণের অন্য, এবং আপামর সাধারণ লোকের 
নির্ব্বাণ-প্রদানের জন্য তগবান “অবলো!কিভেম্বর” রমদীবেশে পাটলীপুত্র নগরে ভ্রমণ 
করিতেছেন। 
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এইক্কপে বশুসরাবধি কাটিয়া গেল । প্রকাণ্ড মগধ সাজাজ্যে অনেক পরিবর্তন 
হইয়। গেল । পাটলীপুত্ৰ নগরে সন্ধশ্মবিরোধী লোক রহিল না। সব পরিবর্তন 
হইল, কিন্ত ভিষারক্ষার মন ফিরিল না। কুণালকে সুলাইবার অন্য তিয্যরক্ষা 
অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল- __কিস্ত দেখিল কুণাল অটল । স্থতরাং তিব্যরক্ষা আর 
সাহস করিয়া আপন মনের কথা তাহার নিকট পাড়িতে পারিল লা । এইক্ধপে 
সম্থৎসর কাটিয়া গেল--তিষ্যরক্ষা নানা ছলে কুণালের সহিত নিভৃতে পরামর্শ 
করিবার চেষ্টা পাইভু। কখন নিজ মহলে, কখন কাঞ্চন কুটারে, কখন গঙ্গাতীরে, 
কখন উদ্ভানমধ্যে, কখন কুঞ্জবনেও উহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্ত 
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ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না । কেবল একদিন কুণালকে এক নিত্ৃত স্থানে 
পাইয়৷ সাবধানে চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া! বলিল,-_“কুণাল, তুমি কি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছ না?" 

কাঞ্চনমালার সংঘতোজনে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কুণাল সে স্থান হইতে 
উঠিম্মা গেলেন । এই অবধি নির্ল্দনে পরামর্শের পরার হইলে কুণাল আর সম্মত 
হইতেন না । দৈবাৎ নিষ্জনে তিয্যরক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুণাল অন্যপথে 
চলিয়া যাইতেন । 
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একদিন তিষ/ রক্ষা অশোক লাজ্জার প্রাচীন রাজপ্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের পূর্বব- 
কার কোলগুহে গমন করিয়া তাহার একটি প্রকোন্ঠ নানাবিধ বিলাস-দামএীতে 
পরিপূর্ণ করিল । তথায় কতকগুলি কদর্য চিত্রপট ছিল, তাহাতে গৃহটি সাঙজাইল । 
নিজে নানাবিধ বেশডুূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র দ্বারা 
কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল । * 

কুণাল এবার আর অশ্বীকার করিতে পারিলেন না । সআাটের প্রকাশ্য আজ্ঞা- 
পত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি উহার সহিত সাক্ষাতের জ্রম্য বাহির 
হইয়াছেন, হঠাত কাঞ্চনমালা কোথা হইতে আলিয়া ভাহার পথরোধ করিল» এবং 
নানাপ্রকারে জেদ করিতে লাগিল, “আজি তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।” 
কুণাল তাহাকে আচ্ছাপত্র দেখাইলেন, কিন্তু কাঞ্চনমালা আজি প্রবোধ মানিল 
না! সে আলি বড় অবাধ্য হইয়া দাড়াইল । “কেন “কি বৃত্তান্ত” কিছুই বলে 
নাও হয় ত নিজেই জানে না যে তাহার এত ব্যাকুলতা কেন ? কিন্তু কোন মতেই 
কুণালকে যাইতে দিতে চাহে না। কুণাল নানারূপে কাঞ্চনমালাকে ভুলাইতে 
লাগিলেন, শেঘ বলিলেন,__“কাধ্যন* কুকূুটারামের পশ্চিমদিকে আসত্রকাননের 
মধ্যবর্তী পুক্ষরিনীর ধারে যে ত্রাহ্মণ সন্তানটি পীড়িত হইয়াছিল এতক্ষণ হুয় ত সে 
মরিয়া গিয়াছে । আমি তাহাকে মুমূর্ধ, দশায় দেখিয়! আসিয়াছি । সে অনেকক্ষণ 
হইয়াছে । তুমি যাও, [গয়া তাহার পিতাকে সাম্বন। কর ৷” 

কাঞ্চন আঁগ্রহসহকারে বলিল, “আমি যাই, তুমি কোথাও অনেকক্ষণ 

থাকিও না, শীত্রই সেখানে উপস্থিত হুইও,” বলিয়াই প্রস্থান করিল । 
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কুশালের মাথার উপর “কা ক! কা” করিয়া কাক ভ্ঞ্জকয়া উঠিল । তিনি 
কিয়দ্দুূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা ভয়ানক সাপ তাহার রাস্তা পার 
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হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকটশব্দ করিয়া উঠিল । কুণাল ভ্রেম নিদি 
স্থানে উপস্থিত হইলেন_ দেখিলেন, অন্তঃপুর বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ । এক কক্ষ 
হইতে অন্থা কক্ষ গমন করিয়। তিনি শ্রয়নকক্ষের হারে গিস্স! উপস্থিত হইলেন। 
বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, কক্ষ(ভত্তিতে অল্লীল আলেখ্য ঝুর্টলতেছে । কিন্ত 
শয়নদ্বারে আসিয়। দেখিলেন, ভিত্তিসমূহে কতকগুলা অতি জঘম্য আলেখ্য ; 
চারি ভিত্তিরই ঠিক মধ্যস্থানে পরস্পর সম্মুখীন চারিখানি প্রকাণ্ড দপণ। 
গৃহমধ্যস্থলে খট্রোপরে অগ্ধবিবসল। তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভুবিত | দপণনে 
তাহার প্রতিবিশ্ব, সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিহ্থ, তাহার প্রতিবিহ্ব, আবার প্রতিবিস্বঃ 
অনস্ত, অসংখ্য, অগ্বিবসনা তিষ্যরক্ষা দেখা যাইতেছে । ইহা দেখিয়াই 
কুশাল ফিরিলেন, তিষ্যরক্ষা তখন সেই আলুথালু অবস্থাতেই দৌঁড়াইয়া তাহার 
পদপ্রান্তে আসিয়। লুষ্ঠিত হইল । আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রান্তে 
ফেলিয়া পদদ্ধয় বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদবেষ্টন করিয়া ধারিলে লোকে যেমন 
পা ছু'ড়িয়া সপ কে দুরে নিক্ষেপ করে» কুণাল, তিষ্যরক্ষাকে তদ্রুপ ফেলিয়া গন্ভীর 
পদ্দবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন । আর কিরিয়াও চাহিলেন লা। 
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বহুষ্ষণ পরে তিয্যরক্ষার চৈতন্য হইল । সে ফণিনীর হ্যায় উঠিয়া দাড়া- 
ইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীত্রদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া বলিল, “যলি ওই চোখ 1, পরে মাটীতে পা ঘসিয়া বলিল, “যদি ওই 
চোখ-_একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি 
তিথ্যরক্ষ! 1? 





গীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 


মা” পাচ ছয় হইল, একদিন পপ্রাতে স্থানাদিক্রিমা সম্পল্প করিয়া কিঞ্চিৎ 
গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়৷ তামাকু টানিতেছি, এনন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী 
আসিয়! উপস্থিত । সু-বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণু জডাইয়া রহিয়াছে, পোড়া 
ডান হাতে একটা পাখীর খাঁচা । খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটাতে রাখিয়া 
প্রসন্ন বসিল । রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জ্ঞান ? 

প্রসঙ্গ উত্তর কক্রিল--কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে £ 

আমি । তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়। পাচক্জনকে বরেচিয়। বেড়াও, 
এইত এক রঙ্গ । আবার এতাদনের পর একটা নৃতন পাখী কেন ? 

প্রা॥ নূতন পুরাতন আবার কি? আমি ত আর কখন পাখী পুষি নাই । 


আ।। সে কি প্রসন্ন ! আর কখন পাখী পোষ নাই কি? আমিই যে 
তোমার খাঁচার পাখী- তোমার এ পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্কমলাকান্ত 
চক্রবন্তী ক্ষীরোদশয্যাশায়ী অনম্ভ পুরুষের ম্যায় সদাই যোগমুফ। এ ক্ষীরাধার 
ভাণ্ড আমার অনস্তশয্যারূপী খাচ।। আমি এ খাঁচার ক্ষীরপায়ী পক্ষী । তাই 
বলি, আবার একট! পাখী কেন? 

প্র। দেখিলাম পাখীট! আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর 
থাইয়৷ মাটীতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে। দেখিয়া বড় দু:খ হইল; তাই 
পাখীটাকে খাঁচায় পুরিয়া আনিলাম । 

আ। যে পরের বস্তু লইবার জ্রশ্ত অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে, 
তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? সে ত ঘোর অত্যাচারী : পিনালকোডের 
৫১১ ধারান্গসারে সে বোল আনা চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশ্ের দায়ে দায়ী, 


তা জানিস্‌।? 
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প্র। অমন কথা বল না? ওর কিছু নাই বলিয়াই অমন অসাহসের 
কাজ করিতে গিয়াছিল । আহা ! যার লাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে 
কোথায় যাবে-_আামরা মেয়েমান্থষ এই ত ঝুঝ। 

প্রসঙ্গের সুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ । আমার এককালে 
ভয় এবং রাগের সঞ্চার হইল । পরম হইয়া বলিলাম তবে বুঝি ওই পার্থীটাকে 
তোর যথ! সর্ধবন্থ দিব? আমি বুঝি আমার এই ছচ্ষপু্ তম্থখানি গঙ্গা্জলে 
ভাসাই য়া দিব ? 

প্র। ও কি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বল্ছি? 

আ। নয়ই বা কেন? এ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, 
তবে আমি কি বাতাস খেয়ে থাকব না [795)০5 সাহেবের protoplasm খেয়ে 
থাকব? 

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে । 

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সরিকিতে নাই । 

প্র। সে আবার কি? 

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই । দায়তাগের ভাগাভাগির ভয়ে আমি 
সংসারধর্শাই করিলাম না) আবার তোর ভাড়েও ভাগাভাগি? 

প্রে। কেন. তুমিই ত সেদিন কত দান ধর্মের কথা, কত হোমান্টি 
নটরস্থ'টির কথা বল্ছিলে ? 
৬ আ। সে পরকে শেখাবার জ্যা । 

প্র। ও. মা সে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা, পাপ পুণ্য 
পরের বেলা! 

অ । প্রসন্ত্, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও চিনিদ্‌ নাই । তা 
সে সব কথা যাক. পাথীটাকে ছেড়ে দে। 

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাই দিয়েছি তাকে তাড়াতে 
পার্ব লা। 

আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধর্শ্ম নয়? 

এবার প্রসন্ন রাগিল । বলিল--কি, বামণ, তুমি ধৰ্ম্ম ধর্শ্ম কর ? তোমার 
মতন ছুর্ঘ,খ ত ভূ-তরতে নাই ! তোমার কাছে আবার মানুষ আসে 

এই বলিয়। প্রসন্ন উঠিল । প্রত্যহ প্রাতে আমাকে থে দুধটুকু দেয় তাহা 
মা দিয়াই চলিল । হৃধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে বাঁপিতে কাপিতে 


১২৮৯ ] কাকাতুরা ৩২৯ 
বলিলাম-_আচ্ছা, আমিও একটা পাখী পুৰিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে 
দিব। প্রসল্প ফিরিয়া দাড়াইয়া খাচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়। 
আমাকে ব্লিপ__আচ্ছা, আমিও এই বলে যাচ্চি, যে দিন তুমি পাখীকে 
পোবমানাতে পাঁর্বে, সেই দিন আমি আমার এই দুধের কেড়ে ভেঙ্গে 
ফেল্ব । 

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল ॥ কেঁড়ের 
দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে লাগিল। 0 what ॥ fall 09 
thorce 1 

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহির হইলাম । অনেক 
ঘুরিলাম, অনেক পাখীর দোকানে গেলাম । কোথাও মনের মতন পাখী 
পাইলাম ন।। শেষে এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিস্তু তখনই 
দামের কথা মনে পড়িল। আমি গ্ীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, আমার ত একটি 
পয়সাও নাই ; তবে কি বলিয়। পাখী কিনিতে আসিলাম ? কিছু অবসন্ন 
হইলাম ; কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকাম্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট 
লোক আছে ? আর সম্বলহীন হইয়াও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায় ফিরিতেছে ? 
কে না বড় বড় পদ, লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেডাইতেছে ? কিন্তু 
তাহারা কেহই ত লঙ্ষ্ম, অপমান, দ্বণা, কিছুই অনুভব করে না? তবে 
আমিই কেন লন্দিত হই ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি এমন সময় 
একটা কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম | শন্দটী এইরূপ _— Platectud, Plateetud, 
Plateetud | বারম্বার এই অশ্রন্তপুর্ব্ব শব্দ শুনিয়া শব্দের কারণ ভ্ঞানিবার হচ্ছ! 
হইল । খঁঞ্জিতে খুজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়িতে আসিলাম। উকি 
মারিয়া দেখিলাম উঠানে এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ কতকগুলা মুরগী জবাই 
করিতেছে --রক্তরের স্রোত বহিয়। যাইতেছে । একখানা ঘরের দাবায় একট৷ 
স্ত্রীলোক পড়িয়া ছট্‌ ফট করিতেছে এবং বিষম যস্রণাস্থচক চীৎকার করিতেছে। 
ঘরের চালে ডাড়ে বসিয়। একটা পাখী একবার সেই রক্তের আোত দেখিতেছে, 
একবার দেই শ্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহলাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য 
করিতেছে । এক একবার শ্রীলোকটাকে ঠোকব্লাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং 
'ঘুরিয়া ফিরিয়া Plateetud, Pateetud করিতেছে। আমি গুহস্বামীকে 
ভাকিলাম। গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_তোমার 
বাড়িতে কাহার কোন পীড়া হইয়াছে? 
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পুঁন্থয। হা» আমার স্ত্রীর হ'টুতে বড় একট! বেদল। হইয়াছে । আমি সেই 
জন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক থাবে। আর 
এই বিপদ ? 

আ। আমি একটা গুঁষধ দিতেছি ; জলে গুলিয়! হাটুতে মালিশ করিয়া 
দেও, শীষ্ঘ আরাম হইবে । কিন্ত আমাকে কি দিবে? 

গৃ-স্ব।। আপনি কি ভান? 

আ। এঁপাখীটা। 

গবস্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আমি খুব যত করিয়া! আনিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলেপিলেকে ঠক রে ঠক রে মারিমা 
ফেলিতেছে। আপনি এখনই লইয়। যান ৷ 

তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? 
যে আফিঙ্গ দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া, স্থষ্টির সারভূত পদার্থ স্বরূপ লাভ 
করিয়া আমি লোভ-পরিশুহ্ত সংসারবিরারী বলিছ্া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, 
সে আহিঙ্গ দিই কেমন করিয়া ? কিন্ত না দিলেও নয়। প্রসম্্ের কাছে আগে 
সুখ রাখা চাই, সে দুধ দেয়। দেবান্থরে আমাকে এক ছিলিম তামাকুও দেয় 
না। ন্তরাং ক্ষণেক ইতন্রতঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বুন্তিয়া ছোট ট একটি গুলি 
গৃহন্বামীর হাতে দিয়! পাখীট! লইয়া চলিয়া আসলিলাম । কাজটা মন্দ করিলাম 
কি? উপকার করিয়। মূল্য স্বরূপ পাখীট! লইলাম£? কেনা লয়? 
ডাক্তার মহাশয়ের দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে {০০ লয়েন না? উকিল 
মহাশয়েরা নিঃস্ব যোয়াকেলের নিকট হইতে {৫6 লয়েন না? রাজপুরুষেরা 
দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকানিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট 
হইতে খোরপোস লয়েন না? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম ? 

সেই দিন সন্ধ্যার পর আকফিঙ্গ খাইয়া পাখীর ভাড়ট। সামনে কুলাইয়া তামাকু 
খাইতে বসিলাম ৷ ক্রমে আফিঙ্গ চড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম পাখাটা 
বলিতেছে--আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে 1 Plateetud, 
Platcetud | | 

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার । তোমার নাম কি, বাড়ী 
কোথা? 

পা আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ তুয়া.কাকা { তোমাদিগকে 01)০19- 
৪৮০ শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন ৷ Platcetud, Platcctud 1 

: আ। তুনি তবে এ দেশীয় নও ? তোমার বাড়ী কোথা ? 
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পা। আপাততঃ এখান হইতে ৪সলেক পশ্চিমে । 

আ। আগে কোথায় থাকৃতে ? 

এ পা? সে অনেক কথা । শুনিবে কি? 

আ। শুনিব। আন কাল অনেকে পুরাতত্ব চর্চা করিয়। খুব সন্তাদগ্গে 
নাম কিন্চে, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে "পারি । 

পা। শুনিঘা আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল ? 

আ। সে পরের কথা । আগে শুনি। 

পা। আমি পাখী নই । আমি পশু । বহুকাল পুর্বে কৃষম্দাগরের 
নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম । পাক খীাটিতান, পাক 
মাখিতাম, পাক খাইতাম । ক্রমে সেখানে মন্ৃষ্যনামা এক প্রকার হিপদবি শিট 
হিংস্রক অন্ত দেখা দিল । এবং পাকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া 
খাইতে লাগিল ! 

আ। শ্ৃকরকে পাকাল মাছ মলে করিল কেমন করে? 

পা । শুকর পাক খাটে, পাকাল মাছও পাক খাটে । এতএব শুকর এবং 
পাকাল মাছ এক | 

আমার %৬1)6০155 Logic জালা ছিল, ফস্‌ করে বলিলাম-ওটা যে 
fallacy of undistributed middle হল। 

প1। Tut, 18৮1-19-07 of un-dis-tri-bu-ted mid-dleo! ও ত 
1০610-এর কথা 1 Aদntiquiti৫৪-এর সহিত Logi০-এর সম্পর্ক কি? দিন 
কতক Anti-quitics চর্চা কর, চডর০৮০ সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর 
কিছু আট কাবে না, ও রকম খটকা হবে না। ঘিপদগণের তাড়নায় আমরা 
পলাইতে লাগিলাম ॥ যত পলাই ততই শীত, আর ততই আমাদের গায় বড় 
বড় লোম দেখ! দিতে লাগিল । Platcetud ; Plateetud. 

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল? 

পাঁ। দেখ, কথায় কথায় ছল ধন্নিলে পুরাতত্ব শেখা যায় না। শিবের 
কপালে চোক হইল কেমন করিয়৷ ? গণেশের ঘাড়ে হাতীর মুণ্ড হইল কেমন 
করিয়া ? হিমালয় পর্ববতর্টী দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরীর 
গর্ভে যীশুধী,ষ্টের জন্ম হহুল কেমন করিয়া ? এ সব পুরাণের কথা, কে লা বিশ্বাস 
করে? তবে পুরাতত্বের বেলা এত থট কা কেন? দেখ পুরাণ আর পুরাতন্ব 
একই জিনিব । উভয়েই পুরা কবিত্বময়। একত্র কি চমৎকার প্রমাণ দেখ 
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দেখি। তবে ছইটি শব্দের শেষ ভাগে ফে একটু ভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল 
প্রত্যয় ভেদে ঘটিয়াছে। 

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জ্ঞান দেখিতেছি? 

পা। আমি জ্রানিব না ত কি তুমি জ্রানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিক্ছে ভা জান ? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্ত আমার বোধ হয় ৮৮০১০ সাহেবের গ্রন্থে 
একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে । 

আ। কোবিদবর ! বলিয়া যান্‌ ! 

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় 
ঢুকিয়) রক্ষা পাইলাম । সেখানে খুষ শীত। সেই শীতে আমাদের ভূ'ড়ো পেট 
ক,কৃড়ে গেল-__ আমরা সিংহ হইয়া! গেলাম । এই দেখ সেই সিংহের কেশর 
আমার ঘাড়ে উচ্চ কোটন আকারে বিরাজমান । 

আ। আবার সেই রকম [81190 হল না? 

পা দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতব ইহাতে 
[৭11৭০7 কোন ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া 
গিয়াছ ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম । 

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়। 
সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না। 


পা। ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও! তবে ভ আমি তোমার একজন পরম 
নুহ, প্রধান সঁক্রা্ধ্যায়ী । আমি নিজে আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে 
আমার পেট কাপে, কিন্ত আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্নেহের বসন্ত, আমার পোম্বাপুত্র 
বলিলেই হয় । তবে শুন । যথন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে 
নিক্ষাাস্ত হুইয়া নিকটস্থ একট! দেশে আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কিন্তু 
শ্আই লে দিকে কাটা পড়িল ॥ একটা ভূতের মেয়ে এক দিল এমনি আমাদের 
লেজ মুচড়াইয়া দিয়াছিল যে লেজগুলা একেবারে চেপটা হইয়া গেল, আর 
সে দিকে হাইতে সাহস হইল লা। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপনি 
খাইতে আরম্ভ করিলাম । বোধ হয় এই রকম করিয়া সমস্ত সিংহকুল 
নিহেবিভ হইয়া যাইত। কিন্ত «ভাগ্যবানের বোঝা ভপবানে বয়”; ভাগ্য 
বলে আমাদের পায় পালক দেখা দিল । আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার 
করিয়া) সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে 
উত্তম আহারের সম্ভবনা দেখিলাম, সেখানে বাসা নিশ্মাণ করিতে আরম 
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করিলাম। যে প্রতিবাদী হুইল, তাহচুকে মারিয়। ফেলিলাম, অথব! তাড়াইয়! 
দিলাম ॥ Platecetud, Plateetud | 

আ। এদেশেও কি বাসা নির্মাণ কত্রিয়াছ ? 

পা। টানি ররালিনি রর নিন? 

আ। নয় কেন? 

পা। এখানে এত বেশী থাই যে শীত উদাস ভ্রস্মিয়া যায়, বাড়ীতে 
না গেলে সারে না । আর প্রহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব । 

আ। আচ্ছা, তোমার ছইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি 
হইল ? 

পা। সে বড় হৃহখের কথা, কাহাকে৪ বলিও লা। সংক্ষেপে বলি-__ 
ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা ছ্বিপদবিশি্ট ভ্রন্তর বাসায় আহারের লোভে 
প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। 
এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে এরূপ কারণে আর একটা পা কাট 
গিয়াছে । অতএব আমি পক্ষীরূপে একটি পশু । Plateetud, Plateetud । 

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে ন! থাকায় আমার বড়ই আপ শম্‌ 
হইল । থাকিলে শুনাইয়! দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের 
কাজ। পরে পাথাীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_তুমি কি ও 1১106006100, Platee- 
08৫ কর ? 

পা। এদেশে আসা অবধি আমি [১19৮99$৮এ বলিতে বড় ভালবাসি । 

আ।॥ কথাটার কোন অর্থ আছে কি? 

প!। আছে বৈ কি। কথাট। Plantain শব্দ হইতে (পর । 


আ। বুঝিয়াছি, তুমি Plant৷৷i০ খাইতে -ভালবাস বলিয়া সর্ববদ। 
Platcctud, 7১10609০650 কর । 


পা/ তানঘ। আমি এদেশের যথাসর্ব্বব্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই 
দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তগুলার ভাগ্যে [১1510 বই আর কিছুই থাকে লা। 
তাই তাহাদিগের 9৫1508৮800-এর অন্য 015৮9965৫, বলি । বুঝলে 

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী ! 

পা। তার প্রমাণ এ নীচে দেখ । 

দেখিলাম ডাঁড়ের নীচে, মেজ্রের উপর পিপীলিকার হ্যায় অসংখ্য কু 
ক্ষুদ্র জ্রস্ত কিল্‌ কিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলাম__ও সব 
ত পিপীলিকা দেখিতেছি । ওখানে তোমার পরোপকারিত্ের প্রমাণ কই 1 
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পা। উহারা পিপীলিকার শ্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, 
কিন্ত ইহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গন্র বলে । এ দেখ আমার ডশড় 
থেকে এক ফোটা দৃধ পড়িল আর বঙ্গজগুলা কিল্‌ কিল্‌ করিয়া মারামারি ঠেলা- 
ঠেলি করিয়া এ দুধ্টুকু খাইতে আসিল । আমার ভাড় হইতে যে দই এক 
ফোটা ছব পড়ে ভাই খাইয়া 'উহারা জীবনধারণ করে। আমি উহাদের 
উপকারক নই ? 

আ। শুধু উপকারক ? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেচ্ছ, তখন তুমি 
উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাস্তা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হুর্তী, কর্তা, বিধাতা, সবই, কেন 
না উহারা উদরময় উদরসর্ধন্থ। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে এ যে কতকগুলার বড় 
বড় মাথা দেখিতেছি উহারা কে? উহাদের মাথা অত বড় কেন 1 

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা! খুঁড়িয়া খুণড়িয়া উহার! মাথা 
ফুলাইয়াছে । উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান । দেখিতেছ না উহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত 
শি '্ৰল্লাতীয়দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাড়ের নীচে দাড়া 
ইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রপাদের সারাংশ 
সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্রুদ্ত ক্কুদ্র বঙ্গছের দলে প্রবেশ করিয়া! মোটা মাথা উন্নত 
করিয়। বেড়াইতেছে ? 

আ। এ তোমার বড় অন্যায় । তুমি ছোট ছোট কৃষাঙ্গগুলিকে যত্র ন! 
করিয়া মোটা মোটা গুলাকে অন্গ্রহ কর ? 

পা। দেখ, আমি প্রকৃত পক্ষে কাহাকেও যত কি অনুত্রাহ করি না। 
আমার সমস্ত যত এবং অনুগ্রহ আমাতেই অপিত |) তবে, মোটা মাথাগুলো 
আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীবণের ন্চাস্স আপনাদের ঘরের সমস্ত কথ। 
আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিপকে হধের উপর তুই একটা ছোলার খোসা 
দিয়া থাকি । 79196959603 | 

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভালবাসে ? 

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম করিবার ক্ষমতা 
উহাদের নাই | তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দেও । আমার ইতিহাস শুনিলে ত? 

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে? 

প!। আমি সেই মুসলমানের বাড়াতে গিয়া থাকিব । 

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের”! 

পা। এখানে তো মুৰ্গী বাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া। মাথা 


১২৬৮৯ ] কাকাজুয। খত 
ঠোক্রাইতে পাইব না ! এখানে কি সুখে থাকিব 1 আমাকে ছাড়িয়া দেও__ আমি 
তোমাকে সৰ্ব্বদা আক্ঙ্গ সরবরাহ করিব_p)ntcetud । 

আ। লে ভাল কথা, কিন্ত ই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না-_ 
আমার একটু জিদ আছে । 

প্রসঙ্গ বলিয়। উঠিঙগ__কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? এ দেখ 
তোমার পাখী কট. করে শিকৃলি কেটে উড়ে গেল । 

আমি চসকিয়। উঠিলাম । কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম_-কে ও, 
প্রসন্নময়ি, কি মনে করে? 

প্র॥। আর আদরে কাজ নাই । চল দুধ মেঘে চল। 

আ। এস কিস্ত আগে একটা কাজ কর ত। এ কীটা গাছটা দিয়া 
এ বঙ্গজগুল্যকে ঝাটাইয়া ফেলিয়া দেও ত। 

গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল | 
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ওপিলবি সাহেব আবার আসামী 


কবার ওগিলবি সাহেব খুনের মোকদ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন। আবার 

তিলনি আর এক মোকর্দমায় আসামী হইলেন । এবার তাহাতে জালরাজার 
কিছু উপকার হইয়াছিল; এই জন্টা সেই মোকর্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি । 
পূর্বের বল! হইয়াছে কালনারব হত্যাকাণ্ডের পরদিবস ছালরাজ্জার উকিল সা সাহেব 
পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বদ্ধমানের মেজ্ছেষ্টার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়। 
কয়েদ রাখেন । সেই বেআইনি কয়েদের বিচার এতদিনের পর ৯ই জ্ঞানুয়ারি 
তারিখে আরম্ভ হইল । এবার চীক. জ্বপ্টিস্‌ সার এডওয়াড” রায়ান সাহেব ম্বয়ং 
বিচার করিতে বসিলেন । ওগিলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান 
উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়। জুরিদের চার্জ দিলেন । জুর্রিরা ওগিলবি 
সাহেবকে অপরাধী করিলেন । চীফ. জগ্রীস্‌ তাঁহার দুই হাশ্ার টাকা জরিমানা 
করিলেন । সেইঞলময় জর্জ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন তাহা এই স্থলে 
উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 

“James Balfour Ofgilvy— it 78 09 painful duty to pass 
the sentence of this Court upon you. You 108৮0 been found 
guilty 01 fnlge imprisonment of the prosecutor Mr Shaw. ( The 
learned judge then recapitulated the 16069 of the case). The 
Darogabh, & most important witness, As to the 8069 of Shaw 
and the necessity for his restraint, was not called by either 

* 008৮৮ Why, I cannot understand, as he certainly could heave 
given the best ovidenco 5৪ to what took place, and whether 
Mr. Shaw was party to ony disturbance or breach 01 the pence. 
But I must soy that there i8 not a » tittlo of evidenco to show 
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that Mr Shaw was guilty of sedition, or any other offence 
whatever. It is in 0৮1097000) that heknow only of one peér- 
wanah being sorved on Portaup * at Culna, and, I must 88y, 
that his conduct on that occasion appears to ime to hove bcen 
judicious, regular and proper. He made bis client write a 
letter offering submission to the order of the 80070070703, and 
it Waa dolivcred to the Nazir that night. Mr. Shaw so far from 
committing seny improper acts, gave the best advice a3 to how 
to get rid of the assembly, by telling the Nazir to point out 
who of tho [ollowors should be sent nway. The treatment ot 
Mr. Shaw 0060 his 799৮ was certainly exceedingly harsh, and 
18 without justification cither in law or in fact, and he was 
mado to undergo by you most unwarrantable and most 
unjustifiable imprisonment. ‘The Court will not 0৮397 
21150 you to suffer imprisonment, because, we must suppose, 
0১0৮ you have becn actuated by inotives nrising froin erroneous 
information nnd an mistaken 20৮15 but ardently wish to preserve 
penco and good order in your district (theo letters from Mr. 
Alexander Elio missionary und Captain Horrington wero then 
read). It is probable that theso letters oxcited considerable 
alarm in your mind, nnd after the unfortunato ৬৮৮ in the 
morning you mony 1059 imaginod it necessary to arrest Mr. 
Shaw, but those letters should have led you to enquire into 
matters bofore you proceeded to act as you have aoted. It 
Bppears that there was no disturbance whatever where the 
affray took place, nor had there been any (07 & considerable 


৬ চীফ _জট্টাল সার্‌ এতওয়াত' রায়াণ সাহেব অস্নানবদনে ““প্রতাপচাদের চো কর্ম!” 
*প্রুতালটাদের প্রেন্ডার'’ বলিশ্না। উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত কোম্পানীর জজ মেজেষ্টারগণ 
প্রতাম্পচাদ নাম উচ্চারণ করিতে সাহল করেন নাই । জোবানবন্বীতে হউক, বারে হউক, 
ধেথানে প্রতাপচ।দের নাম উল্লেখ করিতে হইন্াছে, সেখানে তাহারা ৪০১ diaant Rajah 
প্রভাতি শন্ত বলিঘা পিছাছেন | আনরাঞ্জ্সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিম্বা কেবল'''জালরাজ।”' 
বশিদ্ব। আসিতেছি । 

[0 ১১০ 
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time before the event took place. But the Court believing, 
that you ncted upon crroncous information, although rashly 
and unjustifinbly, will give you in your sontence tho bencfit 
of tlhnt consideration, which they on that account extend 
towards you. Such conduct cannot bowever be lightly passed 
over. Liberty is denr to all; you 07৮9 dcoprived the prosecutor 
of his with very unneceseary and very copsiderable harshness. 
It will 190 serve 89 a warning to others who may ab nny 
future time be placcd in situations siinilar in nature to youre. 
Tle sentence of the Court therefore is, that you pay ৪ fine to 
the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, 
you be discharged. 


জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ান সাহেব বলিলেন, তোমায় 
কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ত্রমে পড়িয়া মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্ধ্য 
করিয়াছ । 


কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টার 
অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না । মহারাণীর 
আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ তাহা লোকে এখন বুঝিতে 
পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল । কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে 
বড় গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন । 
তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগিলবি সাহেব দাগি 
হইলেন না । তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া অেলেষ্টরির আসনে 
বসিবার অযোগ্য হইলেন না, একটান্‌ মেজেষ্টার ছিলেন, শীত পাকা হইলেন । 

" নিজামত আদালতের হুকুম 

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জ্রাল রাজ! সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়া- 
ছিলেন তাহা নিজামত আদালতে পেষ হইল । জজেরা বড় গোলে পড়িলেন, 
ভাবিতে লাগিলেন আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায় । কালনায় অমিম্ুতবস্ত 
হওয়ার অপরাধে ভাহাকে গ্রেপ্তার করিয়। এত দিন কয়েদ রাখ! হইয়াছে, অথচ 
মেখানে কৌন গোলযোগ হয় নাই । সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হহয়া 
গিয়াছে যে, ক্কালনায় কোন গোলযোগ হয় নাই। এ বিচারের পর কালনার 
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জমিয়তবন্ত বলিয়া দণ্ড দেওয) ভাল দেখায় ন৷। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে 
রাজা প্রতাপটাদের নাম ব্যবহার কর! ব্যতীত আর কোন অপরাধ লাই! অন্যের 
লাম গ্রহণ করাই বা কি এমন পুর্বুতর অপরাধ । বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম 
ধরায় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই । কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই । 
তবে এখন কি করা কর্তব্য ! এই সময় নলিজামতের কান্দি সাহেব তাহাদের 
উদ্ধার করিলেন । তিনি ফতওয়া দিলেন যে, আত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ 
অন্যের লাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্বদীয় ব্যবন্থাজুলারে সে ব্যক্তি 
অপরাধী । জভ্রেরা তখন দীর্থনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন যে, মৃত মহারাক্দা- 
ধিরাজ্ প্রতাপচাদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলক সা ওরফে 
প্রতাপচাদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রক্ষচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায় ; 
অনাদায়ে তাহার ছম্ম মাস কারাবাস । আর প্রকাশ থাকে যে অন্যান্য চা 
হইতে তাহাকে যুক্তি দেওয়া গেল। 

অন্থান্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া আলরাজা দরখাস্ত করিলেন, 
যে নান। অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টারেরা আমাকে এমনই 
গোলে ফোলয়াছিলেন যে তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে হংসাধা হইয়! পড়িয়া- 
ছিল। বিশেষতঃ সেই সময় ভাহারা জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন । 
আমি কোথায়ও যাইতে পারি নাই, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, 
কোন অন্সন্ধন করিতে পারি নাই । জেলে বন্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত 
বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিব। এক্ষণে যে সকল অভিযোগ হইতে হজজুর আদালত 
আমায় মুক্ত দিয়াছেন, বাকি যে অপরাধটি আমার স্বন্ধে পাখিয়াছেন, তাহার 
সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন আমি নিরপরাধী, 
আমি অন্রের নাম ব্যবহার করি লাই ! আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাদ। নিয় 
আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই । দিবার প্রয়োজন আছে এমতও 
বিবেচনা করি নাই । আমি প্রভাপটাদ হইলেও হইতে পারি মাত্র এই সন্দেহ 
ফৌলদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়। দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইৰ' এই 
মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম । ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই 
আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । আমি নিশ্চয়ই প্রতাপষ্টাদ অন্য কেহ নহি, এরূপ 
প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োকত্ন বলিয়া আমার তখন বিশ্বাস ছিল। 
বিশেষতঃ, আমান্র উকিলের আমায় বুঝাইয়াছিলেন বে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার 
করা কোম্পানীর আইনান্সারে অথবা হিন্দুশান্ত্র অহ্থসারে কোন অপরাধই 
নহে । এই জন্য এই সম্বন্ধে একপ্রক$র আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম । এখন আমার 
ক্রুটী হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা! মান্না করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন, 
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তাহার পর আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধাধ্য 
হইবে। 

কিন্তু নিজানত আদালত এই দরখাস্ত নামলুর করিলেন । জ্রজ্জেরা বলিলেন, 
যে দরখাস্তকারী যখন [নয় আদালতে আপনিই হইচ্ছাপূর্ধক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় 
নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ 
রাজা প্রতাপষাদের মৃত্যু সম্বঙ্গে অতি সম্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং 
আর পুলবির্িচারের কোন হেতু দেখা যায় না। 


এই হুকুমের পর জালরাজ্জার পক্ষ হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল হইল । 
দরথাস্তখানি বোধ হয় বড় রাগ করিয়া লেখা হইয়াছিল । তাহার মর্শ্ম এই 
“দরখাস্তডকারীর এক্ষণে জানিবার প্রার্থনা যে কোন্‌ আইন অমুসারে তাহার হাজার 
টাক! আরিমানা করা হইয়াছে? কোন আইন বা বিধি অনুসারে ছগলীর আ এ 
মোকৰ্দমা হজুর আদালতে সোপর্দ করিয়াছেন ? এবং হজ্ুর আদালতের কাজি 
যে ফতওয়া দিয়াছেন, ঘে আত্ম উপকারার্থ মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা দণ্ডার, 
তাহা তিনি কোথা পাইয়াছেন, কোন সুসলমানি এন্দে দেখিয়াছেন। দরখাস্তকারী 
এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান মৌলবিদের দ্বারা ধিশেষরূপে তদন্ত করাইয়াছে কিন্তু 
তাহার! সকলেই বলিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা অপরাধ বলিয়! 
কোন এন্টে তাহার! পান লাই |” 


লিজামত আদালত তাহাতে হুকুম দিলেন যে, এ সম্থন্ষে মোকর্দমা 
নিস্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর কোন কথা শুন! যাইতে পারে না। 


তাহা আর গ্রহণ করা যাইবে ন।। কেন না বিচারে নিস্পত্তি হইয়। 
গিয়াছে যে দরখাম্তকারী প্রতাপচাদ নকে।” এই হুকুম সর্ধনাশের মূল 
হইল। 





৬ নলিজমতের এই সকল হুকুম অজ ( Wr. Braddon ) আ্রাতল সাছেব এবং 
(0. 55689: ) টকর সাহেব একত্রে দিয়াছিলেন। শেষ হুকুমদী এইক্ধপ লিখিত হয়_ 
The Court fortber remark, that as they have judicially pronounced 
the petitioner not to be the Moharajah Protaub Chand, they cannot 
in Lulnre, receive any petitions or applications from him under that 
DAme 5100 tLikle.—Eztract from order dated 19th July 1859. 
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জালরাজার সর্বনাশ 


এই হুকুষটী শুনিতে সামান্য, কিন্তু পরিণামে অভি গুরুতর হইয়া পড়িল। 
ও[(গলবি সামুয়েল যাহা করিতে না পাৰিয়াছিলেন, নিজামতের এই হুকুমটী তাহা 
করিয়াছিল । “বিচারে নিস্তি হইয়া গিয়াছে যে, জালরাক্গ। প্রতাপচাদ নহে, 
সুতরাং প্রতাপচাদ বলিয়। তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর তাহা শ্রহণ করা 
যাইবে না”--এই কথায় জালরাজার পক্ষে সকল ছার পাতক রোধ হইল । তিনি 
দেওয়ানীতে প্রতাপচাদ বলিয়া রাজর দাবি করিলে তাহার আবি দাখিল হইবে 
না, এবং প্রতাপচাদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আবার তিনি দণ্ড পাইবেন । 
সুতরাং আর কোন আদালতে তিনি বিচারপ্রার্থী হইতে পাইলেন না; আপিল 
পর্য্যস্ত করিতে পারিলেন না । প্রতাপচাদ বলিয়! যে ব্যক্তি আপনার বিষম কোন 
আদালতে দাবি করিতে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি আভিতে আলক সাবা কঞ্চলাল 
ব্রহ্মচারী বলিয়া দরখস্ত করিতে পারে না। করিলে সেইখানেই তাহার দাবী 
শেষ হইবে । সুতরাং এই সকল দেখিয়! শুনিয়া সকলের ধারণা হইল যে, ভ্রাল- 
রাক্ষার পক্ষে দেওয়ানী আদালতের ছার রোধ করিবার জন্য জন্দ্রেরো এই কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছেন ॥ কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের কোন চতুর স্রেক্রেটরি এই 
কৌশল তাহাদের শিখাইয়। দিয়াছেন 1 

এই কৌশলের পর জালরাজ। কপাল ঠকিয়া আর এক দরখাস্ত নিক্রামতে 
দাখিল করিলেন । দরখান্তে নাম দিলেন না, নামের পন্িবর্তে লিঘিলেন, 
‘The humble petition of one who hath 0601) sued at the jnstaunco 
of Government by the naine of Aluck Shab, alias Rajah Protap 
Chand, alias Kistolall Brohmocharee. 


দরখাস্তথানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টা বিদ্রপে পরিপুণ। তাহার 
কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশের মৰ্ম্ম উদ্ধত করা গেল ।_ 

১। “দরখাস্তকারীকে কথন আলকু সা বলিয়া কখন কৃষফ্লাল ব্রম্মচারী 
বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত দেখা যাহতেছে এখনও স্থির হয় নাই যে, 
ভবিষ্যতে আদালভ হইতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে । সুতরাং 
যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাব্তকান্রী কোম্পানী আদালত ভিন্ন 
অন্ধ সর্ধবত্রে তাহার পূর্বপরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বেআদবির ভয়ে সে 
নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্ত এখনও দরখাস্তকারী জানিতে 


পারে নাই যে কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরথাস্ত করিলে হজ্মর আদালতের 
কি ক্ষতি হইবে ।” 


সা 


৩৪২ বঙ্গদর্শন [ কাঞ্িক 
২1 হুজুর আদালত হইতে যে নুতন অপরাধ আবিদ্ধার হইয়াছে, তাহা 


(is n crime unknown to the Enghbeh Law, ৮৪ well aa to the 
codes of Law of civilized Europe, aud was, till tho gloss put 
upon it by your Court and its Mobammedan officer, unknown 
to Mobammedan Law, as lit is still unknown to Regulntion 
Law (wide and svwecpinog 1S 16 is) কি বিলাতে কি এদেশে কেহ 
জানিত না-_অন্যোর নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোল 
হইয়াছে, কেন না মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ । কিন্তু এ পর্য্যন্ত 
হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্ধ মিথ্যা কথার দণ্ড কখন হয় নাই !” 

৩। “এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রভাপাদ নাম উল্লেখ করিয়া 
বর্ধমান কি অন্ত কোন মঙহ্কম্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই 
মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়! হহুবে। সুতরাং তাহার পক্ষে 
দেওয়ানীর তার ক্রুদ্ধ করা হইয়াছে 1” 

৪1 “এখন তাহার মানস যে একবার ইংলণ্ডেম্বরীর নিকট এ বিষয়ের 
আপিল করে, অতএব হচ্ছর আদালতের অন্থনতি প্রার্থনা |” 

এই প্রাঘিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না তাহা আমরা কোন 
কাগন্দ পত্রে পাইলাম না। বোধ হয় দেওয়া হয় নাই, সুতরাং বিলাতেও 
আপিল হয় নাই। 

এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই । তাহা 
করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিক্রামতের জন্রেরা দিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত আরও 
এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল । যাহারা জালরাজাকে মোকর্দমা চালাইতে টাকা 
কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুঝিল যে, গবর্ণমেন্ট যে কোন কৌশলে হউক 
এ ব্যক্তিকে বদ্ধ মানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন লা । স্থতরাং তাহার! 
হাত গুটাইল। জালরাক্জার আশা ভরসা! সকল ফুরাইল । বিলাতে আপিল 
হুইল না; তিনি যে সন্থ্যাসী ছিলেন, আবার সেই সঙ্গযাসী হইলেন । 


সাধারণের বিচার 
আজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালির) অনেকেই আপন 
আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্থঙ্গে এক প্রকার মীমাংসা করিয়া লহল । যে 
যাহা জানিত না৷, এই মোকর্দমা উপলক্ষে তাহ! সকলেই দ্রানিয়াছিল । সুতরাং 
সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, আালরাঞা সত্যই প্রভাপচাদ এ বিষয়ে আর 
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কণামাত্র সম্দেহ নাই। কেহ বলিল, “যদি এই বাক্তি সত্যই জাল হইবে» 
তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য প্রয়াচোরের নিমিত্ত 
রাক্বাটীর পূর্ব সঞ্চিত সমূদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন ?*” কেহ বলিল, “যদি 
এ ব্যক্তি, প্রতাপঠাদ ন! হইবে, তবে গবর্ণমেন্ট ইহার নিষিন্র এত ব্যস্ত হইয়া 
» যে সময় প্রতাপচাদের ঘোকরমা চবিতেছিল সে সনদ পরাণ বাবু বঞ্চমা'নর 
রাজলংক্রান্ত অধিকাংশ আরিদারীর খাজনা লিদ্বমিত লমন্ত্র মধে দিতে পারেন নাই। 
গববমে্ট সে সফল অমিদারী বিক্রন্ব না করিছা তাহা কোর্ট অব. ওঘার্ডসের অধীন আনিবার 
অন্য ভুইজন অদক্ষ ইংরেজ কণ্চানীকে কমিলনর নিযুক্ত করিয়া দ্ধমালে পাঠান । লোকে 
বুব্িল বে, পরাণ বাবু এই মোকদ্রিম্য উপলক্ষে বাজবাট়ীর সগুদত্ধ আদ ও সঞ্চিত ধন 
বাহ করিয়াছিলেন, তাহাই তিলনি অমিদান্রীর খ।জল। দিতে পারেন নাই, এবং বোধ হু 
সেই জন বিস্তর ঘুলের কথা বাষ্ট্র হইয়াছিল । এমন কি, ওগিলধি সাহেব খুনি মোক দ্রিম) 
পমন্ব বম্বে নগরে আলনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন, যে “লোকে বলে আমি ভিন 
লক্ষ টাকা ঘূস লইয়াছি |” পড্রথানি বন্বের সংবাদ পত্রে প্রকাশ ছইয়াছিল, সম্প্রতি 
আমরা তাছা দেখিতে পাইয়াহি ; ইচ্ছা ছিল, পড্রসানি সমুদত্ত উদ্ধৃত করিয়া দিই, কিন্ত 
শ্বানাডাব প্রযুক্ত কেবল কতকাংশ নিঘে দিলাম । আমরা কলিকাতার সংবাদ পত্র 
দেখিদ্বা লিখিয়াছিলাম, থে ডিপুটী গবর্ণর রাল পাহেব ওগিলবিকে সম্পেণ্ড কর্রিমাছিলেন, 
এধল দেখিতেছি বনস্ততঃ তাহা নতে। কলিকাতা আলিবার জন্ত ওগিলবি সাহেবকে 
কিছু দিনের নিমিত্ত অবলর দেওম! হইয়াছিল, ডিনি যথা নিহম এই সাবকাশের সময়ে সম্পূর্ণ 
বেতন পাইছাছিলেন 1 
‘The 15555017801 Caleutta are the natural and invctcrote onemies 
Of our service, the wbole of Lhe profession wae 0] in Arms ogeinst 
me. ‘They knew not of course tho rights of the story, for 
that was an oficial secret. (এই কখাটি বান্ধালির! অনেকেই 
বুঝিম্বাছিলেন) * * ৬ Besides this, all those Zemindars who were 
to join the pretender, and all who have lent him money (and 
he had contrived to raise enormous sums) 10853 also deeply vowed 
to be revenged upon me, for nll their schemes and hopes of all 
plunder have bcen defented ; and these are the party who pay the 
expense of the proceedings againat me, whilst the lawyers conduct 
them some of them positively oucting without 9 fee. contrary to all 
professional rule nnd precedent, the only reward they sock is to 
crush me it possible. It was by 00 means sufficient with them to 
villify mo in the poperesas man wns never betlore abused, but they 
would hang me it they could ; and accordingly arc trying to prove 
me guilty of murder. & 2 The public have been taught to 
believe that I fired upon unrosisting sleeping innocents. ও ঞ ও 
The pnpers havo 86 that I am 98819018660 but Lhot is not the case 


৩৪৪ বজছর্শ [কারিক 


আপন ব্যয়ে পরাণ বাবুর মোকর্দমা চালাইবেন কেন, মেজ্েষ্টারদের গোপনে 
পত্র লিখিবেন কেন, এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্তায় কৌশল করিবেন কেন, 
অবস্ এ ব্যক্তির অন্ত গব্ণমেন্টের ভয় হইয়াছিল । গবণমেন্ট পুর্বে জানিতেন, 
যে প্রতাপর্চাদ নরেন নাই, রঞ্জিতসিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন । রহ্রিতের স্বাপক্ষ 
ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার করিলে, 
ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাহাই গবর্ণমেন্ট একপ্রকার 
চাতুরী করিয়া প্রতাপটাদকে বঞ্চিত করিলেন ।” 


এইরূপে যে ব্যক্তি, যে কারণেই জালরাজ্সাকে প্রতাপচাদ বলিয়া স্থির 
করুন, তাহারা এই ঘটনা আপন আপন ধশ্ম বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া একপ্রকার 
তৃপ্তিলাভ করিলেন । বাহার! ধ্শ্মভীত, তাহারা ভাবিলেন, “‘ধর্শ্ম আছেন, প্রভাপ- 
চাদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, 
ধর্শ্ম মিথ্যা 1৮ আর একদল ভাবিলেন, “ধশ্ম মিথ্যা, কেন না, য্থাশাশ্র চতুর্দশ 
বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপষাদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন 
ধর্ম মিথ্যা | 

কেহ বলিল, অদৃষ্টই মূল । সকলই অনৃষ্ঠ দোষে ঘটে । প্রতাপষ্ঠাদ যে 
নহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু । তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না 
তাহাও অদৃ্ট দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে 1 যদি 


টি 882 সপ টির এর রা me hi MEN nnn OOOO AD ন 


I am required to altend in Calcutta pending this business, but I 
continue tao draw my salary: and the Deputy Governor tells me 
that Govl. exprees n0 opinion one way or Lbe other, I pnderstand 
that but for a blunder the case would have been dropped long 860. 
To abow you the spirit that is working against me I must tell you 
that I bad pDotices of actions for damages in fourteen civil actions 
with which I was threatened ; one case of {alse imprisonment, one 
of contempt of Court, and one ot murder. They tried ৪19০ ৮০ get 
up 8 case of bribery and ০০77090১005 swearing I had taken & considera- 
Lion of tbree lace of Rupees; and I was also accueed oft subornalion 
of perjury. Finding they could 09859 out no case, (9০7 heve given 
up all but Lwo—contempt of the Supreme Court snd murder ; oud 
0980 Lhey only persevere in to keep up the odium against me and 
the agitation while the trial of Mr Shaw end the pretender i8 pending. 
My being in difficulty “gives great weight ৮০ them as it Cows all 
the witnesses who have to give evidence for the proeeculion. * ৮ এই 
পেল কথা ওগিলবি হেজে্টার হটটয়। আপনার সক্বদ্কে বলিছাতেন। আলরাজার সন্বক্ষে এ 
কথা! আব কত হলবং । | 
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কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন তক প্রতাপচাদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন 
না। প্রতাপের অনৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেছ বা 
কেন ?” 

যাহার! কর্শফলবাদী, অর্থাৎ যাহার! খাটি হিন্দু, তাহারা ভাবিলেন, “যেমন 
কৰ্ম্ম তেমনই ফল । ইহজশ্মে হউক, পুর্ববজন্মে হউক, প্রতাপচাদ অবশ্য কাহাকে 
বধিস্ত করিয়া থাকিবেন, তাহাই আপনি বঞ্চিত হইলেন ।” 

এইরূপে সকলে এক একটা! স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন 1 বীহারা ধর্ম 
কর্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তীাহার। বুঝিলেন “কেন সাহেবেরা" পরাণ 
বাবুর অভীষ্ট [সস্ভি করিয়াছেন । তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, 
উংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। 
কেহ কোন নৃতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে জিজ্ঞাস! 
করিতেন, “ইনি কাহার সাহেব ? অর্থাৎ কাহার ক্রীতভ । যাহার “কেনা 
সাহেব” থাকিত+ তাহার সম্মান বঙ্ষসমালে অতুল হইত ! তিনি মনে করিলে 
শত্রুর প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতেন, “কেনা সাহেব” তাহাকে 
সকল বিপদ হইতে রগ করিত । সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে 
এইমাত্র একটু বিশেষ খিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না, 
যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া! শৃ্খল গলায় 
প্রিয়া যাইতেন ॥। তখন সাহেবদের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাহাদের 
বিলাতিদ্রব্যার্দি এদেশে অতি দুণ্ম,ল্য ছিল; তাহাতে আবার তাহারা এক একটি 
ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তাহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন 

» তাহাতে সকল দিক কুলাইতে পারিতেন না। এই ম্রন্ট হারা কেহ 
কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন5 কেহ কেহ বা এদেশে কঙ্দ্র করিতেন ॥। কিন্ত . 
কর্ তুই চারিশত পরিমানে নহে, একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ 
এইরুপ পরিমাণে লওয়া হইত । যাহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাহার কর্ড 
পরিশোধ করা অসাধ্য, এ কথা খাতক মহান্রন উভয়ে শ্রানিতেন, অথচ কর্ম্দ্ 
আদান প্রদান হইত। যিনি কৃজ্দ লহৃতেন, তিনি জানিতেন উপকার করিয়া সণ 
পরিশোধ করিব । যিনি কম্ম দিতেন, তিনি জানিতেন আমি সময়ে সময়ে বিপদ 
উদ্ধার হইব । তখন লোকের বিপদ পঁদে পদে ঘটিত। বাঙ্গালির মধ্যে আত্মীয়তা 
শক্রত! উভয়ই তথন গুক্রতর ছিল / এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, লে শক্রতাও 
নাই, বাঙ্গালি সমাজের আত কিছু মন্দা পড়িয়া গিয়াছে । কিন্ত পূর্বের যের্কুপ 
অবস্থা ছিল, তাহাতে এককদ্রন “কেনা সাহেব” সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত । 
তাহাই পনবানেরা বহু অর্থ কর্ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়! সাহেব ক্রম 


BS—@ 
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করিতেন । অঙ্ক উপায়ে কেহ কোন গুক্ষতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে 
ভাবিত, এ ব্যক্তি “কেন! সাহেব” দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে ! এএক্ষণকার ইংরেজ কণ্ঘর- 
চারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল, ক্তাহারা। 
স্বাপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা 
করিতে পারিতেন, তাহ। আইনি হউক, বে-আইনি হউক, সঙ্গত হউকৃ, অসঙ্গত 
হউক, তাহারা অনায়াসে সকল কার্ধাই করিতেন । এখনকন্রি ইংরেজ 
কর্্মচারীদের সেরূপ প্রবত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহ! পারেন লা; 
এখন ধরাধরির ভয় ; প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি 
দেশী সংবাদ পত্র ইহার মূল হেতু । 


কেনা” সাহেবের কৌশলে জাল রাজার দণ্ড হইয়াছে এ কথা! যাহার! 
না বলিলেন, তাহারা সকল দোষ গবর্ণমেন্টের শিরে সমর্পণ করিলেন ৷ গাব্ণমেন্ট 
চাতুরী যে করিয়াছেন, অকাধ্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধশ্ম করিয়াছেন, 
ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন । যাহারা অপৃষ্টবাদী, যাহারা কর্শ্মফলবাদী, যিনি 
যে বাদী হউন, সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেপ্টকে দোষী করিলেন। 
প্রতাপাদ পাপী, প্রতাপটাদের অনৃষ্টের দোষ এ কথ! সত্য* কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। ন্ুতরাং 
কোম্পানীর প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল ; পাদরিদের প্রতি লোকের ভক্তি না 
হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল, তাহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত, লে 
শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল ন! 1 কান্নায় যে পাদরি ছিলেন, যিনি এই মোকর্দমায় 
সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল । পূর্বের লোকে যে 
সংখ্যায় হ্রীষ্টান হইতেছিল দে সংখ্যার যেন হ্রাল হইতে লাগিল । বত্রা্ষ্ধর্শ্ম 
প্রবল হইবার একটু সুচনা দেখা দিল। অন্যের মোকর্দামা ফুরাণ করিয়া লওয়ার 
রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও একটু হ্রাস পাইল । সম্প্রতি মেকলি 
সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে আর ছুই একটি ধারা 
সন্গিবেশিত হইল । এবং সেই সঙ্গে কার্য্যবিধি আইনের স্থত্রপাত হইল । 


বর্দমানের রাজার সহিভ্ত.বাঙ্গালির সম্রন্ধা 


অনেকে বলেন, এই মোকর্দমার পর বর্ধমানের রাজার সহিত বাঙ্গালির 
সম্বন্ধ একেবারে ছেদ হয় * তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হউক, কতক অংশে বটে। 
পরাণ বাবুর প্রাদূর্ভাবের পূর্বের পুরুষানুক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার লোকের! বঞ্চমমনের 
রাজাকে আমাদের রাদ্গা বলিত। রান্ধা নিজে বাঙ্গালি ছিলেন, বাঙ্গালা কথা 
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কহিতেন, ধুতি চাদর পরিতেন, লোকের অঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন, সকলকে ভাল 
ব্যসিতেন । প্রজারাও তাহাকে ভাল বাসিত, শ্রদ্ধা করিত» ভাহার মঙ্গলে 
মাতিয়া উঠিত, তাহার অমঙ্গলে আপনাদের অমঙ্গল জ্ঞান করিত । মূল কথা৷ 
তাহার সহিত রাজ! প্রজা সম্বন্ধ বড় দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল । 


তুজাদ বাহাদুরের মৃত্যুর প্র রাণী কমলকুমারীর প্রতিনিধি হইয়া পরাণ 
বাবুশ্কর্তৃরত্ব আরস্ত করিলেন । লোকে তাহার পূর্বববৃজাগ্। জনিত, সুতরাং পূর্বণ 
রাজাদের মত ডাহাকে কেহ শ্রদ্ধা করিত না, তিনি প্রতাপ্চাদের বিছ্বেধী ছিলেন 
ইহাও অশ্রদ্ধার আর এক কারণ, প্রতাপষাদের রাজনে ভাগ বসাইবেন বলিয়া 
পরাণ বাবু আপনার বালিক! কন্যার সহিত অশীতিপরায়ণ রাজার বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন ইহ! দ্বিতীয় কারণ ; প্রতাপচাদের মৃত্যুর পর কৌশলত্রদমে তেত্রচত্র 
ভারা আপনার পুত্রকে পোহুপুজ্র লওয়াইমাছিলেন, ইহা চতুর্থ কারণ । এই সকল 
কারণে লোকে তাহাকে অশ্রন্ক! করিত । সেই অশ্রচ্ছার নিমিত্ত তিনি তাহাদের 
প্রতি বিদ্বেষভাব দর্শাইতেন, কথন কখন জ্বালাতন করিতেন । তেই জআ্বালাতনে 
লোকেরা তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল 1৬ 


তাহার পর জালরাঞ্জা আসিলেন, লোকে ভাবিল আমাদের সেই প্রতাপাদ 
আনিয়াছ্েন, তখন পরাণবাবূর অত্যাচার লোকের চক্ষে দ্বিগুণ হইম্মা উঠিল । 
এবং লেই পরিমাণে জালরাজার প্রতি তাহাদের ভালবাসা বাড়িল। কিরূপে 
আমাদের রাজা আবার রাজা হইবেন, সকলের এই একাস্তিক যত্ন হইল ৷ প্রতাপ- 
চাদের যত অমঙ্গল হইতে লাগিল ততই তাহার প্রতি লোকের যত্ন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । অনেকে সর্বন্ম বেচিয়৷ তাহার সাহায্য করিতে ছুটিল, ব্রাহ্মণের! ঘরে 
ঘরে স্বন্তয়ন আরম্ভ করিলেন, কেহ নারায়ণকে তুলসী দিতে লাগিলেন, কেহ বা 
নিত্য সহ দুর্গানাম জপ করিবার সঙ্গত করিলেন, বৃদ্ধার! “কাটনাকাটার পয়সা ' 
বায় করিয়া! সত্যনারায়ণকে বাতাস! দিতে লাগিলেন । এখনকার যুবারা এ কথা 
বুঝিতে পারিবেন না, কিন্ত বাস্তবিক বাঙ্গালায় এইরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছিল, বঙ্গবাসীর! 
তখন এইরূপ মাতিত । 


শেষ, পরাণ বাবুর জয় হইল । সেই অন্য তাহার প্রতি লোকের রাগ 
আরও বাড়িল। এদিকে অধিরুঞ্জশ্ব বাঙ্গালিই লালব্রাজার অঙ্গলাকাতক্ষী 





৬005 present Zeminder is an infant, an adopted son of the late 
Rajah Tejchand, atill under tho tutilage of Mh natural father Prawn 
Babu,whose administration of these vast possession bas rendercd the 
{anfily unpopular in ৮09 ertrome.” Ogitey's address to thé Supreme 
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দাড়াইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালির প্রতি পরাণবাবুরও ভ্রাতক্রোধ জ্রন্মিল, ভিনি 
একরূপ দলাদলি আরম্ভ করিলেন, এ অঞ্চলের লোকের সঙ্গে রাঘ্রবাটীর যে 
সম্বন্ধ ছিল তাহ! ক্ৰমে ক্রমে উঠাইয়া দিলেন । 


তাহার পর মহারাজ মাহাতাপষ্টাদ বাহাদুর বয়ংপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্ত 
লোকের টান আর ফিরিল না; তিনি পরাশত্বীবুর উরসঙ্াত পুত্র এ কগ্রা লোকে 
ভূলিল না। অনেক ভাবিয়াছিলেন সময়ে সাবেক রাজভক্তি ফিরিবে, কিন্ত 
তাহার প্রতিবন্ধক ক্রমে আরও বাড়িল। এদৈশীয়ের প্রতি তাচ্ছল্যভাব 
মহাতাবঠাদ বাহাত্র বাল্যকাল হইতে পরাণ বাবুর নিকট কতকটা শিখিম্মাছিলেন, 
বিবাহের পর সেই ভাব আর একটু বাড়িল। বিলাতী লোকের বিশ্বাস আছে 
রাণী ধশ্মরক্ষিসী, তিনি যে ধশ্মাবলম্বী রাক্ষাও ক্রমে লেই ধর্ম্মাবলস্বী হইয়া পড়েন । 
সেই অস্ত তথাকার রাজারা স্বধশ্থাবলছ্বী রাজ্রকশ্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য । 
আমাদেরও বিশ্বাস আছেঃ স্ত্রী যে দেশী স্বামী সেই দেশীর পক্ষপাতী হন।- 
মহাতাবঠাদ বাহাদুর হিন্দুস্থানীর কন্যা বিবাহ করিলেন । তিনি নিভে বাঙ্গালি, 
তাহার রাণী হিন্দুস্থানী | সুতরাং তিনি ক্রনে ক্রমে হিন্দুস্থানী হইয়া দাড়াইলেন, 
লক্ষৌই চঙ্গের চাপকান ও চুড়িদার পায়জাম। পরিয়। আপনি হিন্দুস্থানী সাঙ্জিলেন, 
অন্য ক্ষত্রিয়দের সেইরূপ সাজাইলেন, এবং করপ্প,রা প্রভৃতি হিন্দুস্থানী উপাধি 
ভাহাদের পুনঃগ্রহণ করাইলেন । পালে পালে সারস্বত ব্রাহ্মণ বগ্ধমানে 
আনাইলেন | হিন্দুন্থানী আচার ব্যবহার ইণ্ডেট করিলেন । শেষ পৈতৃক নবান্ত 
পথ্যস্ত উঠাইয়া হিন্দুস্থানী নবান্মের প্রথা প্রচলিত করিলেন। মূল কথা তিনি 
আর বাঙ্গালি থাকিলেন না, বাঙ্গালির সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিলেন লা। 
বাঙ্গালিরাও তাহাকে একপ্রকার বিদেশী ব্রাক্জা মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া 
দাড়াইল। সে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সে সম্বন্ধ, সে টান, আমাদের রাকা বলিয়! 
সে আহ্লাদ, সকলই ফুরাইল । বহুকালের বহুমূল্যের বন্ধন শিথিল হইল । 
এখন রাজভাণ্ডারে অন্য রত্র যতই থাক, স্বদেশী বন্ধনী মহারত্র আর নাই । 


বদ্ধমান রান্রগোর্টার সহিত বাঙ্গালির নিঃসন্বন্ধতা - কেবল যে জালরাজার 
পরাছয়ে অথবা মহাতাবচাদের ব্যবহারে হইয়াছিল এমত নহে । পত্তনির প্রথাও 
নিন্বস্বক্ধতার আর একটি কারণ । পত্তনির্্ধি অবধি গাজীর সহিত প্রজার সম্বন্ধ 
ঘুচিয়াছে, রাজার স্থলে পত্তনিদার দরাড়াইয়াছে। 


কৃষ্ণনগরের রাজারা দিক সময়ে বঙ্গ সমাজে একাধিপত্য করিয়াছিলেন । 
সেই একাধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভাজার! জমিদার কখন পত্তনি দেন স্বাই । 
একজন রাজ বলিয়াছিলেন যে দিন আমি পর্তনি দিব, সেই দিন অবধি “প্রজার 


১২৮৪] জাল গ্রভাপচাদ ৩৩৪৯ 


রাস!” বলাইতে আর আমার দাবি থাকিবে না। তাহার কথা নিতান্ত অমূলক 
নহে । বঞ্ধমানের রাজার গ্রজারা এমন পর্ভনিদারের প্রল্রা, পর্তনিদারের অধীন 
পর্তনিদারের আজ্ঞাবহ ; রাজার কোন সংক্রব রাখে বলিয়া মনে করে না, ভাহার 
কোন প্ৰভুত্ব স্বীকার করে লা। jl 


গ্ুত্রার নিকট যাহাই হউর্ক, গবর্ণশেন্টের নিকট তাহার সম্মান এখন যথেষ্ট 
তিনি বহু৯প্রচ্ার জমিদার বলিয়া তাহার বিশেষ সম্মান, তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে 
বিস্তর বাঙ্গালি সঙ্ধুষ্ট থাকিবে, তিনি সম্মানিত হইলে বিস্তর বাঙ্গালি সম্মানিত 
হইবে, এই গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস । আমর! প্রার্থনা করি এ বিশ্বাস সত্য হউক, 


চিরস্থায়ী হউক, তাহার সহিত বাঙ্গালির পূর্ব ঘনিষ্ঠত। পুনস্থাপিত হউক । আমর! 
দেখিয়া সুথী হই। 


জালরাজ। ধল্মপ্রণেতা 


মোকর্দমা ফুরাইল । জ্রালরাজ্ঞা দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারিলেন 
না। প্রথমত; সঙ্গতি লাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাপডাদ বলিয়। নালিশ করিলে 
আবার জেলে যাইতে হইবে । সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় 
বসিয়া থাকলেন । পূর্বে বার! বিশেষ ন্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন তাহারা কেহ 
কেহ একটু সরিয়। দাড়াইলেন, বলিলেন “কি. দছ্ধানি, গব্ণনেণ্টের যে গতিক 
দেখিতেছি, আর সাহস হয় না ।” কেহ বা সে কথা অগ্রাহ্া করিয়। প্রকাশ্যে 
দালরাল্রার সহিত আত্মীয়তা রাখিলেন, জালরাজা ঠাহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্ত 
তাহারা শুনিতেন না । তাহাদের যত্বে জালরাজার অম্মকষ্ট_ক্োন কষ্টই ছিল 
না, ধনবানের ম্যায় সুখে সচ্ছন্দে তিনি দিন যাপন করিতেন | 


প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতার ঠাপাতলায় ছিলেন, তাহার পর 
কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে হুই তিন মাস থাকেন । তাহার নিমিত্ত 
গোবিন্দ বাবু আপনার সর্বস্ম ব্যয় করেন, সে ব্যক্তির একান্ত ধারণা ছিল যে 
ক্রালরাজ! সত্যই প্রতাপচাদ । শু 

কলুটোলা হইতে জালরাজ। শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছু দিন পরে 
লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল ক এই সময় জালরাদার প্রতি গবর্ণমেন্টের 
আবার দৃষ্টি পড়ে । গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্র্য হইতে পাইয়া প্রথমে 
চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসিদ্‌ আশ্রমে করেছি বৎসর্র থাকিলেন, তাহার 
পরু, ্লিরামপুরে যান । শ্ট্ররামপুর তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই । সেখানে 
প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন৷ এই সময় প্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল । 


আআ অ ব্ৰজ ল শব L কাতেক 


শুনিতাম তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য শক্ধ্যার সময় 
বেশ্যার! এক এক পঞ্চ প্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাহাকে আরতি 
করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বলিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে 
বলে সে সময় বড সমারোহ জ্ছুইঁত । 


এইরূপ ব্যবহার দেখিয়! অনেকে বিবেচনা করিত যে, জ্ঞালরাজ্ঘখুর বুদ্ধির 
একটু গোলমাল হইয়াছে । তিনি সত্যই প্রতাপচাদ হইলে এই দৃর্খটনার পর 
তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার মতিভ্রম হয় নাই। যাহার! 
তাহার সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ করিতেন» ডাহারা বলিয়া থাকেন যে, কথায় বার্তায় 
কখন তাহার ভ্রান্তি বুঝ। যায় নাই । বরং তখন তাহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও 
সৰ্ব্ব শান্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত । তিনি তৎ্সাময়িক, কি ইংরেজি, কি বাঙ্গাল! 
সমুদয় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন, ধাহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, 
তাহাদিগকে ফরাসিল 17০91)0509, ক্ুল-দেশীয় রাজনীতি, পরিক্ষা ররূপে বুঝাইয়া 
দিতেন | কেহ কেহ বলেন, বিলাতী রাজনীতিতে (19070177080 politics) 
তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি 
সর্ববাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতী ও ছিলেন । এদিকে, 
বেদাম্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন, শীরামপুরে থাকিবার সময় দুই একজন 
অধ্যাপক তাহার নিকট বেদাস্তের কথা শুনিতে যাইতেন । ন্ুতরাং এ অবস্থায় 
বলা যায় না, যে তাহার কোন প্রকার চিত্তবৈকুলা জন্মিয়াছিল। অথচ, আবার 
দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার হ্চায় ঝারায় বসিম্না থাকিতেন, লোকের সচন্দন 
পুষ্পাঞ্জলি লইতেন॥ পুজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাহার প্রকৃত 
অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই । 


যাহারা তাহার পুজা করিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই 
অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প নহে! অনেকগুলি বাবাজি তাহার দ্বারে 
পড়িয়া থাকিত । বোধ হয় তাহাদের দ্বারাই জালনাক্ষার অমানসিক শক্তি দেশ 
বিদেশ রাষ্ট্র হইত ৬ স্ট্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল, ফে এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা ৷ 
অনেকে তাহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত । 

শুনিতে পাওয়া যায় যোগীদের শ্যায় তাহার ছই এক বিষয়ে আশ্চর্য্য ক্ষমতা 
ছিল। কেহ অনুভব করেন প্রতাপচাদ্দ হখন হিমালয় অঞ্চলে বোপীদের সঙ্গে 
বেড়াইতেন, তখন এ বিষয়" কিছু শিখিয়া থাকিবেন। কেহ বলেন যে ছটযোপ 
তাহার, বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল । সেই কারণে লোকে তাহাকে মহাপুরুষ যনে 
কন্তেত। হটযোগ অভ্যাস থাকিলে, বিলক্ষণ “বুজরুগি” দেখান যায় সত্য । 
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যতদূর শুনা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয়, তিনি বৌদ্ধমতে কিছু যোগ শিক্ষা করি৷ 
থাকিবেন, তাস্ত্িকমতে যোগ অভ্যাস করা বড় কঠিন। বৌদ্ধমত্ের যোগ 
অপেক্ষকৃত সহজ, যত্ব করিলে কতকটা অভ্যাস হয়। বোধ হয় সেই ভ্রন্য এখন 
বৌদ্ধ যোগীই অধিক । আমরা বোদচ্ছধর্শ্ম হিন্দুধর্ম *সতন্র বলি, অনেকে তাহ! 
স্বীকার করেন না ॥ বিষ্ণু উপাসনা, শক্তি উপাসনা উভয়ই হিন্দুধশ্মের যেরূপ 
শাখা, বৌদ্ধধর্শবও সেইরূপ । বেদান্তের গ্রন্থি বৌস্ধধর্শ্মের হাড়ে হাড়ে আছে, 
বৌদ্ধধশ্মের শেষ অবস্থার ছুই একখান! গ্রন্থ, আর আমাদের তত্র একইন্ষপ। ইহা! 
স্পষ্ট দেখ! যায় । বোৌদ্ধধর্শ্মাবলক্থীরা কম্মকলবাদি ; এবং কর্শ্মফল যে মালে 
তাহাকেই হিন্দু বলি । বৈষ্ণব শক্তির মধ্যে আর পূর্ব্বতম বিচ্ছেদ নাই, উভয়েই 
হিন্দু বলিয়। পরিচয় দেন । আর কিছু দিন পরে হয় ত ভারতীয় বৌদ্ধের। ছিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দিবেন | বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুর আর বিচ্ছেদ লা খাকিবার 
সূত্রপাত পুর্বে কতক আরম্ভ হইয়াছিল । বৌদ্ধদের দন্তযাত্রা এখন হিন্দুদের 
রথযাত্রা, উভয় উৎসব প্রায় এক হইয়া গিয়াছে । হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে, কোন 
গ্রন্থে বুথযাত্রার উল্লেখ নাই । ইদানীং উৎকলখণ্ড বলিয়া পুরাণের এক অংশ 
নৃতন প্রন্যাত হইয়াছে, কেবল তাহাতেই রথের কথা দেখা যায়। উৎকলের যে 
দেবতাকে হিন্দুরা জগয়াথ বলিয়। পূজা৷ করিতেছেন, বাহার প্রসাদ ব্রাহ্মণ» বাগ্দী 
একত্রে আহার করিয়া, হিন্দু আচার পবিত্র করিতেছেন, সে দেবতা মূলে বৌদ্ধদের ! 
পুরীতে তাহাদের দম্তযাত্রা হইত । সিংহ(লর। সে দন্ত লইয়! পলাইয়াছে, হিন্দুর! 
দচগযাত্রার রথ লইয়াছে, ঠাকুর লইয়াছে, আচার পর্যান্ত লইয়াছে। বৌদ্ধ আচার 
এ স্থলে হিন্দু আচার হইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমৃত্তি শিবমুণ্ভি হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু এই পর্য্যন্ত আর কিছুই হয় নাই। বোদ্ধধর্শ্মের প্রতি যাহাদের 
বিদ্বেষ ছিল, তাহারা বোস্ধধর্শ কাহাকে বলে জানিতেন, তাহাদের স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী 
বলিয়া তাহারা বুঝিতেন, এখনকার হিচ্দ্ুর/। তাহা জানেন না, বুঝেনও লা । স্বৃতর্রাং 
তাহাদের বিদ্বেবভাব আর ধর্ম্সন্বন্ধে সম্ভব নহে, কেবল নামসম্থন্ষে সম্ভব । আচার, 
ব্যবহার, উপাসনা দেখিয়! এখন যাহাদের সহিত আমর! মিল্লিয়। থাকি, তাহাদের 
বৌদ্ধ নাম শুনিলে হয় ত আর তাহাদের সহিত মিলি না । হজ্জ নামের প্রতি 
আক্রোশ আছে, বৌদ্ধধর্শ্বের প্রতি আর তত নাই, সুতরাং বৌদ্দনাম না জানিলে, 
অনেকেই এখন বোঁদ্ধধর্শ্ম গ্রহণ করিতে পারেন, অনেকে হয় ত তাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন । শুনা যায়, এখন বাঙ্গালীর মধো অনেকে বৌদ্ধ, কিন্তু তাহার! তাহা 
জালেন না । এক সম্প্রদায়ের বৌছ্ধেরা আচার ব্যবহারে অনেকটা হিন্দুদের মত । 
তাহারা হিদ্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। হিন্দুরাও সেই বৌদ্ধদের হিন্দু 
বলিয়। গ্রহণ করেন । আমাদের জঞালরাজ্র। বোধ হয় এইরূপ কোন সম্প্রদায়ের 


৮১২ বজদশন [ কাতিক 
বৌ্ড ছিলেন ৷ প্রথমে ছিলেন না, পরে হইয়া থাকিবেন । জালরাজাকে বৌদ্ধ 
স্থির করিলে তাহার শেষ অবস্থার কাধ্য অনেকটা বুঝা যায় । তিনি অনেক 
লোককে মন্ত্রশিষ) করিয়াছিলেন, এমন কি পাঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল । তাহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্ত ছিল 
না, সালোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বার্গুহের দ্বার ক্রদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে 
মধ্যে অন্তৰ্দ্ধান হইতেন। দৃরস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া অতি গোপনে শ্রীলোকদের মন্ত্র 
দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র (দিতেন তাহা বিষ্ুমস্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে । 
তাহার দীক্ষাপ্রণালী অর্চনা পদ্ধতি নুতন প্রকার । সুতরাং লোকে সে সকল 
কিছু বুঝিতে ন। পারিয়। তাহা হিম্দুধন্ছের কোন গুপ্ত প্রণালী হুইবে মনে করিত । 
অগ্যাপি তাহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে 
তাহাদের ঘোবপাড়ার দল বলিয়া জানে । কিন্ত বোধ হয়) তিনি যে ধর্শ শিক্ষা 
দিতেন তাহা বৌজ্ধধর্শ্মের অন্তর্গত কিছু হইবে, অথবা তিনি নিজে কোন নৃতন 
পন্ধতি প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন । * 

এই নূতন ধর্ম্মটি ক্রমে বিস্তার হইতেছে । ত্রাহ্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা 
জ্ালরাক্জার শ্িষ্যর সংখ্যা বোধ হয় এখন বহু গুণে অধিক । 

অগ্যাপি লোকে এই ধশ্ব গহণ করিতেছে কিন্তু কেহই জালে না যে 
জালরাছার প্রনীত ধর্মে তাহারা উপদিষ্ট হইতেছে । শিষাদের মধ্যে জালরাত্রার 
স্বতস্থ নান ঢিল এখনও সেই নাম আছে। উপাসকের! সেই নাম প্রভুর নাম 
বলিয়। তক্তি করে, কিন্তু তাহার! কেহ জানে না যে সে লাম জ্রালরাজার । 
পূৰ্ব্বে অধিকাংশ শিষ্যরা দে নাম জানিত। 


আঁলরাজার ধশ্মসম্প্রদায় সহ্থঙ্গে আর এক সময়ে আমরা সবিস্তারে 
আলোচনা করিব, ইচ্ছা থাকিল । সেই সময় তাহার গুণ নাম প্রকাশ করিলে 
ছ্ুনেকেই তাহার প্রপীত ধশ্ম চিন্টিতে পারিবেন । 


৮৯১১. জীলরাজার মৃত্যু 
জালরাজ্রার মুর্তি বড় প্রশান্ত ছিল, যে দেখিয়াছে (মৃহ তাহাকে শ্রদ্ধা 
করিয়াছে । পু সপ তিনি একবার 


কোন পল্লীগ্রামে শিষ্যাদের দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের ত অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটাতে কেহ পুরুষ থাঁকিত "নথ সকলেই 
তথায় গোপনে গুকুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পশু নিয়াছিল যে 


একজন বদ্মায়েস মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূস্ স্ত্রীলোকদের 


১২৮৯ ] জাল প্রতাপটাদ ৩৫৩ 


লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়| নেই শ্রন্ত তাহারা সঙ্ধল্প করিয়াছিল যে, সে 
বদ্মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিবে । এখন সে 
সময় উপস্থিত হইল । “ব্দমায়েসেরদ সন্ধান পাইয়া তাহার। রাত্রিকাশে আট 
দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল । প্রভু তখন শিষ)। পরিবেষ্টিত হইয়া 
নবধশ্্ান্থসীলন করিতেছিলেন । গ্রামস্থ লোকেরা াহাকে বলপূর্ববক তুলিয়। 
লইয়া গেল । তিনি কোন আপত্তি করিলেন না । তাহার পর, যখন তাহার! 
যথাস্থানে তাহাকে লই! ফেলিল, তখন তাহাকে প্রহার কর। দূরে থাকুক, কেহ 


কোন কুঢু কথাও বলিতে পারিল লা। তাহার মূর্তযে দেখয়! সকলের অন্ধ৷ 
হইল । 


ইদানী তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। ঘমোকর্দমার সময় কাহার 
বর্ণ শ্যাম বলিয়। বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই শ্যামবৰ্ণ উল্ভ্রল হইয়াছিল । 
তাহার চঙ্ষ্য এরূপ ছিল, যে তাহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাহার চক্ষের 
প্রতি দৃষ্টি পড়িত ; অথচ সে চক্ষুতে প্রথরতা মাত্র ছিল ন1। 

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা কহিতেন, মিষ্ট কথাই তাহার বলীকরণ মন্ত্র 
ছিল । 


মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্বের তিনি কলিকাতা উত্তর বরাহনগরে আসিয়া 
বাস করিয়াছিলেন, তখন তাহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও 
কিছু অনাটন হইয়া! থাকিবে, কেন লা, বাটার ভাড়া একেবারে দিতে পারেন 
লাই । এই সময়ে বোধ হয় তিনি নিন্ম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন, 
তাহাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেল । একা আর থাকিতে পারিতেন 
না, একা থাকিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্র- 
লোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ তাহার নিকট আসিতেন, কেহ ব। আসিতেন 
ন!। যাহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাহাদের বলিতেন, আমি আন একা 
থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্তা কহিলে যেন সুখে থাকি | 


এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি সান্ষেল প্রথমে ময়রা- 
ডাঙ্গা পল্লীতে একটি সামান্য বাটীতে সামাস্ক হুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত 
হস পিল fi । তাহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ 
ছিল না। 

ওর দল কিলে তাহার এই শেখ সাদ লিক 
চক্ষে জল পরের দোষে তাহার এই দুর্দশা ঘটিয়াছিল, এই আস্ত 
আরও কষ্ট হয়। | 

৪ ত-স্”৯ 










৩০৪ বজদর্শন [ কানিক 
তাহাকে জালরাজ্জা মনে করিলেও তাহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি 
যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন । 


তিনি শ্রতাপচাদদ হউন, আর শ্রালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক 
ছিলেন । তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাহাকে ভাল- 


বাসি। তিনি হাস্তমুখে সেই কষ্ট সহা করিয়াছিলেন, এই জস্ক আমর! তাহাকে 
ভক্তি কত্রি। 


সমাপ্ত 





রত বিজ্ঞানের জন্মভূমি । গণিতশান্স ভারত হইতে পৃথিবীময় ছড়াইয়া 

পড়িয়াছে। ভ্র্যোতিষ, রসায়ণ, আস্ুুবেরেদ, শন্বিস্তা, সকলই সর্ব্বাণে 
ভারতে দেখা দেয়, এবং বিশেষ যত্ন, আণাহ এবং প্রতিচ! সহকারে অধ্যত 
হয় । আজ ইউরোপ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আমরা 
মানি লা। মানি না বলিতেছি, কেন না, আমর! মুখে স্বীকার করি বটে, 
কিন্তু কাছে স্বীকার করি না। পিতৃপুরুষের কীর্তি রক্ষা না করাও যা, না মানাও 
ভাই । অপরের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; অপরে যদি আমাদের পৈত্রিক 
কীর্তি মুখে শ্বীকার করে, তাহাতেই তাহাদের মানা হয় । কিন্তু আমাদের 
পৈত্রিক কীর্তি যদি আমর! রক্ষা লা করি তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে আমরা তাহা মানি না। আমাদের পিতৃপুকুষেরা দেবসেবা, 
সদাত্রভ ইত্যাদি সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান করিতেন । আমরা সে সকল অনুষ্ঠান 
পালন করি লা। তবে কেমন করিয়া বলিব যে আমর! তাহাদিগকে সদ- 
শ্রঠানপ্রিয় বলিয়া মানি ? পিতৃপুক্ুষের সহিভ ত কেবল গলাবাজ্ির সম্বন্ধ নয়। 
পিতৃপুক্রুষের সহিত সম্পুণ দায়যুক্ত সম্বন্ধ : আমরা যদি সে দায় ঠেলিয়। ফেলি, 
তবে কেমন করিয়া বলিব যে আমরা তাহাদিগকে অথবা তাহাদের কীত্ি। মানি? 
এখন তাহারা কেবলমাত্র তাহাদের কীত্তিতে জীবিত রহিয়াছেন। সে কীন্তি 
রক্ষ/ না করিলে তাহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা হয়না । ভাহাদেক্ সহিত সম্পর্ক 
ভুচিলে আমর! পৃথিবীতে চণ্ডাল-_হাড়ীর হাড়ী, কেন না আমাদের স্বোপাজ্ঞ্রিত 
ধন কিছুই নাই, আপন লব্ধ মনুষ্য কিছুই নাই । অতএব পৃথিবীতে দশক্রনের 
মধ্যে একজন হইতে হইলে, আমাদিগকে তাহাদের কীত্তি রক্ষা করিতে হইবে । 
যে বিজ্ঞান-গোৌরবে অগতে তাহাদের এত গৌরব, আমাদিগকে সেই বিজ্ঞান 
অন্থশীলন করিতে হইবে । শুধু অন্শীলন নয়, তাহারা যেমন বিজ্ঞানে যশস্বী 
হইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের দ্বার! জগতের হিভসাধন করিয়াছিলেন, আমাদিগকে ও 
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সেইক্ষপ বিজ্ঞানে যশন্বী হইতে হইবে, এবং বিজ্ঞানের দ্বারা অগতেব্র হিত 
সাধন করিতে হইবে । যতদিন আমরা! এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম ন! করি ততদিন, 
মুখে যতই স্পন্ধা বা আন্মফালন করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা ভারতবাসী 
হিন্দুও নই, ভারতান্থুরাগী হিন্দুও নই । স্বদেশাম্রাগের মূলস্থত্র পিতৃপুরুষের 
পূত্রা। কিন্তু পিতুপুরুযের পৃজ! ফুল বিহ্পত্র দিয়া হয় না। সে পুজার একমাত্র 
পদ্ধতি-__পিতৃপুকুষের কীত্তিরক্ষা ॥ পৃথিবীতে আমাদের মত পৃূচ্ছা কেহ কখন 
করে নাই । আমাদের পুজার সংখ্যা নাই, আমাদের পুজার শেষ লাই । মমুযা- 
মধো আমরা পুচ্ছারি। জগতে পুজারি হইয়া জন্মিয়া আমরা কি আমাদের পিতৃ- 
পুরুষের পুজা করিতে পারিব ন! ? 

কিন্তু যদি আমরা এতই অপদার্থ হইয়া থাকি যে, পিতৃপুকুষের পৃজ্ঞা করিতে 
অসমর্থ হই, পিতৃপুক্রষের কীত্তিতে আমাদের দেহ, প্রাণ, আত্মা, হৃদয় অর্পণ 
করিতে অপারগ হই, পিতৃপুরুষের পবিত্র পদে আমাদের যথা সর্বন্য বলি দিতে 
সাহস না পান্ধ__যদি আমরা আমাদের নৃতন সভ্যতার গুণে যথার্থই হাড়ী 
হইয়া থাকি, তথাপি আমাদের আর এক প্রকারের একটা পৃশ্রা ত করিতেই 
হইবে । পেট পুজা না করিলে ত এক মুহ্র্তও চলিবে না। কিন্তু 
আনাদের পেট যে আর চলে না। য/ করিলে আমাদের পেট চলে, সে 
সকলই ত প্রায় এখন বিদেলীয়েরা করিতেছে । ছুরি, কাচি, চাবি, তালা 
কাগর্জ, ধুতি, শাড়ী, চাদর, বনাত, জুতা, টুপি, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন, দেশলাই, 
শোডা, কুইনাইন্‌, ইপিকাকৃ, আরে! কত কি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া এ দেশে 
আরপিতেছে। অতএব আমাদের ক্ষতি কি কম হইতেছে £ ভারতের তাতীর মত 
ভাঁতী জগতে আর কোথাও জন্মে নাই । কিন্ত সে ঠাতীকুলের আঙ্ কি দশ! বল 
দেখি? আরো কত কুলের কি দশ! হইবে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ লা? 
তবে পেটের উপায় কি করিতেছ ? শুধু ইংক্রারকে গালি দিলে ত চলিবে না। 
ইংরাজের দোষ কি? তাহারা তোমাদের দেশীয় শিল্প ন্ট করিতে সক্ষম বলিম্াই 
নষ্ট করিয়াছে । শক্তি কখন ব্যর্থ হয় না। তোমরা যদি হিন্দু হও» ভাহা হইলে 
তোমাদিগকে একথার অর্থ বুঝাইয়। দিতে হইবে লা । তোমাদের পুরাণে শত শত 
শাপের কথায় লেখা আছে যে, অশেষ অন্ুনয় বিনয় সত্বেও কোন শাপ কখন ব্যর্থ 
হয় নাই । কিন্তু শাপ কি? শক্তি বই ত নয়। তবে আত্ম তোমরা! কেমন 
করিয়া, তোমাদের অপূর্ব পুরাণের উত্তরাধিকারী হইয়া, শক্তির বিরুদ্ধে কথা 
কহিতেছ { কেমন করিয়া। ইংরাজের উৎকৃষ্টতর শক্তির কথা লইয়া খ্যান্‌ ঘ্যান্‌ 
করিতেছ { তোমরা নিশ্চয়ই শক্তির অর্থ হারাইয়াছ । নতুবা, হিন্দু পৌরাণিকের 
বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ তোমরা ইংরাজের শক্তি দেখিয়া ইংরাজের উপর এত 
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চটা কেন, এবং জীবিকার জন্য এত নিশ্েই এবং আয় মান কেন? কটু কথায় 
অথবা চক্ষের জলে কখন শক্তির শক্তি ন করা যায় না। শক্তির শক্তি নষ্ট 
করিতে হইলে উতকৃষ্টতর শক্তি প্রয়োগ চাই। অতএব বিজ্জানমূলক ইংর!জ 
শক্তিকে বিজ্ঞানমূলক হিন্দুশক্তি হবার! পরাঞ্রয় কর । উপায়ান্তর নাই । প্রাণপণে 
বিজ্ঞান অনুশীলন কর । 

আমাদের দেশ খারাপ ; হয় ত কেহ কেহ এইপানে বলিবেন যে, বেশী 
বিজ্ঞান শিখিবার দরকার কি, হই চারিটা কল চালাইতে শিখিলেই চলিবে । আমি 
বলি, কখনই লয় । প্রকৃতি অথবা জড়-পদার্থের নিয়ম না ক্রানিলে, কখনই বড় 
পদাথ তোমার বশীভত হইবে না । ইহার এক প্রমাণ এট যে, ইউরোপে কল 
কারখানার উন্ররতি বিজ্ঞানের টিন্লতির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে, আগে হয় নাই। 
আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিপরীত মত সমর্থন করণার্থ বলিয়া থাকেন 
যে, মানুষ বিজ্ঞান শিখিবার আগে রক্ধন করিয়া খাইতে শিখিম়্াছিল । আমিও বলি 
কথা ঠিক, কিন্তু তাহার মানে কি এই যে, বিদ্বান ব্যতিরেকে শিল্প সম্ভব ? 
সে কখনই নয় । ম্ুগ্রসিদ্ধ পুরাতত্ববেত্তা টাইলর সাহেব বলেন, * যে মানুষ কত 
সহস্র বৎসর ধরিয়! কত রকম চেই। করিয়। যে আগুন প্রন্বেত করিয়াছিল তাহার 
ঠিকানা নাই । এখন জিজ্ঞাস করি, সেই দীর্ঘকাপব্যাপী বহুবিধ চেষ্টার অর্থ কি? 
তাহার অর্থ এই, জড়পদার্থের নিয়মের অনভিচ্ঞতা, এবং সেই নিয়ম জানিবান 
প্রয়াস। আদিম মনুষ্য অগ্নি জ্বালিবার জন যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, আধুনিক 
ভাষায় তাহার প্রত্যেকের নাম experiment অথবা hypothesis T । আরে! 
একটি উদাহরণ দিই | বোধ হয় ত্রয়োদশ কি চতৃর্দেশ শতাব্দীতে একজন ফরাশী, 
হাড়ি প্রভূ(তে মৃত্তিকানিশ্মিত পদার্থ 61৪20 করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । অনেক 
বার অনেক রকম দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কৃতকাৰ্য্য হইলেন না। 
অবশেষে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না, বোধ হয় প্রায় ১০ কি ১২ খৎুসর ধরিয়া 
এইরূপ বহুবিধ চেষ্টা করিয়া সফলপ্রয়াস হইমাছিলেন । এত চেষ্টাই বা কেন 
আর এত নিশ্ফলতাই বা কেন? হহার অর্থও তাই । ভরড়-পদার্থের নিয়ম না 
জানা এবং সেই নিয়ম জানিবার নিমিত্ত experiment বা hypothesis করা 
অতএব, বুঝিতে হইতেছে যে বন্ধনের আগেও বিজ্ঞান আছে--বিজ্ঞান ব্যতিরেকে 
শিল্প অসাধ্য এবং অসম্ভব । অতএব আমাদিগকে, নিদানলপক্ষে পেটের জ্বালায়ও 
বিজ্ঞান শিখিতে হইবে । 


19815 History 01750181100 নামক গ্রন্থ দেখ। 
+Experiment এব Hypotherisa এই দুদের মতে! প্রডেষ আছে লতা । কিন্ত 
বুঝ্মিয়া দেখিলে, এক হিলাবে ছুইই এক । 
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এখন কথা এই যে, বিজ্ঞান ত অনেকদিন হুইতে আমাদের দ্কূল এবং 
কালেজে শেখান হইতেছে, কিন্তু কয় আন বাঙ্গালী বিজ্ঞান জানো তবেই বুঝ! 
যাইতেছে যে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কোথাও কিছু দোষ আছে, কোথাও কিছু 
অভাব আছে । বিষয়টী গুরুতর । ইহার সম্বন্ধে সকল কথা ঠিক করিয়! বলা বড় 
কঠিন! বলিতে সক্ষম বলিয়া আমার সংস্কার নাট । তবে যে হই একটা 
কথা আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছি তাহাই বলিভেছি। 

আমি এইরূপ বুঝি যে, যে শিক্ষা আমাদের জীবনের সম্বল ইহবে, জীবনের 
প্রারস্তেই তাহার স্ত্রপাত হওয়া উচিত। সকল দেশেই শৈশবাবস্থায় শিক্ষা 
আরম্ভ হয়। অধিক বয়সে শিক্ষা আর্ত হইলে, ব্যক্তিগত বিশেষ মানসিক শক্তি 
বা প্রবৃত্তি না থাকিলে, সে শিক্ষা যথোচিত ফল দান করে না। এ কথা সত্য 
যে, শৈশবাবন্থায় বা বালাকালে সকল বিষম়ের শিক্ষা একেবারে আরম্ভ হয় নাঃ 
এবং করাও যায় না । কিন্তু যে যে শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া গণ্য হয়, যত 
অল্প বয়সে তাহার সুত্রপাভ করিতে পারা যায়, ততই তাহার সফলতা সম্ভবপর । 
এবং যেখালে যে প্রকার শিক্ষা বিশেষ ফলবতী হইতে দেখা যায়, নিশ্চয় জানিবে, 
সেখানে শৈশবে ভাহার স্ব্রপাত । আমাদের পুর্র্বপুক্রষেরা হিসাব-কিতাবে বড় পটু 
ছিলেন । দশ বার বৎসর বয়সের মধোই তাহার পাঠশালায় হিসাব প্রণালীতে 
শিক্ষা সমাপ্ত করিতেন | বিলাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয়: বিলাতে ছেলের 
থেলনাও বৈজ্ঞানিক প্রশালিতে প্রন্থত । যদি আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক হইতে হয় 
তবে আমাদিগকেও শৈশব অরস্থা হইতে যে রকমে হউক বিজ্ঞানের সহিত 
আলাপ করিতে হইবে । ২০ বৎসর বয়সে, এল, এ, পরীক্ষা দিয়! বিজ্ঞান পড়িতে 
আরম্ভ করিলে, বিজ্ঞানে প্রকৃত আসক্তিও জন্মিবে না, এবং যা কিছু বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইবে তাহাও মনে বদ্ধমূল হইবে না। অতএব দশ বৎসর 
বয়সে বিজ্ঞক্ে শিথিতে আরম্ভ করা চাই । অতি সহজ ভাষায়, সহজ experiment 
সহকারে, তন্ন তল্ল করিয়া বুঝাইলে দশ বৎসরের শিশু কেন যে বিজ্ঞানের দুই 
চারিটী মোট! যোটা কথা শিথিতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না । অতএব 
হ্রামাদের আবশ্যক হইতেছে যে, অতি সহজ বাঙ্গালা ভাবাহ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
লিখিয়। 93:79788192৮ সহকারে বাঙ্গালী শিশুকে বিজ্ঞান শিখাইতে আর্ত করা 
হয় । দেশের “হ।ওয়।” বৈজ্ঞানিক রকমের হইয়া উঠিলে এত শ্রীত্র বিজ্ঞান-শিক্ষা 
আরন্ত না করিলেও চলিবে । কিন্তু যতক্ষণ সে *হাওয়।' নাই, ততক্ষণ এই 
প্রণালীতে কার্য ন! করিলে সে হাওয়া” প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব । 

এ দেশে অনেকে ইংরাজী জানেন না এবং শিখেন না । কিন্তু তাহাদিগের 
ত উদর আছে এবং উপগ্লাঙ্গ চাই । তাহারা কেমন করিয়া বিজ্ঞান শিখিবেন? 


১২৮৯] বঙ্গে বিজ্ঞান ৩৫৯ 


শিখিলে তাহাদের উপকার বই অপকার নাই । ঢাকার একজন স্বর্ণকার আমাকে 
বলিয়াছিল যে, আমরা যদি ইংরানম কারিগরের মত সোণা রূপা পালিশ করিতে 
জ্রানিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহ ঢাকার জহরৎ বই অপর জহরত কিলিত 
না, আমাদেরও ঘরে টাকা থরিত না । কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য । অতএব 
বাহার! ইংরাজী জানেন লা, ভাহাদিগেরও (বিজ্মান শেখা উচিত। কিন্তু তাহাদিগকে 
বিজ্ঞান বুঝাইতে হইলে সহজ বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইবে | অতএব এবারও দেখা 
পেল বে, এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ফলব্তী করিতে হইলে, সহন্গ বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক 
পুস্তক প্রস্তুত করা চাই, এবং বৈজ্ঞানিক উপদেশ দেওয়া! চাই। 


যদি দেশটাকে বৈন্তধালিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান 
শিক্ষা প্রকৃষ্টন্জরপে কলবতী হইবে না, তাহ হইলে বাঙ্গাল। ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে 
হইবে । হই চারি জন ইংরাজীতে বিজ্ঞান শিখিয়া। কি করিবেন ? সমাজে তাহাদের 
বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে? একে ত তাহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপ- 
কথন করিবার লোক পাইবেন না; যদিও পান, ত ইংরান্জীতে কথোপকথন 
করিবেন । তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া? 
কেমন করিয়া বদলাইবে 1 কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে ঘাহাকে 
তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুলাইতে হইবে । কেহ ইচ্ছা করিয়া 
শুহুক আর নাই শুসুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে । এইরূপ 
শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতৃ পরিবন্তিত হয় । পরিবন্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার মূল সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয় । অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে 
হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে । 


এই - কয়টি কথা আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই বলিলাম । কিন্তু 
আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান সভার স্থাপনকর্ত্তা ভাক্তার শ্রীযুক্ত মহেত্দ্রলাজ্, সরকারকে 
বিশেষ করিয়া বলিলাম । মহেন্দ্র বাবু এদেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকাধ্য ভাহার 
জীবনের প্রধান ত্রত স্বরূপ করিঘাছেন। ভরসা করি, আমাদের কথা কয়টি 
তাহার কাছে অনাদৃত হইবে না। 


নী 





৯ দেখিঘা_-পেথিয] 
তবু লঙনের লাধ মেটে নাই হাছ। 
কেমন করিঘা তবে ঘাথ। 
দেন কি লাখের তাত 
এক পরাণ, কণা, 


শ্চিমের জলদ শয্যায় 
পড়িদঘা রক্রনী মৃতপ্রান্তর। 

দিগন্তের স্রিগধ কোলেতে, 

পশুর-ডার মাথাটি বাখিয়া ;_ 


অনিমিকঁ অর ধ-নেত্রেতে. আালানো,_-কি দেখানো হলো না! 
দেখিতেছে আত্ম হারাইঘা__ বিধাতা সাধিল বাদ। 
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখালি | হু 
ছেড়ে ঘেতে চাহে লা পরাণ," চাহিয়া রছেছে শুকতারা, 
তবু না গেলেও সয়! রজনীর হৃদয় উপরে। 
আশ, তৃষ্ণ। সব ছেড়ে স্বতির সাস্বন! পরাণটী আকা হেন তায় 
ফেলে তুষা-মাখা আশির ডিতরে 1 
শৃস্তে পুৃরিঘ। ভদয়__ দেখিতেছে, শুনিতেছে, পণিতেছে 
জালে না কোথা হবে করিতে প্রদাণ। প্রতিশ্বালঃ 
একবার ভাঙ্গাই2! ঘুষ, কঘটী পরেতে দিবে আরা 
চুম্বি’ শ্িিলিত নহ্‌নকুহ্থম ছুর্বহ-পব্াণ উপহার ! 
বিদায়ের শেষ কথা_ প্রাণের একটি বাথা মৃত্‌ মৃহ করিছে ব্যজন । 
লা বলিয়া ছেড়ে যায়) দায়! লিন্তন্ধত! পারুশে বলিঘা, 
তবু যেতে চবে চায় | বিষাদের একটীও রেখা 
ইসদমঘ়ে জাগাইবে ? জাগিলে বিরক্ত হবে|. মুখে নাহি উঠিছে ছুটিঘা। 
কাজ লাই আগাইম্বা আর জন্মেছে ঘাহার সঙ্গে, বাড়িঘাছে একসঙ্গে, 
ধাক তবে ঘাক্‌ অন্ধকার ! ঘাহাদেন্ত্র এক-প্রাণ তুইটী শরীর, 
_ হাদছের তারাগুলি, একে একে অন্ধকান্নে তাহাদের একজন মুসূধ্, পড়িছা আজ-_ 
গিয়াছে নিবিষ্বা-_ অপর অমন কেন স্থির! 
সার! নিশি জেগে জেগে, আখিপাত। মনে মনে কি এক্টা--না গনি করেছে 


নাহি ফেলে, শ্বির | 


2 এ 


তাই বলে অমন গল্ভীর । 
পার্শ্বে দীড়াইদ্রা দিপছনাগণ, 
দেব-শিম্পী গড়া পুতলীর প্রায় । 
জীবস্ব রয়েছে তারা উদ্ভ্রল লন-তারট» 
দেখিলে কেবল বুঝা ধার ! 
ভ্রস্থাঞ্ডের জলরাশি গঞ্জিছে নদ্বনান্ভয়ে, 
বাছিয়ে তাহার নাই কোন নিদর্শন । 
একবার ঘেঁখে শ্বপ্র-রজনীর পাওু-মৃত্তি, 
হৃদদের বেগ নাহি সামলিতে পারে, 
দুটী কর চাশি' বুকে ছুটে ঘায় নিজ্ঞা যেখা 
কাদিতেছে বসি এক ধারে 
হুজনারে জড়ায়ে ভুজনে,_ 
স্্চারিটী নয়ন ছল দুল, 
শ্ব শৃস্ত, বর্ণাতীত কি ভাঘায় কাদিতেছে 
উভদঘেই বুঝিছে কেবল! 
৩ 
ভাঙ্গা ভান্দা মেথশুলি. ছুটে গিছে--বুকে লয় 
ক্ুশ৷মুণ্তিখানি রআলীর | 
ফেলে পৃথিবী-সম্পর্ক-শৃন্ত 
প্বর্গ-লমবেদশার-__ 
বারি বিন্দু ছলে অশ্রুনীর | 
ধীরে ধীরে আপে ধার বায় 
আসে কি লা রান) লাহি ধায়! 
এলো খোলো অলকা ছইটী, 
একবার ঘত্বে লরাইযরা 
ঘুমম্ত-জেটাং মাখা, ঘুযন্ত-স্বরগ আকা 
মুখ-খানি ঈষৎ চুম্বিয়,_ 
একেবারে ধেতেছে মরিয়া { 
অবুধ-্ঘুষস্থ পারাবার-_ 
একটু উথলি উঠি, একটু বলিয়া দুটি, 
পাছ্‌”খালি চুম্বি একবার৮--& 
চাছে ন! ফিরিয়া বেতে আর | 
- একটু খলিন শশিকলা, 
গগলের কোলেতে বসিছা- 
রহিদ্বাছে জীবস্তে মরিঘ! ! 
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সেও 


প্রাণ চাদ--ছটে গিঙে-শ্রাশের ভদ্রীর কাছে 
সবলে জড়ায়ে ধরে পলা, 
ন! পারি দেখিতে আর, মেখে মুথ ঢাক) 
১৫০০ 
কাদিছা লে অধীন! অবলা! 


নিঠুর ছুরতি প্রকৃতির, 
কিছুতেই দৃক্পাত নাই-_ 
হিগ্রাছে হগন্সীর স্থির ! 
কত শত লক্ষ লক্ষ প্ৰাণ 
মিলিছা! গিয়াছে বুকে তার! 
কত শত লক্ষ কক্ষ প্ৰাণ 
ওই বুকে মিলিবে আবার ! 
বক্ষাণ্ডের কিছুতেই_-চাহে =/ বাকিতে 
বাধ! 
'আপান আপন হ'তে চাদ! 
অন্ধাণড লাধিছে বলে সদা 
পদে পদে বাধিতে তাহাঘ। 
অর্্জবন্বকূত! হতে, অঞ্জু আপনার হণ, 
তাহাই লে ছুটিরা বেড়াছ। 
এক চক্ষে তাই তার-_-বরিছে শিশিরধিন্দু 
আর চক্ষু মকরমন্র হা! 
হাদছের একপ্রান্তে আজ 
জলিতেছে দারুণ স্মশান se 
হৃদয়ের আর প্রান্যে” আজ--- 
স্বর্শপুরী হ'তেছে নির্শ্বাণ! 
- কুহ্থযের প্রথম সৌত্রভ, 
গগনের প্রথম শিশির, ৪ 
প্রথম তরঙ্গ জাহুবীর, 
জননীর সম্মেহ চুম্বন, 
শিশুর ভহৃদয় নিরমল, 
বালিকার অকপট প্ৰেম, 
মরণের স্মেহ আলিঙ্গন, 
প্রেমিকের মিলনের ছালি, 
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জীবনের প্রথম রোদন, 
যোগীর ঈশ্বর তম্ময়ত্ত, 
হতাশের স্বপীঘ আবন 
প্রক্বতরি শ্মশান হিছায় 
লব বুবি- _-মিলাইঘ্া ঘা । 


৫ 


রজনীর অদ্ধকারে ম্বত্যু-_ 
হায় কিরে দেখে নাই কেহ ! 
পাপী দ্রগত্তের মাঝে দেখেছে একটী পাখী, 
স্ষ্টি-ছাড়া সে পাওর দেহ ! 
বিশ্বের ভাঙ্গাতে ঘূম__তভাই অত প্রাণপনে, 
গল! ভেঙ্গে করিছে চীৎকার, 
ফুলজগতের মাবে- দেখেছে একটী স্কুল, 
- সে প্রভাতে ছুটে নাই আর ! 
উদ্ভিদ জগত যাকে €দখেছে একটী লতা 
-_ হযে আছে অগ্ঠম্বত! প্রায়! 
একটু লিশ্বালে মরে হার । 


জল-জগাতের মাঝে--দেখেছে একী অশ্রু, 
--অক্ি-পথে লুকাছেছে দেহ আপনার, 
স্বর অগাতের মাঝে দেখেছে একী হুর, 
জের দয, প্রেমে মন পুলেছে ভাছার, 
আঞ্তাপিও সেই সুর হ1ছু। 
বিশাল-__অক্ষাগুব্যাপী,নিরস্ত নিরস্তর ঘুরি ঘুরি, 
কাদে আর কাদার়ে বেড়ান : 
--নারীজগতের মাঝে দেখেছে একটি নারী, 
বলেছে লে .গরব কহ্রিছা 
কেবা আর এ জগতে, বসিবারে পারে 
নায়ী বিন। পরাণ ভন্িঘ্া ? 
নরজপতের মাঝে--দেখেছে একটি লয়. 
ভাবিছে অদৃষ্ট আপনার 1 
এ জনমে দেখিবে না কেহ 
একবার হৃদ তাছার 
স্বতগতের মাবে-দেখেছে একটি মৃত, 
বলেছে পূর্বদিকে সকলেই চায় 
দেখে ন! পশ্চিমে ভুলে--কি ডুবিয়া ঘায়। 





( পুর্বে প্রকাশিতের পর ) 

্চ দেশের শাসন প্রণাপীর সহিত তুলনা করিয়া বুঝ! গেল, বিশ্বধর্শ্ 

ও রাজধশ্রের প্রভেদমূলক ব্যবস্থাতে ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ব স্দ বৃণ্ডিতে 
সর্ববতোভাবে প্রধান হুইয়াছিলেন, এবং এ ব্যবস্থা অভ্যন্ত উদ্দত । ইহার আর 
এক মাহাক্তা এই যে, অন্ঠান্ত বর্ণের লোকেরা সবর্ণ সম্বন্ধে আত্ম ( ব! স্বায়ন্ত ) 
শাসন নির্বাহ করিতে পার্রিত, অথচ তাহা করিয়া অধীনতাবেই উচ্চবণেনর 
আজ্ঞাবহন করতে পারিত । এবং তদ্দ্রারা শ্রেষ্ঠ ও নিকুইবণের এক্য এবং সহ- 
যোগীতা সুসিদ্ধ করিত | এই বন্দোবন্ত রাজধশ্মের অঙ্গ এবং বর্ণভেদের মূল । 
সৈনিক বন্দোবস্তও এইরূপ সহযোগীতার উপায়াস্তর ॥ বৌছ্ধেরা এই ব্যবন্থ। 
বুঝতে না পারিয়া রাজ্জাকেই যাঞ্জনকার্য্যের কর্তা করিয়াছিলেন । এবং অন্যান্য 
বর্ণভেদ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 


এই উপলক্ষে এতদ্দেশীয় তীর্ঘস্থানের কথা মনে হয়। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, 
বৃন্দাবন, পুরুঘোত্তম, আমা(দগের দেশের প্রধানতীর্থ। তন্মধ্যে প্রয়াগের পবিত্র 
স্থান _ত্রিবেশিতে লোকের বসবাস থাকিতে পারে না; সুতরাং এই তীর্থে 
শাসনপ্রণালীর কিছু দেখিতে পাওয়া! যাইবে না। পরন্ত প্রয়াগের পাণ্ডার! 
স্বকীয় বাবসায় সম্বহ্মে কালীর গঙ্গাপুত্রদিগের অনুরূপ মনে হয় । অপর তিলটা 
তীর্থ মধ্যে প্রভেদ এই যে, পুরুযোত্তমে প্ররীর রাজা, গনল্লাথদেবের সেবা বিষয়ে 
কর্তৃত্ব করেন, কিন্তু কাশী, গয়া ও বৃন্দাবনের পাণ্ডারাই সর্বপ্রধান । ইহারা 
দেবোত্তর ভোগী অথচ সেই সকল দেবোত্তর কোন রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়। 
ব্যক্ত হয় ন৷। কাশীতে ৬বিশ্বেশ্বরই রাজা । [ গয়াও ববন্দাবনে বিষ্ণু এবং 
শ্বরীকৃষ্ণকে রান্দ। বলে [ক নাজানি না । অস্ুসন্ধান কর্তব্য )] প্রবাদ আছে যে, 
শহ্রাচার্য কাশী আবিক্ধার করেন; অর্থ এই তীর্থ এক সময়ে শুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল, এবং পরে ইহার প্রনক্ুদ্ধার হয়। [ কাশী তীখের লোপ ও পুনরু- 
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তারের সঙ্গে, সারনাথের ভগ্নাবশেষ, তথাকার কোৌদ্বস্তম্ত এবং বুধমন্দিত 
এতদ্দেশের বোৌদ্ধবিল্রব এবং শঙ্ধরাচার্য্যের দিপ্িজয় সমস্ডই পাঠকের মলে 
আসিবে । ] সে যাহা হউক, কাশীর বর্তমান বন্দোবস্ত যদি শহ্করাচার্যেরই স্থাপিত 
হয়। তথাচ তাহা প্রাচীন শ্াসনপ্রপালীর অুম্থকরণ বলিয়া মানিতে হইবে । 
শৈবসম্প্ৰদাযন ম্বধশ্বান্থুসারে মঠে মহাস্তের অধীন হইয়া থাকেন। কাশীর 
বাবস্থা মচাস্তদিগের শাসনপ্রণালীর অস্থকূপ নহে । অথচ কাশীর পীগাদিগের 
শাসন পরশুরামের পরবর্তী ব্রাহ্মণ শাসন হইতেও বিভিন্্। পাগারা যঙ্জন 
যাজন দুই কবরয়া থাকেল কিন্তু অধ্যাপন অধ্যয়ন তাহাদিগের বৃদ্ধির অঙ্গ মনে 
হয় না। আর ইহারা সকল ফর্শেরই দান গ্রহণ করিয়া থাকেল ।॥ এবং 
সমাজের (বিচারে আগ্চ ত্রাহক্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট । ইহার হেতু কি? যদি দানে 
পতিত হইমা থাকেন, তবে পতিত্যের পূর্বের প্রাচীন কাশীতে যাহার! দেবসেব। 
করিত তাহাদিগের ব্যবস্থাই বা কিরূপ ছিল? তখন কি শৃত্রগণ তীর্থ দর্শনাদি 
করিতে পারিত লা? অথবা তখন তাহাদিগের দান কে গ্রহণ করিত ? 
তখনকার যাঞ্ছিকেরাও পতিত ছিলেন, এ কথা মনে করা অঙ্গত 1 আর তখন 
তীর্থস্থানে যজন ব্যতীত যাঞ্জন হইত না, ইহা! মনে করাও সঙ্গভ নহে । অতএব 
তীর্থাধিকারীর পক্ষে, অধ্যাপন এবং কেবল ছ্বিজগণের দান গ্রহণ, এই ছটা বৃত্তি 
এখানে ব্রাহ্মণের স্বকশ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কাশীর পাণ্ডার! রাজ্জার অধীন 
নহে, ভাহারা কেবল বিশ্বেশ্বরকে রাজ! বলিয়া মাস্ক করেন । পাণ্ডা ও গঙ্গাপুত্র- 
দিগের মধ্যে যে অধিকার ভেদ আছে, তাহাতেও এই অনুমান হয় যে, তীর্থ- 
বিকারীরা অন্তান্ত ত্রাহ্মণের শ্যায রাজার অধীন নহে, স্ব স্ব ব্যাপ্যাধিকার মধ্যে 
যান এবং রাজধর্শ্ম উভয়ই প্রতিপালন করিতে সক্ষম । এই প্রণালী কতকদূর 
বৌদ্ধপ্রথার অগ্থব্ুপ মনে হইতে পারে, কিন্তু কাশীর পাগ্ডারা অশোক রাজার 
এমত রাজ্যাধিকার করিতেন না 


কেহ কেহ বলে, পুরুষোত্তমে বৌদ্ধ বিপ্লব হইয়াই ভুবনেশ্বরের দুরাবস্থ! 
ঘটিয়াছে, আর ৬ জগন্লাথদেবের মন্দির বৌদ্ধ প্রাধান্তের পরবর্তী । 


এম্থলে কাশীর পাণ্ডা, অশোক রাজ এবং পুরীর রাজা এই তিন শেনীন্ত 
শাসন প্রণালীর পারস্পধ্য আন্দাজ করা সঙ্গত কি না পাঠক বিবেচনা করিবেন । 
এই পারম্পব্য স্বীকার করিলে তীর্থাধিকারীদিগের শাসন প্রণালীর সহিত মুসার 
প্রসীতত়িহদীদেশ্টয় ঈশ্বর শাসনের কতক নৈকট্য ব্যক্ত হইবে । ফলতঃ মিজদি- 
দিগের মধ্যে ঈশ্বরের রাজব এবং কাশীতে বিশ্বেশ্বরের রাজন্থ, শাসনপ্রণালী বিঘয়ে 
লিতান্থ অনুরূপ বটে । [এস্লে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাবিষয়ক 
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ভেদ ত্যাগ করিয়াই বিচার কর! যাইতেছে । ] অতএব কাশীর পাণুদিগের শাসন 
প্রণালী সব্ধাপেক্ষা প্রাচীন । শৈবদিগের কাশী আর চৈতগ্চ সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন 
অনেক বিষয়ে সমান । 


কাশীর পাও ও গয়ার গল্লালীরা এক ঝেগ্রীভ্ত্ত । কিন্ত গয়াতে কোন লুপ্ত 
তীর্থের কথ। শুনা যায় না; আর গমা এবং বুধ গয়াব্র সবকক্ষতার সঙ্গে জ্রগন্পাথদেব 
ও ভূবনেশ্বরের বৈরিত! সমতুল্য ইহা স্পষ্ট প্রকাশিত। গয়ালির মধ্যে কোন 
“সর্দার” নাই । * বিদ্বেশ্বরের পাণ্ডার সংখ্যা সঙ্কীণ হইয়া একক্রন আ্রীলোকে 
ঠেকিয়াছে সুতরাং তন্মধ্যে প্রধান নাই । অন্পপুণার পাশাদিগের কথা জানি না। 
ফলত: কাশী তীর্থম্বানে শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই" মনে হয় যে যাজ্জিকের। 
রাজকার্ধ্যে ব্যাপূত অথচ রাজশাসনের অধান নহে । পুক্রযোগ্ডমের রাজ।__ 
যাক্তকের আধিপত্য, অপেক্ষাকৃত অভিনব । এখানকার শাসন প্রণালী বৌ, 
রাকা অশোকের অন্থক্গপ । রাজা, যা[জ্রকিগের উপরে কর্তা করেন। অতএব 
কাশী গয়ার বাভ্রধণ্থবিহীন যান্তিকের আধিপত্য পরশুরামের বিপ্লবের পূর্ববস্তা 
বলিয়া মানিতে হইবে । অশোক ও পুরীরাজের শাসন তাহার পরবর্তী এবং 
রোমগ্রীলের অনুরূপ | ক্রাহ্ষণবর্ণের শাসন ক্যাথলিক যাজ্জিকদিগের শ্বাসানের 
অঙ্ুক্কপ, কিন্ত তাহাতে পোপের একাধিপত্যের সমতুল্য কোন বন্দোবস্ত হয় নাই । 
বৌদ্ধবিদ্রোহ হারাই বোধ হয় ইহার বিল্ম জন্মিসাছিল । 


সামান্ট তীর্ঘগুলি মহাতীর্থের অনুকরণ সাক্র। ৬কালীঘাট তীর্থ লন্দ- 
কিশোর ব্রহ্মচারী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় ॥ হালদার বংশ তাহার শিষ্য । ইহাদিগের 
দ্বারা দেবীর উপাসন! আরম্ত হইলে ভূম্যধিকারী সাবর্ণ চৌধুরীর! দেবোত্তর দেন । 
নন্দকিশোর শান্ত ছিলেন, এবং শেষাবন্থায় দারপরিএাহ করিয়! তাস্ত্রিকমতে 
খুঁরুশাসন সংস্থাপন করেন | কাশীর পাণ্ডারা হালদারদিগের অনুরূপ বত 
কিন্ত তথায় সাবর্ণ চৌধুরী এবং হালদারদিগের গুরুকুলের অনুরূপ কিছুই দেখা 
যায় না। পাণ্ডার! দানপতিত হইলেও পৃজ্ারী বলিয়া গণ্য নহেন ॥ কাশী গয়! 
ও কালীঘাট স্থানেই পৃথক পৃক্জারি আছে । 


এখন একবার শ্াসনপ্রণালী সংক্রান্ত আন্ভোপাস্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি 
কর! যাউক । প্রথমতঃ সর্বত্র কাশী গয়ার মত শাসন ছিল, গ্রাম্য দেবতা গ্রামের 
রাজার স্বরূপ ছিলেন, যান্তিকের। এ রাজা স্বরূপ দেবতার ও কুল্গদেবতার 


»কালীঘাটের পাখুরেপটী নিবালী ক্ষামাচয়ণ তর্করত্মের বাচনিক শ্রুত ৷ 
+ পয়ালি রাম হরিচেফির নিকট বাচনিক প্রাপ্ত । 


৬৬ বঙ্গদর্শন [ অগ্রছাদণ 


উপাসনা, করিতেল হ যাঞ্জন অধ্যাপন একায়ক্ত করেন নাই এবং প্রিগ্রাহ সম্বন্ধে 
কোন নিয়মাধীন ছিলেন না । পরে পরশুরামের বিপ্লব উপস্থিত হইল । ত্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয় পরস্পনে যুদ্ধে মগ্র হইলেন ; অনন্তর সক্ষি দার! বৃত্তিভেদ সংস্থাপন 
করিলেন । ত্রাহ্মণের৷ রাজধশ্ম ও যুদ্ধবিঘয়ে বীতরাগ হইলেন ; নিকট বর্ণের 
দান গ্রহণ অন্বীকার পু্ববক কেবল রাজা এবং দ্বিজগণের বেচ্ছা্ুযায়ী দানের 
উপরে লিভয় ক্রয়) জীবিক। নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ; যাদন ও অধ্যাপনেন 
বিশিষ্ট উদ্ছতি হইল । বাণপ্রন্থ ত্রাক্ষণেরা তপ স্যার প্রভাবে তেজ্রন্বী হইয়া সম্যাস 
দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের একা বন্ধন করিতে লাগিলেন ; সর্বত্র সংস্কৃত ভাবার 
আলোচনা হইতে লাগিল । ক্ষত্রিয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া সন্ত থাকিলেন ; 
এবং ব্রাহ্মণের আভ্ঞ। বহন প্রভাবে ঘুদ্ধকার্ষেয অনেকদূর বিরত থাকিলেন । 
বণভেদমূলক সামান্ছিক বন্দোবস্ত পরিপন্গ হইতে লাগিল 1 প্রতিবণে বাছ্ধা কি 
চৌধুরী কিম্বা সমাজপতির শাসন চলিল । অথচ বর্ণ পরস্পর! শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগীতা করিতে লাগিলেন । ত্রাহ্মণেরা কেখন 
তপ পদ্বীগণের অধান হইলেন । স্মৃতির স্থছি হইল এবং দশুন শান্দ্রাদির চর্চা 
চলিতে লাগিল । 


অনন্তর ক্ষত্রিয়বণ রাতরধম্দে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিপ্রধশ্মের প্রতি লোলুপ হইলেন; 
বিশ্বামত্র ব্রচ্জধষি হইলেন । দশনশান্র প্রতাবে ঈম্বরতব এবং ত্রাক্ষশের যান্রন- 
কার্য সন্বন্ছে নান) মত প্রকাশ হইল । শাকাসিংহ ক্ষত্রধশ্ম বিপ্রধর্্ম উভয় ত্যাগ 
করিয়া সয়্যাস ধর্মকে সর্বাপেক্ষা প্রধান করিতে কৃতসন্বল্পর হইলেন । বর্ণভেদ 
এবং বিভিন্ন বণমধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বঙ্গের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। রাজা) যাঁজ্ছিক 
সম্প্রদায়ের উপরে কর্তৃহ আরম্ভ করিলেন ; ত্রাহ্মণেরা ইহার প্রতিবিধান করিবার 
জন্য ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন । বোদ্ধের জয় হইল, ইহারা 
দিক ভেদ উঠাইয়া দিলেন । আবার ত্রাহ্মণেরা প্রবল হইলেন; সৌর শৈব 
আদি নান! সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল ভারতে বিরোধ বই আর কথা নাই। 
ব্রাক্ষণেরা নিজেই সুবোধ ছিলেন, ক্ষত্রিয়গপকে বুদ্ধি দেন নাই । ক্ষত্রিয়ের! 
বিরোধলপ্রিয় হইল । অনম্তর যবনাধিকার চুইন্সা। পালা সাঙ্গ হইল । 


বৌদ্ধগণ শুত্রবর্ণ সম্বন্ধে বৈরাগ্যধর্শ্মের মাহাম্ছ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ 
কথা বুঝিবার জন্ড দ্বিভ্ত ও শৃত্রমধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা) কিকুপ ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা অধিশ্যক । এন্থলে এক বিষন্সে সতর্ক থাকিতে হইবে । খুষ্টধশ্মাবলম্বীরা 
স্বভাবতঃ ব্রাক্ষণবিহেধী, অতএব তাহাদের প্রম্বখাৎ কণ অপহরণের সংবাদ শুনিয়া 
ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করা কর্তব্য নহে | 


১২৮৯ ] আাষ্গ্রান্ত বৈরাগ্য এব 


ছি ও শূত্রের প্রাথমিক অবস্থা বুঝিবার ভ্রন্য, একদিকে সন ১৮৬৪ সালের 
পূর্বে কুশিয়ার প্রকৃতিবর্গের অবস্থা কি ছিল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের পূর্ব্বে তথাকার 
প্রজাবর্গের দশা কি ছিল, ইংলণ্ডের শ্রমজীবী এবং মধ্যবর্তা শ্রেণীর মধ্যে এখান- 
কার সম্বন্ক কিরূপ, এবং আয়র্লণ্ডের গ্রজাগণেহ অবস্থা কি, এই সমস্ত জান! 
আবশ্যক । আর, পক্ষান্তরে প্রাচীন কালের হাড়ি, ডোম, কেওরাদিগের কতদূর 
সন্বপ্ধলা করা সম্ভবপর ছিল, এক্ষণকার নেটিভ &েঁটের কুষিবর্গের অবস্থা কি, এবং 
ত্রিটিশ রাজ্যাধীন অমিদাব্র ও প্রজ্গার মধ্যেই বা কি সম্বন্ষ গ্লাড়াইয়াছে, এ সকল 
কথারও বিচার করা আবম্যঞক 1 বলা বাহুল্য যে, এত কথার বিচার এ প্রস্তাবে 
হইতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্তৃক শৃত্ববর্ণের যান অস্বীকার বিষয়ে হুটী কথা 
স্বরণ করাইয়া দিব । 


কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে খন কায়স্থগণকে ভত্তি করিবার 
নিয়ম হয় তথন ব্রাহ্মণবর্ণের আপত্তি ক-জন হিন্দুর পক্ষে কষ্টজনক মনে হইয়াছিল? 
আর এখন হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কালেত্র সাহেব-বৎসের অনুপযোগী বলিয়া 
পরিগণিত হুওমাতেই বা কাহার হা হতোম্মি করিতেছে 1 দ্বিতীয় কথাটী আরো 
সহজ । তুমি যে স্কুলে তোমার পুত্রকে পড়িতে দেও তাহাতে হাড়ি ডোম ভন্তি 
হয় শুনিলে তোমার মনে কোন (ধক্কার উপস্থিত হয় কিনা? এসনও ময়রা 
কলুর সহিত একত্রে জুরিগিরি করিতে অনেক হিন্দু আপত্তি করিয়া, থাকেন । 
অতএব পরশুরামের সময়ে শুড্রব্ণকে ত্রান্ধণের যাজন হইতে বহিক্কৃত করাতে 
ব্রাহ্মণের আচরণ এত অলসহা মনে করি কেন? এই জন্যই বলিয়াছি কাকের উপরে 
কানহরণের দোষ দিবার পূর্ব্বে আপনা-আপনি কাশমলা খাওয়াই বিধেয়। 


যাহার! শৃত্ব ও এভদ্দেশের প্রজাবর্গের অবন্থা মনে করিয়া সব্বদা ছুখ 
প্রকাশ করিয়। থাকেন তাহার! মনে করেন না যে ব্রাহ্মণের আশ্রয় ব্যতীত ইহা- 
দিগের অনেককে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া দেহপাত করিতে হইত। যুদ্তকার্ধ্য 
বলিলে ইংরাজিভাবাজ্ঞ বাঙ্গালির! প্রায়ই মনে করেন যে, ঘাহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা 
সে স্বদেশের মঙ্গলের আস্ত জীবন ত্যাগ করিবে ইহাতে হুংখ কি। কিন্তু বাস্তবিক 
আীবন ত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে । যুদ্ধাথিগণের মান অপমান, সুখহঃখ 
পাপ পুণ্য যত হউক না হউক, তাহাদের পহিবারবর্গের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। 
আর শ্বেচ্ছাক্রুমে যুদ্ধ করা কেবল উপকথা, মাত্র । ইদানীন্তন দৈনিক পুরুষেরা 
এাসাচ্ছাদনের কষ্ট ভিন্ন যুদ্ধ করিতে সম্মত হয় লা। 


শৃত্র বর্পের যুদ্ধে যাইতে হইত.না ; ঘরে বসিয়া পরিশ্রমের ত্বারা জীবিকা 
নির্বাহ হইত, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ছিল না--এক্সপ ব্যবস্থার প্রতি এতদ্দেশীয় 


৩০৩৬৮ বজছশন | অগ্রহায়ণ 


কৃষকেরা দোষারোপ করিবে না । কৃষকের ম্ুহ্দবর্গ করিতে পারেন । যে সকল 
রাজো বহুসংখাক সৈশ্ঠ আবশ্যক, তাহা(দিগের মধ্যে আইনের বলেই সৈনিক নিযুক্ত 
হুদা থাকে । ভারতবর্ষে কেবল ব্রাক্ষণবর্ণের সুকৌশলেই বৈশ্য ও শৃত্রেরা যুদ্ধ- 
কাধ্য হইতে রক্ষিত হইয়াছে; যদি এতদেন্টয় প্রজাবর্গকে আইনের বিধানক্রমে 
যুদ্ধ অবলম্বন করিতে হইত, তাহা হইলে এদেশে এত শাস্তি দৃষ্ট হইত লা; এবং 
জ্রমিদার ও প্রজার বিরোধস্থলে এতদ্দেশীয় ধর্মঘটের প্রায় সুমধূর ছ্ধম্বের দ্বারা 
নিষ্কৃতি লাভ হইত ন।। কখন বা আয়ল ণ্ডের চ্চায় জমিদারপাতল এবং কখন ব! 
ক্রশিয়ার ন্যায় প্রজাক্ষয় হইত । 


শুদ্রবর্ণের প্রাথমিক অবস্থা বিষয়ে আর একটী কথা স্মরণ করা কর্তব্য । 
দক্ষিণা গ্রহণ না করিলে যাঞ্জন সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু যজমানের চিত্তের পবিত্রতা 
অনেক দূর সাধন হইতে পারে। শৃভ্রের নিকট বেতন গ্রহণ ন! করিয়া জল 
করাইলে শুদ্রবাজনের দোষ হয় না, অথচ শৃত্রের পারলৌকিক মঙ্গল আংশিকক্কপে 
সুসিদ্ধ হইতে পারে । এক্সপ প্রপালীর কাধ্যের প্রতি কোন নিষেধ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এবং এই প্রণালী যে অবলম্থিত হয় নাই তাহার হেতু শুস্রগণের 
হীনাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে । ফলতঃ শাস্ত্রের নিষেধ সত্বেও ত্রাহ্মণেরা 
শৃদ্রপণকে অনেক উন্নত করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বৌদ্ধদিগের সময়ে 
শুদ্রগণ ব্রাংক্রকার্ধা নির্বাহ করিতে সক্ষন হইত লা। 


তথাচ শৃদ্রের উদ্তি বৌদ্ধ হইতেই, এ কথ। ভক্তিভাবে স্বীকার করিতে 
হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিভেদ বিনষ্ট হওয়াতেই শুর্রসম্প্রদায়ের উন্নত 
ব্যক্তিরা ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করেন । এ বিয়ে বৌন্ধবিদ্রোহ মুখ্য কারণ হইলেও 
ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা করা যায় না, কেন না, বৌছ্ধের দেখাদেখি হউক বা 
স্বত:প্রবৃত্ত হইয়াই হউক, ব্ৰাহ্মণেরাও ক্রমশঃ বেদ ভিন্ন সমস্ত শাস্ত্রে শৃত্রের 
অধিকার স্থির করিয়া দেন । বৈদিক দীক্ষা, বৈদিক যজ্, বৈদিক মন্ত্রপাঠ শ্রদ্রের 
অনধিকৃত বটে, কিন্তু পৌরাণিক দীক্ষা ও পৌরাণিক পৃজা আদি হইতে শ্মৃতি, দর্শন, 
কাব্য, এবং "ইতিহাস অধ্যয়ন পর্য্যন্ত বোধ হয় পুরাণ এবং তস্ত্রও পাঠ্য বটে, 
কিছুতেই শুদ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই । 


এতট্চিন্ল শুন্রগণ কথকত। শুনিয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন ! পুরাণ পাঠের 
নিয়ম কত দিন হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু বৌদ্ছেরা রাত্রিকালে দেশ- 


ভাষাতে “বন” (কথা) পাঠ করিতেন এবং তাহা শুনিবার জন্য বহুলোক সমবেত 
হইত | (Hardy's Eastern monachism, pp. 232-237. Beal's 
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Falh-Hian, CH. XVII. P. 62) পুরাণা দি উপনিষশ ও বেদ অপেক্ষা নিকুই 
বটে, কিন্তু শৃত্রগণের শিক্ষার নিমিত্ত তাহা! ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল না। 


বৌদ্ধধ্শ্ম হইতে বর্ণভেদের অনেক ব্যত্যয় হয়, অথচ উহার নিগুড় দোষের 
কোন অপলয়ন হয় লাই । ইহার জন্চ বৌদ্ধধশ্ঘকে দোষ দিই না, কিন্তু স্বরূপ 
কথাটী বুঝা আবশ্যক ৷ সংসারের কাধ্যভেদ অনুসারে সম্প্রদায়ভেদ সংস্থাপন 
করা দোষের বিধয় নহে, এবং বৃত্তিভেদ অনুসারে সম্প্রদায়ের ন্যানাতিরেক করাও 
সঙ্গত বটে। বর্ণভেদের প্রধান দোব এই যে, যে ব্যক্তি যে বৃত্তির যোগ্য সে তাহ! 
অবলম্বন করিতে পায় না। বর্ণভেদ বংশাম্ুক্রমে নির্দ্ধারিত হয় বলিয়াই এত 
বিপত্তি ঘটিতেছে । কিন্ত ইহার প্রন্কত হেতু হইটি । প্রথম, লোকের ইচ্ছানুযায়ী 
ব্যবসায় শিক্ষার অসুবিধা! । ত্িতীয়, একান্নবস্তী পরিবারের মধ্যে পিতৃপৈতামহিক 
বৃত্তি শিখবার স্যোগ ! ইদানীম্তন কালেন্র ও ক্কুল দেখিয়া সকলে মলে 
করেন, যে অধ্যাপন, আইন, চিকিৎসা, ইজিনিয়ারিং ইত্যাদি ব্যবসায় শিক্ষা কর! 
অতি সহজ । কিন্তু এক সময়ে কেবল চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের আব্ময়ে থাকিয়! 
এবং অধ্যাপকের ও পরস্পরের জন্চ ভিক্ষা আদি করিয়াই ছাত্রবর্গের পঠদ্দশা 
যাপন করিতে হইত । তাহাতে ত্রক্ষচধা ত্রভাবলম্থী ত্রাক্ষণ ব্যতীত আর বড় 
কেহ সাহসী হইতেন লা । ক্রত্রিয়ব্ণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ 
প্রতিপালন কারয়া সম্ততিবর্গকে সুশিক্ষিত করিতেন । অন্যান্য সকলে আপনাপল্‌ 
গৃহে পিতা, পিতৃব্য, ভাতা ইত্যাদি জ্ঞাতিবর্গের নিকট ব্যবসায় শিখিত ; 
ছাত্রগণ জ্ঞাতিবর্গের ব্যবসাময়ই অবলম্বন কব্রিত; যে সকল দেশে একান্নবর্তী 
পরিবারের নিয়ম অনেক দিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে এপ্রেন্টিস এবং 
গিল্ড. বিষয়ক ব্যবস্থা ত্বার! শিক্ষাকার্য্য নির্বাহ হইয়া জাসিতেছে । এই ব্যবস্থা 
বর্ণভেদ অপেক্ষ/ যে কত অপকৃষ্ট তাহা বলা যায় না ॥ 


অতএব বণসমূহের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ রূপাস্তরিত করিয়। এবং রোগী লেবার: 
নিমিত্ত হাসপাতাল করিয়া বৌদ্ধের। যতই উপকার করুন, এবং চীন রাজ্যে 
ভাহারা শিক্ষাকাধ্য বিষয়েও তই উন্নতি করুন, * তাহারা এখানে বণছেদেছ 





+ এতছ্দেশের গুরুমহ।াশছের পাঠশাল! কি বৌক্ধগণের সি? 


"The respective nobles & landowners of this couutry (Patna) 
have tounded hospitale within the city to which tlhe poor of all 
countries, the destitute, cripples and tho diseased may repair 
(for ebelter.) 

Fah-Hian, CH, 74৮42, 
স্যটি ও 


সি এ স্্ ৪ 
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নিগৃড় দোষ অপনয়ন করিতে পারেন নাই । ইহার কারণ এই যে, এডদ্দেশে 
একান্্রবর্তী পরিবারের ব্যবস্থা বন্ধমূল হইয়াছিল একান্নবর্তী পরিবারের সহক্র 
দোষ শ্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, ইহাতে গৃহন্বামী এবং উপার্ছনকারী 
পুরুষেরা বিস্তর ত্যাগ স্বীকার না করিলে কৃপোষা প্রতিপালন হয় না। কুপ্যেব্যগণ 
স্বাবলম্বী হইলে সকল দোষ দূর হয় বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে সে 
পর্যান্ত পোষ্ট গণের বৈরাগ্য ব্যতীত পোব্যগণের উপায়ান্তর নাই। কুপোব্যকে 
স্বাবলম্বী করিবার জন্য শ্মশানবাসী করা আবশ্যক কি ন! এ কথা বিচার 
সাপেক্ষ । আমি সহসা এ কথাতে মত দিতে পারি না। ইদানীস্ডন ইংরাজি 
শিক্ষা হইতে কুপোস্যোর শ্বাবলম্বল বুদ্ধি হইয়াছে কি ন! সন্দেহের স্থল, কিন্ত 
পোষ্ট বর্গের পরার্থপরত। এবং বৈরাগ্যের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। ভারতবাসী 
বৌদ্ধের। এতদূর বাড়াবাড়ী করিতে পারেন নাই । স্ুবর্ণবণিকদিগের এ বিষয়ে 
তুন ন আছে, এবং ভাহাদিপের উপদেশ, বোধ হয়, জৈনশ্রেষ্টীগণ হইতে লব্ধ 
হইয়া থাকিবে। কিন্ত ভাহারাও বাঙ্গালি সাহেবদের দিকট পরাজদ স্বীকার 
করিবেন । 

এখন আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে প্রকাশ হইবে যে, ব্রাহ্মণের! স্বয়ং যুদ্ধ 
ত্যাগ করিয়া বৈশ্ঠ ও শৃদ্রবর্নকে যুদ্ধকার্যয হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একান্নবর্তী 
পরিবারের ব্যবস্থা করিয়া সকল কণ্মঠ লোককে কুপোষ্ুপালন বিষয়ে বৈশ্বাগ্য 
শিখাইয়াছেন । বর্ণভেদের ব্যবস্থা দ্বারা হীনব্ণস্থ লোক সকলকে আজ্ঞাবহন 
বিষয়ে স্বশিক্ষিত, করিয়াছিলেন. এবং পরে বৌদ্দগণের দেখাদেখি শুদ্রবর্ণের 
শিক্ষা বিবয়েও কতকদূর উদ্যো়ী হইয়াছেন । বৌছ্ছেরা বেদ অবজ্ঞা করিয়াও 
্রহ্ষ্ধ্য অভ্যাস বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করেন, কিন্তু বিপ্রধর্শ্ম ও রাজধর্দের প্রভেদ 
লোপ করিয়া নানা বিশৃচ্ঘলা ঘটান। শিক্ষাকার্য্য বিষয়ে তাহান্রা কতক উন্নতি 

থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল এ কথা বলা 

না। 





শীঘো__ 


“They (the hospitals) wore probably 519৮ instituted by Asolo as are 
read in the Edicts....Thcso...are distinctively Buddist. Theo hospices 
founded by Brahmans (পৃণাশাগ।- p. 82) wore houses of shelter & 
cutertainments for travellers rather than places for the restoration 
of the aick.” Beal, p. 107. 


Ld 
৯ 
সি পি ৯৬০ আয ৬০৫ এ ৬ ১০. 
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ধান ও বহুমূলা রত্রসন্বঙ্গে সমস্ত কথাই বল! হইয়াছে। এক্ষণে উপর 
সন্থচ্ছে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব । 
উপরত্তু- অর্থাত মণিতুলা কাভার্দি। “উপমিত রহ্রেন” এই ব্যৎপত্তি 
অগ্ুসারে কাচ ও অন্যান্য প্রকার সামান্য মুল্যের প্রস্তর সকল উপরত্ব বলিয়া 
গ্রাহা। কুষ্টাল ও পোক্রা প্রভৃতি পাথর-যাহা প্রায় রত্রতুল্য_সে সনস্তই 
স্কতশাস্সে উপরত্র নামে খ্যাত । পৃর্ৰধকালে সুক্তাশুক্তি, অর্থাৎ, মুক্তার ঝিনুক 
ও শদ্ঘকে ও সামান্যাকারে রত্র নামে গুহীত হইত। এই জন্যই তাব প্রকাশ 
বলিয়াছেন, যে 
'উপন্ুস্তানি কাচশ্চ কপুরাশ্মা তথৈবচ । 
মূক্তাশুক্তি থা শঙ্খ ইত]ানীলি বহ স্তুপি ৪” 


কাচ, কার্প 'রাশ্ম, সর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর, ( ইহাকেই অধুনা মাবেবল বলিয়া 
থাকে ) মুক্তান্ডক্ত, শর্ঘ ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্র আছে। সেই সকল 
উপরত্ব প্রায় রত্বতুল্য গুণসম্পন্ন । জাত্যরত্ব অপেক্ষা উপরত্রের গুণ অল্প বলিয়! 
সেই সেই উপরত্বকে সতম্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । যথা 


“গুণ ঘখৈচ রয়ানাং উপরত্তেষ তে তথ! । 
কিক কিঞ্চিৱতো হীল। বিশেবোহ ত উদাহৃতঃ ॥” 


উপরোক্ত ভাবপ্রকাশের বচনে “কাচ” শব্দ দেখিয়া কাচের প্রাচীনহ 
পক্ষে সংশয় জন্মিভে পারে, একারণ অন্ঠান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই চারিটি 
কাচ শন্দের উল্লেখ প্রদশিত হইল । 

আক্রকাল কাচের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, যে 
কাচ ইংরাঞজাতীর অবিষ্কৃত বস্তু । বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যান ৩০০০ তিন 


৩৭২ বঙ্গদর্শন [ অগ্ৰচ্াদণ 


সহস্র বৎসর পূৰ্ব্বে এদেশে কাচের ব্যবহার ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত 
সময়ের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন ন! ইহাও জানা 
যায় । পঞ্চতস্ব নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, “কাচঃ কাঞ্চন 
সংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং ছাতিম্‌।” এই উল্লেখটা পুরাণ হইতে সংগুহীত । 
এতন্তিল্প “আকারে পদ্পরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?” এই বচনটীও বহু 
প্রাচীন । শুশ্রুত নামক প্রাচীন বৈভ্যকগ্রন্থেও কাচের ভুূয়োভূম়ঃ উল্লেখ দৃষ্ 
হয়। যথা 


“খানীমুং পালক দন্চং মৃন্ময়েষ প্রদা লয়ে । 
কাচ শ্কটিক পান্রেু্টিতলেব্‌ শুভেঘু চ ৪” 


জল, সর্ব ও মদ্য, মৃপ্ময়পাত্র, কাচপাত্র ও শ্দাটিকপাত্রে ব্যবহার করিবে । 
এই সকল পাত্র শীতল ও শুত অর্থাত দোষাবহ নহে । 


“অহুশাস্বানি তু ত্বকৃপার-শ্কটিক-কাচ কুবি 1” 


শুশ্রুত খষি শক্রটিকি্ুস। প্রকরণে বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের উল্লেখ করিয়! 
অবশেষ কতকগুলি অন্্শস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বকসার, অর্থাৎ বাশের 
চ্যাচাড়ি, স্ফাটিক, কাচ, কুরুবিঙ্গ নামক প্রস্তরই প্রধান । এই দ্রব্যের দ্বারা 
আংশিক শস্তকাধ্য সমাধা হয় বলিয়া অন্ধুশত্ত্র আখ্যা প্রদত্ত হইম্াছে। অগ্যাপি 
পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের দাই, বাশের চ্যাচাড়ি দিয়া নবপ্রস্থত শিশুদিপের নাড়ী-ছেদ 
কার্ধ্য সমাধা করিয়া থাকে । 


অনেকের ভ্রম আছে, যে, “প্রাচীনকালে কাচ টুল =' ৷ যেখানে যেখানে 
কাচের উল্লেখ আছে__তাহা কাচ নহে । তাহা স্ফাঁটিক্ক। বর্তমান ক্ষারসম্ভৃত 
কাচ তখন কেহই বিদিত ছিল না।” একথা ছে নিতান্তই ভ্রমোচ্চারিত তাহা 
উপরোক্ত শ্লোকে কাচ ও স্কাটিক পথকৃরূপে উল্লিখিত থাকায় সপ্রমাণ হইতেছে । 
ক্ষারসস্তুত কাচ যে তৎকালে বর্তমান ছিল এবং কাচের প্রকৃতি যে ক্ষার তাহা 
নিম্মপিখিত মেদিনীকোবের উল্লেখ দেখিলে সপ্রমাণ ভয় । 


“ক্ষার; পুং লবণে কাচে ৷” 


লবণ ও কাচ অর্থে ক্ষার শব্দ পুংলিঙ্গ । মেদিনীকারের মতে ক্ষার ও কাচ, 
নামে মাত্র ভিন্ন, বস্তুতঃ পদার্থ এক | ন্থতরাং উত্তম বুঝা গেল যে, প্রাচীন কালের 
লোকেরা কাচের প্রকৃতি বা উপাদান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন ন!। এতন্কিন্ 
আমরা কাচের “ক্ষারমণি” নামও প্রাপ্ত হইয়াছি। চন্দরগুণ্তের সমসাময়িক 


১২৮৯ ] রয়রছল্ড ৩৭৩ 


বাৎস্কায়ন সুনি যে শ্যাহসুভত্রর ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ছাত্রবর্গের মহোপকার 
করিয়াছেন, ব্যাসশিন্য অক্ষপাদ ঝ্ষিকৃত সেই শ্যায়সুূত্রে৪ কাচের উল্লেখ 
আছে । যথা 


»সপ্রাপ) গ্রহণ" কাচাত্রপটল 
শ্চাটিকাস্করিতেো পলকে |” (6৮ দুত্র) 


এই স্ত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত । চক্ষুরিজ্রিয় যে কাচ, 
অভ্র ও স্ফটিক ভেদ করিয়া গিয়। তদস্তারালস্থ বহ্যকে গ্রহণ করে, এ স্থত্রে তাহাই 
বলা হইতেছে ৷ স্থতরাং কাচ আর স্ফটিকাষে বিভিন্ন পদার্থ এবং তাহা ৩০০০ তিন 
সহত্স বৎসরের পূর্বে লোকেরা বিদিত ছিল--ইহা! বল। বাহুল্য । মহাভারত ও 
উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে ভাবে আদর্শ ও দর্পনাদি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, 
তাহা কাচ বলিয়া গহণ করিলেও করা যায় । অত্যন্ত আদিম অবস্থায় এদেশে 
তীক্ষ লৌহ ও অন্যান্য ধাতু বিশেষকে প্রতিবিস্বপাতযোগ্য ( পালিস_) নিৰ্ম্মল 
করিয়া তাহাকে দর্পন বা আদর্শ নামে আত্মমুন্তি দর্শনার্থে ব্যবহার করিত বটে» 
কিন্তু মহাভারতাদির সময় কাঁচ বা 'ফাটিক দর্পণের ব্যবহার আরস্ত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই । অস্ুরগুরু মহবি শুক্রাচার্ধয স্বকৃত রান্শীতি গ্রন্থে “কাচাদেঃ করণং কলা |” 
ইত্যাদি ক্রমে কাচ প্রস্তুত করিবার উপদেশ করিয়াছেন, এতদসুলারেও কাচ 
এদেশের বহু প্রাচীন কৃত্রিম বস্ত । 


প্রাচীন মিশর দেশে কাচের ব্যবহার ছিল । ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নুপতি- 
গণের সমাধি উপরে নানা বর্ণের কাচের কাক্রকার্ধয পরিলক্ষিত হয়। রাজ্জী 
হাতাস্থর সময়ের নীল, লোহিত ও বিবিধ বর্ণের কাচনিশ্মিত পানপাত্র, পুষ্পগুচ্ছা- 
ধার প্রভৃতি সম্প্রতি “ব্রিটিশ মিউসিয়মে” প্রেরিত হইয়াছে । এ সকল ১৪৪৫ 
সৃষ্টাব্দের পূর্বের প্রন্তুত হইয়াছিল । হিরোডোটস,. লিখিয়াছেন, ইতোপিম়ন্রা 
কাচের আধারমধ্যে মৃতদেহ রাখিত, কিন্তু এপধ্যস্ত মিশর দেশের প্রতৃতত্ববিতগণ 
এক্ূপ আধার দর্শন করেন নাই। আসেরিয়া নিম্রডের ধ্বংশ সধো বিবিধ আকারের 
কাচপাত্র মৃত্তিকা মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এ সক প্রাচীন সময়ের 
কাচ প্রভাহীন ও স্বচ্ছ নহে । ইউরোশীয়গণ দ্বারা কাচের উৎকর্ষ সমাধিত হইয়াছে 
এবং প্রতিবশ্সর ইহার উন্নতি হইভেছে। এমন কি, সম্প্রতি ভাইনায় কাচের 
কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে মিউনি5, নারেন্বজ” পারিশ, বারমিংহ্াম্ঃ 


এডিন্বরা প্রভৃতি স্থানে কাচের' উপর বিবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র প্রেন্তত হইয়া 
থাকে । 


lads বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 
‘জীক 
ইহাও একপ্রকার প্রস্তর ও উপরত্ব। ইহার এক আতি “স্বধ্যকান্ত মণি” 

নামে বিখ্যাত, এবং অন্য এক জ্ঞাতি “চন্দকাস্ত” নামে প্রসিদ্ধ । যাহাতে 
সর্য্যকাস্ত কি চন্দ্রকাস্তের গুণ নাই তাহা স্ফাটিক, শাটঢটিক, স্চাটিক, স্কাটিকোপন, 
ভাস্বর, শানিপিষ্ঠ, ধৌতশিলা, সিতোপল, বিনজ্মমণিঃ নিশ্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমনি, 
অমর রতন, নিম্ভব রতু, শিবপ্রিয় ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত । যাহার সংস্কৃত লাম 
সুধ্যকান্তমণি, ভাষায় তাহাকে “আভল, পাথর" বলে । গকুড় পুরাণ ও কলত্রমধ্বত 
যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থে এই স্ষটিক-উপরত্বের পরীক্ষাদি অভিহিত হুইয়াছে। 
যথা = 

“যদ্গৃঙ্গাতোদ্ববিস্তচ্ছবি বিমলতমং নিস্তবং নেত্রহৃন্ডং 

শ্রিত্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুর মতিছিমং পিতদাহাগ্রহারি | 

পাষাণে বন্দিপ্বষ্ঠং স্রুচিতম্‌পি লিং সচ্ছতাংনৈব জঙ্বাং 


তচ্ছাত]ং স্ু1তুল ঢং শুন মূপচিহ্ুতে শৈবরত্বক রম ।" 
(গরুড় পুরাণ । ) 


যাহা গোমুখনিঝ রিনিংস্থত গঙ্গাসলিল ও বিহ্যতুল্য নিৰ্ম্মল, নিস্যয, অর্থাৎ 
মিলন বিন্দু রহিত, নেত্রপ্রিয় ( দেখিতে সুন্দর ) * স্সিচ্চঃ নির্শ্বল অন্তরাল, মধুর, 
হিসবীধ্য, পিভদাহ-রক্তদোষহারী, যাহ। কষ পাধাণে ঘর্ষণে স্ফুটিত হইলেও 
আপন নৈশ্মল্য ত্যাগ করে না,__তাহাই জ্রাত্য স্ফটিক । এই শ্রেষ্ঠ শৈবরত্র। 
অর্থাত স্ফটিক, যদি কদাচিৎ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত ব্যক্তির শুভ 


বৃদ্ধি হয়। 
ইহার উৎপত্তিস্থান ও মুল্যাদি সম্বন্ধে গরুড় পুরাণে এইক্সপ লিখিত 


আছে । 


কাবের-বিদ্ধ্য-জবল* চীন-নেপাল সুমিবু॥ 

লাক্স ব্যকিরম্েদে। দানবন্ত প্রধরত: ॥ 
আকাশ শুদ্ধ্‌ তৈলাখাং উৎপরং ক্ষঠিকং তত: । 
মৃপাল শব্খধবল২ কিক্চিং বর্ণাস্তরাব্বিতম্‌ ॥ 

ন তত.ল/ং হি রড্বানাং অথবা পাপ নাশনমু্‌ ! 


* ও সংস্কৃতং শিল্পি না সম্মো যৃলাং কিফিং লয়েত্ততঃ ॥" 


বলরাম ঠাকুর এক দানবের মেদ কারেরী তীর সম্নিহিত প্রদেশ, বিন্ধাচল 
প্রদেশ, যবন দেশ, চীনদেশ ও নেপাল দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই 


১২৮৯] মুত রহত্ ৩৭৫ 


আকাশতুলা নিশ্মল তৈলাখ্য নেদ হইতে ্ফডিকেরি জন্ম হইল । স্বশালও শঙ্ধের 
দ্যায় ধবল কিন্তু তাহাতে অস্ত বর্ণের কিঞ্চিৎ সন্মিশ্রণ আছে । রত্বের মধ্যে 
ইহার তুল্য পাপনাশক আর নাই । (এই সাধারণ স্ফাটিকই অধুনা পোক্রাজ 
নামে খ্যাত বলিয়া অঙ্গযান হয়) শিলিরা ইহাকে সংস্কার করে, সেই অন্য 
তাহার! ইহার মূল্য পায়। বস্তুতঃ অসংস্কত স্ফটিকের মূল্য অতি অস্ত, সংস্কৃত 
শ্ষটিকের মূল্য কিছু অধিক । যুক্তিকল্রতরুকার ভোজদেব বলেন যে, এই 
শ্ফটিকের অন্য দুই জাতি আছে, তাহার বিবরণ এই | 


‘“চছিমালনে শিংহলে চ হিদ্ধযাটবি তটে তথা । 
স্কটিকং জাগতে চৈব নানাক্ষপং সমপ্রভন্‌ ॥ 
হিমাড্রো চক্র সক্ষাণপং ন্ডটীকং তৎ দ্বিধ। ভে । 
সুর্্যকাস্ত্চ তত্ৰৈকং চন্ত্ৰকান্তং তথা পরম্‌ ॥”' 


হিমালয় প্রদেশ, সিংহলদেশ, ও বিহ্কাচল সমীপবর্ভী স্থান সমুদায়ে স্ফাটি- 
কের খনি আছে। তাহাতে নানা বর্ণের তুল্যকান্তি স্ফটিক উৎপর্ন হইয়া থাকে ; 
কিন্ত হিমালয়ে যে শ্ফটিক উৎপন্ন হয় তাহা চন্দ কিরণের ন্যায় শুত এবং তাহ! 
দুই প্রকার । তাহার এক প্রকারের নাম সূর্য্যকান্ত ও অপর প্রকারের নাম 
চন্দ্রকান্ড । সূর্য্যকা্ড ও চন্দ্রকাস্ত প্টিকের লক্ষণ ও পরীক্ষা এইরূপ । 


গশনুর্ধ্যাংস্ড ম্পশমাজেণ বচ্ছিং বমতি ঘংক্ষণ।২ । 
স্ুর্ঘ]কাস্তং তদধ্যাতং শ্ফটিকং বদ্ধ বেদিডিঃ ॥ 
“পৃশেন্ুুকর সংস্পর্শাৎ অন্বতং অবতে ক্ষণাৎ। 
চত্রকান্তং তদাখযাতং ছুল5ং তৎকালোঁ যুগে ৪. 


যে শ্ফটিক সুর্য কিরণে রাখিলে বহি উদগীরণ করে তাহার নাম “সুর্য্যকান্ত 
স্ফটিক ৷" (ইহার নাম আতদ্‌ পাথর )। আর যাহা চন্দ্র কিরণে রক্ষা করিলে 
জলআাব হয়, রত্বতত্ববেত্তার! তাহাকে “চচন্দ্রকান্ত ফটিক’ আখ্যা প্রদান করেন। 
এই চহ্দ্রকান্ত স্কটিক কলিযুগে অর্থাৎ বর্তমানকালে তুলভ ।॥ বোধ হয় এখন আর 
উহা ভ্রশ্মে না। শুশ্র”ত নামক বৈদ্তক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 


“চন্্রকাস্তোন্ধবং বারি পিতস্বং বিমল স্বতষ্‌ ।* 
অশোক পল্লব ছায়ং দাড়িমীবীজ লন্তিভম্‌ । 
বিদ্কাটবি তটে দেশে জায়তে মন্দ কান্তিকম্‌ ॥ 

লিংছলে জাতে. ক্ষ্তমাকরে পন্ধনীলকে । 

পদ্মরাগ ভবে স্থানে খিবিধং স্কটিকং ভবে ॥ 


৩৭৬ রর বজঘর্শন [ অগ্রহায়ণ 
অত্যন্ত নিশ্খলং স্বচ্ছ শ্রবতীচ জলং শুচি। 

জে)তিজ্্রললছাঙ্সিং মুব্ক! তজযোতী রলং ছি ॥ 

তদেব লোহিত্ভাকারং রাজ্রাবর্তী মুাহৃতস্‌ । 

আলীলং তলত পাবাপং প্রোকং বাজমছং শুভম্‌ 1” 


বিন্ধযারণ্য সমীপস্থ দেশ সমূহে যে ফটিক জন্মে তাহা অতি হীনকাস্তি। 

তাহার বর্ণ অশোক পল্লবের এবং দাডিম বীজের চ্যায়) সিংহলীয় ল্ষটিক কৃষ্ণ 
বণ হয় এবং তাহা “নীপম” নামক হীরকের খনিতে জন্মে । পদ্মরাগ মণির 
আকরে খে স্ফটিক জন্মে তাহা হুই প্রকার । তাহার এক প্রকারের নাম “রাজাবর্ত' 
ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম “রাজময়” । রাজাবর্ত নামক শ্ফটিক অতি নিশ্মল, 
অন্তরাল স্বচ্ছ, জলম্রাবীর ন্যায়, জুলিত ভ্র্যোতিংসংযুক্ত ও মুক্তাকাস্তির ন্যায় 
কাস্তিমান। এইরূপ গুণঘুক্ত স্কঠিক লোহিত বর্ণ হইলে তাহা '“রাজাবর্ত” আখ্যা 
ধারণ করে, এবং নীলবর্ণ হইলে “রাজময়” নাম প্রাপ্ত হয় ॥ এতদ্বার। সিদ্ধান্ত 
হইতেছে, যে, “আকারে পদ্ঘরাগাশাং জ্রশ্মকাচ মনেঃ কৃত: ?” এই পুরাতন 
বাক্যে “কাচমনি' শন্দের অথ শ্যটিক নহে । প্রকৃত কাচকেই কাচমণি শন্দে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । পন্ুরাগ-শাকরে শা্চটিক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে! কাচ 
হপন্র হওয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব । কা5মণি শন্দের প্রকৃত অর্থ, মণি সাদ্বশ কাচ, 
অর্থাৎ সে কচ আর স্ফটিক দৃশ্যত; প্রায় একরূপ । সুতরাং অনুমিত হইতেছে 
যে উক্ত বচনের উহৎপত্তিকালে অতি পরিস্কার কাচ উৎপর হইত । 


“জর 


রাঞ্পট্ট নামক এক প্রকার হীরক আছে। তাহার মূল্য অল্প বলিয়া 
উপরত্ত্র মধ্যে গণ্য । এবাজপটং বিরাটভ্রম্” বিরাট দেশোণ্পন্ম অল্প মূলের 
হনীরককে ত্রাক্সপট বলে । “উপলানি বিচিত্রানি নানাবর্ণান্তনেকধা । দৃস্তন্তে রত্ন 
কল্লানি তেষাং মূলাং নকল্রয়েৎ।” অনেক বর্ণের ও অনেক আকারের উপল দেখা 
যায় তাহ! দৃশ্যত: রত্বতুল্য হইলেও মূল্য সন্বন্ধে কোন বিধি নাই। 


গ্রীরামদাস সেন । 
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অনেক বিশ্বাস, জগৎ শেঠ একজন লোকের লাম 1 মার্শমান্‌ সাহেবের 
কল্যাণে এই কথ! দেশমর রা হইয়াছে । পাখশালার ছেলেরা আগত 
শেঠকে একটী লোক বলিয়াই ল্রানে । আমাদের স্কুলে প্রকৃত ইতিহাসের চর্চা 
হয় না), তাই এইরূপ তুই একটি ভ্রম থাকিয়া যায় । জ্রগৎ শেঠ কোন মানুষের 
নাম লহে। একটি উপাধি মাত্র । শ্রেতি শন্দের অপজ্রংশে শেঠ হইয়াছে । 
শেটি বৈশ্যদের উপাধি । হিন্দু রাদ্রাদের অধিকারকালে বৈশ্যের৷ ধনরক্ষকের 
কাজ করিতেন । অসময়ে তাহার রাজাকে টাকা ধার দিতেল। মুসলমান 
নবাবদের অধিকার কালে সেই শেঠেরা ধনরক্ষক হন, সময়ে অসময়ে টাক! ধার 
দিয়! নবাবের সাহাযা করেন ॥ এই সময়ে শেঠাদগের অসীম ক্ষমতা । ধনে, 
মানে, খ্যাতিতে, ইহারা এই সনয়ে ভারতবর্ষের. অনেক জমিদারের অপেক্ষা স্রেষ্ঠ । 
বর্ক গ্লীহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের কারবার ইংলণ্ডের ব্যান্ধের ম্যায় 
বিস্তৃত । ইহা অত্যুক্তি নহে । শেঠগণ ভারতবর্ষে ধনকুবের ছিলেন । হহারা 
ভারতবর্ষের “রথ চাইল্ড” বলিয়া বণিত হইতেন। এক সময়ে ইহারা আপনাদের 
ক্ষমতাবলে দিল্লীর আমখাসেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ইহাদের 
অর্থ, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের মন্ত্রণ। অনেক সময়ে দিল্লীর বাদশাহকে রক্ষা 
করিয়াছিল । বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত শেঠ- 
দিগের সংস্রব আছে । শেঠগপ এক সময়ে বাঙ্গালার নবাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
এবং এক সময়ে সেই নবাবেরই বিরুদ্ধে উঠিয়া, তাহাকে হতমান ও স্বতসর্ব্বন্ব 
করিয়া, শ্বেতপুক্রষকে তাহার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন । 

যে শেঠবংশের কথা বলা যাইতেছে, তাহা তুই শত বৎসরের অধিক 
প্রাচীন নহে । ব্রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে । মাড়য়ারীগণ 
শেঠদিগের মূল ॥ শেঠ শ্বেতান্বরীর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত । যোধপুর রার্জোদ অন্তর্গত 
নাগর ই*হাদের আদি বাসস্থান । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহাদের আদি- 
পুরণ হারানন্দ শাহ অর্থ উপাজ্্রন মানসে পাটনায় আসিয়া বাস করেন। 


81 উট 
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হীরানন্দের সাদ্ধ পুত্র । ইহারা সকলেই ভারবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 
আপনাদের কারবার চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্যেক্টের নাম মাণিকর্টাদ । 
ইনি ঢাকায় আসিয়া বাস করেন। শেঠগণ এই মানিকচাদকেই বাঙ্গালায় 
আপনাদের বংশের স্থাপনকর্তা বলেন । ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী 
এবং প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান । মাণিকচাদ এইখালে আপনার ভাগ্য 
পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন । বাঙ্গালার নবাবী এই সময়ে মুমষিদ কুলি খাঁর হাতে 
ছিল। মাণিকচাদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মুধিদ 
কুলির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৭০৪ অব্দে মুমিদ কুলি বব ঢাকা হইতে 
মুবিদাবাদে যাইয়া রাজ্রধানী স্থাপন করিলে মাণিকাদ মুধিদাবাদে আইসেন । 
এইখানে ভাহার ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে । মাণিকচীদ নবাবের দক্ষিণ হন্ত হল। 
ভাহার পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের সকল কার্ধ্য নির্ববাহ হইতে থাকে । বাঙ্গালার 
যে সমস্ত জমীদার ও তহদশীলদার নবাব সরকারে রাজন্ব দিতেন, তাহাদের 
সকলকেই মাণিকঠাদের হাতে টাকা দিতে হইত । ইহা ছাড়া দিল্লীতে প্রতি বৎসর 
যে দেড় কোটী টাকা রাজস্ব দিতে হইত, তাহা ও মাণিকটাদের হাত দিয়া যাইত । 
নবাব অনেক সময়ে নিহ্ের টাকাকড়ি মাণিকচাদের ধনাগারে জমা রাখিতেন । 
মুধিদকুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফিরোক্‌ শাহকে অনুরোধ করিয়া ১৭১৫ অন্দে নাণিক 
চাদকে “শেঠ” উপাধি দেন । এই সময় হইতে মাণিকচাদ ও কাহার সম্ভানগণ 
মুষিদাবাদের কৌম্লিলের প্রধান সভ্য হন। শাসনসংক্রান্ত সকল চুলুষিয়েহ 
ইহাদের আধিপত্য থাকে । ইহারা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে দিল্লীর দরবারের 
প্রধান প্রধান ওমরাহকে পত্র লিখিয়া আপনাদের মতামত নির্দেশ করিতে 


থাকেন। 
মাণিকচাদ নিঃসন্তান ছিলেন। ফতেচাদ নামে তাহার একটি ভাতৃপুত্রকে 


তিনি দশ্তকপুত্র লন । ফতেটাদও “শেঠ” উপাধি পাহয়াছিলেন। সত্বা ফিরোক্‌ 
শাহ ইহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭২২ অন্দে মাণিকচাদের মৃত্যু হয়। 
কফতেচাদ তাহার পদ অধিকার করেন। কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অকব্দে 
যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন সদ্বাট, মহম্মদ শাহ গাহাকে “জগৎ শেঠ” উপাধি 
দান করেন। স্সাবার কেহ কেহ কহেন, ফতেচাদ ফিরোক্‌ শাহের নিকট হইতে 
এই উপাধি প্রাপ্ত হন । যাহা হউক, কফতেচাদই যে সকলের আগে “জগত শেঠ” 
উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । ফতোদের 
বড় তীক্ষ্ণ গুদ্ধি, দিল্লীর দয়বারে তাহার বড় সুখ্যাতি । কোন সময়ে মুধিদ কুলি 
খ। সম্রাটের বিদ্লাগঞ্ীজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবী পদ ফতেচাদকে দিবার কথা 
হয়। কিন্তু মূর্খিদ কুলি খা! শেঠবংশের সহায় ছিলেন, এজন্য ফতোদ এই পদ 
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গ্রহপ করেন নাই ; বরং সম্রাটের সহিত নবাবের মিপ করিয়া এদিয়া উপকারীর 
প্রত্যুপকার করেন-। এ বিষয়ে দিল্লী হইতে যে ফণ্মান প্রচার হয়, তাহাতে লেখা 
ছিল, ‘“‘ফতেচাদের বিশেষ চেষ্টায় ও প্রার্থনায় বাঙ্গালার নবাব দিল্লীর সম্রাটের 
অনুগ্রহ ভাজন হইলেন ৷” নবাব শাসনসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে ফতেচাদের পরামর্শ 
লইতেন । এই সময় হইতে ফতেচাদের সম্ভানগণ দিল্লীর দরবারে প্রসিদ্ধ হন। 
বাঙ্গালার নবাবকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া আবশ্যক হইলে, সেই সঙ্গে জগৎ 
শেঠকেও খেলাত দেওয়া হইত । বাদশাহের নিকট ফতোদ মণিখচিত একটী 
উৎকৃষ্ট সিল মোহর উপহার প্রাপ্ত হন ॥। ইহাতে “জগৎ শেঠ” উপাধি ক্ষোদিত 
ছিল। শেঠবংশীম্গণ বহুকাল পব্যস্ত এই মোহবটী যত্রের সহিত রাখিয়া 
ছিলেন । 


মুধিদ কুলি খাঁর শ্বত্যু হইলে সুলাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হল । ফতোদ 
স্বাউদ্দৌলার কৌব্সিলের চারি পন সভ্যের মধ্যে একজন সভা ছিলেন । এই 
নবাব, ফতেচাদের পরামর্শ অনুসারে, চৌদ্দ বৎসর বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্বাহ 
করেন। ইহার পর সর্ফরাক্র খঁ বাঙ্গ।লার সুবাদার হইলেও ফতেঠাদ কৌন্দিলের 
পদ ত্যাগ করেন নাই । কিন্তু শেষে সর্ফরাজের ইজ্দ্িয়পরতা ও যথেচ্ছাচারে 
কফতেচাদ বড় বিরক্ত হইয়। উঠিলেন । শীতঅ্র উভয়ের মধ্যে অসচ্ঠাব জগ্মিল । 
ইতিহাসলেখক অশ্মি সাহেব কহেন, ফতেচাদের জোট পুত্রবধূ পরমা হুন্দরী 
ছিলে । নবাব তাহার রূপলাবণোর বিষয় অবগত হইয়া ভাহাকে দেখিতে ইচ্ছা 
করেন । ফতেচাদ নবাবকে এই অনুচিত কাজ হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক 
চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হুইল না। ছুরাচার নবাব আপনার জিদ 
বর্জায় রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন । ফতেচাদ নিরুপায় হইলেন । যুবতী পুত্রবধূ 
নবাবের ঘরে প্রেরিত হইলেন। নবাব কিয়ৎক্ষণ মাত্র লয়নযুগল পরিতৃপ্ত 
করিলেন । যুবতী অকলছ্কিত শরীরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই 
ঘটুনায় ফতেঠাদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল । অবূর্ধ্যম্পন্্া অন্তঃপুরবাসিনী 

ধষ্মাক্রান্ত পরপুরুষের মুখ দেখাতে ফতেটাদ আপনাকে বড় অপমানিত 
জ্ঞান করিলেন । এ বিরাগ, এ অপমান ও এ ক্ষোভ তিনি আর ভুলিতে 
পারিলেন না। ক্ষোভে, পোষে ও অপমানে ফতেচাদ আপনার বংশের মঙ্গল 
বিধাত! মুদ্বিদ কুলি খাঁর বংশধরের পক্ষ ছাড়িয়া আলিবদ্দি খাঁর সহিত 
মিশিলেন । 

ad ৬ 

কিন্ত শেঠবংশীয়গণ এই ঘটনাটা আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন । 

তাহারা! কহেন, মুধিদ কুল খা মাণিকাদের নিকট সাত কোটী টাকা গচ্ছিত 
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রাখিয়াছিলেন ।» এই টাকা আর তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার 
পর সরফরাজ. খা এই টাকার ভ্রন্য ফতেচাদকে লীড়াপীড়ি করাতে তিনি নবাবকে 
কিছু কাল অপেক্ষা করিতে কহেন। এই সময়ে আলিবন্দী খা বেহারে বিদ্রোহী 
হইয়াছিলেন । ফতোদ এই অবসরে ডাহার সহিত মিশেন । এই বিদ্রোহের 
ফল বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই । গড়িয়ার যুদ্ধে সর্রাক্জ, নিহত 
হন, এবং আলিবন্দা, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িন্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন । 


১৭৪৪ অন্দে ফতেচাদের মৃত্যু হয় । তাহার ছটা ছেলে, পিতা বাঁচি 
থাকিতেই, এক একটা পুত্র রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়াছিলেন । ফতের্চাদের 
জো পৌত্রের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ পৌত্রের নাম স্বরূপচাদ । 
মহাতাব রায় থ্জিগ শেঠ” এবং স্বরূপচাদ “মহারাজ” উপাধি পাইয়া, হই 
জলেই একত্রে আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন । এই সময়ে শেঠ- 
দিগের বাণিক্যলস্ম্রীর বড় উন্নতি । কথিত আছে, ভাহাদের মূলধন দশ কোটা টাক! 
হয়। ১৭৭২ অন্দে মারহাটা সেনাপতি তাস্কর পণ্ডিত মুধিদাবাদ লুঠিয়া লন । 
ইহাতে শেঠদিগের আড়াই কোটা টাকা অপহৃত হয়। মুসলমান ইতিহাস 
লেখক € সয়ের মতাক্ষরীম প্রণেতা গোলাম হোসেন ) কহিয়াছেন, শেঠগণ এক 
কোটী টাকার বিল দেখিবামান্র টাকা! দিতে পারিতেন । প্রবাদ আছে, 
শেঠরা ইচ্ছা করিলে টাকা সাজ্জাইয়া সুতির নিকট ভাগীরঘীর মুখ বুজাইয়া 
ফেলিতে পারিতেন । নবাবের শাসনসময়ে টাক! রাখিবার জন্য দেশের্ধ সকল 
স্থানে ক্ষুদ্র বনাগার ছিল না ।* জমীদারগণ রাজ্রস্ব আদায় করিয়া মুখিদাবাদের 
ধনাগারে জমা করিয়া দিতেন । মুধিদ কুলি খাঁর প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে 
রাঁ্রস্বঘটিত বাধিক বন্দোবন্তের সময় সকল অমীদারকেই আপনাদের হিসাধাদি 
পরিক্ষার করিবার জন্য মুধিদাবাদে শেঠদিগের ব্যাঙ্কে আসিতে হইত । 

নবাব আলিবদার্ণ খা যখন কাশীমবাক্রারের কুঠী আক্রমণ করেন, সেই, 
সময়ে ইংরাজেরা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান । HEAR 
দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল । 

বার্টনন সাহেব, ১৭৬০ অন্দে ঘে বিবরণ লিখেন, তাহাতে জান! যায়, 
জগৎ শেঠ শত করা অঞ্ মুদ্রা দিয়া মুধিদ্যবাদের ট'কশাল হইতে টাকা প্রস্তুত 
করিয়া লইতেন। 

১৭৫৩ অন্দে বিল্্রতের ডিরেক্টর সভা কলিকাতার কৌন্দিলের অধ্যক্ষকে 
কলিকাতায় একটা টাঞাশাল স্থাপন করিবার অনুরোধ করেন, কিন্ত কৌন্দিলের 
অধ্যক্ষ শেঠদিপের ধনবাহুল্যের উল্লেখ করিয়া এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ 
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ছন । এসম্বন্সে তিনি ডিরেটরদের স্পষ্টাক্ষরে লিখেন, “আমর! নব।বকে 
যত টাকা দিব, ভ্রগ শেঠ তাহা অপেক্ষা অনেক টাকা দিয়। নবাবকে 
বশীভূভ করিবেন । স্থৃতরাং নবাবের নিকট হইতে টাকশাল স্থাপনের অন্থমতি 
পাবার সম্ভাবনা নাই ।” ইহার পর ডিরেক্টার সভার অধ্যক্ষ কলিকাতা 
কৌন্সলকে জগৎ শেঠের অজ্ঞাতলারে অতি গোপনে দিল্লীর দরবার হইতে 
অনুমতি আনিবার পরামর্শ (দিলেন । তদম্ুসারে দুই লক্ষ টাক ব্যয় করিয়া 
১৭৫৭ অন্দে ইংরাজেরা কলিকাতায় টণকশাল স্থাপন করেন। কিন্তু জগৎশেঠের 
সহিত প্রতিতন্দীতা করিয়া কাধ্য করা তাহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই । 
ডগলাস্‌ নামে একজন সমুদ্ধিপন্ন ব্যবসায়ীর সহিত কোম্পানীর টাক লেন! 
দেনা ছিল । কলিকাতায় টাকশাল হওয়ার এক বৎসর পরে ডগলাদ্‌ ইংরাব্জ- 
দের মুদ্্রিত টাকা লইয়া কারবার চালাইতে অসম্মত হইলেন । তিনি বলিলেন 
জগত শেঠ যুর্ধিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে কন করিয়া! আপনার কারবার 
চালাইবেন ; কিন্তু তিনি তাহার সহিত প্রতিছম্বীতা করিয়া ইংরাজদের মুদ্রিত 
সিক্কা টাকার মূল্য কম করিতে পারেন লা ।” শেঠেরা কেমন সমৃদ্ধিপন্ন ও 
কেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা ইহাতে সুন্দর বুঝা যাইতেছে । 

১৭৫৬ অন্দে আলিবদ্া খার মৃত্যু ভয় । এই অবধি শেঠদিগের সহিত 
ইংরাজদিগের. সম্বন্ধ বাড়িতে থাকে । নবাব দেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ 
ও অবরোধ করিলে ইংরাজেরা পলাইয়) পলতার নিকট উপস্থিত হন, এবং 
জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গুড় মন্ত্রণা করেন । এই 
সময়ে ইংরাজেরা জগৎ শেঠকে হাত কারবার চেই। পান । ২২ এ জুন কলি- 
কাতো নবাবের অধিকৃত হয়। ২২ এ আগষ্ট কলিকাতার কৌম্দিল নবাচবর 
সহিত সম্মিলনের অভিপ্রায়ে জগত শেঠকে একখানি পত্র লিখিবার প্রস্তাব 
করেন (* 

মীরজাফর প্রভৃতি সেরাত্রউজৌলার প্রধান সেনাপতিগণ পূর্পীয়ার শাসন- 
কর্ঢা সকৎজ্ঞঙ্গের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগত শেঠের 
অসন্তাব অন্মে। জগৎ শেঠ স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দিল্লী হইতে সনন্দ আনিয়! 
নবাবকে দেল নাই, এই তাহার এক অপরাধ। তাহার আর এক অপরাধ, 
নবাব তাহাকে বনিকৃদের নিকট হইতে তিন কোটা টাকাতুলিয়া দিতে বলেন; 
কিন্তু জগৎ শেঠ মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে এক্সপে টাকা তুলিতে 
পেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে । এই কথ। শুশিষ্ঞ নবাব কুক্ধ হয়৷ ভাহার 
মুখে সুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং তাহাকে কারাগারে বন্ধ করিয়া! রাখিলেন। এই 
কারণেই সিরাজের কপাল পুড়ে । 
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অপমানিত হুইয়া মাহাতাব রায় ইংরাপদের সহিত মিশিয়া সিরাজ্রউদ্দোলাকে 
পদচ্যুত কারিতে যথাশক্তি চেষ্ট। পাইতে লাগিলেন । ১৭৫৬ অন্দের ২৩এ 
নবেম্বর কৌন্সিলের সভ্যগণ পূর্ব্বের ষ্যায় পলতাতেই থাকিয়া গোপনে 
চক্রান্ত করিতে থাকেন। তাহাদের অনুরোধে মেজর কিলপাটি,ক্‌ জগৎ শেঠকে 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন । পত্রে এই লিখিত ছিল, “ইংরাজেরা সমুদয় 
বিষয়ের শ্ববন্দোবস্ত করিবার জন্য কেবল জগত শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন । 
প্রকাশ পাইলে পাছে নবাব তাহাদের উপর নিষ্ঠ্রাচরণ করেন, এই ভয়ে 
শেঠের! প্রকাশ্টুভাবে কার্যক্ষেত্রে নামিলেন না বটে, কিন্ত ভাহাদের প্রধান কর্শ্মকর্ত! 
রশজিতু রায়কে কাণেল ক্রনইবের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি 
দিলেন । ১৭৫৭ অন্দের ফেব্রুয়ারী মাসের যে সন্গিপত্র অমুসারে সিরাজউদ্দৌলা 
ইংরাদ্রদের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা এই রণজিৎ রায়ের উদ্চোগেই সম্পল্প 
হয়। 
ইহার পর ক্রাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন । নবাবের সহিত ইংরাজাদের 
আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল । এই সনয় শেঠেরা ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিতে 
লাগিলেন । তাহাদের গৃহে সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির বড়যন্ত্র হইতে লাগিল । 
ভাহাদের প্রদত্ত অর্থে ইংরাজ্দের বল ছিগড৭ হইয়া উঠিল । 


এই বড়যদ্বের ফল প্রসিদ্ধ পলাশির যুদ্ধ । ১৭৫৭ অন্দের ৩০শে জুন 
( পলাশির যুদ্ধের সাত দিন পরে ) জ্রগ্ড শেঠের গৃহে ষড়মন্ত্রকারিদের প্রাপ্য 
বিষয়ের মীনাংসা হইল । এইখানেই শ্বেত ও লোহিত বর্ণ সন্ধিপাত্রের মর্শ্ম বাহির 
হয়। এইথানেই উনী্চাদের মাথায় বস্ত্র পড়ে । 


৮” ইহাতে শেঠদিগের কি লাভ বা কি ক্ষতি হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার 
কোন নির্দেশ নাই । কিন্তু ইংরেজ দরবারে শেঠদিগের সম্মান ও সমাদর যে 
বাড়িয়া উঠে, তাহ! সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন । শেঠদিগের 
মন্ত্রণা ও অর্থবলেই ইংরাজদিগের আধিপত্য লাভ হয়। ১৭৫৯ অন্দের সেপ্টেম্বর 
মাসে নবাব মীর জাফর ও দ্রগৎ শেঠ মহাতাব রায় কলিকাতায় আইসেন । কেবল 
নবাবের অভ্যর্থনার ভহ্য ইংরারেরা! ৮০,০০০ টাকা বায় করেন । আর জগত শেঠের 
পরিচর্যযার অন্ত ১৭৪১৭৪শর্কট মুদ্রা ব্যয়িত হয় । 

ইহার পর নবাব মীর. কাসেমের সময়ে অগৎ শেঠ মহাতাব রায়ের কপাল 
ভাঙ্গিল ৷ " ইংরাজদের সন্ধি শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল । মীর কালীম ভাহাকে 
সন্দেহ করিতেন। ইংরাদের সহিত যুদ্ধ বাৰিয়া উঠিলে নবাব তাহাকে ও মহারাজ 
স্বরূপচাদকে কারাকুদ্ধ করিয়া সুঙ্গেনের দুর্গে আনেন । ইহাতে ইংরাআ গবর্পর 
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১৭৬৩ অস্সের ২৪এ এপ্রিল নবাবকে এই মর্শে একখানি পত্র লিখেন, “আমি এই- 
মাত্র অলিয়টের পত্রে অবগত হইলাম, মহম্মদ তকি খা ২১এ তারিথ রাত্রিতে জগত 
শেঠ ও স্বরূপচাদের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে হীর। ঝিলে আনিয়। সৈম্গণের 
পাহারায় রাখিয়াছেন । আমি ইহাতে বড় বিস্মিত হইতেছি । যথন আপনি নবাবী 
পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে, আমার, আপনার ও শেঠদিগের সাক্ষাতে স্থির হইয়া 
(ছল, যে আপনি পাসনসংক্রান্ত বিষয়ে শেঠদিগের পরামর্শ লইবেন এবং কখনও 
তাহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ বা হৃতসর্বন্থ করিবেন না! যখন আমি 
আপনার সহিত মুঙ্গেনে সাক্ষাৎ করি, তখনও আমি এ সম্বন্ধে এইভাবে আপনাকে 
অনেক কথ] কহিয়াছিলাম, আপনিও শেঠদিগের কোন ঝ্কনি্ট করিবেন না বলিয়া- 
ছিলেন । এখন কাহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অবরুদ্ধ করা 


অন্যায় হইয়াছে । ইহাতে গাহাদের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে । আমাদেরও 
সক্ষিবন্ধন শিথিল হইয়াছে, এবং আপনার ও আমার সম্মান বিনষ্ট প্রায় হইয়া 


উঠিয়ছে। সকলেই আমাদের তুর্ণাম করিবে । পূর্ব্বকার নবাবেরা কেহ কখন 
শেঠদিগকে এমন অপদস্থ করেন নাই।” ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের এই 
অনুরোধ বিফল হইল । উদয়নালার ঘুদ্ধে পরান্য়ের পর মীর কাসেম ক্রোধে 
অধীর হইয়া পাটনায় ইংরাজদিগকে হত্যা করিলেন, সেই সঙ্গে মহাতাব রায় ও 
স্বরূপষ্ঠাদও নৃশংলরূপে নিহত হইলেন । 

মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুশলচাদ এবং স্বরূপঠাদের জ্ঞেষ্ঠপুত্রের 
লাম উদয়চাদ । বাদশাহ শাহ আলম্‌ কুশলচাদকে “জগত শেঠ” ও উদ্দয়াদকে 
এসহারাজ” উপাধি দিলেন ! ইহারা উভয়েই একত্র হইয়া পূর্ব্বের হ্যায় আপনা- 
দের করবার চালাইতে লাগিলেন । এ 

মীর কাসেম যখন মহাতাব রায় ও স্বরূপচাদকে কারারুদ্ধ করেন, তখন 
মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গোলাবচাদ ও স্বরূপচাদের কনিষ্ঠপুত্র বাবু মিহিরর্চাদ 
আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় শেষে অযোধ্যায় 
উল্লীরের হাতে পড়েন । ইহাদের কারামুক্তি প্রীর্থলা করিলে উত্লীর বহুসংখ্য 
অর্থ চাহিলেন ! কুলশচাদ ও উদয়চাদ এক্রস্ক ক্রাইবকে একখানি অন্থলয়পূর্ণ পত্র 
(লিখিয়। আপনাদের দীনতা ও ছুরবস্থার বিষয় জানাইলেন, কিন্তু এই বিনয়পূর্ণ 
প্রার্থনায় ক্লাইবের হৃদয় গলিল না। ক্লাইব কঠোর তাবে ১শ৬ গ্মন্দের নবেম্বর মাসে 
তাহাদের পত্রের এই উত্তর দিলেন, “আমি যেরূপ যত্রের সহিত আপনাদের পিতার 
প্ক্ষলমর্থন করিয়াছি এবং এই পরিবারের অন্ান্য বাস্ষিদের প্রতি যেরূপ তদৌহার্দ 
দেখাইয়া! আসিতেছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই । শ্ধন আপনাদের প্রতি- 
পত্তি রক্ষার ও সাধারণের উপকারের জ্রশ্ত আপনাদিগকে কি কি কাব্যের অনুষ্ঠান 
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করিতে হুইবে, তাহা আপনার) বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন না; এজন 
আমার বড় ক্ষোভের উদয় হইতেছে । * ০ আমি দেখিতেছি, আপনাদের সমস্ত 
ধন আপনাদের ঘরে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। ০ * আমি জানিয়াছি, যখন 
জমীদারদিগের নিকট গব্ণমেণ্টেল পাচ মাসের খাজনা বাকি রহিয়াছে, তখন 
আপনারা তাহাদের নিকট হইতে আপনাদের পিতার প্রদত্ত খণের টাকা আদায়ের 
শ্রন্ত ভাহাদিগকে লীড়াপীড়ি করিতে ক্রটী করেন নাই । আমি কখনই এমন 
কঠোর কাধ্য প্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না । আপনারা এখনও সাতিশয় 
সন্বদ্ধিপল্প বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে» বুঝি আপনাদের 
এই অর্থকাসুকতাই শেষে আপনাদের উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাড়ায়, এবং আপ- 
নার! সকল সময়ে সাধারণের উপকারে উদ্যত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, 
তাহাও বুঝি নষ্ট হয় ।” 

শেঠেরা ইহার পরবতসর ইংরাজদের নিকট ৫০৬০ লক্ষ দাবী করেন । এই 
টাকার ২১ লক্ষ, মীর জাফর ও কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ববাহ জঅন্থা, মীর 
লাফরকে দেওয়া হইয়াছিল । ক্রাইব এই ২১ লক্ষ টাকার দেনা স্বীকার করেন এবং 
ইহা কেম্পালী ৪ নবাব উভয়েই সমান অংশে শোধ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ 
করেন । এই বৎসর কলিক! তার কৌন্সিল শেঠদিগের নিকট আবার দেড় লক্ষ 
টাকা কঙ্জ করিতে উদ্যত হন | 

ক্লাইবের যত্বে যখন কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তথন কুশল- 
চাদ জগৎ শেঠ কোম্পানীর ব্যান্কর হন । এই সময় কুশলষাদের বয়স আঠার 
বৎসর । 

= লর্ড ক্লাইব কুশলটাদকে বাঘিক তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু কুশলচাদ ইহা লইতে-সম্মত হন নাই । কুশ্লচাদের মাসিক ব্যয় 
লক্ষ টাকা ছিল । উনব্রিশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্য হয়। কুশলচাদ জীবদ্দশায় 
আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশনাথ পাহাড়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান । 

অনেকে অনুমান করেন, কুশলষাদের অপরিষিত ব্যয়েই শেঠদিগের দৈশ্যদশা 
উপস্থিত হয় ॥। কিন্তু ইহার আর কয়েকটী কারণ আছে । ১৭৭০ অবন্দের হৃভিক্ষে 
শেঠের! বিস্তর ক্ষতিপ্রন্তখ্ছুইয়াছিলেন । ইহার পর ওয়ারেপ, হেষ্টিংস, ১৭৭২ 
অন্দে গবর্ণমেন্টের ধনাগার সুধ্ধিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া! আনেন । এই 
অয ক্রমে তাহাদের হ্রবন্থাঞ্ছয় । শেঠের। আপনাদের অবনতির আরও একটি 
কারণ নির্দেশ করিয়! থাকেন । তাহার! কহেন, কুশলাদ বহুসংখ্য অর্থ মাটীতে 
পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন । হঠাৎ তাহার স্বত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সে কথা 
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কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই । আর কেহই এ বিষয় অবগত ছিলেন 
না। ন্ুৃতরাং যেখানকার টাকা সেইখানেই রহিল । 


ইহার প্র শেঠাদগের অধঃপতনের কথা । এ কথা অতি সামান্য । কুশল- 
চাদের পুত্র ছিল না। ইনি জ্বাতৃপুত্র হরকচাদকে দত্তকপুত্র করেন । ইংরাজের। 
দিলীর দরবারের অনুমতি লা লইম়াই ইহাকে “আগতশেঠ” উপাধি দেন । হরক- 
চাদের প্রথমে অর্থের বড় অসচ্ছল হইয়াছিল, শেষে তিনি তাহার পিতৃব্য গোলাপ- 
চাদের সম্পত্তি পাইয়া কিছু সচ্ছল হন। হরকচাদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন । পুত্র 
কামনায় কোন এবৈরাগীর পরামর্শে জৈনধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্শ্ম অবলম্বন 
করেন । শেষে তাহার হই পুত্র ভ্রশ্মে। জোট পুত্র ইন্দ্রটাদ ''জগতশেঠ” উপাধির 
অধিকারী হুন। ইন্দ্রচাদের পুত্র গোবিন্দঠাদ পিতৃদম্পন্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলেন । 
গভণমেন্ট গোবিন্দচাদকে কোন উপাধি দেন নাই । সুতরাং তাহারা! পাচ পুরুষ 
ধরয়। যে বনু মানিত জগত শেঠ” উপাধি অধিকার করিয়া আমিতেছিলেন, 
তাহা ইন্দ্রটাদের সঙ্গেই লোপ পায় । গোবিন্দটাদ কিছুদিন পূর্বপুরুষের স্ষিত 
মণিমুক্তা প্রবালাদি বেচিয়! দিন কাটান, শেষে কোম্পানী তাহার পূুর্ববপুরুষের 
কৃত উপকার মনে করিয়া তাহার বাধিক ১২০০০ টাকা বৃত্তি নিদ্দিষ্ট করিয়। 
দেন । কিন্তু সে কথা তুলিয়া আর কাজ কি? 


যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই শেঠ বল! যায়। বাঙ্গালার 
ভিন্ন ভিম স্থানে শেঠ উপাধিধারী অনেক লোক বাল করে। ইহাদের সহিত 
মুষিদাবাদের বিখ্যাত জগৎ শেঠের কোন সংস্রব নাই । নবাব আলীবর্দি খঁ। ১৭৫১ 
অব্দের ৩০ এ মে কলিকাতার কৌন্দিলের সভাপতিকে লিখেন, “আমি শুনিলাম, 
রামকৃষ্ণ শেঠ নামে এক ব্যক্তি মুষিদাবাদে কর ন! দিয়া কলিকাতায় থাকিয়া ব্যক্ধ- ' 
সায় চালাইতেছে । ইহাতে আমি বিশ্মিত হইতেছি, এবং অনুমান করিতেছি, এই 
ব্যক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে । আমি আপনাকে লিখিতেছি, আপনি একজন 
চোপদার পাঠাইয়। তাহাকে ধরিয়া আনিবেন, এবং যত শী পারেন, এখানে 
পাঠাইয়া। দিবেন । আমি যেমন লিখিলাম, তদস্থুসারেই যেন কাজ হয়” এই 
পত্র পাইয়া কৌন্সিলের অধ্যক্ষ নবাবকে লিখেন, রামকৃষ্ণ শেঠ কোম্পানীর 
দাদন লইয়। দ্রব্যাদি যোগাইয়। থাকে । তাহার নিকট হ্ুম্পানীর অনেক টাকা 
পাওনা আছে । এন্রন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না ।” রেবারেও, 
লক্ষ সাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ কনিস্বাছেন, বোধ হয় এই সেই 
বংশীয় । কিন্তু বিখ্যাত জগৎ শেঠের- সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড 
ক্রাইবের চন্দনর্নগর আক্রমণ প্রসঙ্গে ইতিহাসলেখক অস্মি সাহেব উল্লেখ করিয়া- 


Ra— ৪৯ 
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ছেন, শেঠদিগের সহিত ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল । মহাভাব রায় ও স্বরুপচাদ 
ফরাসী গবণমেপ্টকে দেড় কোটী টাকা কর্ল্দ দিয়াছিলেন । অনেকের বিশ্বাস, 
পল্লাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠগশ ইংরাজদিগকে অনেক টাক! দেন। ব্রিটিশ 
সৈন্যের তরবারি ও সঙ্গীনের ন্যায় আগত শেঠের মস্ত্রণা-ও অপ শেঠের অর্থ 
ইংরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়াছে। 
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ক্ষা আবার যে সেই হইল । যেন কিছুই জ্রানে না; যেন কোন 

গোলযোগই ঘটে নাই, পূর্ববমত ধৰ্শ্মসভার অধিবেশন হইতে লাগিল, 
তিষ্যরক্ষ। কুণালের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল ; বোদ্ধধর্শ্মের জ্রন্য সে বড়ই 
উৎসাহবতী হইল । বাহিরে সব যেমন ছিল, তেমনি রহিল। কিন্তু সে ভুলিবার 
পাত্র ছিল না। এইক্ূপে মাসেক কাটিয়া গেল । ত্রিশ দিলের দিন তক্ষশিলা 
হইতে দ্রুত অশ্বারোহণে দূত আসিল । তথায় বিদ্রোহ হইয়াছে । আমাদের 
শপূর্বপরিচিত কুগুরকর্ণ বিদ্রোহীদের নেতা । 

পত্র পাইয়াই রাজা অত্যন্ত বাস্ হইয়া উঠিলেন । পাটলীপুত্র নগরে যুক্ষের 
আয়োজন হইতে লাগিল। কানারের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দ হইনত 
লাগিল ; রাশি রাশি তরবারি প্রল্যত হইয়া আয়ুবাগারে সংরক্ষিত হইতে লাঙ্গিল ? 
বড় বড় বাশ কাটিয়া বন্থক লিশ্মাণ হইতে লাগিল । মণিপুর পোৌও,বদ্ধল, অঙ্গ, 
ঢ, বিদেহ, সমতট প্রকৃতি প্রদেশের করদ রাজ্াগণকে সুশিক্ষিত হস্তী 
প্রেরণের অ্রস্ঠ পত্র লেখা হইল । সহস্র সহস্র ঘোটকে রাজ্জার অশ্বশালা প্রত্রিয়া 
যাইতে লাগিল । ভ্রেষারবে দিঙ মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । লগত সহস্র 
সূত্রধর দিবানিশি রথ নির্শ্মাণ করিতে লাগিল । পাটলীপ্পুত্র বন্দরের সমস্ত 
আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ কৃত হইতে লাগিল । নানা দেষ্টীয় বীরগণকে সৈশ্ঠ ও 
সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল। শৈশ্কেরা নগরপ্রান্তুল্্র সর্বদা বৃদ্ধ অভ্যাস 
করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার অন্য অযুত অযুত শকট ও 
অযুত অযূত নৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলস্থূল 
পর্ডিয়া গেল । এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দূতের পর দূত আসিতে লাগিল । 
সকলেরই মুখে এক কথা ৷ আছি এ গ্রাম? আছি ও গ্রাম, আভি সে গ্রাম, 


৩০৬৮ বজ্দশন | অগ্রহায়ণ 


বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে । সংবাদ আসিতে লাগিল সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয়গণণ তথায় সমবেত হইতেছে । সংবাদ আসিতে লাগল, বৌদ্ধ- 
দেবায়তন সকল উদ্মলিত ও উৎপাটিত হইতেছে । সংবাদ আসিতে লাগিল, 
ব্রাহ্ষণেরা যন্দরকার্ধ্য বৌদ্ধদিগকে ধরিয়া বলি দিতেছে । সমস্তী উপ্তোগ সমাধা 
হইলে রাজা, ' মন্ত্রী, ও প্রধান পারিষদবর্গ সেনাপতি নির্বধাচন করিতে 
বসিলেন। রাজ্ঞা প্রিয়পুত্র কুণালকে ছাড়িয়া দিতে একান্ত অসশ্মত। কিন্ত 
মন্ত্রী যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদণন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই খণ্ডন 
করিতে সমর্থ হইলেন লা। প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, কুণাল বৌদ্ধ এবং 
তাহার ধশ্্তাগ অসম্ভব । দ্বিতীয়, তিনি বীর । তৃতীয়, তিনি ক্সহিষু । 
তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন । তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন । 
চতুর্থ, যে সমস্ত জাতি হইতে সৈল্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কুণালের একান্ত 
অন্থুগত । 

এই সকল কাব্রণবশতঃ কুণালই এই বিদ্রোহ শাস্তি নিমিত্ত সর্বধপ্রধান 
সেনাপতি বলিয়া! স্থিরীকৃত হইলেন । রাজা অন্ত উপায় না দেখিয়া কুণালকেই 
সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন । কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাহার মন কেন এন্প 


ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল । 
ন্‌ 


কুণাল সেনাপতি হুইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । তিনি মনে করিলেন 
যে, যে ত্রিশরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সেই ত্রিশরণের কাধ/ সিদ্ধ 
করিতে হইবে । ইহাতে জীবন গেলেও ক্ষতি নাই । তিনি আবার ভাবিলেল 
বে এই সুযোগে তিনি পালীয়সী তিষ্যরক্ষার চক্র হইতে অন্ততঃ কিছু কালের 
জন্য পরিত্রাণ পাইবেন । একবার কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল । কাঞ্চন- 
মালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া একবার বড়ই কষ্ট হইল । আবার 
ভাবিলেন, কাঞ্চনমালা যেরূপ মহৎ কার্যে ব্রতী আছে, যে কাধ্যের জন্য সে জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছে, সে যে আমায় যাইতে বাধা দিবে তাহা বোধ হয় না। যদি 
আমি না থাকায় তাহার কিছু কষ্ট হয়, সেই জন্য তাহাকে আমার সমস্ত কাব্যে 
ভার দিয়া যাইব । যে সমস্ত কার্য্য লইম্সা তাহার জীবন, থে সকল কাজ সে এত 
ভালবাসে, ভাহী পাইলে সে নিশ্চয়ই দিন কতকের মত আমাকে ভুলিয়া থাকিতে 


পারিবে । 
তু 


কাঞ্চনমালা! যখন শুনিলেন কুণাল সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তার. 
মন হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া, উঠিল। সাহার স্বামী পশ্চিমার্ধীলে বিলুপ্তপ্রায় 
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সন্ধশ্ধের প্রনক্রদ্জার করিবেন, এই ভাবিয়। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হুইলেন। 
আবার যখন সে দিনের ন্বপ্রের কথা মনে পড়িল, যপন সেই ফুল চুরির উৎকণ্ঠার 
কথা মনে পড়িল, যখন কঞ্চুকীর আগমনে লানা অনিমিত্ত দর্শনের কথা মনে 
পড়িল, তখন তিনি ভাবিলেন, এত কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, এইবার 
বুঝি সেই অমঙ্গল ঘটিবে । কিন্ত এই মহৎ কশ্যে স্বামীকে বাধা দিতে তাহার মন 
উঠিল না। তিনি একবারও “না” এ কথ) বলিতে পারিলেন না। 

কুণাল বিদায় হইতে আসিলে তিনি উহাকে লানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে 
উৎসাহিত করিলেন। পরে বুদ্ধদেব যশোধরাকে পরিত্যাগ করিয়!- যাইবার সময় 
যে গান করিয়াছিলেন, সেই গান গাহিলেন_ বলিলেন- 


2. ‘ভগবান যেরূপ যশোধরাকে আগ করিয়। গিয়া লোকহিত-কার্যে কৃতকাধ্য 
হুইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সন্ধশ্মের হিতে সিদ্ধকাম হও । আমি এখানে যে 
ভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব । কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে যে, এই 
সময়ে একবার গয়্াশীর্ষ পর্বতে গিয়। (পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব ।” 


কুপালও কাঞ্চনমালার ধৈর্য্য ও দৃঢ়ত। দেখেয়া আশ্চর্য্য হইলেন__বলিলেন, 
“তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অন্থমতি রহিল ।” এই বলিয়া হাসিমুখে অথচ সক্জলচক্ষে 
অশ্বারোহণ পূর্ববক সৈন্তমণ্ডলীর অগ্রবর্তী হইতে চলিলেন । কাদ্ধনমালা দেখিতে 
লাগিলেন, মুহুর্ত মধ্যে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন । যখন কুণালের অশ্ব 
আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চনমালা স্রপদে আবার সেই শৈলশৃঙ্গে অরোহণ 
করিলেন । দেখিলেন অগণ্য রণপোত এক তালে দাড় ফেলিয়া যাইতেছে ৷ 
মাঝিরা ও আরোহীরা সমস্বরে সিংহনাদ পূর্বক অশোক রাজার জয় গান করিতে, 
করিতে যাইতেছে । তাহাদের আয়ধ্বনিতে নৌকার দাড়ের ধ্বনি মিজ্িত হইয়া এক 
প্রকার প্রশান্ত গন্তীর শব্দ হইতেছে । সে শব্দে ভীক্ষ লোকেরও সাহস 
উদয় হয় । নৌকার মাস্তলে মানলে শ্বেত, নীল, পীত, হরিত্রাদি নানা রঙ্গের 
পতাকা সকল শোভমান হইতেছে । অনুকুল বায়ূতে পতাকা সকল গ্রতাড়িত 
হইয়। ছলিতেছে_ যেন বলিতেছে শক্রগণ পলায়ন কর, আমাদের সঙ্গে পারিবে 
না। কাঞ্চনসালা আর একদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তক্ষশীলাযায়ী 
রাজবন্ঝ পরিপূৃরিত করিয়া সৈশ্ক সমূহ চলিতেছে । কোথায়ও ভেরী, তুরী, কাড়া॥ 
পাড়া, দামামা, দগড়! বাজাইম়য পদাতীগণ চলিতেছে । কোথাও প্রকাণ্ড মেঘ- 
খণ্ডের স্তায় হস্তীসমূহ ধুলিপটলে আবৃত হুইয়া আকাশ ও পৃথিবীর একভ৷ 
সম্পাদন করিতেছে । মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ সবর্ধ্যা- 
লোক পড়িয়া ‘ক্ষীণ চাকচিক্য বিকাশ করিতেছে__যেন গাঢ় মেছে ক্ষীপ বিছ্যৎ 
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উঠিতেছে । কোথামও দেখলেন, অশ্বসমূহ লাল, নীল, পীত, সবুঞ্জ নানাবর্ণের 
পৃষ্ঠাবরণে শোতিত হইয়! যাইতেছে । তাহার উপর প্রকাণ্কায় বীর্সকল 
শব্দায়মান বশ্মকবচাদি ধারণ করিরা। “আমি অগ্রে যাইব”, “আমি অগ্রে যাইব” 
বলিয়া অশ্বপষ্তে কষাঘাত করিতেছে । 

আর এক স্থানে দেখিলেন, রথসমূহ [দিচ্দগুল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে । 
রথের অশ্ব সকল সারথি কতক প্রতাড়িত হইয়া! বায়ু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত 
হইতেছে । দেখিলেন, রথের পতাক। সকল হেলিতেছে ও হলিভেছে। এই 
[দিগস্তব্যাপী রুগ্মণ্ডলীর মধ্যে দেখিলেন5 একখানি প্রকাণ্ড রথ, উহার অভজ্রভেদী 
ধ্বজ, চীন্শুক নিৰ্শ্মিত চারুপতাকা | রথে ব্বর্ণময় কিন্ধিণী সকল সূর্ধ্যকিরণ 
প্রতিফলিত করিতেছে । কাঞ্চননাল|। দেখিয়াই জানিলেন যে, এই কুণালের রথ । 
কাঞ্ধনমালা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বায় অনুকূল, আকাশ নির্শেখি, 
চারিদিকে বলাকা উড়িতেছে । দেখিলেন, আকাশে চাতকপক্ষী মদভরে শঙ্গ 
করিতেছে । এই সকলের মধ্যে কেবল একটা জিনিষ দেখিয়া তাহার কিছু 
উৎকণ্ঠা হইল । তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্রভেদ্য ধ্বজের উপর একটা 
শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । 


নবম বণ্ড 

ষ্ঠ ক 
প্রথমে পাটলীপুত্র হইতে কুণালের ুদ্ধযাত্রা সংবাদ তক্ষশীলা প্রদেশে 
পেঃছিল। তৎকালে তক্ষণীল৷ প্রদেশ প্রায় দিল্লী পর্যন্ত বি্ঠত ছিল। বিদ্রোহী 
শভ্রাঙ্খণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে 
সুসজ্জিত হইতে লাগিল । কুঞ্জরকণ নিঞ্রে ব্রাহ্মণ এবং বৌক্ষবিদ্বেধী, সুতরাং 
সমস্ত বৌদ্ধদ্বেধীগণ তাহার সহায়তা করিতে লাগিল । তাহারা পরামর্শ করিল, 
আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ আয়ত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজার 
সৈন্য উপস্থিত হইলেই প্রজ্রারা রাজার সহিত যোগ দিবে। অতএব রাজার 

অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত । 


এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণদর্পিত ক্ষত্রিয় ও ত্রাহ্ধণ তক্ষশীলা 
প্রদেশের সীমী অতিক্রম করিয়। অশোক রাজার রাজ্যমধ্যে আসিয়া কুপালের 
ভ্রস্য অপেশ্কা করিতে লাগিল । সন্ত শিবিরের চারিদিক খাত করিয়া তাহার 
মধ্যে অবস্থিভি করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ তাহার! শুনিতে পাইল, কুণাল 


অল্প সংখ্যক কিন্তু বীরপুর্ণ সৈন্যের চান পশ্চুৎ ভাগে শিবির সর্নীবেশ. 
করিয়াছে! 


১২৮৯ ] কাঞ্চমমাল। ৩৯১ 


কুণাল শত্রুদের শিবিরসন্িবেশের বিষয় চরমুখে বিশেষরুপ জ্ঞাত হুইয়া- 
ছিলেন। এই আন্ তিনি কতক প্চলি দ্রুতগামী অশ্ব এবং হস্তী আপন সৈন্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অনেকদূর ঘুরিয়া শত্রু শিবিরের প্রান্ম 
পাচ সাত ক্রোশ পশ্চান্ভাগে নির্ধিবত্ব স্থানে শিবির সন্ত্রিবেশ করিতে লাগিল । 
কুণাল সেম্চদের প্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ 
করা না হয়। দেশের লোক আমাদের পক্ষীয়। অতএব তাহাদের প্রতি যেন 
কোন উৎপাত করা না হয় । সর্বদা সাবধানে থাকিবে, তোমরা কোথায় আছ তাহা 
যেন শত্রুরা টের ন! পায়। কুণাল এই সময়ে কেবল আকাশেক্জ অবস্থা পর্যা- 
বেক্ষণ করিতেন ।॥ যুদ্ধের জন্ত কোন ব্যস্ততাই প্রদর্শন করিতেন না | স্লেনাপতিরা 
জিজ্ভাসা করিলে বলিতেন “যুদ্ধের বিলম্ব আছে” । আর কেহ দ্বিক্ষক্তি করিতে 
সাহস করিত না। কিন্তু বিলম্বে সৈন্যগণ ক্রমে বড়ই অধীর হইয়া! উঠিতে 
লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে কুণাল হঠাত আজ্ঞা করিলেন, ‘অদ্য বৈকালে 
যুদ্ধ ।” সৈন্যপণ রুণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল । 


শক্ররা অনুসন্ধান হার! জানিমাছিল যে, কুণালের অধিকাংশ সেন! তাহাদের 
সম্মুখে আছে। স্থতরাং আশঙ্কা করিয়াছিল নিশ্চয় সম্মুখে যুদ্ধ হইবে । কিন্ত 
হুঠাত একদিন পশ্চান্ভাগ হইতে কুণাল পদাতি ও অদ্বারোহীর সহিত. ভীন 
পরাক্রমে আক্রমণ করিলে ভাহারা কিয়গুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরে 
তাহারা হই ভাগ হইয়া একভাগ ফিরিয়া কুণালের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ও 
অপর ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল । 

বিদ্রোহীর। প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় । পুরুবান্ত্রুমে তাহারা কখন রণে ভঙ্গ 
দেঘ নাই । তাহার! যখন অসমসাহসে কুখালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধ 
সৈস্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল । কিন্তু কুণাল স্বয়ং রথোপরি হইতে 
সৈল্তদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । দাড় সহকারে বলিতে লানিলেন-__ 

“ধশ্মের আয়! ব্রাহ্মণ কখনই জিতিবে না।” 


তথাপি কুণালসৈশ্য ক্ষত্রিয়দিগের রণে স্থির থাকিতে পারিল না । অনেক 
শত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাশিল। কিছু পরে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন । 
পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া! ভীমবেগে আধি উঠিল । পশ্চিমদিক হইতে 
যে ঝড় বহিতে লাগিল,সেই বাধুতে পৃথিবীস্থ ধূলি আকাশে উত্থিত হইয়া চারিদিক 
অন্ধর্কার করিয়া তুলিল । কিছুই দেখিতে পাওয়! যায় না। কুণালের সৈন্য 
পশ্চিমে, তাহাদের সুখ পূর্বদিকে ; ত্রাহ্মণ সৈন্য পৃর্ধে__ তাহাদের যুক্কা গশ্চিম 


৩৪২ বজদশন [ অগ্রহায়ণ 


দিকে । সুতরাং এই আধির সমস্ত ধূলি আসিয়া ব্রাহ্মণ সৈন্যের নয়নে পতিত 
হইতে লাগিল! কিন্তু কুণালের সৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। তখন 
কুণাল উচ্ঘৈম্বরে বলিলেন/_-“সৈন্যগণ ! বৌদ্ধগণ! ধর্ম আমাদের 
অনুকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, আখি থাকিতে থাকিতে বিধম্মাদিগকে 
পরাজিত কর ।” বাধা বায়ুর সহিত অসির ঝন্ঝনা বিদ্রোহী সৈন্যের 
বিষৰ তয় উৎপাদন করিল । তাহারা কিছুই দেখিতে পায় নাকে 
বদল কে বৈরী কিছুই চিনিতে পারে না, সুতরাং ভ্রমে আপনাদের 
সৈন্য আপনারা কাটিতে লাগিল । কুশ্তরকর্ণ ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। 
কিন্ত কুণাক তাহ! বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে আপনার সেনা অক্ষত 
রাখিয়াছিলেন । পরে যখন আশাধি ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনা- 
দের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সেই সময় কুণালের সেনা সদর্পে ঘোর হক্ষার 
করিয়া তাহাদের উপর পড়িল। কুণ্ডরকর্ণ দেখিলেন সৈন্যেরা পলায়নমুখ, 
তাহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য । ক্রমে অর্থে, হস্তীতে, মানুষে, ঢালে, 
তরবারীতে, ধুলায় আর ভয়ে, ত্রাহ্মণশিবিরে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া 
উঠিল । 


কুণাল অমনি এই সুযোগে পলায়নপর শত্রু ও শ্রক্রশিবিরের মধ্য-্ছলে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কমেকদন বীর গেনিককে অশ্বারোহনে ভ্রতগতি 
উহাদের পম্চাত্ড পশ্চাৎ প্রেরণ করলেন। 


এইরূপ অল্প প্রাণিহত্যার জয়লাভে তাহার উল্লাসের সীমা রহিল না। 
কুণালের পর অনেকেই আধির আজ্রয়ে জয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণি- 
হিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রম গ্রহণ করেন নাই । যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে 
আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্ত সকলেই জানেন যে, আঁধি তাহাদের 
অনুকূল, আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত 
করিয়াছে । নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়! 


bd 


ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। ছই দিকের শক্রসৈন্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
সৈন্য লইয়! কুণালের কিছু মাত্র ত্রাস জন্মিল না ॥ তিনি সমস্ত রাত্রি স্বয়ং প্রহরীর 
কাজ করিতে লাগিলেন, এবং “ধশ্মের জয়, সত্যের জয়, বৃদ্ধের জয়” বলিয়া তাহা- 
দিগকে প্লোৎ্সাহিত করিতে লাগিলেন ॥ 


১২৮৯ ] কাঞ্চননলা ৩৯৩ 


পর দিন প্রভাত হইবামাত্রই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহী 
দিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন , তাহার! 
কয়েকজন প্রধান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে । বন্দীরা তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী কুগ্রকর্ণকে 
দেখিতে পাইলেন । তিনি কুগ্ররকণকে কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিবেন হচ্ছ! করিয়া 
ছিলেন, কিন্ত সে এমনি নিঃশম্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন দেই প্রকৃত 
বিজেতা । কুণাল তাহাকে একজন সেলাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ 
অশোককে এই যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন । এবং কুজজরকর্পের প্রতি কি 
আজ্ঞা হয় জানিতে চাহিলেন । 
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তৎপর দিনে সম্মুখ ও পশ্চান্ধাগে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া! হিন্দুশিবির ছিন্প 
ভিন্ন হইয়া গেল । তখন কুণাল বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে তক্ষশিল্প। রাজ্যা- 
ভিমূখে প্রন্থান করিলেন। তক্ষশিলা রাত্যে আবার শাস্তি স্থাপিত হইল। 
কুণাল ভপ্র মঠায়তন সকল পুননি্শ্মিত করিতে লাগিলেন। অর্হঁৎ, ভিক্ষু, শ্রসণ, 
আবক, আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম পালন করিতে লাগিল | যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই 
কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া ভাহাদিগকে ক্ষম! করিলেন । কাঞ্চন- 
মালাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন তাহার শেষভাগে লিখিলেন, 
“বভ্সংখ্যক হিন্দু ৪ বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে, আমি তাহা- 
দিগের শুশ্বাধার চেষ্টা করিতেছি সত্য ; কিন্তু তুমি থাকিলে বোধ হয় ভাহার! 
শ্ীঞ্ই আরাম হইতে পারিত।” 


এস. 
৫৭> 





আঁ* এই কূপ বুঝি যে হিন্দু ধর্ম, জ্রী্ট ধর্ম, মুসলমান ধশ্ম প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান ধর্শ্মের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে সকলেই পরলোককে ইহলোক 
হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে পৃথক বিবেচনা করে। এবং যখন উতয় লোককে এক 
বলিয়া নির্দেশ কনে, তখন কাহাকেও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ 
সকল ধন্পুগুলিতেই ঈশ্বর প্রধান পদার্থ এবং ঈশ্বর, হয় পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, 
নয় পাধিব পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ । গ্রাষ্ট এবং মুসলনান ধর্শ্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; হিন্দুধশ্ধে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও পৃথিবী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । যে ধশ্রের আরাধ্য বন পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র বা শেঠ, সে ধশ্মের পরলোক 
কাজে.কাজেই ইহলোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে স্বত্ব । এই স্বতন্্রতার 
ফল বড় গুরুতর ; অনেক স্থলেই অতিশয় শোচনীয়! কারণ, যেখানে ইহলোক 
হইতে পরলোক ন্বতন্ব, সেখানে মানুষ পরলোকের নিমিত্ত ইহলোক উপেক্ষা করে। 
কি হিন্দু, কি সুসলমান,কি প্রীষ্টান, সকলেই পারলৌকিক সুখের আশায় ইহলোকের 
প্রতি আন্থাহীন । বস্তুতঃ দেখা যায় যে এ সকল ধর্াবলম্বীদিগের মধ্যে সংসারের 
প্রতি অনাস্থা, পরলোকের প্রতি বিশেঘ আস্থা এবং পরলোকের প্রতি চূড়ান্ত 
আস্থার অর্থ চূড়ান্ত সাংসারিক বৈরাগ্য । কি হিন্দু, কি শ্রী, কি মুসলমান ধর্শ্মে, 
সন্ন্যাসীই ধাম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং পরলোকের প্রথম অধিকারী । কিন্ত পরলোকের 
নিমিত্ত ইহলোকের প্রতি অনাস্থা করিলে একটা না আর একটা বিবম অনিষ্ট 
ঘটিয়া থাকে । রোমান ক্যাথলিক ধর্শ্মে ইহলোকের প্রতি অনাস্থা প্রবল ছিল 
বলিয়। সংসারপ্রিয় ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে এ ধর্মের বিপর্ধায় ঘটাইয়াছিল। 
ইতিহাস লেখকের! বলিয়া থাকেন যে, রোমান ক্যাথলিক ধশ্মের প্রধান মোহাস্ত 
পোপের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, জর্দ্দণি প্রভৃতি দেশীয়েরা প্রটেষ্টান্ট বিপ্লব 
ঘ্টাইম়াছিল । কথাটি ঠিক লয়। আমার বোধ হয়, সে বিপ্লবের নিগূঢ় কারণ এই 
যে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপবাসীরা, তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিঞ্চণে, 
সংসার অথবা ইহলোক প্রিয়, এবং সেই জন্য তাঁহারা দক্ষিণ ইউরোপের পরলোক- 
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প্রধান ধর্শ্ম-নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল । কিন্তু প্রটে্টান্ট (বপ্লব যে কারণেই 
ঘটিয়) থাকুক, তাহার ফল এই হইয়াছে যে, প্রটেষ্টাপ্ট মতাবলম্বী এবং রোমান- 
ক্যাথলিক লতাবলম্বীদিপের পরস্পর শত্রুতায় হউরোপ শ্য়তালেন বাত্য 
অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছে । হিন্দুধর্ম ও পরলোক প্রধান । কিন্তু দেখ 
আজ ইহলোকে হিন্দুদিগের কি অবস্থা! মুসলমান ধন্মে পরলোক অনেকাংশে 
ইহলোকের সদৃশ বটে । কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মহম্মদের এীহিক স্পৃহ। 
বলে মুলন্পমানের পরলোক, মুসলমানের ইহলোক অপেক্ষাও অন্য ॥ 

ফল কথা এই যে, ইহলোক এবং পরলোকের মধে] পার্থক্য, শুধু মানুষের 
অনিষ্টের হেতু নয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়মেরও বিরুদ্ধ ৷ স্জাগেকার অপেক্ষা 
এখন মানুঘ এই তথ্যটি বেশী বুঝিয়াছে যে, স্বভাবে কোন অবস্থার লয়৷ নাই 
এবং প্রত্যেক অবস্থা তাহার পূর্ব্ববর্্তা অবস্থার সম্পূপ অনুযায়ী । অর্থাৎ 
স্বভাবে অবন্থা এবং অস্তিত্বের বিচ্ছেদ নাই । বিচ্চেদশুন্যতা ন্বভাবের একটি 
প্রধান নিয়ম । অতএব পরলোককে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন কর! সম্পুর্ণকূপে 
অস্বতাবিক ক্রিয়া এবং সেই জন্তটই এত অনিষ্টের মুল । পরলোককে ইহলোক 
হইতে ভিন্ন কর] যে যথার্থ ন্যায়-বিকুদ্ধ এবং অন্বাতাবিক ক্রিয়। তাহার একটি 
পরিষ্কার প্রমান আছে । হিন্দু বল, মুসলমান বল, খ্রীষ্টান বল, সকলেই ইহলোকে 
পরলোকের লিমন প্রত্রত হয় । সকলেই যাগযজ্ঞ, দানধ্যানঃ ঈশ্বরের [হু 
প্রস্তুতি কার্যে বিশিষ্টরূপে নিবিষ্ট থাকিয়া পরলোকবাসের উপযোগী হইতে চেষ্টা! 
করে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, যাইট, সত্তর বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করে । কিন্তু এত- 
কাল ধরিয়া এত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ত হহলোকের মায়া কাটাইতে পারে 
না । অশ্ীতিবর্ষীয় পরম ঈশ্বরতক্তও ত মরিতে ভয় করে এবং মরিবার সময় এই 
সংসারের জ্রস্য কাদে! কেহ কেহ মরিতে ভয় করে না সত্য ; কেহ কেহ মরিবার 
সময় ইহলোকের নিমিত্ত কাদে না সত্য ; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প । এবং 
অমুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ বা ইহলোকে 
থাকিয়াও ইহলোকবাসী নয়-সংসারশুহ্চ বৈরাপী ; কেহ বা বাঞ্ধক্য বশত: আশা, 
স্পৃহা, অসুরাপাদি অন্গুভব করিতে অক্ষম ; এবং কদাচিৎ কেহ গোড়া খ্রীষ্টানের 
শ্যায় ধর্্মকুহকের সম্পূর্ণ বশবর্তা । বস্তুতঃ," মানুষ পরলোক প্রয়াসী হইয়া ইহ- 
লোকের মোহে মুগ্ধ এবং ইহলোক ত্যাগ করিতে নিতান্তই ভীত এবং অনিচ্ছুক । 
এবং সেই জন্যই যিনি খানে সম্পূর্ণরূপে পরলোকপতের পথিক হইতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন, ভিনিই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্্্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সংসারে 
থাকিয়। পরলোক চিন্তায় সংসারের রুর্তব্য অবহেলা করিয়াছেন । অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্‌ করিলে মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধা- 
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চারণ কর! হয়, এবং সেই ভরস্যই পরলোক-প্রয়াসীর মনে ইহলোক এবং পরলোক 
লইয়া একটি বিষম গণ্ডগোল বাঁধিয়া যায়। কিন্ত প্রকৃত ধণ্মে গণ্ুগোল নাই ; 
গণ্ডগোলের স্থানও নাই । প্রকৃত ধর্শ আগাগোড়া সুমধুর সমতান-_- আগাগোড়া 
কোকিলের কুউদ্বনি_-আগাগোড়া মহাকাব্য ৷ নিশ্চগ্ন জানিও যাহার মনে 
ইহকাল এবং পরকাল লইয়া গোল আছে, যে পরলোকের নিমিত্ত ইহলোককে 
তুচ্ছ করিয়াও ইহলোকের জ্রন্ত কাদে, যে পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্‌ 
এবং উচ্চ করিয়াও ইহলোক ত্যাগ করিতে ভয় পায় ( সুখে মান্গুক আর নাই 
মান্ুক কিন্তু সত্য সত্যই ভয় পায় ) এবং ইহলোকের জন্য কাঁদিতে কাদিতে মরে, 
সে পরলোকও বুর্ষোনাই, ইহলোকও বুঝে নাই ; প্রককত ধর্ম কাহাকে বলে সে 
ভাহ। জালে না । যে বর্ঘে পরলোক ইহলোক হইতে ভিন্ন, সে ধর্ম ধর্শ্মই নয় । 
মি বলিবে, যে ব্যক্তি পরলোকপ্রয়াসী হইয়াও ইহলোকের অন্য কাদে, 
সে হীনবুদ্ধি, তর্ববলমলা, প্রকৃত পরলোক কাহাকে বলে তাহা বুঝে নাই । আমি 
ভ্রিজ্ঞাসৃশ করি, ইহলোকের জন্য কায়৷ এত দৃষনীয় কেন? মরিতে ভয় কর এত 
লজ্ছার কথা কেন? আম যাহাদিগকে ভালবাসি এবং যাহারা আমাকে ভান্স- 
বাসে তাহাদিগের নিমিত্ত কাদিব লা কেন? ভালবাসাই ক্রীবন-__-ভালবাসাই 
জীবনের প্রধান কার্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্শ্ম । মানুষ ভালবাসিতে পারে বলিয়াই 
মানব পশু নয়_ প্রকৃত মানুষ । মানুষ ভালবাসার বলে পরের জন্ত প্রাণ পরধ্যন্ত 
আহুতি দিতে পারে বলিয়াই মানুষ দেবতা । ভালবাস! পৃথিবীর জীবন, প্রাণের 
প্রাণ, আত্মার পরমাস্ম।, ধর্শ্মের পবিত্র ভিত্তি, আগতের মোহিনী মূত্তি । আমি 
যাহাকে ভাল বাসি, আমাকে যে ভাল বাসে, তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব-__ 
তাহাকে ছাড়িয়া কেন যাইব? অগতের আবির্ভাব কাল হইতে মামুঘ অশ্রুপুণ- 
লোচনে করুণম্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে । জগতের আবির্ভাব 
কাল হইতে ধৰ্শ্ম-যাজকের। বলিয়। আসিভেছেন-_ কাদিও না, যেখানে যাইতে 
সে বড় উচ্চ স্থান। কিন্তু মাহুয সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই, মানু বরাবর 
স্ত্রী পুত্রের নিমিত্ত কাদিয়া কাদিয়া মরিতেছে । যাহাকে ভাল বাসি, যে আমাকে 
ভাল বাসে, তাহার নিমিত্ত কাদিয়া মরিতে তবে দোষ কি? কেনই বা কাদিয়। 
না মরিব ? ধর্শ্ম-বাজ্জকের! যাহাই বলুন, যিনি বাহাই বলুন, এ কথার উত্তর নাই । 
ধর্ম্মযাজরক বলেন_-পরলোকে ঈশ্বরকে ভাল বাসিও। কিন্ত সান্ুষ সে কথা 
আনিয়াও শুনে নাই । মানবের দোষ কি? ঈশ্বরকে স্ভাল বাসিব আসার এমন 
ক্ষমতা কই 1 বাহাকে বুবিম্া উঠিতে পারি না তাহাকে কেমন করিয়া আমার স্তর 
হৃদয়ের মধ্যে পুরিব ? আর তাহাকে কি. জন্তই বা ভাল বাসিব ? তাহার ত 
কোন অভাবই নাই যাহ) আমে পুরণ করিব 1 কোন ক্রেশই নাই যাহা আনি 
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মোচন করিব ? কোন বস্ণাই নাই যাহা আমি খুচাইব ? যদি তাহার নিমিত্ত 
কিছু করতে পারিলাম না, তবে ভাহাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিব? কিছু 
করিতে না পাত্রিলে ত ভালবাস! হয় না! তাই মান্কষ ধর্ম্মযাদ্রকের কথায় কাণ 
দিয়াও কাণ দেন্স নাই, স্মত্রিকর্তাকে ছাড়িয়া সব্টবদ্রর জন্য লালায়িত । সেই জন্যই 
প্রায় সকল দেশে সকল ধর্শ্মাবলম্বীর৷ এই বলিয়া, মনকে বুঝাইয়। আসিতেছেন যে, 
ইহলোকে যে ভালবাসার পদার্থটিকে হারাইয়াছি, তাহাকে পরলোকে পাইব ; 
যে ভালবালার পদার্থটিকে রাখিয়া যাহতেছি, সে পরলোকে আমাদের কাছে 
যাইবে । খ্রীঠীয় জননী কোলের মানিক হারাইয়া অশ্রুপূণ লোচনে বলিয়! থাকেন 
__ণ্যাতু, এখন তাহার কাছে থাক, আমি গিয়া আবার প্টোমাকে বুকে করিয়া 
লইব !* ভূদেব বাবুর মাতৃদেবীর মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পর তাহার পিতৃঠাকুরের 
মৃত্যু হয় । মৃত্যুর দিবস তাহার পিতৃঠাকুর বলিয়াছিলেন-__“আমাকেও গঙ্গাযাত্র! 
করাও--সে, এতদিনের পর আমাকে লইতে আসিয়াছে-_আমি তাহাকৈ আবার 
দেখিতে পাইয়াছি।”* ভগবান মনু বালয়াছেন, যে প্রতিপ্রাণা বিধক একমনে 
পতিধ্যানে জীবন কাটাইয়া থাকেন, তিনি পরলোকে পতিক্ষোড় পুনর্লাভ করেন । 
এই রূপে মানু তাহার প্রকৃতির সক্ষলতা সাধন করে? ধশ্ম-যাক্কের উপদেশ 
এবং মনের স্থগভীর আকাভক্ষার মধ্যে যে বিষম বিসম্কাদ আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ 
উপশম সম্পাদন করে । কিন্ত এত করিয়াও মানুষের সুথ নাই । মনে এত আশা 
ফলাইয়াও মাম্থব মরিতে ভয় করে । লোকে বলে মানুষ দুর্ববল তাই মরিতে ভন 
করে। তা নয়। মরিতে ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বশ্মযাজ্কের। 
মানুষকে মৃত্যুভয় শিখাইম্াছেন । তাহারা যে নরক-যন্ণার কথা বলেন তাহ। 
শুনিলে ছাত্কম্প হয়। প্রচলিত ধশ্ম সকলের কঠোর দশুনীতিই তাহাদিগের 
বিনাশ সম্পাদন করিবে । আধুনিক উন্নত চিন্তার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, দণ্ডের 
দ্বারা চরিত্রের প্রকৃত সংশোধন হয় না। এবং সেই জন্যই আজিকাল শিক্ষাকাধ্য 
প্রভৃতি অন্থষ্ঠান হইতে দণ্ডবিধি উঠিম যাইতেছে ! প্রচলিত ধশ্ম হইতে দণ্ডবিধি 
উঠিয়া না গেলে প্রচলিত ধশ্মও উঠিয়া যাইবে । কিন্তু ও সব কথা এখন থাক্‌ । 
মৃত্যুভয়ের আসল কারণ এই । যে হৃদয়ের নিধিটিকে হারাইন়্াছি তাহাকে 
আবার পাব ; যে হৃদয়ের নিধিটিকে রাখিব! যাইতেছি তাহাকেও আবত্রে পাব; 
_ মলে এই আশা বড়ই প্রবল । ধর্ম্মের শিক্ষা, ধশ্বহাজকের উপদেশ ঠেলিয়া 
ফেলিয়া, পরলোকে এ্টহলোকের প্রেমপূ্ণ পরিবারটি দেখিতে পাইব 
হৃদয়ের এই বাসনা মে কতহু প্রগাঢ় তাহা কি বলিব কিন্ত তবুও তু মন 





* পারিবারিক প্রবন্ধ, ১০২ পৃষ্ঠা । 
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আশ্বস্ত হয় ন!। কই কেহই ত নিশ্চয় কগ্রিয়া আমাকে বলে না যে আমার 
আশা পূর্ণ হহবে, যে প্রেনময় পরিবারে এখানে আছি, সেখানেও সেই প্রেম- 
'ময় পরিবারে থাকিতে পাইব ? সেই জন্তই ত কত আশা সত্বেও মারতে এত 
ভয় করে । কে বলে যে সে ভয় হর্নলতার লক্ষণ? যে বলে সে জানেনা ঘে 
ভয় পবিত্র প্রেমের প্রাণ । 

কিন্তু এত আশা করিয়াও মান্গুঘের মনে যে এত ভয়» তাহার কি কোন 
কারণ আছে ? আছে বৈ কি। সে কারণের নাম-_অনৃষ্ট । আমি কেমন করিয়। 
জানিব যে পরলোকে আমি আমার ভালবাসার জিনিষগুলি পাইব ? ইহলোকেই 
ত আমার সকল আশ! পূর্ণ হয় না। আমি একটি বিশিষ্ট কারণে আমার স্ত্রী- 
পুত্রকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে গিয়্াহিলাম । সেখানে প্রকৃতির অপূর্ব শোভ! 
দেখিতেছিলাম। কিন্তু দেখিয়াও সখী হই নাই। কেন লা যাহাদের সুখের নামই 
সুখ, যাহাঁদিগকে সুথের ভাগ না দিতে পারিলে সুথ দুঃখে পরিণত হয়, তাহার 
আমার কাছে ছিল না। চিল লাকেন? না, আমি আমার হইয়া সম্পূর্ণবূপে 
আমার নই এবং তাহাদের হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নই ! এই ক্ষুদ্র সংসারে 
আনি এবং তাহারা যে কত শক্তির এবং কত রকম শক্তির ক্রীড়ার পদার্থ, কে 
তাহার ঠিকান! করিবে? আমি তাহাদিগকে দেখিব মলে করিলেই দেখিতে পাই 
না, তাহাদিগকে কাছে আনিব মনে করিলেই কাছে আনিতে পারি নাই। 
তাহারা যেমন আমাকে একদিকে টানিতেছে, তেমনি শত সহজ শক্তি আমাকে 
শত সহস্র দিকে টালিতেছে । কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রের মধ্যেই যদি 
এইরূপ হইল, তবে কেমন করিয়া বলিব বে মৃত্যুর পর যখন এই অথিল ত্রক্মাণ্ড 
"আমার চক্র হইয্ন! উঠিবে তখন আমি আমার ভালবাসার জিনিসগুলিকে আমার 
কাছে রাখিতে পারিব ! ত্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি শক্তি প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি 
কার্য, কোটি কোটি সংযোজনা, কোটি কোটি ব্যবচ্ছেদ সাধন করিতেছে । দেই 
ভীষণ শক্তি সংগ্রামে কে কখন কি হইয়া যাইতেছে, কে কখন কি হইস্সা যাইবে, 
তাহা কে বলিতে পারে? আমি মরিলে, সেই শ্রক্তিরাশি আমাকে লহয়া কি 
করিবে কেমন করিয়া ত্রানিব ? আমার হ্ৃদয়দেবী মরিলে সেই শক্তিরাশি 
তাহাকে, লইয়া গজ Sk OEE oT ২5৬ করিয়। জানিব ? যখন 
এই ক্ষুদ্র সংসার *্ডত্রেই এত কাটা ছেঁড়া, তখন বিপুল ত্রক্মাণ্ডের হাতে পড়িলে 
কি হুইবে কেমন করিয়। বলিব ? ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কেটি প্রয়োজন” আমার 
লিজের প্রয়োজন অপেক্ষা কত উচ্চতর প্রয্নোজ্জন। কোন্‌ প্রয়োজনে আমাকে 
নিযুক্ত হইতে হইবে কেমন করিয়া জানিব ? -সাধে কি মরিতে ভয় করি ? 

কিন্তু সে ভয় কি নিবারণ করা যায় না? বোধ হয় যায় । পরলোককে 
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ইহলোক হইতে পৃথক মনে করেও না। ইহলোকে যাহা! জীবনের ৃ 
প্রাণের প্রাণ, হাদয়ের দ্বদয়, আত্মার পর্মাত্মা সেই ভালবাসাকে পরলোকেও 
জীবনের জীবন, প্রাশের প্রাণ, আস্থার পরমাত্থা করিও। কিন্তু ইহলোকে 
যাহাকে ভালবাস, তাহাকে যে পরলোকে পাইবে, তাহার ত কোন ঠিকান। 
নাই। তবে কি করিবে? আমি বলি তোমার ভালবাস! বিশ্বব্যাপী হউক । 
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা কাহাকে বলে, প্রাচীন হিন্দুর! তাহা জানিতেল, আর 
কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। কোম্তের ভালবাসা! অতি সহ্বীণ । 
আমার সমস্ত ত্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোমতের ভালবাসা 
মন্ত্যসন্বদ্ধ। কোম্তের ভালবাসায় আমার কুলায় না] কি জানি মত্রিয়া যদি 
এমন স্থানে যাইতে হয়, যেখানে মানুষ নাই, তাহা হইলে ত মরিলে আমার 
কষ্টের সীমা থাকিবে লা। তাই বলি, প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বব্যাপী স্রালবাসার 
পক্ষপাতী হও। সমস্ত বিশ্বমগুলকে জ্ত্রীপুত্রের হ্যায় ভালবাস, দেখিবে যে 
ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে ঘে বিবাদ, তাহ! নিটিয়া গিয়াছে ধর্শ্মোপ: 
দেশ এবং মানব প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে, মামুষের 
পারলৌকিক চেষ্টা এবং আশার মধ্যে যে গণ্ডগোল তাহা। চুকিয়া গিয়াছে । 
ইহলোকেও ভালবাস, পরলোকেও ভালবাসিবে । বিশ্ব-শক্তি বিশ্বমগ্ডলের অন্তত 
পদার্থ বিশেঘকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে এবং করিতে পারে; কিন্ত 
সমত! বিশ্বমগুলের কিছুই করিতে পারে না। তুমি মিয়া কোথায় যাইবে 
আহার ঠিকান। নাই ; তোমার স্ত্রী মরিয়া কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকানা নাই । 
কিন্তু তুমি মন্রিয়। যেখানেই যাও এবং তোমার স্ত্রী মরিয়া যেখানেই যাউঞ. 
তুমি যদি সমএ! বিশ্বমণডুলকে এবং সমঠা বিশ্বসগুলের প্রত্যেক পদাথ কে 
তোমার স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসিয়া অরিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে মরিতে 
ভয় করিতে হইবে না, মরিতে কাদিতে হইবে না। ইহলোকেও যেমন ভাল- 
বাসায় ভাসিয়াছ, পরলোকেও তেমনি ভালবাসায় ভাসিবে । সাধন! বড় কঠিন; 
কিন্ত ফলও বড় চমৎকার । বিশ্বব্যাপী ভালবাসাই প্রকৃত ধর্শ্ম। সে ধরছে 
ভয় নাই, সন্দেহ নাই, ইহলোক এবং পরলোকের বিবাদ নাই, শিক্ষা 'এবুং 
আকাজক্ষার মধ্যে বিরোধ লাই ॥ সেই ধশ্দের নামই বিশ্ব-জীবন, বিশ্ব-কাব্য, 
বিশ্ব-গীতি, বিশ্ব-মোহিনী । সম্ঞএ বিশ্বমগ্ডুলই প্রকৃত বিশ্ব-দেিতা । এবং বিশ্থ- 
ব্যাপী ভালবাসা সেই বিশ্বদেবতার বিমোহন মূর্তি । শক্তিন্$পা সহধশ্মিণীতে 
সেই বিমোহন মূৰতি দেখিতে অভ্যাস করিও, সাধনার সুত্রপাত হুইবে । 





লিদাস কবি, মেঘনৃত কাব্য, রাজকৃষ্ণ বাবু অস্ুবাদক, এ তিনের কিছুতেই 

কাহার কোল বক্তব্য থাক সম্ভব নহে । কালিদাসের পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই, মেঘদুতের পরিচয় নি স্রয়োন্ন; রাজ্রকৃষ্ণ বাবু গবণষেন্টের 
বঙ্গান্থবাদক, স্থৃতরাং ভাহারও পরিচয় দিবার প্রয্োজ্জনাভাব। মুলের ভাব 
ক্াশিয়া সংস্কতের প্রতিবাক্যের সম্পূর্ণ অন্থবাদ করণে বাজকুঝ বাবুর ন্যায় দক্ষ 
ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ । রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের 
সম্পূর্ণ মৰ্শ্মগ্রাহী ; আনরা তাহার অন্গসাদ অ্যন্ত পাঠ করিয়াছি । যদি কেহ 
সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রন স্বীকার না করিয়া মেঘদৃত পাঠের ফললাভ করিতে 
চান, তাঁহার পক্ষে রাছকৃষ্ণ বাবুর প্রান্থ অত্যন্ত উপযোগ্ট হইবে । বাঙ্গালায় 
সেঘ-দূতের আপু তু একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত একো 
রাখা সম্বন্ধে রাজকুক্চ বাবুর অনুবাদ যে সর্ধবাংশে উৎকৃষ্ট ভাহা বলা অনা- 
ওবশ্তক । রাজকুকণ বাবু কালিদাসের প্রত্যেক কবিভা। ছয়ছত্রে অনুবাদ করিয়াছেন ; 
এইরূপ ছয়ছত্ররূপ শিকল পরায় কোন কোন স্থলে অনুবাদ সমাপ্তির পর কিছু 
টানিয়া বুনিতে হইয়াছে! এবং কোন কোন স্থানে অল্পের মধ্যে অধিক ভাব 
প্রবিষ্ট করায় ভাষা একটু হবো ধও হইয়াছে । উদাহরণ ছারা এ কথা সগ্রনাণ 
করার বিশেষ প্রয়োজন নাই, পাঠকপণ পড়িলেই তাহ! বুঝিতে পারিবেন । 
বোধ হর এ শিকল ন! পরিলেই ভাল হইত । 
__ এই উপলক্ষে মেঘ-দূতের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে । লোকে 
ঘাহাকে ভালবাসে তাহার লম্বক্কে কোন একটা কথা পড়িলেই সেই কথা 
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১২৮৯ ) দূত ৪৬১ 
লইয়া আমোদ করিতে চায় । _ কালিদাস এই নূতন বেশে বঙ্গ-সাহিত্য 
সসোরে অবতীণ হইম্াছেন দেখিঘা আমর] যদি তাহার মেঘদ্বতের বিষয় 


কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি; বোধ হয় তাহাতে কেহ আমাদের দোষ ধরিবেন 
না। 


কালিদাসের মেঘদূত ১১৫টী বই, কবিতা নয; কিন্ত মহাকবি এই 
"১১৫ টী কবিতায় যেন একটী নূতন জগত নিপ্থাণ করিয়াছেন। সে-ছিগতেই 
নিকট কুসোর [99৮1 ৮/০৮1 বোধ হয় পরাজিত হয়; যাহার! উপর 
উপর দেখেন তাহারা দেখিবেন যে, একজন যক্ষ স্বীয় প্রিয়ার অদর্শন দুঃখে 
উন্মত্ত প্রায় ছইল্লাছে এবং মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া তৎসমীপে 
দৌত্যভারপ্রার্থনা জানাইতেছে ; এবং তাহাকে কর্তব্য উপদেশচ্ছলে যক্ষ-পত্মীর 
বিরহ অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছে । কিন্তু ধাহার। প্রপিধান পূর্বক পাঠ 
করিবেন তাহার! দেখিবেন যে যদিও সম্মুথে মেঘ ও যক্ষ বই আর কিছুই 
নাই ; কিন্তু তাহার পশ্চাতে, দুরে, যতই প্রপিধান পূর্বক দেখ, অতি পরিক্ষ,টক্ূপে* 
একটী নৃতন জগত স্থট হইয়াছে । কবির কল্পনায় সাজের, মমুষোের, সমাজ 
নিয়মের, মহুত্যের সুখের, যতদূর উৎকর্ষ কল্পনা কর যাইতে পারে এই জগৎ 
সেই উৎকর্ষ সমূহের সমষ্টি মাত্র । তাহারা দেখিবেন হিমালয়ের ওদিকে তুলবার- 
ধবল কৈলাসের উপরে ভারতঙভুমি হইতে দুর্ভেন্ত প্রাচীর মালার দ্বারা পৃথকৃকৃত 
করিয়া মহাকবি একটা মহানগরী স্থতি করিয়াছেন। জলভরিত ঞরমঘে অনবরত - 
গর্জন ও বিদ্যুৎ বিলসন হইলে উহার যেরূপ শোভা হয় সে নগরের শোভাও _ 
সেইন্ধপ । উহার বরাঙ্গনাগণ বিহ্াত্বরশী স্থিরসৌদামিনী তুল্য, উহার আলেখ্য - 
সমূহ ইন্দ্ৰধন্তর হ্চার বিবিধ বর্ণে শোভিত, উহার মৃদঙ্গের ধ্বনি মেঘহবলির স্ডায় 
গম্ভীর, উহার মণিময় তলদেশ বর্ধাকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচক্যময় ; 
উহাতে ছয় খতু নিরস্তুর বিরাজমান ; ছয় ঝ্চতুরই ফুলকুল উহার বায়ুকে নিত্য 
আমোদিত করিতেছে ; উহার পাদপসমূহ সকল সময়েই পুষ্পাভরণে ভূষিত থাকে; 
সকল সময়ে পদ্ম প্র্ষুটিত থাকে, আর তাহার পার্শ্বে হংসসমূহ সকলকালে 
মেখলাকারে বিচরণ করে ; সকল সময়ে ময়ুরসমূহ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করত * 
জনগণের আনন্দ সমুৎপাদন করে। সর্ববরাত্রেই সুধাংগ্রদেব এস্টিদ্ক ও উজ্জল, 


কিরণমালা বিস্তার করিয়া উহার স্বধাধবলিত হর্ঘ্য শ্রেথীকে শোভিত 
করেন। - 
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তথায় আনন্দ ভিন্ন অন্ঠ কোন কারণে লোকের নয়নাক্র পতিত হয় লা। 
প্রণয়-কলহ ভিন্ন শচ্ট প্রকার মনোবাদ কখন উপস্থিত হয় লা; আর যৌবন ভিন্ন 


১৮৯ 


৪০২ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 


অন্য বয়স কখন দেখা যায় লা; অর্থাৎ সে পুরীতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ 
নাই, কলহ লাই, জ্ররা নাই, মরণ নাই ।* 


পৃথিবাতে যে- সকল ছঃখ অপরিহার্য্য সেখানে তাহার লেশমাত্র নাই; 
সেখানে দস্থ্য নাই, তক্ষর নাই, দণ্ডবিধি নাই, ভয় নাই, শঙ্কা নাই, সেখানে সকলই 
সখ; কেবল আনন্দ, কেবল উল্লাস, কেবল ভোগ, সে ভোগের বিরাম নাই, অন্ত 
রাই । শষ এক মদন বাণের তাপ আছে তাহা ও বিশেষ তীত্র হইবার যো! নাই, 


কারণ মহাদেব কৈলাসে বাস করেন, মদন ভয়ে বড় একটা অধিক জভ্রারী করিতে 
পারে ন! 

অন্য কবি হইলে এরূপ সমাজের লোকে কি করিয়! দিন যাপন করে 
তাহার ইতিহাস দিতে পারিতেন না, কিন্তু কালিদাসের স্ুষ্টির ক্ষমতার নিকট বুঝি 
বিধাতারও স্থষ্টি-ক্ষমতা পরাভূত হয়। মানব চরিত্রের পৃঢ় তত্ব তাহার কিছুমাত্র 
অবিদিত নাই ; তিনি দেখিয়াছেন যে এই সুখের সংসারে স্ত্রীপুরুষ যুবক 


“ফুবত্ী কেহই বসিয়া থাকে না, সকলেই এই অপূর্বব স্ুখাস্বাদে নিরন্তর ব্যাপৃত । 
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তথায় কন্যাকুল নন্দাকিনীর তীর্থ বালুকাডুমির মধ্যে মণি লুকাইয়া রাখিয়া 
তাহারই অন্বেষণ করত ক্রীড়া করে, শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মন্দাকিনীর সমীরণ 
তাহাদিগকে ক্লান্ত হইতে দেয় না। যদি কখন কিছুমাত্র ক্লান্ডি বোধ হয়, নিকটেই 
কুন্বমিত মন্দার বৃক্ষ, তাহারই তলায় গিয়া খেলিতে আরম্ভ করে, খেল৷ 
কখন ছাড়ে লঞ্চ তথাকার অধিবাসীগণ নিরস্তর রূপে স্থিরপৌদামিনী সদৃশ রমণী- 
পণের সমভিব্যাহারে বৈভ্রাজ নামে পুরীর বহিস্থিত উপবনে বসিয়। কিন্ররদিগের 
গান শ্রবণ করে । সে গান আর কিছুই নহে, কেবল কুবেরের যশঃ গানমাত্র । 


এই সুখময় পুরীতে যে সকল বক্ষ বাস করে তাহাদের মধ্যে একজন মেঘদূতের 
নায়ক । তিনি যে অলকাপুরীর একজন প্রধান ব্যক্তি, কালিদাস একথা কোথাও 


২ শশা? 
* বিত্যস্তন্তং ললিত বনিতাঃ সেম্্চাপং সচিড্রা: সঙ্ধীতায় প্রহতসূরজা: সিদ্ধগন্ভীর ঘোষম্‌। 
অসন্তপ্তোরং মণিময়স়ুবস্তদমভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদা্ডাং তুলম্িতুমলং ঘত্র তৈস্তৈিবিশেবৈঃ ॥ 
হত্যে লীলাকষলমলকে বালকুন্দাহুবিষ্ধং নীতা লোধ প্রসবরজস! পাতামাননে এ 
চূড়াপাশে নবক্ুরুবকং চারু কর্ণে শিরীঘং পীমব্তে চ ত্বহপগমজআং বড শীপং বধূনাম্‌ ৪ 


“ হত্রোম্মতমরুখর): পাপা লিতাপুষ্পা হুংসশ্রেণীরচিতরশনা! নিত্যপন্থা নলিনাঃ 


কেকোহকঠ ভবনশিধিনো নিতাভাম্বংকলাপা নিত্যজ্যোৎস্বাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ 
প্রদোষাঃ ॥ 

জানন্দোখং নয়নসলিলং সত্ৰ লান্ৈনিমিতৈ লাক্তত্তাপ: কুহৃমশরজাদিষ্টলংযোগসাধ্যাৎ । 

নাপান্স্থাৎ প্রণযকলহান্বিপ্রছোগোপপত্তিবিত্বেশানাং নচ খলু বন্বো যৌবনাদস্কদত্তি & 


১২৮৯ ] হঘদুত ৪০৩ 
বলেন নাই ; আমাদেরও বোধ হয়) তিনি একজন সাধারণ কর্শ্মচারী মাত্র ; কিন্ত 
তিনি শঙ্খ ও পদ্ম নামক দুইটী নিধির অধীশ্বর ; তাহার তোরণের পার্শ্বে তাহাদের 
প্রতিমুত্তি খোদিত মাছে । শঙ্খ ও পদ্মনিধি কি ? নিধি শন্দে সঞ্চিত ধন বুঝ্পায় ; 
আমাদের দেশে লক্ষপতি কোটীপতি বড়ই গৌরবের কথা, কিন্তু এই সামান্ক 
যক্ষ_লক্ষের উপর নিযুত, তাহার পর কোটী, তাহার পর অবইী,দ, ভাতার পর 
বৃন্দ, তাহার পর খব্ব, তাহার পর নিখর্ববর, তাহার পর শম্ম ও তাহার পর পদ্ম, 


এত ধনের অধিকারী ৷ তাঁহার এক পত্রী, সেই ভাহার প্রাণ, _ এ ৩৮ 


"তন্বী শ্যাম। শিখহ্রি-দশলা পিৰুবিদ্বাধরোন্ী মধে। কষা! চকিত-হ র্রিণীপ্রেক্ষণা নিছলাভি2 | 
ত্রোবী ভাযাদলল-গষ্নাত্যোক্নম্রা গনাভ্যাং যাত ত্র ক্তাছাবতি বিয়ে সুষ্টিরান্ডের ধাতু: ৪” 
প্কুশাঙ্ষী, ঘযৌবন্যুতা, স্ুপ্রান্তদশন!, ক্ষীণমধ্য।, নিঘলাভি, পক্ধবিদ্বাধর!, 

চকিত হল্গিনীতৃল্য ললিত লোচন!, স্তনভরে কিছু অবনত কলেবর! 

শ্রোণী চারে নন্দপতি তথ! যে বিরাতে, [বিধাতার আস্যস্থডি ফুবতী-স্ঘাতে ॥' 


যক্ষ এই রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া একপ্রকার আত্মবিস্ভব হইয়াছিলেন ৷" 
তাহার প্রিয়াই তাহার জীবন--তাহার প্রাণ_ তাহার সব্ব্বস্ব হইয়াছিল ; বাহ 
জগতের সত্তা ভাহার নিকট বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছিল । 


কুবের এই স্থখভবনের অধিপতি । যক্ষকুল তাহার আজ্ঞাবহ ; অন্যদে ব--* 
গণ পশুপুষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন, কুবেরের যান মনুষ্য ; বাহার আজ্ঞায় 
এই উনবিংশ শতান্দীর শেষ ভাগে সমস্ত সমাজ চলিতেছে» নিজ্রপুর মধ্যে তাহার * 
কথা লঙ্ঘন করে এমন কেহই থাকিতে পারে না । আমাদের যক্ষ হয়ত ছুই 
একবার আপন পত্নীর সহবাস আর অলকার স্ুখভোগে মগ্র হইয়া তাহার কথার 
অন্যথা করিয়াছিলেন । এই জাস্ট কুবের ভাহাকে হয়ত ছুই একবার সতর্ক করিয়া 
দিয়া থাকিবেন। একবার আশ্বিন মাসে তিনি উহাকে আজ্ঞা দিলেন, “আমার 
এই কণ্ঘ সম্প্রতি তোমায় করিতে হইবে, দেখিও যেন ভুলিও না, আর যেন 
তোমায় সতর্ক করিয়া দিতে না হয়৷” 


আজ্ঞা পাইয়া যক্ষ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবামাব্র দুইটা মন্দার বৃক্ষের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। উভয়ে পুস্পত্ভবকভারে 
অবনত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল ; বক্ষ দুইটা তাহাত 
প্রিয় পত্নীর পোষ্য পুত্র, তাহাদের এই অপুর্ব পুষ্পোদগম দেখিয়া মহ! আনন্দভবে 
প্রিয়াকে সংবাদ দিবার জঙ্ক প্রস্থান করিলেন । প্রিয়া দীর্থিকাতীরে ভ্রমণ করতে 
পারেন বলিয়া তথায় গেলেন ; দেখিলেন, মরকতশিলানিশ্মিত সোপানাব্লী 
পুর্ষরিণীর গভীর জল পথ্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে ; বৈছ্ধ্যমণিনিশ্মিত নালের উপর 


৪০৪8 ব্জদর্শন [ অগ্রহায়ণ 


হেম পদ্ম সকল প্রস্ষ.টিত হইয়। পু্ধরিণীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে ; হংসকুল 
তাহার চারিছিকে বিচরণ করিতেছে ; বর্ধাকালে মানস সরোবরে যে যাইতে হয় 
সে কথা তাহাদের মনেও নাই ; দেখিলেন প্রিয়া তথায় নাই ৷ নিকটেই ক্রীড়া 
শৈল ছিল? মনে » করিলেন প্রিয়াকে তথায় পাইবেন ; এই বলিয়া তদতিমুখে 
ধাবিত হইলেন । £ পুক্ধরিণীর তীর হইতে সে শৈল গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া! 
উঠিয়াছে ; উহার শিখর সমূহ ইন্্রনীলনিতে নিশ্মিত ; উহার তলদেশ কনক- 
কঙলীঙে ব্রেহিত ; উহার একাংশে মাধবীলভা কুজের (হয়ত এই মাধবীলত) 
কুজেই কল্য রঅনীতে বিহার করিয়াছিলেন ) কুরুবক নির্মিত বেড়ার পার্শ্বে একটা 
অশোক ও একটী বকুল বৃক্ষ ; দুইটী বৃক্ষের ফুলে মদনের বাণ প্রস্তুত হয় ; এই 
দুইটী বৃক্ষের মধ্যন্থলে একটী সোণার দাড় স্টিকের একখানি তক্তায় ছলিতেছে। 
এবং তাহার তলদেশ অঙ্গুরাবন্থ বংশের তুল্য বন বিশিষ্ট মণির ছারা বাধান । সেই 
গাড়ে একটী মরুর বসিম্না আছে! যক্ষ তথায় গিয়া দেখিলেন তাহার প্রিয়া করতালী 
দিয়া তাহাকে নাচাইতেছেন ; আর তাহার বালা রুণ রুপ করিয়া বাজিতেছে ; 
শিখীটী দেই শব্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতেছে। শ্রিয়াকে পাইয়! যক্ষ 
কুবেরের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন ; তিনি সে দিন কিরূপে দিনযা মিল 
যাপন করিয়াছিলেন, তাহ! লিখিলে হয়ত সুরুচি-সশ্পন্ন আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর 
" বাঙ্গালা কাগজ সম্পাদক মহাশয়ের! বলিবেন এ প্রবন্ধ-লেখকের কুচি পরিবর্তন 
আবশ্যক, তিনি একখান বাঙ্গালা অনুবাদের সমালোচলা করিতে গিয়া অনর্থক 
“অঙ্লীলভার অবতারণা করত: আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় 
দিল্লাছেন, সভ্য সামঘ্িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত । সুতরাং 
যদি কেহ বক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন আনিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে 
আমরা বলি যে তাহারা যেন উত্তর মেঘের ৫, ৭, এই হৃইটী কবিতা প্রপিধান 
পূর্বক পাঠ করেন । 

পর দিন প্রভাত হইলে কুবের দেখিলেন, পুনরায় বক্ষ তাহার আত্তা। 
অমান্ত করিয়াছেন, এবং প্রিরিদ্বার প্রতি তাহার সর্ববান্তরিক অন্ুরাগই এরূপ অমান্ত 
করার কারণ ইহা! জানিতে পারিয়া কুবের এক বৎসরের ভ্রন্য যক্ষকে নির্বাসিত 
‘করিয়। দিলেন । 
০. কালিদাস অভিচ্ঞানশকুম্তল্গাম্স যাহা দেখাইস্সাছেন, মেঘ্বদূতে তাহাই 
দেখাইলেন। দেখাইলেন, স্বর্গে হউক বা পৃথিবীতেই হউক, স্ুখ-ভবনেই 
হউক তা! ছুখভবনেই হউক- সমাজ যেখানেই হউক, উহার আজ্ঞা কঠোর, 
অলজ্বনীদ্প ও অপরিহাধ্য । যেমন শাস্তির আজ্ঞা হইল, অমনি সে যক্ষ 
অলকাপুরী হইতে রামগিরিতে আনীত হইল । 


১২৮৯ ] নেখদুত ৪০৫ 

কুবের শান্তি বিধান করিলেন 7» যক্ষকে অলকার কোন কারাগারে বন্ধ 
করিলেন না কেন? তাহ! হইলে ত যক্ষের জ্ঞানযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল; 
কিন্তু বোধ হুম অলকার ন্যায় স্থুখ-তবনে কারাগার নাই, বোধ হয় হংখতোগ যাহার 
অদৃষ্ট লিপি, অলকা তাহার বাসস্থান হইতে পারে ন); তাই কুছুবুর তাহাকে দুঃখ- 
ময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন । পুর্বধেই বলা হইঘাছে বিরহ ভিন্ন অন্য তাপ 
অলকাবাসীদের হইতে পারে না, এই জন্য কুবের সেই বিরহুমাত্রে শাম্তিরই বিধান 
করিয়া ক্ষান্ত হইলেন । অলকায় বিরহ তাদৃশ দারুণ হইতে পানে না, কারণ 
মহাদেবের তথায় বাস, এই অন্ত তাহাকে পৃথিবীতে পাঠ্সন হইল । 

পাঠাইয়া দিলেন ত রামগিরিতে কেন? আগামানে দিলেই ত ঠিক হইত । 
কিন্তু না, _যক্ষের যাহাতে বিরহ যন্ত্রণা অতি তীব্র হুম, সেই অস্ত কালিদাস তাহাকে 
রামগিরিতে আনাইলেন ৷ _ কালিদাস জানিতেন রামায়ণ দেবলোক ও দেবযোনি- 
দিগের সুপরিচিত ৷ রাম ও সীতা যেখানে পরস্পর সহবাসে বিপুল আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছিলেন যক্ষকে সেইখানে উপস্থিত করিলেন । সেখানকার প্রত্যেক তরু 
রামচন্দ্রের সখের সাক্ষী ; সেইখানে যক্ষ, প্রিয়া-বিরহিত, স্বদেশ লিববাসিত । 
যক্ষরাজ রামায়ণের সেই সকল কথা স্মরণ করিতেন । রামচন্দ্র নির্ব্বাসত হইয়া 
যে স্থুখ ভোগে অযোব্যার কথা কথঞ্চিত বিশ্বত হুইয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে বিধাতা 
সে স্থথও লেখেন লাই ; তাই যক্ষ বলিয়াছেন যে বন দেবতারা ও তাহার দুখে অশ্রু 
বিসঙ্জন করিতেছেন । বোধ হয় তবস্ৃতিও যক্ষের এই অবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াই উত্তররামচরিতে রামকে আবার পঞ্চবটাবনে আনিতে স্মহস করিয়াছেন 
এবং তাহাকে সীতার ছায়া দেখাইয়া ও বলদেবতাদিগের দয়ার পা করিয়া ভাহাকে 
উন্মত্ত করিয়াছেন । যক্ষও দিবানিশি রাম সীতার এই ছায়া দেখিতেন এবং তাহাই 
দেখিয়া তিনি এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন ; সে গিরির যেখানে যেখানে জল ছিল, 
অর্থাৎ নিক রিখী, জলপ্রপাত, উৎস, প্রবাহ, নদী, ক্ষুদ্র নদী ছিল, জনক-তনয়! 
সর্বত্রই রামের সহিত স্বান করিয়াছিলেন । যক্ষ সর্বদাই সেই সকল স্থানে রাম 
ও সীতার ছায়া দোখিতেন | কালিদাস এই সকল কথা বলিবার অশ্যই “জনক- 
তনয়াস্গানপুণ্যোকেযু” অর্থাৎ “যথা জানকীর স্থানে পুণ্যময় ভ্রল” এই বিশেষণটা 
দিয়াছেন। 

যক্ষ রামগিরিতে বসিয়া কি করিতেন তিনি কখন কখন প্রিয়ার প্রতি- 
মূর্তি প্রস্তরে লিখিয়া তাহার চরণস্থলে আপনাকে স্থাপন করিতেন । হুরিণীর 
চঞ্চল নয়ন দেখিলে প্রিয়ার নয়ন তাহার মনে পড়িত, পুণচজ্দ্র দেখিলে প্রিয়ার 
মুখচ্ছবি তাহার প্রাণ আকুল করিত, মন্তুরের পুচ্ছ দেখিলে তিনি প্রিয়ার কেশ- 
পাশত্মে তাহার বেশ বিস্তাস করিতে অগ্রসর হইতেন; ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ 


৪০৬ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাদহশ 


উঠিলে তাহার বোধ হইত নৃত্যকালে তাহার প্রিন্নার ভ্রযুপ কম্পিত হহুতেছে। 
কিন্তু তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াও কোথাও প্রিয়ার সম্প্রণণ উপমা লা প্যইয়া, 
হুতাম্থাস হইয়া, ভূমিতলে বলিয়া রোদন করিতেন । কখন কথন স্বপ্লাবস্থায় প্রিয়ার 
সন্দশূন পাইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্রলের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন 
সময়ে জাগরিত হইয়া দেখতেন, চারি (দিকে টপ. টপ. করিয়া শিশির বিন্দু পড়ি- 
তেছে। তখনই তাহার বোধ হইত বন-দেবতারা আমার দুঃখ দেখিয়া কাম্দিতে- 
ছেন, অমনি তিনি সঙ্কুচিত ও লম্দিত হইতেন। উত্তরদিকৃ হইতে বায়ু বহিতে 
লাগিলে, তিনি সে বায় বক্ষে গ্রহণ করিতেন, ভাবিতেন যে ইহার। অবশ্যই আমার 
প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে । 

এইরূপে অভি কে কান্তিক, অগ্হায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফান্তন, চৈত্র, বৈশাখ 
ও জ্যৈষ্ঠ, এই আট মাস কাটিয়া গেল । ভাবনায় তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেল? 
তাহার ক্ষীণ হস্ত হইতে বলয় খসিয়া পড়িল । এমন সময়ে সর্ব প্রথম মেঘ দর্শন 
দিল; মেঘ দেখিলে প্রিয়সহবাসেও লোকের মন উতুকন্তিত হয়; বোধ হয যেন 
কিছু হারাটয়াছি, বোধ হয় যাহা হারাইযাছি তাহ! আর পাইব না। কিন্ত 
যাহার! প্রিয় বিরহী, বল দেখি তাহাদের মন কত ব্যাকুল হয় ; তাহার! ভাবে যাহা 
গিয়াছে তাহা আর পাইব না, তাহা না পাইলে আমাদের জীবনের প্রয়োজন নাই । 
যাহার যাহার জন্য জীবন, যাহাতে সুথ, তাহ! ছাড়িয়া দিয়) এ নিঃসার অপদার্থ 
ভারভূত দেহে প্রয়োজন কি? গরিব যক্ষ মেঘ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল । মেঘ 
যে আড়পদাথ; ধূমময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ কথা তাহার মনেও রহিল না; 
মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে । আহা! আমার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে 
কি না, যদি থাকে, মেঘ দেখিলে সে আর প্রাণ রাখিতে পারিবে না; যে দূরে 
আসিয়াছি, সংবাদ দিবার, সংবাদ লইবার, লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটি 
খবর পাঠাইতে পারি, হয়ত প্রিয়া বাচিলেও বাচিতে পারে ॥ সে এছ ভাবিয়া 
কতকগুলি কুর্চচর কুল তুলিয়া মেঘকে অর্ঘ্য দিল, দিয়া বলিল “মেঘ ! তুমি বড় 
বংশে দ্রশ্মিয়াছ, সম্ভপ্রদিগের দুঃখ বিমোচন কর, আমি অতি কাতর, তোমার শরণা- 
গত, আনার দুঃখ দুর কর; তুমি ইন্দ্রের প্রধান জ্যমাত্য, তোমার অগম্য স্থান নাই, 
আমার লিরহে প্রিয়ার প্রাণ মলিন কুসুমের প্যায় অতি কষ্টে বৃত্তে লাগিয়া আছে । 
কখন খসিয়া পড়িবে জানি না; তুমি তাহাকে পিয়া আমার এই সংবাদটী দিবে। 
তাহা হইলে একটা স্ত্রীলোকের জ্রীবন রক্ষা হয়; আমি আজি হইতে তোমার ভাই 
হইলাম ; তুমি ভায়ের কাধ্য কর ; মনে করিও না যে আমার প্রিম্লার-_ আহা !__ 
কিছু হইয়াছে, তাহার এখনও আশা আছে জামি ফিরিয়া যাইব; কিন্তু বোধ হয় 
সেমানকুন্ুম আর বৃত্তে থাকে লা ? তুমি যাও, পিয়া তাহাকে আমার সম্বাদ দিয়! 


১২৮৯ ] ০বহ্বদ্ধুত ৪৬৭ 
জীবিত কর। এই কথা বলিতে বলিতে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, ঘক্ষের চক্ষে 
মেঘের যা কিছু জড়ত্ব ছিল তাহা দুরীভূত হইল ; তিনি মেঘকে শুভক্ষণ স্ুযাত্রা 
দেখাইয়া দিলেন ; বলিলেন, বলাকাকুল তোমার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে; 
বলিলেন, পথিক-রমণীগণ তোমায় আশীবর্ধাদ করিবে ; তুমি ক্রত যাও। যাহাতে 
মেঘের পথে কই ন! হয় তাহার - জন্য যস্ক এই সময় বে সকল উপদেশ দিয়াছিল 
তাহা পাঠ করিলেই বোধ হইবে যে সে মেঘকে বাস্তবিকই মামুঘ বলিয়া ভাবিয়া- 
ছিল, এবং মেঘের জন্য বাস্ডবিকই সহান্ুভাতি অন্কভব করিয়াছিল । 

এই সময়ে মেঘকে পথ বুঝাইয়া দিবার ছলে কালিদাল যে সকল দেশ, 
নগর, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ 
লেখকের হস্তে সমপণ করিলাম । দে সকল দেশ কোথায় 1 এবং এখন খু'জিয়া 
সে সকল পাওয়া যায় কি না প্রত্রতত্ববিত তাহার সন্ধান করুন । আমরা এই 
পর্যন্ত বলিতে চাই যে হিম্দু কবিগণ জড়ক্সগতকে দূর হইতে দেখিতেন ; তাহার! 
দেখিতেন জড়জগত্ নিলে, অস্তর্জ গত উপরে । সংস্কৃত কবিরা জড়জ্গতের সহিত 
মিশিল্পা জড়জগতের বর্ণনা করিতে ভাল বাসিতেন না, তাহারা উপর হইতে 
জড়দ্রগণৎ দেখিতেন। কালিদাস বল, ভবসতি বল, এই চক্ষেই জড়জগণ দেখিয়া- 
ছেন, আর এই এই চক্ষে দেখিলেই জড়জগতের যথার্থ প্রকাওতা, যথার্থ” সৌন্দর্ধ্য, 
যথার্থ” মাহাত্মা অনুভব করিতে পার! যায়। কালিদাস এই চক্ষে জড়জগ্ড 
নিরীক্ষণ করিতেছেন । তাহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া অন্য পাঠকগণের নিকট 
বিদায় লইলাম । ূ 


( ক্রমশঃ ) 





উধব্ বা অপূর্ব মিলন ।-_্নীতিনাট্য ॥ ই্ীরাধানাথ মিত্র প্রণীত । মূল্য 
৮১০ মাত্র । গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, “পরম পৃজনীসি 
জীযুক্ত বাবু____ এবং শ্রীযুক্ত বাবু, __-ও শীযুক্ত বাবু 
মহোদয়গণ যথেষ্ট অনু গ্রহ প্রকাশ পূর্বক সমধিক পরিশ্রম করিয়া এই তি নাটোর 
আছ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ।” যে ২২ পাতা এক জনে লিখিয়াছেন 
আর তিন জলে পড়ে “আান্যোপান্ত” সংশোধন করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করা 
রীতি বিক্ৰদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ । 
মায়াবতী )_-গীতি নাট্য । শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত । ১৬৭ নং কণওয়া- 

লিস ট্রীট, কর প্রেস । ১৫ পৃষ্ঠা । মূল্য ৮০ মাত্র । কালকেতু নামে একজন 
ব্যাধ “দেবীপদ নিত্য শ্যরে, ধর্ু্বাণ লয়ে করে, নাশে প্রাণী অগণন” । স্গুতরাং 
দেবী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন। এক দিন বনে সে কিছুই ন। পাইয্লা আক্ষেপ 
করিতে লাগিল : “নিত্য আনি নিত্য থাই, সঙ্গতি কিছুই নাই+ কার কাছে ধার 
চাই, ওগো। মা জননী ৷” সুতরাং ভগবতী আর থাকিতে পারিলেন না। স্ব 
গোধিকা হইয়া তাহার সম্মৃথে গেলেন ॥ ব্যাধ অগত্যা সেই গোখিকা ভোজন 
করিবে বলিয়া তাহাই ধরিল, কুটারে গেল, তথায় দেবী গোধিক! মৃত্তি ত্যাগ 
করিয়া স্বমৃত্তি ধারণ করিলেন এবং বলিলেন__ 

"আমি চণ্ডী আলিলাম তোরে দিতে বর, শুন কণ।-কালকেতু তা খন শর। 

সপ্ত নূপ-ধন-সম, লও এ অঙ্গুরী মম, না হবে ভরমিতে তোরে কানন ভিতর । 

এ অঙ্ছী ভাঙ্গাইয়া, ত্বর। গজনাটে গিয়া, কাটায়ে সে বন জব করত প্গ র*) টি, 


গ্রস্থখানিক্ক উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। দেবীকে ভক্তি করিলে তিনি টাকা 








"দেন, এই শিক্ষন দিবার কি উদ্দেশ্ট ? 


সতীবাসনা 1-__পগ্চ । শ্রীঈশানচন্দ্র সেন পুণ্য স্বুরা প্রকাশিত । মূল্য ।* 
আনা । ঈশান বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী--__--_উপহারে লিখিয়াছেন “দাসী অবসর মতে 


১২৮৯ ] সংক্ষিপ্ত সমালোচন! ৪8০৯ 


বালিকাদিগের উপযুক্ত পাঠ্য বিবেচনায় সতী বাসনা নামে পুস্তক রচনা করিয়াছে” । 
আমরাও বলি নিশ্চয় সতীবালন! বালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্য । নমুনা স্বরূপ বেহুলা 
সম্বন্ধে কয়েক ছত্র নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 

“প্রবল নদীর স্োোত তর তর ঘাপু ছোট ছোট ঢেউ গুলি ছটিছা! বেড়াছ। 

কল কল ঝরে জ্বল কুল পরাশদ।, চন্্রণ! দিঘাদুছ তাছ চক্টিছিকা ঢালিয়।। 

স্বহল পবন বাহতেছে ঝির বির, টপ টপ পড়িতেছে নিপির শিশির । 

কুলে কুলে শব খুজে শৃগাল কুকুর, ঝি ঝি পোকা বিবি হবে ধরিঘ্াছে সমত । 

'হা নাথ । কোথাঘ নাথ" করুণ কাকলী, কে বাল! ও চারু ক্পে খেলিহে বিজলী ? 

মাকে দিনে ভেলে ঘাছ কলার মান্দাস, পচ! শব কোলে শুচে খ'লে পড়ে মাপ । 

বঙ্গেয় প্রতিয়। উটি বণিক নন্দিনী, সুকুলেই শুকাইন্া গেছে কমলিনী । 


বসস্তোপহার | গীতিকাব্য সংএাহ । রায় যন্ত্রে সুদ্রিত। রায় প্রেস 
ডিপজ্িটারিতে প্রকাশিত । মূল্য £* আনা মাত্র । সমালোচকের সুখ বন্ধ করিবার 
নিমিত্ত গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিবিয়াছেন “কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মূত্রিত 
করিবার পূর্বের জনৈক স্ুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কে দেখিতে দেওয়া হইয়া 
ছিল । ইহার প্রতি রচয়িতার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, ইনি বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে 
সুপরি/6ত এবং গ্র্থাকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে বঙ্গ-ভাষায় অদ্বিতীয় লেখক কূতপূর্বৰ 
বঙ্গ-দর্শন সম্পাদক মহাশয় যে শ্রেণীর সমালোচক, ইনিও সেই শ্রেণীস্থ। তিনি 
পুস্তকখানিন আছ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘ইহ! মূদ্রিত করিবার 
সম্পূর্ণ উপযোগী ।৷' রচয়িতা সেই স্থবিজ্ঞ সমালোচকের নাম না প্রকাশ করিয়া 
ভাল করিয়াছেন, এবং আপনারও সুরুচির এক প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন । শুথাপি 
বলিতে ইচ্ছা হয়, ভাহার-স্ুবিজ্ঞ সমালোচকের কথা না উল্লেখ করিলেই ভাল 
হইত ( এ সারটিকফিকিট কোন কালের হয় লাই । যাহার নাম শুনিতে পাইলাম 
ন তিনি স্বিজ্ঞ সমালোচক কি না তাহা! কি রূপে বুঝিব। রচয়িতা বলিতেছেন 
তিনি সুবিস্ঞর, আবার সমালোচক বলিতেছেন রচম্নিত৷ সুকবি । এরূপ পরস্পর 
সার্টি ফকিট দেওয়া লওয়াতে লোকে সন্দেহ করিতে পারে। তাহছি বলিতে 
ছিলাম একথা উল্লেখ না করিলেই ছাল হইত ৷ ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় 
সার্টি ফিকিট সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা একটা ফেলন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 
বুঝা আহনি ফিকিট দেখিলেই পাঠকের মনে সন্দেহ হয় যে এ লেখক 
সার্টে ফিকিট করিতে (গয়াছিলেন, তাহাই সার্টিফিকিটদাভা ধরা করিয়া, ব! 
অনুরোধে পড়িয়া, অথবা আালাতন হইয়া সার্টিফিকিট দিয়াছেন । আনে এই সন্দেহ 
হইলে আর সে রচয়িত! বা রচনার পস্তি পাঠকের শ্রদ্ধা! থাকে না। অতএব তখন 


সার্ট ফিকিট উপকার না! করিয়। অপকার করে। বসমন্তোপহার লেখক উপলক্ষে এ 
২.৯ 


রা 






৪১০ বজছর্শন [ অগ্রহারণ 


সকল কণ! বলিলাম বলিয়া যে আমরা তাহার প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি এমত 
নহে ; তাহার ছন্দ মাধুরী ও বাক্য বিস্যাস সুন্দর । না বাছিযা আমরা একস্থান 
হইতে কয়েক ছত্র উচ্চ ত করিলাম । 


“কিন্ধ হায়, 

অভাগিনী বন্ববাল! আজগ্ছুখ লাগরে, কতকাল আর আমি সহিব এ ঘাতনা, 

ভাসিভেছে এক।কিনী নিরানদ্দ অষ্টরে, নিদট হিখাতা ওরে আমারে তা বলনা, 
কোথা ওই ্রেষ নদী, শারিন! পারিন! আর, 
বহিতেছে নিরবধি, সহিতে এ দু:খ ভাব, 

কোথাছ ভুঃখের শেত ফুলে ফুলে কাদিছে, গুরু ভাবে পাপ প্রাণ ফেটে কেন বার না 

অনাধিনী পড়ে,তায ঘন ঘন কাপিছে। অভাগিনী ব'লে বুঝি মৃতু মোরে ছোয় না? 

আমার সে স্বখ-আবি অন্তডমিত হছেছে, আম হ'তে পৃথিবীতে এক! পড়ে থাকিব, 

অপ্রভাত হুঃখ-শিশি খোর বেশে এসেছে,  একাকিনী এ বিনে অশ্রু এলে ভালিব, 
জানিনা কখন হায়, কেহ না দেখিতে পাবে ; 
আধারে লিবিয়া যা, দিন রাত চলে ঘাবে, 

বনের সুধ-তার। পরব তার! নয় রে, আধার দিবস নিশি পুন: ফিরে আনিবে, 

কালের ভীষণ মেঘে আবরিলে তাহারে। অভাগিনী একাকিনী তথাপিও কদিবে | 

এ 
A - 


নবম বর্ষ ও নবম সংখ্য। 








তের কথা বঙ্গদশুনে লিখিবার জন্তা একবার বিশেষ অন্থরুদ্ধ হইয়াছিলাম, 
কিন্তু ভূতের কথা ভূতে লিখিলে তাল হয়, এই ভাবিয়া আমরা 
এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করি নাই । আসাদের তখন ধারণ। ছিল যে মনুষ্য লা 
মরিলে ভূত হয় না, এখন দেখিতেছি যে আমাদের ভ্রম হইয়াছিল । মন্ুম্য না 
মরিয়াও ভূত হয়- পাড়া প্রতিবাসী অথবা পাঠশালার গুরুমহাশয়ের ছরন্ত 
ছেলেদের ভূত বলেন বলিয়া যে হঠাৎ আমাদের এক্লপ প্রতীতি জ্বন্মিয়াছে 
এমত নহে । আমাদের বেদান্ত, মারকীনদের 0০105 Footfalls on the 
other world, ইংরেজদের Gregory's Animal magnetism, অভ্রীয়ানদের 
Von Reichenbach's 19508701039 on magnetism ত লালা এছ 
পাঠ করিয়া আমাদেন সংস্কার জন্মিয়াছে যে জীবিত মনুষ্যের ভূত আছে। কেহ 
নাস্তিকের মত আমাদের সহিত তর্ক করিতে চাহিলে আমরা আন্ত্রিকের মত কণে 
হস্ত দিয়া বসিয়া থাকিব, আর কেবল বলিব “ভুতোন্ডি”_“ভুতো স্তি” । iE 
বেদাস্তে বলে আমাদের শরীর কোষময় অর্থাৎ “খাপ” স্বরূপ । একটী 
খাপের ভিতর আর একটী খাপ, তাহার ভিতর আর*একটী খাপ, এইরূপে পাচটা 
থাপ । যেন Chine৪০ 005519 | প্রথম খাপটীর নাম অন্গময় কোষ । সেটির 
ভিতর যেটা আছে তাহার নাম্‌ প্রাণময় কোষ । তৃতীয়টীর নাম বিজ্ঞানময় কোষ, 
ইত্যাদি । আমাদের এই দেহের নাম সুতরাং অন্নময় কোষ । ইহার আর একটা 
নাম স্থূল শরীর ৷ হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ, উদর, ওঠ, এ সকল স্থূল শরীরের অন্তর্গত ৷ 
এট স্থূল শরীরের ভিতর পর পর যে তিনটা খাপ আছে তাহ! একত্রের নাম স্ন 
শরীর । ইহাই “আসল” স্ৃত-_-জীবিতে ও মৃতে । মনুষ্য মরিলে অর্থাৎ 
আমাদের '্বল শরীর নষ্ট হইলে সুক্ষ শরীর বহির্গত হইয়া পড়ে । সৃবহ্ শরীর 
চর্শ্ম চক্ষে দেখ! যায় ন] । কিন্তু ভাল ভাল লোকের নিকট শুনিয়াছি যে অন্ধকারে, 
বনে জ্রঙ্গলে, লোকের আনাচে কানাচে এই সূক্ষ্ম শরীর কথন কখন দেখা দেয়, 
তখন ইনি ভূত নামে অভিহিত হন । কেবল যে মরিলেই স্থূল শরীর হইতে 


৪১২ বঙ্গদশন [শোন 


সুক্ষ শরীর বহির্গত হয় এমত নহে পণ্ডিতের! বলেন আর তিন প্রকারে বইর্গত 
হইতে পারে ॥ প্রথম, নিদ্র। অবস্থায় ; দ্বিতীয় যোগবলে, তৃতীয়, আপনা আপনি 
বিনা চেষ্টায় । নিদ্রা অবস্থায় সুস্থ শরীর অর্থাৎ আমাদের ভূত--স্থূল শরীর 
হইতে বহির্গত হইয়া যাহ! দেখিয়া বা শুনিয়া আসেন, তাহার লাম স্বপ্ন । কিন্ত 
স্বপ্ন মাত্তেই এই ভূতের পর্যটন নহে, স্বপ্নের অন্ত হেতুও আছে । 14800068381) 
বা 11980971570 ছারা ভূত বাহির করিবার যে নূতন কৌশল এক্ষণে বিলাতে 
প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমাদের যোগের সঘ্গারণ বিভা । সে সম্বন্ধে অধিক কথ! 
উল্লেখ এক্ষণে অনাবশ্যক । তবে এইমাত্র পরিচয় দিয়া রাখি, মার্কিন দেশে, 
ইংলও, জশ্দল ও অন্যান্ত দেশে, যাহারা এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেশিয়া- 
ছেন; তাহারা বলেন যে দৃষ্টি সঞ্চারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা একক্ন অপর জনকে 
এরূপ বশীভূত করিতে পারে যে, তাহাকে নিদ্রা যাইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ 
নিদ্রা! যাইবে, উঠ্ঠিতে বললে সে তৎক্ষণাৎ উঠিবে, অজ্ঞান হইতে বলিলে সে 
তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইবে! তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অগ্ঠত্র যাইতে 
বললে সে তৎক্ষণাৎ যাইবে । কি কারণে এরূপ হয় তাহা অগ্যাপি বুঝা যায় 
নাই, কিন্ত ইহা যে হইয়া থাকে তাহা অনেকের নিশ্চয় ধারণা আছে ; এবং 
ভাহারা বলেন যে সেই সময় স্ুল শরীরকে ত্যাগ করিয়া সুস্প শরীর যেখানে 
যেখানে হায়, এবং যাহা যাহা দেখে, তাহা সবশেষ পরিচয় দিতে থাকে, এবং 
সে পরিচয় তাহারা পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেল সম্পুণ সত্য হইয়াছে । 


এন্দ শরীর যে মধ্যে মধ্যে স্থূল শরীর হইতে আপনা আপনি বিনা চেষ্টায় 
বহির্গত হুইয্লা ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহার কথা আমাদের শানে 
কি আছে জানি না । তবে বিলাভি বহিতে যাহ) পাওয়া যায় তাহার দুই একটি 
উদাহরণ পরে দেওয়া বাইতেছে। তচ্িম্ল আমাদের বেদান্ত প্রভৃতির যে মত বলা 
হইয়াছে তাহারও পোষকত। স্বক্ূপ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে দুই চারিটী উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে । | 


একটী এই । ১৮২৮ বৃষ্টাব্দে বা তাহার (কছু পরে মাকিন দেশের একখানি 
জভ্রাহাজ হিম সাগর দিয়া যাইতেছিল । এক দিন মধ্যাহ্চ কালে জাহাজের কাণ্তেন 
ও তাহার প্রথম মেট. ছাদে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল সূর্য্য পর্যবেক্ষণ করিয়া জাহাজ 
পরিচালনা সম্বন্ধে কোন বিষয় গণনা করিবার জন্য উভয়ে ছাদ হইতে অবতরণ 
করিলেন । কাণ্ধেনের বসিবার ঘর মেটের বসিবার ঘরের সংলগ্ন । মেট নামিয়! 
নিজের ঘরে নাসিবাম্যত্র গণনাম নিমগ্ন হইলেন, তাহার নিজের গণন! সমাপ্ত হইয়া 
আসিলে তিনি কাণ্ডেনের ঘরের দিকে না চাহিয়া কাণ্ধেনকে গণনার ফলাফল 


১২৮৯] জয়ন্ত মান্ুযষের ভুত ৪১৩ 


জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে কোল উত্তর লা পাওয়ায় তিনি শেহ (দকে মাথা 
ফিরাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন থাপি কাণ্তেন কোন উত্তর দিলেন ন! দেখিয়া 
(তিনি উঠিয়। কয়েক পদ অগ্রসন্ন হইলেন । কিক দেখিলেন কাণ্তেন নহে অপর 
কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়! জেটে (ক লি/খতেছে । আহাজে অপরিচিত 
ব্যক্ত নিতান্ত অসম্ভব, স্থতরাং তাহাকে দেখিবামাজ্র মেট বিস্মিত হইয়া কাণ্ডেনকে 
খুজিতে গেলেন । এবং ছাদে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া অপরিচিত ব্যক্তির কথা 
তাহাকে জানাইলেন । মেটের ভ্রম হইয়াছে ভাবিয়। কাণ্তেন তাহাকে উপহাস 
করিলেন। নেটের একান্ত জেদ দেখিয়া পরিশেবে, তিনি ছাদ হইতে নামিয়। 
দেখিলেন, তাহার কামরায় কেহই নাই। ইহাতে তিনি মেটকে কিছু অনুযোগ 
করিলেন । মেট তথাপি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই এই 
খানে একজ্জন অপরিচিত লোককে লসেটে লিখিতে দেখিয়াছেন । লেখার কথা! 
শুনিয়া কাণ্তেন তখন জেটখানি তুলিয়া দেখিলেন অপরিচিত অক্ষরে শ্লেটে লেখা 
রহিয়াছে “উত্তর পশ্চিনে জাহান্স চালাও ।” কে ইহা লিখিল জানিবার ভর 
কাশ্তেন একে একে জাহাজের সকল ব্যক্তিকে ভাকিয়! “উত্তর পশ্চিমে জাহাজ 
চালাও” এই কথাগুলি লিখাইলেন, কিন্তু কাহারও লেখার সহিত নেটের লেখ! 
মিলিল না। কান্তেন শেষ ভাবিলেন, কেহ এই কথা [লবিয়া জ্রাহাঙ্জেরই কোথায়ও 
লুকাইয়া আছে, এই জন্য তিনি জাহাকের ভিতরের সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে 
বলিলেন । বিশেষ অনুসন্ধান হইল । কিন্তু কোথায় কাহাকেও পাওয়া গেল 
না। শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাণ্তেন উত্তর-পশ্চিমেই জাহাজ চালাইতে 
অনুমতি করিলেন। জাহাজ কিছুক্ষণ উত্তর-পশ্চিমমুখে গেলে একটী বৃহৎ হিম- 
শিলা ভাসিভেছে দেখিতে পাওয়া গেল এবং আর একখানি জ্রাহান্ত সেই শিলাখণ্ডে 
ভগ্ন অবন্থায় আবদ্ধ রহিয়াছে ইহাও দেখ! গেল । দেখিবামাত্র কাণ্তেন হই তিন 
খানি নৌকা পাঠাইয়। ভগ্ন জাহাজের আরোহী দিগকে নিজের জাহাঞ্জে আনাইলেন। 
তাহার! একে একে আহাজে উঠিতেছে, প্রধান মেট. সেইখানে দাড়াইয়া তাহাদের 
দেখিতেছেন এমত সময় আরোহী দিগের মধ্যে একজনকে দেখিবামাত্র মেট শিহনিয়া 
উঠিলেন । পরে কাপ্তেনকে গোপনে বলিলেন, “এ ব্যক্তিকেই আমি পূর্বের 
আপনার কামরায় বসিয়া সেটে লিখিতে দেখিয়াছি” । পরে আহারাদি কার্য 
সসাধানাস্তর কাণ্ডেন সেই নি্দি্ ব্যক্তিকে ও ভগ্ন পোতের কাণ্তেনকে ভাকিয়া 
অপর কামরায় লইয়া গেলেন, এবং কথিত ব্যক্তিকে বলিলেন, ‘আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া যদি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করেন তবে চরিতাথ হই |" অপরিচিত 
ব্যক্তি উত্তর করিপেন “একি কথা বলিতেছেন, আপন্তি আমাদের প্রাণরক্ষা 
করিয়াছেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমাদের শিনোধাধ্য ।” কাণ্তেন 


৪১৪ বঙ্গদর্শন [ পোৌধ 


বলিলেন, “আমার অনুরোধ অভি সামান্য ; এই সেটে হুই একটী কথা আপনি 
লেখেন এই মাত্র আমার অনুরোধ ।” রি 

অপরিচিত ব্যক্তি শ্রেটের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলে শ্রেটের যে দিকে লেখা 
ছিল, “উত্তর-পশ্চিমে জাহাজ গ্চালা ও” কাণ্ডেন সে পৃষ্টা উণ্টাইয়া যে দিকে কিছু 
লেখা ছিল না, সেই দিকে তাহাকে লিখতে দিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কি লিখিবগ্চ কাণ্ডেন বলিলেন, যাহা আপনার ইচ্ছ৷ তাহাই লিখুন । 
ইচ্ছা হয়, লিখুন “উত্তর-পশ্চিমে জাহাজ ঢালাও ।* অপরিচিত তৎক্ষণাৎ তাহাই 
লিখিয়া কাপ্তেনের হাতে দিলেন । কান্তেন শ্লেউ উল্টাইয়া পূর্বেবর লেখার সহিত 
এক্ষণকার লেখা মিলাইয়। অবাক হইঘ়া থাকিলেন। পরে উপস্থিত লেখককে 
পূর্বের লেখাটী দেখাইয়া জিজ্ঞাস) করিলেন, “ইহা কি আপনার লেখা 
বলিতেছেন ?” 

উত্তর | আমায় তাহা আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আপনি ত আমাকে 
ইহা লিখিতে এখনই দে(খিয়ছেন | 

কাপ্ডেন তখন শ্লেটখানি উল্টাইয়া অপর [দিকের লেখা দেখাইয়া জিচ্যাস! 
করিলেন, "তবে এ লেখা কাহার 1” 

ইহাতে লেখক বড় গোলে পড়িলেন । তিনি শ্লেটের একবার এপিট, 
একবার ওপিট. উল্টাইম্মা বলিলেন-_ 

এইহার অর্থ কি? আমি একদিকে লিখিয়াছিঃ অপর দিকের লেখাও 
আমারই দেখিতেছি, অথচ আমি ত তাহা লিখি নাই 1” 

কাণ্ডেন বলিলেন, “আমার মেট বলিতেছেন যে আপনিই অদ্য বেলা দই 
প্রহরের সময় এই ডেস্কে বসিয়া উহা লিখিয়া গিয়াছেন। 

ইহাতে লেখক ও ভগ্র জাহাজের কাণ্তেন উভয়েই আশ্চর্য হইলেন । ভগ্ন 
জাহাজের কাণ্তেন, লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছিশে 
তাহাতে শ্রেটে লেখার কথ! কিছু ছিল কি?” 

উত্তর । তাহা আমার মনে মাই । 

তখন অপর কাণ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ন্বপ্রের কথা কি? ভগ্ন তরীর 
কাণ্তেন উত্তর করিলেন, “হিমশিলা হইতে আমাদের আর উদ্ধারের কোন 
উপায় না দেখিয়া আমরা সকলেই হতাশ হইয়াছিলাম, তন্কিন্ন অনাহারে সকলেই 
বড় দুর্ববল হুইয়া পষ্টিযাছিল । কথন্‌ মরি,.কখন্‌ মরি এ কথা সকলের মনেই 
হুইতেছিল। ইনি অঞ দুই প্রহরের সময় অবসন্ন ছইয়! শয্যায় পড়িয়াছিলেন ; 
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তাহার পর নিদ্রা ভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া আমাকে বলিলেন, ‘অদ্য আমর! 
উদ্ধার হইব । আমি স্বপ্রে দেখ্মিতিছিলাম একখানি জাহাআ আমাদের উদ্ধারের 
নিমিত্ত আসিতেছে । ইনি আপনার এই জাহাজের আকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ 


বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক মিলিয়াছে ৷” 
তখন অপর কাণ্তেন অপ[রচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্ৰপ্রে শ্লেটে 
লেখার বিষয় কিছু কি আপনার স্মরণ নাই ?” রঃ 


৬ উত্তর । আমার সে (বহয় কিছু মনে নাই । আমি কেবল স্বপ্রে দেখিয়াছিলাম 
একখানি জাহাজ আমাদের বাঁচাইতে আসিতেছে । কিন্তু আশ্চর্ঘ্যের বিষয় 
এই যে, এইখানে যত দ্রব্য দেখিতেছি তাহা যেন আমার অপরিচিত নহে, 
সকলই যেন আমি পূর্বের আর একবার দেখিয়াছি । 


এই পরিচয় বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে নিদ্রিত অবস্থায় এই ব্যক্তির 
সুক্ষ শরীর অর্থাৎ ভূত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রের ইতস্ততঃ খু'জিয়া 
শেব এই ভ্বাহাজ খানিতে উপস্থিত হয় । এবং উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আপনার 
দেহে আসিয়া পুনঃ প্রবেশ করে । কিন্ত কথা এই, সকলেই ত বিপদগ্রন্ত 
হয়, সকলেরই ত প্রেতাস্মা আছে; তবে সকলেরই ভূত কেন বহির্গত হইয়া 


বিপদ হইতে উদ্ধার করে না। বোধ হয় অনেকেই বলিবেন, সকলের ভূত সমান 
উদ্যোগী নহেন। 


আর একটা মাকিন গল্প বলি । একভ্রন গৃহস্থ ইউরোপে আসিয়। 
দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, যে সময়ে প্রত্যাগমন করিবার কথ! ছিল কাধ্য- 
গতিকে সে সময় অতীত হুইয়া গেল । কোন পত্রাদি ন! পাইয়া তাহার স্ত্রী বড় 
ব্যস্ত হন । স্ত্রীলোকের স্বভাব সকল দেশেই সমান । স্বামীর তত্ব জানিবার নিমিত্ত 
তিনি একজন গণকের নিকট গিয়া আপনার কাতরতা জানাইলেন । গণক তাঁহাকে 
সেই স্থানে বসাইঘা অপর ঘরে উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 
আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি শরীক আপনার স্বামীর সংবাদ আনিয়া 
[দতেছি। বিবিটা অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিল, তাহার পর উঠিয়া গণক কি করিতেছে 
দেখিবার নিমিত্ত হারের নিকট গেল, গিয়া দেখে একখানি কোচের উপর গণক 
মৃতবৎ শয়ন করিয়া রহিয়াছে! বিবি ঘরের ভিতর আর প্রবেশ না কলিয়া পূর্বব- 
স্থানে আসিয়া বসিয়া থাকিল। কিয়তক্ষণ পরে গণক কোচ হইতে উঠিয়। ধীরে 
ধীরে আনিয়া বিবিকে বলিল, ভয় নাই, আপনার স্বামী ভাল আছেন, তিনি লগ্ুল- 
নগরের অমুক কাপি হাউসে বাসা করিয়া আছেন, আপনাপ্তক অগ্যই তিনি পত্র 
লিখবেন । বিবি তাহাভেই সাম্বন/ লাভ করিয়া গৃহে আ(সিলেন । কিছুদিন পরে 
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পত্র পৌছিল। এবং যথা সময়ে স্বামী স্বয়ংও দেশে ফিরিয়া আসিলেন । স্বামীকে 
পাইয়া বিবি তাহার গলা ধরিয়া যথা নিয়মে, ক্ষণেক কাদিল, তাহার পর কত 
গণ্র করিল, শেষ সেই গণকের পরিচয় দিল, এবং একদিন স্বামীকে গণকের 
নিকট লইয়া গেল । স্বামী গঞ্জচরুকে দেখিবা মাত্র চিনিল। স্ত্রীকে গোপনে বলিল, 
“আমি ইহাকে এক দিন লণ্ডনে আমার বাসায় দেখিয়াছিলাম, তথায় গিয়া এই 
ব্যক্কি আমাকে বলে জজ তুমি আমার সংবাদ না পাইয়া বড় কাতর হইয়াছ।” 
তাহার পর হিসাব করিয়! দেখা হইল যে, যে দিবস তাহার শ্রী গণকের নিন্তুট 
গণাইতে গিয়াছিলেন সেই দিবস সেই সময়ে তাহার সহিত লণ্ডনে এই ব্যক্তির 


দেখা হইয়াছিল । 


এই গল্লটে বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে গণক আমাদের যোপের স্তায় 
কোন এক কৌশলে আপনার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া লণ্ডনে এই পৃহন্থের অন্থু- 
সন্ধান করতে গিয়ছিল। 


আর একটা ইংরেজী গল্প বলি। যিনি পরিচয় লিখিয়াছেন তিনি বিশেষ 
প্রনাণ পাইয়] বিশ্বাস করিয়াছেন । অতএব বাহার ইচ্ছ। হয় তিনি এ গল্র বিশ্বাস 
করতে পারেন । একদিন রাত্রে এক জন কর্ণেল সাহেব যথা প্রথা সন্ত্রীক হইয়া 
নিদ্রার অর্চনা করিতে করিতে সফল মনস্কাম হইয়াছিলেন । সেই রাত্রের ঘটনা 
তাহার স্ত্রী এইরূপ বলেন যে আমর! উভয়ে নিদ্রা গেলে কতক রাত্রে দেখি আমি 
শয্যার পার্শ্বে দাড়াইয়া আছি ; আমার স্বামী কর্ণেল সাহেব শয্যায় অকাতরে নিদ্রা! 
যাইভেছেন আর তাহার পার্শ্বে আমার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে । ভাবিলাম, আমি 
এখানে দাড়াইয়া আছি আর আমার দেহ ওখানে কিন্ুপে থাকিল ? আমি কতই 
ভাবিতে লাগিলাম, তাহার পর বিশেষ করিয়। দেখিলাম আমার সেই শরীর মৃত 
দেহের ন্যায় দেখাইতেছে-_ম্পন্দন রহিত, শ্বাস প্রস্থান বিবঞ্দিত। তখন আমার 
ক্রনে ক্রমে স্থির বিশ্বাস হইল আমি নিশ্চয়ই মরিয়াছি। শেষ ভাবিলাম উত্তম 
হইম্াছে, মরণের কষ্ট কিছুই পাইতে হইল না। এই সময় আমায় যেন প্রাচীরের 
দিকে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে হইল ; আমার নিজের ইচ্ছা নাই অথচ 
সেইদিকে যাইতে হইল ॥। ভাবিলাম প্রাচীরে আটকাইয়া থাকিব। কিন্ত 
তাহ! হইল না, আমি প্রাচীর উত্তীর্ণ হুইয়া পেলাম, যেমন প্রাচীর সেহরূপ 
থাকিল, কোথাও ভেদ চ্ছে? কিছুই হইল না। প্রাচীরের অপর দিকে একটা বৃক্ষ 
(ছল, তাবিলাম এই বৃক্ষে আমার দেহ আটকাইয়! যাইবে, কিন্তু তাহাও হইল না, 
যেমন বৃক্ষ সেইরুপ থাকিল অথচ আমি তাহারু. ভিতর দিয়া সরিয়া গেলাম । তাহার 
পর শুন্য পথে কত দূর গিয়। দেখিলাম সম্মুখে গোরাদের বারিক॥ একজন সাস্ব্ী 
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বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে । আমি তাহার সম্মৃথে গেলাম । কিন্তু সে 
আমাকে একেবারে দেখিতে পাইল ন৷, তাহার পর অস্ত্রাগারে গেলাম, সেখানেও 
সাস্ত্রী পাহারা দিতেছে, আমি তাহারও সম্মুথে দাড়াইলাম সে ব্যক্তিও আমাকে 
দেখিতে পাইল না । তাহার পর আমার কোন আক্মু্িয়ের বাঁটাতে পিয়া। উপস্থিত 
হইলাম, গৃহিনীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা কহিলাম । তখন রাত্র ৩টা 
‘ বাজিল। 


Lf 


প্রাতে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিলে আমি আহলাদে চীৎকার করিয়া উঠিলাম 
«তবে আমি মরি নাই ৷” 

চীৎকার শুনিয়া আমার স্বামী জিজ্ঞাস) করিলেন, ব্যাপার কি? আমি 
তখন আদ্যোপান্ত লকল পরিচয় দিলাম । তিন বলিলেন, “তুমি একথা 
শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিও ন! ;; আমাদের যে আত্মীয়ের সহিত তুমি কথা 
কহিয়া আসিয়াছ বলিতে, তিনি এই শুক্রবারে আসাদের এখানে আ‘সবেন। 
আসিয়া কি বলেন ভাহা শুনা যাইবে 1” 

শুক্রবারে সেই আস্বীয় যথাসময়ে আসিলেন | ডাহাকে লইয়া আহলাদ 
আমোদ হইতে লাগিল /! অপরাহ্নে সকলে একত্রে পুম্প-উদ্ভানে বেড়াইতে 
বেড়াইতে টুপির কথা৷ উঠিল । আমি বলিলাম, “এবার আমি গোলাপি বর্ণের টুপি 
ক্রয় করিব ; এঁ বর্ণ আমি বড় ভালবাসি” তাহাতে আমাদের আস্তীঘ্ ঈষৎ 
হাসিয়া বলিলেন “তাহা আমি জানি, সে দিন রাত্র ৩ টার সময় যখন আমার 
গৃহে তুমি গঞ্জ করিতে গিয়াছিলে, তখন তোমার গোলাপি বনের বেশ 
তৃষা! ছিল ৷" 

তাহার কিছুদিন পরে কণেল সাহেব ভারতবর্ষে এডজ্ছুটান্ট জেনেরল হইয়! 
আমিলেন % কিন্তু তাহার বিবি বিলাতে থাকিলেন ॥ বিবিজ্ছি পুর্ববমত ভূত-বেশে 
ভারতবর্ষে আসিবার জন্য কতই আকাতক্রা করিতেন, কিন্তু তাহ! হইত না! 

এই তিনটি গল্পহ যথেষ্ট, আর অধিক পরিচযক্স অনাবস্তক । আমাদের দেশে 
সাধারণতঃ বিশ্বাস আছে যে মানুষ কেবল মরিলেই ভূত হয়; কিন্ত এই কয়টা 
পরিচয় যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে মাস্থব জীবিত অবন্থায়ও ভূত হইতে 
পারে॥ এরূপ গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত নাই তাহাই এই বীজ্র রোপণ 
করিলাম, সময়ে এন্ধপ কত গল্প রটিবে। কত ক্কপ গল্প আছে, না হয় তাহার 
উপর আর তুই চারিট। জন্মিবে তাহাতে ক্ষতি কি? 
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১ হারা হাজত 
টি ৮৮০০ 


দশম অধ্যায় 


থাকালে কুণালের পত্র রাজধানী পৌছিল। কিন্ত তখন অশোক আর রাজা 

নাই । যেদিন কুণাল যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তদবধি প্রিয়পুত্রের শোকে ও 
উৎকঠায় ডাহার মন অত্যান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তাহার সৰ্ব্বদাই ভাবনা হইতে 
লাগিল, কুণালের পাছে কোনরূপ অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া 
উঠিলেন। একবার মনে করিলেন শ্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন; কিন্তু আর 
কেহই সে পরামর্শ দিল না । ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক 
রাজার বহুযূত্র রোগ উপস্থিত হইল । বহ্মৃত্র রোগের লক্ষণ এই, প্রথম অবস্থাতেই 
উহা অতিশয় ভয়ন্বর হইয়! উঠে । কুণাল যাইবার দশ বার দিন পরে রাজার 
এই বিষম অবস্থা! টিয়া উঠিল। পাটলীপুত্র নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসক 
পুস্তকা(দ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্রি রাঅবাটাতে অবস্থিতি করিতে -লাগিল। 
পাতা লতা ফল মূল গুল্ম অস্থি প্রভূৃতিতে রাজবাড়ীর এক মহাল পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল । যে বড় বড় কবিরাজের! পঞ্চবাধিকী সভায় সাত আটবার পারিতোষিক 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার! স্বয়ং স্বহস্তে ওঘধ তৈল আরক ঝটকা প্রস্তুত করিতে 
লাগিলেন । পাটলীপ্ুন্্র নগরের বড় বড় বৌদ্ধমঠে প্রত্যহ উপহারাদি প্রেরিত 
হইতে লাগিল । ভগবান উপগ্চপ্ত প্রত্যহ রাজবাটাতে আসিয়। রাজার এতিক 
পারত্রিকের নঙ্গল কান্না করিতে লাগিলেন । 


সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে পরিচর্য্যার কিছুনাত্র ক্রুটী 
হইলেই রাজার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ওধধ পেবন, পথ্যাঁদি 
প্রদান, লিপ্বার সময় ব্যাঘাত হইতে ন! দেওয়া, আহারাদির বিষয়ে বিশয যত্র 
লওয়া, শহ্যা গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রত্ৃৃতির কোনরূপ ক্রটী হইলেই তাহার আর 
অব্যাহতি থাকিবে ন৷। এরূপ পরিচারিকা অস্তঃপুর মধ্যে মিলিয়। উঠা ভার । 
অশোকের মহিষীগণ প্রায়ই ত্রাহ্মণ পক্ষীয়, সুতরাং ভাহাদের বিশ্বাস হয় না! 
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যাঁহার! বৌদ্ধ তাহারা হয় সেরূপ পরিচর্যযা করিতে দ্রানেন না, না হয় করিতে 
প্রস্তুত নন । কান রোগ শোকে পরের মাতা পিতা । কিজ। রাঞ্জার পাড়ায় 
পুত্ৰবধু অপেক্ষা মহিধারা সেব। করিলেই ভাল হয়। ন্মুতরাং সে ভার তিশ্/রক্ষার 
স্কন্ধেই পড়িল । 

তিষ্ঞরক্ষা দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার লাই, বিশ্রাম লাই, রাজ! অশোকের 
সেবা করিতে লাগিলেন । দুই তিন দিনেই অশোক এরূপ জুর্ধবল হইয়া পড়িলেন, 
যে ভাহার উ্ধ!ন শক্তি একেবারে রহিল না । তখন তিষ্যরক্ষাই কাহার হাত পা 
হইল। [িহ্যারক্ষারও কিছুতেই সেবার বিরতি হইত না । যে সনয়ে কোন কাজ 
না থাকিত, সে সময়ে সে রাজার কাছে বসিয়া নান! প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি 
গায় হাত বুলাইত, পাখ। লইয়া বাতাস করিত, একবার ঘর হইতে বাহির হইত 
না। দাসী বৃন্দকে রাজ্জার নিকটে আসিতে দিত না ! রাদ্রা নিদ্রিত হইলে পার্শ্বে 
বসিয়া মশা মাছি তাড়াইভ এবং যাহাতে রাজার নিদ্রার বিস্্ না হয় তাহার জন্য 
নিজে ঘ্ুমাইত ন।। দারুণ গ্রীশ্ম সময়ে সে ব্রাক্ার মহলটী এমনি সুশীতল কৰিয়! 
রাখিত, যে গেলে লোকের আর ফিনিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না। 

২ 

এইরূপ নির্ভর সেবায় রাজার শরীর ক্রনে সুস্থ হইমা আসতে লাগিল । 
কিন্ত তিষ্যরহুণ অনিল্রায় অনাহারে অস্থানে ও অনিয়মে জা শীর্ণ হইয়া উঠিল । 
কিন্তু তথাপি উহার সেবায় বিতূষ্ণ। বা বিরতি রহিল না। অনিয়মে তাহার 
এক প্রকার উৎকট শিরঃপীড়া জ্রন্মিল, শিরংপীডা উপশ্থিত হইলে সময়ে সনয়ে 
সে দুই তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিত। 

রাজ। আরোগ্য হইয়া উঠিয়া তিষ্যরক্ষার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর 
হইলেন । পরে বিশেষ সেবা শুজ্রাহা করাইয়া! উহার শরীর শোধরাইমা। দিলেন। 
এবং তাহাকে বর দিতে ঢাহিলেন । সে প্রার্থনা করিল যে আমি একাকী এক 
বৎসরের জন্ত মগধ সাআজ্া শাসন করিব । অশোক সম্মত" হইলেন । চারিদিকে 
ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে মহারাগী তিন্যরক্ষা এক্‌ বৎসরের ভ্রম্কা মগধ 
সাম্রাজ্যে সর্ব্বময়ী কক্স হইবেন । মৌল, রক্ষী, সামন্ত, গ্রামিক, সেনাপতিদিগকে 
আজ্ঞা দেওয়া হইল যে তাহার! এই এক বৎসরের অন্ত তিয্যরক্ষার আজ্ঞান্থবন্ত 
হইবে । এই কয়দিন অশোক প্রজাভাবে রাজ্রপুরী মধ্যে বাস করিবেন | 


২ 


"এই নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় দিলে কুণালের দূত জয়বার্তা লইয়া রাজধানীতে 
উপস্থিত হইল । এবং কুতরকণের বন্দী হওয়ার সংবাদ আনিয়া দিল ॥ যুদ্ধের 


৪২৬ বজছর্শন [ পৌছ 
আয় সংবাদে মহারাণী তিযারক্ষা ছোঘণা দ্বারা নগরবাসীদিগকে উৎসব করিতে 
আজ্ঞা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপরাজ্জিতে আলোকিত হইল; বৌদ্ধমহলে 
আঞ্জি বড়ই আনন্দ । অশোক শুলিলেন, তিনিও নিজ্প বাসস্থান প্রদীপ দিয়! 
দীপাস্বিতা করিয়া তুলিলেন । 


রাজ! ও তিষ্যরক্ষার পীড়ার সময় কান সর্বদাই রোগীদের নিকট থা(কত, 
উভয়ে সারিয়া উঠিলে আবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দীন দরিদ্রদিগের দুঃখ 
মোচন করিতে আরম্ভ করিল। আজি এই স্থখের দিনে সেও কাঞ্চন-কুটীর 
দীপমালায় শোভিত করিল । দূত আসিয়া তাহাকেও পত্র দিল, পত্রের শেষ 
অংশ পড়িয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল । সে তক্ষশীলা গমনের অনুমতি তিব্যরক্ষার 
নিকট প্রার্থনা করিল । তিব্যরক্ষ! যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয বলিয়। 
যাইতে দিলেন না! কাঞ্চনের যাওয়া হইল না এবং সে বড় বিষ হইল। 
তাহার ছাসিখুসী ও প্রফুল্লভাব দিনকত বড় একটা দেখা গেল না। হই পাচ 
দিন পরে আবার যে সেই হইল, কুণালের নিকট হইতে সদ্ধর্শ্মের ছয় সংবাদ 
এবং কুণালের অবিচলিত প্রণয়ের চিহুন্দকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল । কাঞ্চন 
ইহাতেই সুখী । 

ওদিকে যথাসময়ে কুণালের নিকট তিঘ/রক্ষার রাজ্যারোহপ বার্তা পহুতিল। 
তৎপরদিন যুদ্ধ্্রয় শ্রবণে মহারাণী বড় আনন্দিত হইয়াছেন সংবাদ আসিল । 
তৎপরে কুজরকণকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা আসিল, কুণাল তাহাকে ছাড়িয়া 
দিলেন। তৎপর দিন পত্র আসিল যে কুজরকর্ণ আমায় “মা” বলিয়াছে, 
অতএব আমি তাহাকেই তক্ষশীলায় শাসনকর্ত্ত। করিলাম, তুমি তাহার আজ্ঞাধীন 
হইবে । এই সংবাদে কুণালের অধীনস্থ সেনাপতিগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল এবং 
তাহাকে নাপিত-কন্তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিল। কুণাল বলিলেন, 
সে যেই হোক, সে .ফ্ণুধন সহারাণী হইয়াছে তখন অবশ্যই আমায় তাহার আজ্ঞা 
শিরোধার্যয করিয়! লইতে হইবে ॥ সেনাপতিরা অগত্য! সম্মত হইল, কিন্তু সেনাস্থ 
লোক রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিল । বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের 
রাদ্রত্বে মান্থঘের বাস করিতে নাই । কি অবিচার ! বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বন্দী 
রাজা হইল, আর বিজয়ী রাজপুজ্ তাহার অধীন হইল ৷” 

এইভাবে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল । পাঁচ দিনের দিন কুগ্ুরকর্ণ ব্যস্ত 
সমস্ত ভাবে কুণালকে আসিয়া বলিল, মহারাণীর আল্ঞা আজি তোমায় আমার 
সহিত তক্ষশিলার দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে । কুণাল মস্তক অবনত করিয়া 
রাণীর আন্তা গ্রহণ করিলেন । এবং দ্বিক্ুক্তি না করিয়! কুগ্জুরকণণের পশ্চাত্বত্তা 


১২৮৯] কাঞ্চলমাল। B২১ 
হইলেন । বানাঙ্গ স্পন্দন হইল, কাক (চল উড়িতে লাগিগ, কুণাল ভাবিলেন, 
বুকি কাঞ্চনের সঙ্গে আর দেখা হইল না । বাহিরে ভাহার আন্তরিক আবেগের 
চিহ্নও দেখা গেল না । ধৰ্শ্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়। তিনি কুণ্ররকর্ণের পশ্চাৎ- 
বর্ত্তা হইলেন। 


বহু সংখ্যক সৈনিক তাহার সহিত যাইবার জভম্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্ত 
তিনি হন্ত সঙ্কেত দ্বার! তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন ।- 


কুঞ্জরকণ কিয়ন্দ,র গিয়া বলিল, “কুণাল, হারামী তোমার উপর বড় কঠিন 
আজ্ঞা করিয়াছেন ।” 

«তিন যাই আজ্ঞা করুন তাহাই আমার শিরোধার্য্য 1” 

“সে আজ্ঞ! পালন করিলে জীবন ও যৃত্যু সমান হইবে ।” 

‘ছয় হইবে।” 


কুর্জরকর্ণ বলিলেন, “এসো : আমরা কেন ছুইজ্রনে যোগ করিয়া 
তক্ষশীলায় নুতন রাজন স্থাপন কর লা?” 


কুণাল এ কথার উত্তর দিলেন লা; কিন্ত এমনি অবঙ্ঞান্চক দৃটিতে 
তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাহার হৃদয় কম্পিত হইল । সে 
ভয়ক[ম্পত স্বরে বলল,_-“তবে আমি মহারাণীর আঙ্ঞার সহিত লোক পাঠাইয়। 
দিতেছি, তুমি আপন মন দৃঢ় কর।” বলিয়। কুঞ্জরকণ প্রস্থান করিল । 
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কুণাল, ধৰ্ম্ম, সঞ্ঘ ও বুদ্ধের শব করিতে লাগিল্নে ৷ একমনে বুদ্ধদেবের 
ভ্রীবন বৃত্তান্ত চিন্ত! করিতে লাগিলেন । ভাবিতে লাগিলেন, 


“আবলোকের সুখের জন্তু জীবন ত্যাগ কর! শ্লাঘার বিযয়। কিন্তু আমি 
কিসের জন্য জীবন ত্যাপ করিতেছি ? ইহাতে পাপীয়সীর পাপবাসনা চরিতার্থ 
ধই আর কিছুই হইবে না।” তখনি আবার মনে হুইল,__“সে যেই হোক সে 
এক্ষণে মহারাপী । তাহার আজ্বা কোন রূপেই লঙ্ঘন করা যাইতে পারে লা। 
করলেই যুদ্ধবিএহ ও হত্যাকাণ্ড উপ[স্থাত হইবে ।” 


এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার কথা তাহার মনে পড়িল । তিনি উদ্দেশে 
ডাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন-_-বলিলেন,__ 


৪২২. বঙ্গদর্শন [ পৌষ 


_ “ঞ্রীবিতেশ্বরী ! আমার সাহত তোমার এবার আর দেখা হইল ন! ৷" 

এইকূপ ভাবিভেছেন এমন সময়ে ছুই জন চণ্ডাল রাজপত্র হস্তে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ কারল। উভয়েই গাঢ় কৃষ্ণ বণ, সব্বশরীর তৈলাক্ত ; প্রকাণ্ড মুখ, বড় 
বড় চোখ, অনবরত মণ্ড সেবনে জবা ফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সেই 
কাল তৈলাক্ত সুখের উপর কোকড়া কৌকড়া দাড়ী এবং অপরিষ্কার ভদ্মানক 
কৌোকড়৷ কোকডা চুল। গলায় রাড জ্ববা ফুলের মালা, হাতে তীর ও ধনুক । 
আসিয়াই এক জন আর এক জনকে বলিল _-৭ওরে, এই শালাটার কি চোখ 
তুলতে হবে ? কিন্তু শালার চোখ হট কি বড়!” 

দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল»,_-''লেখনখানা ওর হাতে দে ।” 

প্রথম চণ্ডাল আবার বলিল,__-”“আর পত্র দিয়ে কি হবে? এখান তো ওর 
পত্র দেখা ফুরিয়ে যাবে 1” 

“তবে আর কাজ লাই”, বলিয়া উভয়ে কুণালের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর 
তূলিল। প্রথম চণ্ডাল বাম ও দ্বিতীয় চণ্ডাল দক্ষিণ চক্ষু লক্ষ্য কর্রিল। কুণাল 
দাড়াইয়া বলিলেন,_-“তোমরা পত্রখানি আগে দেখাও, তাহার পর যাহ! হয় 
করিও |" 

তাহারা বলিল,-_“দেখিয়া আর কি হইবে, কাজ দেখো না” 

“না দেখিলে আমি কিছুই করিতে দিব ন! ।" বলিয়াই তিনি তাহাদের 
প্রতি এমনি তীত্র কটাক্ষপাত করিলেন যে তাহাদের হস্ত কাম্পত হইল। 

কুণাল উহাদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মন্তকে ছেওয়াইয়া পড়িলেন__ 
দেখিলেন ভাহারই চক্ষু উত্পাটনের আজ্ঞা । দেখলেন তাহাতে তিষ্যরক্ষার 
নাম স্বাক্ষর_ পত্রখানি পাঠ করিয়া চণ্ডাল দুইজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,__ 
«তোমরা যাহা আজ্ঞা পাইয়ান্ছ তাহা কর।” 

প্রথম চণ্ডাল ঝুলিয়া উদ্লিল,- “দেখলে তো এখন চে।খ তুলি 1” 

এই বলিয়া তীর ধনু তুলিল। কিন্তু চোখের দিকে সে আর চাহিতে সাহস 
করিল ন!। 

ধনুর্বাণ ভূমিতে রাখিয়া কুণালের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটী 
উত্পাটন করিল । কুণাল তখন ““ধশ্ং শরণং গচ্ছামি»”” «সম্ঘং শ্ররণং গচ্ছা মি, 
“বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি” বলিতে লাগিলেন । প্রথম চক্ষু উৎপাটন করিয়াই সে 
মাতিয়া উঠিল এবং অপর অঙ্গুলি ছারা দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল । তখন 
দ্বিতীয় চণ্ডাল বপিল-_“ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে দিবনা ”_ এবং কুণালের 
চক্ষু আবরণ করিয়া দাড়াইল । প্রথম চণ্ডাল উহাকে পদাঘাত ছারা দূর করিয়া 


১২৮৯ এ কাঞ্ধানমাল।! ৪২৩ 


দিয় কুণালের অপর চক্ষুটীও উপাড়িয়া লইল । পরে চক্ষুতুটী কুতূযুইয়। সিংহনাদ 
করিতে করিতে প্রস্থান করিল ॥ যাইবার সময় দ্বিতীয় চগুালকরে আর একটা 
লাথী মাত্রিয়া গেল । 
৫ 
দ্বিতীয় চণ্ডাল কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি লালে এপর্য্যন্ত কথা কহে 


নাই। প্রথম চণ্ডাল চলিয়! গেলে সে কুণ।লকে জিজ্ঞাস! করিল,__-“তুমি এপনও 
সেই মন্ব পড়িতেছ 1” 


কুণাল বলিলেন, “হা! 1” 
তোমায় লাগে নাই 1" 
তল I 


“চোখ. উপড়াইয়া লইল, অথচ অল্প লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়। ?' 

কুণাল বলিলেন»__“আমার তো সামান্য কষ্ট হইল, কিন্ত কত লোক 
আমা অপেক্ষা কত অধিক কষ্ট পায় !” 

“তুমি কি তাই ভাবিয়! এত স্থির থাকিতে পারিয়াছ ?” 

“ডা, তাহাই আমাদের ধর্মের উপদেশ |" 

“কি তোমাদের ধর্মের উপদেশ ?” 

“আপনার কষ্ট মলে করিবে না, কেবল পরের ক? মনে কহিবে এবং তাহ! 
দুর করিতে চেঃ! করিবে 1” 

«এই তোমাদের ধর্ম?" 

“হা” 

“ভবে আমি চলিলাম |” 

কুণাল দেখিতে পাইলেন না, সে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তীর 
ধনুক অস্তরশআ জবাফুপের মাল৷ ফেলিয়া চলিয়া গেল। 

ঙ 

কিয়ৎক্ষণ পরে কুঞ্জরকর্ণ কুণালের নিকট আলিয়া উপস্থিত হইল-__ 
বলিল,_-“কুণাল, তোমায় এই গৃহেই অবস্থান করিতে হইবে,__মহারাপীর 
আন্ঞা ৷" 


“শিরোধার্য্য", বলিলে কুজরকর্ণ স্বহন্ডে সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গৃহের দ্বার 
কুষ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল । 


8২৪ বঙন্গদশন [ পেষ 
3 একাদশ খণ্ড 

পাটুলীপুত্রে তিষ্যরক্ষা একা(ধশ্বরী । মহামসশ্বরী রাধগুপ্ত ডাঁহার দক্ষিণ হস্ত । 
উভয়ে পরামর্শ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন; দুহু এক বিষয়ে মহারাজা 
অশোকের ও মত এাহণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে ছুই মাস অতীত হইম! গেল । 
পঞ্চম মাসের প্রথমেই সংবাদ আসিল, “তক্ষশলার কুজ্জরকণ কারাগার হইতে 
পলায়ন করিয়াছেন ।” ছুই এক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল “কুপ্ররকণ 
আবার বিদ্রোহী হইয়া কুশালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে!” আবার ছুই তিন 
দিন মধ্যে সংবাদ আসিল “কুঞ্জরকণ যুদ্ধে দ্রয়লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী 
হইয়াছেন ।" 

যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে প্রায় এক মাস লাগে, স্বতরাং এই এক 
মাস কুণ্তরকর্ণ কি করিতেচ্ছে তাহা কেহই জ্রানিতে পারিল ন!। নগরবাসী 
লোকদের মধ্যে মহা হুলব্থুল পড়িয়া গেল । কেহ বলিল 

'একুঞ্জরকর্ণ বিজয়ী সৈন্য সনভিব্যাহারে পাটলীপুত্র নগরে আসিতেছে 1” 

কেহ বলেল-__ 

এত্রাহ্ধণের। সমস্ত বৌদ্ধ বধ করিতে করিতে আসিতেছে ।” 

কেহ বলিল_ 

“নেয়ে মানুষের হাতে রাজ্য দিলে সবই বিশ্ৃদ্বল হয়।” 

কেহ বলিল__ 

“্য্থন কুণালকে পরাজয় করিয়াছেঃ তথন রাজা অশোকের তে! 
কথাই নাই ৷” 

অনেকে পাটলীপুত্র নগর হইতে স্ব স্ব পরিবার স্থানাস্তরে প্রেরণ করিতে 
লাগিল। কাঞ্চনমালা কুণালের বন্দীত্ব শ্রবণ করিয় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার 
অন্য তিহ/রক্ষার অন্্মতি প্রার্থনা করিল--তাহার প্রার্থনা অগ্রানহ্য হুইল-__কিন্ত 
এবার তাহার প্রাণ বড়ই কাদিতেছে__সে আর কাহারও কথা মানিল না। সেই 
রজলী যোগেই সে ভক্ষশিলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল । কাঞ্চনমালা অন্তঃপুর 
পরিত্যাগ করিয়া! গিয়াছেন, শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার ভছুলগ্ুল পড়িয়া গেল । 
সকলেই বলিতে লাগিল, 

“অশোক রাজার রাজলক্মী এইবার ত্যাগ করিয়া গেলেন |” 

কাঞ্চন যে হছাখী দরিদ্রদের মাতা পিত! ছিলেন, কাঞ্চন যাওয়া অবধি 
তাহারা সর্বদাই অশোক রাজাকে গালি দিতে লাগিল-__কেহ কেহ উহার 
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অন্থলন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কাঞ্চনের ধান্ধা পাওয়া 
গেল না। শা 


পাটলীপুত্র হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য আবার প্রেরিত হইল ৷ তাহারা কিছু, 
দূর অগ্রাসর হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল “তাহারা কুঙ্জরকর্ণের সহিত যোগ 
দিয়াছে’ তখন নগরবাসীদের ভয়ের আর সীম! রহিল না। তাহারা সকলে 
তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের চতুদ্দিকে গিয়া মহ! চীৎকার করিতে লাগিল_ বলিতে 
লাগিল--"শক্র তো এলো, নগরের রক্ষার উপায় কি ?” 

তিষ্যরক্ষা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না । তাহার! উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে 
গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল । মহারাজা অশোক 
তখন নগর হইতে অনেক দূরে বেমুবনে উপ গুপ্তের সহিত বাস করিতে ছিলেন 
সমস্ত লোক গিয়া তথায় ভাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং ভ্তাহাকে এই অভাবনীয় 
বিপদের সময় স্বয়ং ব্রাজ্াভার ওাহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল । তখন 
অশোক, রাধগুপ্ত ও ভিষ্যরক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ, বিরক্ত হইয়া নগরাতিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 


২ 


অশোক আসিতে আসিতে নগরবাসীদের মূখে সমস্ত বিবরণ অবগত 
হইলেন । কাঞ্চন ও কুণালের অবস্থা শুনিয়া তাহার মনের উদ্বেগ আরো 
বৃদ্ধি হইল । তিনি বাজবাটীর দার হইতে আশ্বাস বাক্যে প্রজার্দিগকে বিদায় 
দিয়! প্রথমেই তিহ্যরক্ষার মহালে গেলেন । গিয়া দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা ও রাধ- 
গুপ্ত কি পরামর্শ করিতেছে । রাজা রাধগুপ্তকে দেখিয়া বলিলেন 


* কুঞ্জকর্ণ নাকি সসৈচ্ে আসিতেছে ? 

রাধগুপ্ত বলিল-_“কুগুরকর্ণ তক্ষশিলায় অয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু 
সে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়াছে এক্সখপ সংবাদ আমরা পাই নাই | 

“ কুণালের কি হইয়াছে? কাঞ্চন কোথায়? তোমরা এতদিন সৈন্য 
পাঠাও নাই কেন? যে সব সেঙ্ক পাঠাইয়াছ তাহাদের্ই বা সংবাদ কি? আমি 
তো এপর্যন্ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম মা ৷” 


রাজা এত দ্রুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে রাধগুপ্ত কিছুরই ভ্রবাব দিতে 
পারিল না। রাকা যে এসময় উপন্থিত হইবেন তাহার অস্ত সে প্রস্তুত ছিল 
না। রাজা প্রশ্বের উত্তর না পাইয়া আরো ব্যস্ত হইয়া আরো লক্ষ প্রশ্ন 


করিতে লাগিলেন__-এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তিষ্যরক্ষাকে সংবাদ দিল যে 
4৪---৯ 


৪২৬ বছ্দর্শন [ পৌহ 
তক্ষশিল! হইতে একজন বিজ্ঞানবিতৎ আসিয়াছে । সে বলে মহারাণীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবে। 

রাজ্জা বলিলেন ১__““তক্ষশিলা হইতে 1” 

কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়াই আড়ু'ম প্রণত হইয়া বলিল,__“মহারাজের 

ভ্রয় হউক ৷” 

‘ভয় পরে হবে, সে লোক কি তক্ষশিলা হইতে আসিয়াছে ?” 

কপ্ুকী বলিল-_,আভ্ঞা হা ।” 

“তাহাকে লইয়া আইস ।” মন্ত্রী নিষেধ করিয়া কৰুকীকে বিদায় দিয়! 
বলিল,_-ণদূতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, বিশেষ মহারাণী ক্লান্ত আছেন ।” 

রাঙ্গা রাধাগুপ্ের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া ঝলিলেন।_“তুখি মহারাজের 
আজ্ঞা পালন কর।” 

কঞ্চকী শশব্যস্তে বিজ্ঞানবিতকে আনিতে প্রস্থান করিল । 

মন্ত্রী বলিল।__-“মহারাজ, আপনার পাজ্যারস্তের আর অল দিনই আছে ।” 

রাজ্জা বলিলেন,_-“অলদিন আছে, তাহা জানি, কিন্ত সে কথা ম্মরণ করিয়া 
দিবার তাৎপর্য্য ?” 

“এই কয় (দিন মহারানীকে স্বাধীন ভাবে কাৰ্য্য করিতে ন! দিলে আপনার 
প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হইবে ॥” 

«তত দিনে মগধ সাআ্মাজ্যের ধ্বংস হইবে 1” রাজা এই কথা বলিতেছেন 
এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানবিতকে লহইয়। উপস্থিত হুইল এবং মহারাণীর সহিত 
সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়! চলিয়া গেল । 

বিজ্ঞানবিৎ আপন বন্ত্র মধ্য হইতে একটি বাক্স লহয়া রাণীর হস্তে দিল। 
রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন--“তু(ম তক্ষশ্িলা হইতে আসিতেছ ?” 

মে বলিল,“ হা ।” 

“সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,” 


“দেবি, এই ছুইটি চক্ষু লইয়া আসিতে আমায় যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে 
বলিতে পারি না । ব্রাক্ষপথে বিশল্যকরণী মিলে না। সুতরাং আমাকে- 

চক্ষু কথা শুনিয়া তিষারক্ষা শিহনিয়া উঠিল, বাকৃসটি খুলিল, খুলিয়া 
চক্ষু ছটা বাহির করিল দেখিল সে চক্ষু এখনও তেমনি উজ্জ্রল-__সে উহা! 
তৎক্ষণাৎ, ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল-_-করিয়াই ব্যস্ত সমস্ত 
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ভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয। প্রস্থান করিল । রাজাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ভ্রি্ঞান। 
করিলেন এ চোখ কাছাব্র__কোথার পাইলে ? (কিন্ত বিন্ঞানবিৎ সে কথায় কর্ণপাত 
ন! করিয়া আপনার পথের কের কথ! বপিতেছিল, সে বিশল্যকরণী অপ্রেষণ 
করিবার জন্ত কখন সাপের মুখে পড়িয়াছে কখন বাঘ্বের মুখে পড়িয়াছে ; 
নহিলে সে চক্ষু টাটক। থাকে লা, ইত্যাদি বলিতেছিল । 


রাণী চলিয়া গেলে রাধগুপ্ত তাহাক বলিলেন, 

“থাম, দেখিতেছ ন! রাণীর অন্ধ হইয়াছে? তোমায় এ সময়ে কে 
আসিতে বলিয়া ছিল ?” 

সে বলিল, 


“আমি কি করিয়া জানিব? আমায় একজন অনেক টাক! দিয় এটী 
মহারাণীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল । আরে বলিয়াছিল যে নহারাণীর হাতে দিলে 
তিন অনেক পুরস্কার (দিবেন ৷” 


রাদ! বলিলেন, 

“কে সেলোক ?” 

বিজ্ঞানবিত ঝলিল»-_ 

তাহ) আমি জ্রানি না? আমার বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা করিতে হইবে, 
তাহাতে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন । সে আমায় টাক দিল এবং আরে! 
পাইবার আশ! দিল--_আমি লইয়া আসিলাম ৷” 

রাজা জিচ্তাসা করিলেন, 

«কে সে তুমি তাহাকে চেনে?” 

সে বলিল, 

« না” 

“ তুমি আসিতেছ কোথা হইতে 1” 

« বাস্বকীশীল হইতে । " 

“সে কোথায়?” 


৪২৮ বঙ্গদর্শন [ পোষ 
ণ্ণ্ছা, একটু একটু লানি । পাচ ছয় মাস হুইল, কতকগুলি কাট! পা৷ 
যোড়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম বিজ্রোহে তাহাদের প। কাটা গিয়াছিল |” 

রাজা দেখিলেন, উহার নিকট হইতে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না; 
জিজ্ঞাসা কপিলেন,__“তুমি কি পরীক্ষার আন্ত এত টাকা চাও ?” 

সে বলিল ;_-“অন্ধত দূর করিবার জন্য ।" 

রাজা বলিলেন,_-“অশোক সিংহাসনে আনু হইলে আমিও, তান তোমায় 
পুরস্কার করিবেন ॥" 

‘মহারাণী আমায় পুরস্কার কই দিলেন? আমি কি অশোকের আভঘেক 
পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিব ?" 

“থাকিলেই বা হানি কি?” 

“তাহাও যদি ঠিক জ্ঞানিতাম যে নিশ্চয় হইবে, না| হয় দুপাচ দিন 
থা(কতাম। কিন্তু যে একবার আপন রাজ্য পরকে, বিশেষ স্ত্রীলোককে দেয় সে কি 
আর উহা ফিরিয়া পায় ?'' 

মন্ত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,_-“তুমি তে! বড় অর্ব্বাচীন। তুমি 
জ্রান কাহার সহিত কথা কহিতেছ £” 

সে বলিল-_“জানি আর নাই জানি, সত্য কথা যমের সাক্ষাতেও কহা যায় ।” 

মন্ত্রী বলিলেন-_“তুমি এখন অতিথিশালে যাও, আমি রাণীকে জিজ্ঞায়ু! 
করিয়া তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব ।" 

“কিন্ত আনি অধিক দিন থাকিতে পারিব না ।” 

“আজই ব্যবস্থা করিব”, বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে বিদায় দিলেন । 


ত 
বিজ্ঞানবিত চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে দিজ্ঞজাস) করিলেন,--““এ সব কি 1” 


মন্ত্রী গললম্রীকৃতবাস হইয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন 
“মহারাজ, এ কয়দিন আমায় কিছু বলিবেন লা। আমি আপনারই ভৃত্য । 
আপনিই আমাকে অন্ত হস্তে অর্পণ করিয়াছেন । আপনি জানেন, রাজ্যের কাধ্য 
অতি ছৃক্ধহ । এ কয়েকদিন আমার প্রভুর অনন্মতিতে আপনাকে কোন কথা 
বলিতে পারিব না ।” 

রাজা বলিলেন--+'সাধুঃ কিন্ত নগরবাসীদের ভয় নিবারণের কি উপায় 
করিগ্পাছ ?” 

“ভাহাও মহারাণীর ইচ্ছা! |" 


১২৮৯ ] কাঞ্চনমাল। ৪২৯ 


এই সময় আবার তক্ষশিলা হইতে দূত আসিল । কুণাল বন্দী হওয়ার 
পর তাহার সৈশ্তের! উচ্ছ. মেল হইয়। কেহ বিদ্রোহে যোগ দিতেছে, কেহ দেশীয় 
লোকদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে । শ্রী সৈন্য ও সেনাপতি না পাঠাইলে 
সহজ সহল্র লোকের প্রাণনাশ হইবে । এই সংবাদ লইয়া উভয়েই জ্রুতগতি 
রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন । তখনও তাহার মনের আবেগ শান্ত হয় নাই । 
সে হন্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া উহাদিগকে পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে 
বলিল, এবং অন্পক্ষণ পরেই তথায় আসিম়। মহারাজকে সম্বোধন করিয়। কহিল-_ 
“মহারাজ, আমার আর বাজতে কাজ নাই । আমি স্ত্রীলোক । রাজ্ঞা চিন্তা আমার 
পক্ষে বড়ই গুরুতর হই! উঠিয়াছে |” 


মন্ত্রী তখন বার বার রাণীর শরীরের অসুখের কথ! কহিতে লাগিল-_““এ দিন 
শিরংপীড়া হইয়াছিল, ও দিন ভ্রমি হইয়াছিল, সে দিন মৃূচ্ছ! হইয়াছিল, আলিও তো 
দেখিলেন"-_-ইত্যাদি। 

রাঞ্জা বলিলেন-_“ন্বাজ্যভার আমি এাহণ করিতে পারি না।” 


অমনি রাধগুক্ত বলিয়া উঠিলেন-_-গভবে আপনি প্রধান মন্ত্রী হইয়। আমায় 
অব্য।হুতি দিল 1৮ 


'রাধগ্ূপ্ত থাকিতে অন্য কেহ মন্ত্রী |” 
রাণী বলিলেন, «তবে এই গোলযোগের সময় আপনি সেনাপতি হল |” 
“t র[জা বলিলেন, এসেই তাল । আমি নগরবাসী দিগকে শান্ত করিয়া ভক্ষ- 


শিলায় যাত্রা করিব । যাবৎ লা ফিরিয়া আসি তোমরা যেমন রাজ্য করিতেছিলে 
তেমনি রাজ্য কর ৷" 


॥ মক 


1 দি এ টি » পল ১ 
শর 





[তেও মৃত্যু নাই, ইহলোকের পর পরলোক আছে মানুষ চিরকাল এই রূপ 
হু নক, আসিতেছে, বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, আশা করিয়া আসিতেছে। 
এই চ্যান, এই বিশ্বাস, এই আশা কি অমূলক ? মৃতা কি সতাই মৃত্যু ? 
ইহলোকের পর কি পরলোক নাই £ 
অসভ্য আদিন অবস্থাপন্ন মানুষ কেন পরলোক বিশ্বাস করে ঠিক বুঝিতে 
পারা যায় না|] বোধ হয় তাহার। নিদ্রেও বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে না॥ কিন্ত 
সেই জন্যই বোধ হয় যে পরলোকবাদ নিতান্ত অমূলক নয়। কেহ কেহ বলেন 
যে অসভ্য চন্থুম্ণ অনেক সনয়েই ক্রোধ তয় প্রভৃতি প্রবৃত্তির তাড়নায় বিশ্বাস অথবা 
অবিশ্বাস করিয়া থাকে, অতএব অসভ্য মনুষ্য প্রায়ই কুসংক্কারপরতন্ত্র (50950 
61005 )। কিন্তু ক্রোধই বল আর ভয়ই বল, অসভ্যাবন্থায় প্রবৃত্তি মাত্রই 
স্বাভাবিক অবস্থাপম, শিক্ষার ফল অথবা] শিক্ষা হ্বারা বিকৃত নয়। তবে 
কেমন করিয়। বলি যে অসভোর পরলোকবাদ কুসংস্কার মাত্র? অসভ্য মনুযোর 
বিশ্বাস অনেকস্থলে ভ্রাস্তিমূলক হইয়া থাকে সত্য । অসত্য মঙ্রধ্যর! চিত্রিত 
মন্ুষ্যনৃত্তিকে জীবিত মনুষ্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে । কিন্তু অসভ্য মস্থয্যের যে 
সকল বিশ্বাস, ভ্রান্তি অথবা [শক্ষাভাবের ফল, সে সকল বিশ্বাস সভ্যতা অথবা 
শিক্ষার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়! কিন্তু মন্ত্রের অসভ্যাবন্থার যে সকল 
বিশ্বাস তাহার সত্য অথবা শিক্ষিত অবন্থাতেও থাকিয়া যায় সে সকল বিশ্বাসকে 
কেমন করিয়া অমূলক, ভ্রান্তিযূলক বা কুসংস্কারমূলক বলিয়া! উড়াইয়া দিই ? 
অধিকন্ত যে বিশ্বাস অনেক শিক্ষা, অনেক উন্নতি, অনেক পরিবর্তন সত্বেও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় না, থাকিয়া যায়, তাহ! সত্য হওয়াই সম্ভব । ন্থিতিশীলতা অসারতার 
গুণ নয়, সাব্ুরের গুণ। অপরুপক্ষে আমি এইরূপ বুঝি যে মানুষের কুসংস্কার 
প্রায়ই কুশিক্ষার ফল এবং সেই অন্য প্রকৃত কুসংস্কার মানুঘের শিক্ষার পুর্ববগামী 


১২৮৯ ) জীবন ও পরলোক ৪৩১ 


অবস্থার লক্ষণ হইতেই পারে না। আদিন অসভ্য অবস্থায় মানুষ শিক্ষাধীনঞ 
থাকে না । অতএব শিক্ষিত অথবা সভ্য অবস্থার কোন বিশ্বাস বা সংস্কার 
অশিক্ষিত অথবা অসভ্যাবস্থায় দেখিতে পাইলে তাহার সার স্ব এবং বিশুদ্ধতা 
বিষয়ে অনেকট! স্থিরনিশ্চয়তা জন্মে । মন্য্যের পরলোকবাদ সেই শ্রেণীর 
বিশ্বাস । পরলোকবাদ উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়। কিন্তু অসভ্যের পরলোক- 
বাদের হেতু ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অতএব সে বিষয়ে আর কিছু 
বলিব না। 

মোটা মূটি বলিতে গেলে, শিক্ষিত অথবা সভ্য মন্থষ্যের পরলোকবাদের 
তিনটি হেতু আছে । প্রথম, বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা ; দ্বিতীয়, কম্মকলভোগ ; 
তৃতীয়, আম্মার অমরতা । মানুষের বাচিয়। থাকিবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে মৃত্যু 
হইলে স্মন্তই লয় হইবে, এইরূপ ভাবিতে মানুষের যথার্থই হৃতকম্প হয়| 
কিন্তু মানুষের বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলবতী বলেয় মানুষ মরিয়াও মরিবে নাঃ 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে থাকিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত লয় । 
মানুষের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহাকে মরিতে না হয়। কিন্তু মরিতে ইচ্ছা হয় 
না বলিয়া মানুষ অমরতা লাভ করে না। তবে মচ্গছষ্ের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ 
এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ঘুক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন । যথা! মহাকবি মিল্টন 
লিখিয়াছেন ১ 


oz Who would 105০, 

Though [11 of pain, this intellectual being, 
Those thoughts that wander through eternity, 
To perish rather, swollow’d up and lost 

In the wide womb of uncreated night, 


Dovoid 01 sense and motion ? 


মাঙ্ুযের বাচিয়া থাকিবার যে বলবতী ইচ্ছা আছে মহাকবি তাহাই প্রধানভঃ 
ব্যক্ত করিয়াছেন সত্য । কিন্তু তাহার উক্তিতে একটু যুক্তিরও আভাস দেখিতে 
পাওয়া যায়ঃ তিনি যেন তর্ক করিতেছেন যে, উন্নত জ্ঞানময় অস্তিত্ব এবং 
অনস্তভেদী অনস্ভবিহারী চিন্তার ল্পায় উত্তম পদার্থ কি লয় হইতে পারে? 
আমরা যতদূর বুঝি এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা আমাদিগকে যতদূর বুঝাইতে 
পারিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ভাবন করা এবং 





* শিক্ষা] শব্দে এখানে শাস্ববেত্তার উপদেশ অখবা পুশুকলন্ক জ্ঞান বুঝিতে 
হইবে। 


হিসি বজদর্শন [ পৌ 


অধমকে নই করিয়া উত্তমকে রক্ষা করা ভ্রাগতিক শক্তির অভীষ্ট কার্ধ্য । কিন্তু 
উত্তমও ত বিনষ্ট হয়? সব্বাঙ্গস্থন্দর দেহও ত ছাই হইয়া যায়? তবে কেমন 
পন জোর করিয়া বলি যে চিন্ময় অস্তিত্ব উত্তম জিনিষ বলিয়। তাহার বিনাশ 
? 

দ্বিতীয় কারণ কর্শ্মফলভোগ প্রথম কারণ অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
বোধ হয়। কর্শ্মের ফলভোগ অপরিহার্য্যয, এ কথা অস্বীকার করা যায়ে না । 
আগুণে হাত দিলে হাত অবশ্যই পুড়িবে এবং হ্নীতি অনুসরণ করিলে জীবন 
অবশ্যই কদৰ্য্য হইবে । কিন্তু কর্মের ফলভোগ আছে বলিয়া পরলোকও আছে, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় ন৷। অনেক অধাশ্মিক 
দুনীতিপরবশ লোককে ইহলোকে সুখতোগ করিতে দেখ! যায় বলিয়া অনেকে বলিয়া 
থাকেন যে তাহারা পরলোকে তাহাদের হৃতর্ের ফলভোগ করিবে । কিন্ত বুকা 
আবশ্যক যে অধাশ্মিক এবং ছনর্শতিপরবশ হইলেই মানুষের সমুঘ্যত্ব খর্ব্ব ও বিকৃত 
হইল্লা যায়, বিশাল এবং বিশুদ্ধ মঙ্ুধ্যত্ব লাভে যে উত্কুইতম দুখ ও সৌন্দর্য্য 
মান্নুষ তাহা ভোগ করিতে পায় না--মামুষ তাহ! হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাই 
কি ছৃ্ষপ্্াপ্বিত মানুষের ছৃক্ষশ্মের যথেই ফলভোগ নয়? অনেক ধাম্মিক লোক 
ক্লেশ পাইয়া নরে সত্য ; কিন্তু ধার্মিকের সুথ মনে, সম্পদে নয় । অতএব 
কর্শ্বফলভোগের নিশিভ্ত পরলোক কত প্রগ্নোজন তাহা বুঝিতে পারি না। 
আরো এক -কথা। দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থখ তু:খের কারণ অনেক স্থলে 
উত্তরাধিকারিক সূত্রে উদ্ভুত হয়, লোকের নিজের নিজের স্থষ্ট নয়। যর্গি 
তাহাই হয়, তাহ! হইলে কম্ঘের ফলভোগের নৈতিক হেতু দেখিতে 
পাওয়া যায় না এবং পরলোকেরও প্রন্োজন থাকে না। তবে 
যদি বল যে প্রত্যেক সংকর্ম্ম এবং অসতুকম্ম শক্তির ফল, এবং শক্তির 
বিনাশ লাই, ভাহা হইলে কথাটি কিছু গুরুতর হইয়। উঠে / কেন না! তাহ! 
হইলে কর্মের ফল বিনষ্ট হইতে পারে লা এবং অবস্টই ভোগ করিতে হইবে। 
কিন্তু বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে তাহা হইলেও একটু গোল থাকে । কেন না 
কর্মের কল শত্তিস্থপ বলিয়া! যদিও বিনষ্ট হইবার নয়, তথাপি কর্শ্মফলরূপ শক্তি 
যে কর্ণ্মকর্তাতেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও অধিকার 
করিবে না, এমন কোন কথাই নাই। কথা নাই সভ্য। কিন্তু কর্মফল ক্শ্ম- 
কর্তাকে ছাড়িয়৷। অপর কাহাকে অধিকার করিলে, সেই অপর ব্যক্তিই কম্ঘমকর্তার 
পরলোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে ॥ বন্বতঃ ইদানীন্তন ইউরোপীয় দার্শনিকেরা 
কশ্মফলবাদ হইতে এই প্রকারেই পরলোকবাদ সংগ্রহ করিতেছেন ॥। যথা 
জ্রাশ্াণ দার্শনিক ফেকনর £- 
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Evory person, in his 11006170985 takes bold of, aud grows 
into the minds of others, by his words and works, spoken, 
written, or acted. While Goetho was ৪6118 alive thousands 
of his contemporaries bore within them some sparks 101) the 
light of his gonius, which ofterwards kindled up into new 
light. While Napoleon was still alive, bis powerful genius 
Cxercised its influence on the whole generation almost, and 
when the one und the other died, the germs which haod fallen 
into other minds, did not die with them, they grew, and deve- 
loped themselves, constituting in their total an individual 
being, as thoir origin hnd becn {rom an individual. 

কর্শ্ব ও শক্তি একই বস্য ; শক্তির বিনাশ নাই । অতএব ঠিক পৌরাণিক 
পদ্ধতিতে না হউক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরলোক কর্শ্মফলবাদের অপরিহার্ঘ্য 
ফল । কিন্তু লোকে যাহাকে পরলোক বলে, এ সে পরলোক নয়। না হইলেও 
এ কথা বলিতে পারি যে লোক-সাধারণের শিক্ষার যত উন্নতি হইবে এই সিচ্ছান্ত 
ততই তাহাদের হৃদয় অধিকার করিবে; ততই তাহাদের ধশ্মনীতি পরলো কমূলক 
হইবে ; ততই পৃথিবীতে ইহলোক এবং পরলোক, ভূত, বর্তমান এবং তবিষ।ত 
প্রেমের বন্ধনে নীধা পড়িবে ; এবং ততই কালের স্রোত প্রেমের স্রোত হইয়। 
দাড়াইবে। কিন্তু পরে যাহা লিখিতেছি তাহ! বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারা যাইবে যে এ পরলোক নিতাস্তই অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ এবং অতৃণ্রিকর । 

আত্মা কোন একটী স্বতস্ জিনিষ কি না, এবং দেহ মন সমস্ত নষ্ট হইলে 
আত্মা ল্রীবিত থাকিবে কিনা, বলিতে পারি না। বহুকাল হইতে মানুষ সেইরূপ 
বুঝিয়া আসিতেছে বটে এবং বুঝিবার হেতুও দর্শাইয়! আসিতেছে। বিশেষ 
প্রাচীন ভারতবর্ষে যোগশাস্মদ্বারা আস্বার স্বাধীনতা এবং অমরত! একরকম কার্যাতঃ 
প্রতিপন্ন হইয়াছিল বলিয়! শুন! যায়। কিন্তু সে সকল কথা এখন ভাল বুঝা 
যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতার এবং অমরতার' 
প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অপরপক্ষে আধুনিক ইউরোনীয় বৈজ্ঞানিকের! যে প্রকারে 
আীবন-তন্ব বুঝাইয়! থাকেন তাহা বিবেচনা করিতে - গেলে দেহ হইতে আত্মার 
স্বত্ত জীবন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় । তাহারা বলেন, যেখানে স্নায়ু 
অথবা স্নায়ব প্রণালী নাই সেখানে চিন্ময় জীবন নাই । মরিলে স্থায়ৰ প্রণালী 
ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব মরিলে আত্ম। কি অপর কিছুই জীবিত থাকিতে পারে 
ন!। আত্মার স্বাধীনতার এবং অমরতার প্রমাণ হে নাই তাহা আমরা জানি। 
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অতএব আত্মার স্বাধীন জীবন প্রমাণ কি অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক 
জীবন-তত্বের উল্লেখ করি নাই । যে কারণে উল্লেখ করিয়াছি প্রলোকবাদের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে । বৈজ্ঞানিকের জীবন-তন্ পরলোকবাদের 
প্রতিকূল । কিন্ত বৈজ্ঞানিকের জ্বীবন-তব্বে একটী বিষম ভ্রম আছে। সেই 
ভ্রম্টি বুঝা ইয়া পরলোক প্রমাণ করিব । 

জীবন কি ? অথবা জীবন কিসে থাকে, কিসে হয় ? এই প্রশ্বের মীমাংসার 
জন্ত অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অনেক রকম চেষ্টা করিম্বাছেন। কিন্তু কেহই 
কৃতকাৰ্য্য হয়েন নাই । কৃতকাৰ্য্য না হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে যাহারা 
এই প্রশ্রের মীমাংসায় প্রব্বত্ত হইয়াছেন তাহারা প্রায় সকলেই এক একটি পদার্থ 
বিশেষকে জীবনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাহয়াছেন। কেহ 
বলিয়াছেন যে জীবন ভাপ বই আর কিছুই নর । কেহ কলিয়াছেন জীবন তাড়িৎ 
বই আর কিছুই নয় । কেহ বলিয়াছেন জ্রীবন স্রায়ব প্রণালী বই আর কিছুই নয় । 
কেহ বলিয়াছেন জীবন কোন একটি স্বতন্ত্র শ্বক্কি বিশেষ । কিন্ত একটু নিবিষ্ট 
ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে জীবন কোন একটি পদার্থ 
বা শক্তি বিশেষ নয় ; অ্গতে হাহ! কিছু আছে সকলই জীবন । যাহা না থাকিলে 
ব! ন! পাইলে ভ্বীবন থাকে না তাহাই জীবন ৷ স্লায়ব প্রণালী লা থাকিলে মানুষের 
জীবনের ক্রীয়া হয় না সত্য । কিন্ত স্নায়ব প্রণালী থাকে কেমন করিয়া ? 
পানাহারের জোরেই ম্রায়ব-প্রণালী থাকে কি না? যদি তা হয়ঃ তবে যাহ! 
পানাহার করিলে স্্ায়ব-প্রণাপী থাকে তাহাকেই জীবন বলিয়া স্বীকার করা 
উচিৎ কিনা? দেহে যত ধাতু বা মৌলিক পদার্থ, (elementary substance) 
আছে সকলই আবন এবং সেই সকল ধাতু বা মৌলিক পদার্থ যাহাতে আছে 
তাহাই আমাদের জীবন । আবার মানুষ ছাড়িয়া পশু, পশু ছাড়িয়। পক্ষী, পক্ষী 
ছাড়িয়া সরীস্যথপ, সরীস্থপ ছাড়িয়া কীটপতঙ্গ, কীটপতঙ্গ ছাড়িয়া মৎস্য, মস্ত 
ছাড়িয়া উদ্ভিদ, -এইন্সপ পৃথিবীতে যত জীবিত বস্তু আছে, সকলের পুর্ছিসাধন 
দীবনপোষক বন্তই জীবন । যখন অনাহারে মৃত্যু হয় তখন যাহ! আহার করা যায় 
'ভাহাই জীবন । যখন তুষ্ণার অশ্বাস্তিতে মৃত্যু হয়, তখন যাহা! পান কর! ঘাম 
তাহাই জীবন । যখন স্াসকষ্টে মৃত্যু হয় তখন যাহ! নিশ্বাসিয়। লওয়া যায় তাহাই 
দীবন । কিন্ত জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা আহারীয় নয়, পানীয় নয়, 
অথবা নিশ্বাসিয়া। লইবায় নয় ? অতএব জগতে এমন কোথায় কি আছে হাহ! 
জীবন নয়? এইটি জীবন-তত্ব বুঝিবার প্রকৃত পদ্ধতি । এবং এই পদ্ধতি 
অনুসারে বিচার করিলে বুঝিতে পার! যায় ঘে আগতে এমন কিছুই নাই যাহ! জীবন 
লয়, কেন না জ্রগতে এমন কিছুই নাই যাহা ীবন-সাধন এবং জীবনলপোধক নয়।_ 
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ধূলাও জীবন, মু(্িকাও জীবন, জলও জীবন, সুর্য্যালোকও জীবন, চাদের সুধা ও 
জীবন, ছ%$ও জীবন, মাংসও আ্ীবন, গোধূমও জীবন, বাতাসও জীবন, পাথরও 
জীবন, সাপের বিঘও জীবন, পচ। মৃতদেহও জীবন । বাস্তবিক জগতে ম্বতবণ্ত 
বা মৃত্যু নাই_-সদকলই জীবন | শুধু তাও নয়। জগতে জীবিত ব্যক্তি৷ বা বন্ত 
বিশেষ নাই। আগতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত লইয়! জীবন- যেন সমন 
জগতের সমন্ বহ্বতে হৃচ্ধস্হিত জলের স্যায় জীবন ছাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে, 
ওতপ্লোত ভাবে প্রসারিত রহয়াছে। যেন সমস্ত লগৎ একটি বিপুল জীবন্ময় 
উচ্চাস। সমস্ত জগৎ একটি বিশাল জীবন। আগতে যাহা কিছু আছে, দেই 
বিশাল জীবনের অন্তন্ঠত- সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমার জীবন, 
তোমার জীবন, সকলেরই জীবন সেই বিশাল জীবনের অন্তনৃতি॥ আবার সেই 
বিশাল জীবনের দৈর্ঘ্য ভূতকালেও অসীম, ভবিষ্যতেও অসীম । অথবা ভাই বা 
কেন বলি? ভূত. ভবিষ্যতের বিভাগ কোথায় ? জগতের বিশাল আীবনে ছেদ 
কোথায় ? ছেদ হয় কেমন করিয়া ? না, জগতের (বিশাল জীবনে ছেদ নাই, 
ছেদ হইতেও পারে না। জগতের বিশাল অনন্ত ভ্রীবনের নাম অসীম অনন্ত 
জগৎ । অসীম অনন্ত অগতের নাম বিশাল অনন্ত জীবন । অসীম অনন্ত জ্রীবনে 
ইহলোক ও পরলোকের প্রভেদ কি? অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোকও আছে, 
পরলোক আছে» সব লোকই আছে । যে বলে, অসাম অনন্ত জীবনে পরলোক 
নাই, জীবন কাহাকে বলে সে জানে না, আগত কাহাকে বলে সে জানে না । এই 
জীবনরূপী ভুগতে ইছলোকের পর পরলোক থাকিবেই থাকিবে । কেন ন 
যেখানে জীবন বই আর কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যুর স্থান নাই। 

বিশাল ব্রক্ষাণ্ডের বিশাল জীবনে আমিও আবন, তুমিও জীবন । আমান 
জীবনও সেই বিশাল জীবনে জীবিত, তোমার জীবনও সেই বিশাল জীবনে 
জীবিত। আমিও সেই বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তুমিও সে 
বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পার না। তবে আইস আমরা সেই বিশাল জীবনে 
মজিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে মাতালের হ্যায় মাতিয়া থাকি, সেই বিশাল 
আীবনে প্রেমিকের প্যায় মরিয়া থাকি । সেই স্বৃত্যুতেই তোমারও প্রকৃত জীবন, 
আমারও প্রকৃত জীবন । 





লমান ও ইংরাজী ইতিহাস লেখকেরা যদি কখন কোন হিন্দুর প্রশংসা করিয়া 
থাকেন তবে সে সিতাব রায়ের । সিতাব করায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
ক্ষত্রিয় জাতি নানা ভাগে বিভক্ত । তিনি স্থকূলন জাতীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। দিল্লী 
সাজেহানাবাদে কাহার জম্ম হয়। মহশ্মদ সার ব্রান্রত্কালে সামসাম উদ্দৌলা 
আমর উল ওমরা ছিলেন। তিনিই খা দৌরান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খা 
দৌরানের পুল সাম লাম উচদ্দীলা দিল্লীর মধ্যে একজন সম্রান্ত ধনী লোক ছিলেন। 
সিতাব রায় অতি অল্প বয়সে তাহার বাড়ীতে চাকরী আরম্ভ করেন । তাহার 
বেতন প্রথমে অতি অল্প ছিল। সাম সাম উদ্দীনের দাওয়ান আগ। সলিনান 
সিতাব রায়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন । এবং তিন লিতাবকে বিষয় কশ্খে শিক্ষা 
দেন; অতি অল্রদিনের মধ্যে সিতাব আপন কাধ দক্ষতা বলে আসা স(লমান ও 
সাম সাম উদ্দীনের বাড়ীর সর্বময় কর্তা হইয়া! উঠেন। যখন সাম সাম উদ্দীনের 
পরলোক হয় তখন দিল্লীতে ভয়ানক অরাজক, নিত্য ল্লাজপপ্িবর্তন হইত, বাহিরের 
লোক দিলী আক্রমণ করত ; মহারাষ্টরায়ের! লুঠপাট করিত এবং দিল্লীর (ভিতরের 
ওমরাহদিগের অস্তবিবাদে ব্রাজবস্ত্র সকল রক্তে প্লাবিত হইত । আপনার প্রভুর 
পনলোক গমনের পর সিতাব দেখিলেন যে দিল্লীতে বাস করিলে নানা বিপদ হইতে 
পারে, এক্জম্য তিনি বাদসাহের নিকট বেহার প্রদেশের দাওয়ানী গ্রহণ করেন । 
এবং মালদহ অঞ্চলে তাহার প্রভুর পুজের যে জায়গীর ছিল তাহার কর্তা হন। 
বাদসাহ ডাহার গুণে সম্ভই হুইয়া তাহাকে রোটাস্‌ হর্গের গভর্ণর করিয়া দেন, 
সুতরাং তিনি এই তিনটি কর্ম্ম লইয়া ১৭৫৮ সালে দিল্লী হইতে পাটনা যাত্রা 
করেন ! 

এই সময়ে মিরজ্জাফর ইংরাজ বন্ধুদিগের সহিত পাটনাম অবস্থিতি করিতে 
ছিলেন; রাজ্জা রামনারায়ণ বিহার প্রদেশের নিজাম ছিলেন ; রাজা! রামনারায়ণের 
পরম বন্ধ মহম্মদী খ) দিতাব রায় যে তিল কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিনেন মনেই তিন 
কর্শম করিতেছিলেন । সিতাব পাটনায় উপস্থিত হুইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তাহার 
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পদপ্রাপ্তি নিতান্ত দুক্সহ $ তিনি অনেক লোকগ্রন সঙ্গে করিয়! প্রকৃত ওমরাহের হ্যা 
আসিয়াছিলেন ; তাহার কথা ব্যার্ডা এবং আচার ব্যবহারে সকলেই প্রীত হুইয়া- 
ছিল; তিনি প্রথমেই আসিয়া ব্রা রামনারায়ণের সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং 
ঙাচার দ্বারাই শ্িরজাফরের নিকট পরিচিত হইলেন । সিতাবের বুদ্ধি অতি তী্চু 
ছিল এবং তিনি একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন ; তিনি দুই এক দিনের মধ্যে 
বুঝিতে পারিলেন যে মিরজাফর আপনার আমোদ লইয়াই ব্যন্ত, রাজ্রকার্য্য বুঝেন 
না$ তিনি আর বুঝিলেন মহুম্মদী খার সহিত রামনারায়ণের যেরূপ সম্ভাব তাহাতে 
রামলারায়ণ দ্বারা ভাহার কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবলা নাই । অণ্এব তিনি 
প্রথমেই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভাব করিবার চেষ্টা করিলেন । তিনি নালা প্রকার 
বহুমূল; উপচৌকন দিয়া এবং সর্বদা আনুগত্য করিয়। কর্ণেল ক্লাইবকে বশ 
করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুধিদাবাদে আপমন করিলেন । তথায় কর্ণেল 
ক্রাইব এবং মিরজাফর উভয়ে ভাহাকে রামনারায়ণের নিকট এই মর্মে এক 
অনুরোধ পত্র দিলেন যে, «আপনি রাজা [সভাব রায়কে বাদশাহ দত্ত পদ 
সমূহ প্রদান করিবেন ।" রামলারায়ণ কর্ণেল ক্লাইবের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে 
সাহসী হইলেন না) এইরূপ নিবিবাদে সিতাব রায় বেহারের দেওয়ান ও 
রোটাদ্‌ দুর্গের গবর্ণর হইলেন । বলা বাহুল্য যে ইংরাজদিগের সহায়তা না 
পাইলে বাদসাহের ক্ষত তৎকালে এরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছল, যে 
সিতাবের এতাদৃশ উচ্চপদ প্রাপ্তি হুন্ধহ হইয়া উঠিভ । দেওয়ানী পাইয়া! সিতাব 
রায় একপ দক্ষতা সহকারে কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন, যে অতি অন্র 
দিনের মধ্যে রামনান্নায়ণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন | বেহার প্রদেশে সিতাখ 
রায়ের প্রাধান্তের এই স্ত্রপাত ; তিনি এই অবধি বেহারের একজন প্রধান 
লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন । 


যে সময়ে বাদসাহের পুজ আলিগোহর বারবার পাটনা আক্রমণ করেন, 
দে সময়ে সিতাব রায় রামনানায়ণের অবিচলিত বন্ধু ছিলেন এবং সর্বধদা ইংরাজ- 
দিগের সহায়তা করিতেন । তিনি এই গোলযোগের সময় আপনার বাড়ী ও 
কাছারী রক্ষা করিবার জন্য ছুইশত অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক পদাতি নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । রামনারায়ণের সহিত বাদসাহের যুজ্ধকালে এই সক্ষল লোক 
তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 


এক সময়ে রাষনারায়ণ বেহারের অন সংখ্যক সৈস্ত লইয়া অতিকষ্টে পাটন। 
রক্ষা করিতেছিলেন । পাটনার বাহিরে সমস্ত স্থানই বাদসাহের অধিকৃত হইয়া- 
ছিল । এমন সময়ে সহস! স্বাদ আসিল পৃণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খা 
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বাদসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং পঞ্চদশ সহ সৈগ্ লইয়া পূর্ণিয়া হইতে 
প/টনার অপর পার গাজিপুরে অবন্থিতি করিতেছ্ছেন। রামনারায়ণ একান্ত ভীত 
হুইয়া আমিয়াট সাহেবের কুটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সাহাযা প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন ॥ আমিয়াট সাহেব বলিলেন কাপ্তেন নক্সের সহিত তিনদল 
তোলঙ্গা ও একদল ইংরা সৈন্য আছে, আপনি নগর রক্ষার উপযোগী কয়েক 
ছন মাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য কাণ্তেলের সহিত প্রেরণ কক্ুন ; বাদলাহ 
হইতে কোন ভয় নাই ; তিন এক্ষণে শীকার খেলিতে মত্ত আছেন । রাম 
নারায়ণ এই কথ! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পেলেন ; কাণ্তেন নক্স পাচশত মাত্র 
সৈন্য সনভিব্যাহারে কিরূপে পঞ্চদশ সহজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন । যাহা 
হউক রামনারারণ আপনার প্রধান লেলাপতিকে কাপ্ডেন নল্লের সহিত যোগ 
দিতে আচ্ছা দিলেন । তিনি গঙ্গা পার হইলেন, কিন্ত দুই তিন ক্রোশের অন্তরে 
অবাস্থতি করিতে লাগিলেন যুদ্ধের নামও করিলেন না * তখন কাণ্ডে নক্স 
রাআা লিতাব রায়কে স্বীয় সৈন্য লম্ভিব্যাহারে ভাহার সহিত যোগ (দিবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন । সিতাব তৎক্ষণাৎ, সম্মত হইলেন । প্রধান সেনাপতি যুক্ধ 
করা দূরে থাকুক রাত্রে সিতাব রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে নিবস্ত 
হইবার জশ্ত বারবার অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন আপনি কি 
বুঝিতেছেন না, রামলারায়ণ আপনাকে ও আমাকে ভালবাসেন না, সেই জন্যই 
আমাদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেছেন ; কিন্তু সিভাব রায় তাহাতে বিচলিত 
হন নাই । কাণ্তেন নকৃস ও সিতাব রায় দুই প্রহর রাত্রে শক্রদিগপকে আক্রমণের 
জন্য উদ্যোগ করিলেন ; কিস্তু তিনটার পূর্বের ভ্তাহারা শিবির হইতে বহির্গত হইতে 
পারিলেন ন্য এবং তাহারা বহির্গভ হইবামাত্রই কাদিম হোসেন তাহাদের শিবির 
লুঠ করিয়া লইলেন এবং এরূপ দক্ষতার সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ইংরাজ- 
দিগের ভিতিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই রহিল; এরূপ সহসা আক্রমণ দেখিয়। 
ইংরাজদিগের কতকগুলি পালকিওয়ালা নদীর তীরে যে কয়েকখানি নৌকা ছিল 
তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিল; ইংরাজদিগের পলায়নের উপায় রহিল না; 
পালকি 9য়ালারা। পাটনায় যাইয়া এই দৃর্ঘটমায় সম্বাদ দিলে পাটনা শুদ্ধ লোক 
ভয়ে একান্ত কম্পিত হইয়া উঠিল ; মুসলমান ইতিহাস-লেখক এই সময় পাটনায় 
অবস্থিতি করিতেছিলেন । 

তিনি পাটনাবাসীদিপের এই সময়ের ভয়ের কথা বিশেবরূপে বর্ণনা করি্ছা- 
ছেন। তশ্কালে সকলেই ভাবিয্বাছিল কাণ্ডেন লকৃস ও সিতাব রায়ের আর 
রক্ষা লাই 7 রামনারায়ণের একপ্রকার হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল । সহসা দূর 
হইতে কানানের ধ্বনি শ্রুভিগোচর হইল; সে শব্দে যেন আকাশ ফাটিয়া 
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গেল। সকলেই ভাবিল, যা__ এইবার ইংরেজদিগের শেষ হুইয়া গেল; কিন্তু 
উহার মধ্যে একজন বলিল, “যদি আর কামানের শব্দ শুনা যায় তবে 
ভ্রানিব স্থংরাজেরা দ্রিতিম্াছে }' বলিতে বলিতে আবার সেইরূপ গগন-ভেদী 
শব্দ হুইল এবং কিয়ুৎক্ষণ পরে সমস্ত নিশ্ন্ধ হইয়! গেল ; আবার কামানের শব্দ 
হইল, বারবার কামানের অগ্নি দেখা দিল; কিন্তু সকলেই ভাবিল শত্রুর 
কামানের আওয়াজ, ! এমন সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আমিয়ট, সাহেবের নামে 
এক পত্র আসিল । কাণ্ডেন নক্স লিখিয়াছেন, “আমরা জয়ী হইয়াছি।” 
কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘশ্ঘ ও ধুলায় আবৃত হইয়া কাণ্তেন নক্স 
ও সিতাব রায় পার হইয়। আমিয়ট সাহেবের কুটীতে উপস্থিত হইলেন । নক্স 
সাহেব বারশ্বার বলিতে লাগিলেন “সিতাব রায় প্রকৃত নবাব (বীর); 
আমি এজন্মে কখন এরূপ বীর দেখি লাই” কিন্তু তখনও রামনারায়ণের বিশ্বাস 
হইল লা যে নকৃস সাহেব ভরিতিয়াছেন ; তিনি বলিলেন উহারা পলায়ন করিয়। 
প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তৎপর দিন প্রাতঃকালে সম্বাদ আসল কাদিন 
সাহেব পলায়ন করিয়! বেতিয়ার রাজার আশ্রয় লইয়াছে ; তখন আর সন্দেহ 
রহিল না; এই অবধি সিভাব রায় একল্সন বীর বলিয়া গণ্য হইলেন । 
তাহার পর বাক্গালার কত পরিবর্তন হইয়া গেল । ইংবাগ্রের মরজাফরকে 
দুর করিয়া মিরকাসিমকে নবাব করিলেন; মিরকাসিম ইংরাজদিগকে দূর 
করিবার জন্য সৈম্ঃ প্রন্তাত করিতে লাগিলেন ; ইংরান্দদিগের আশ্রিত লোকদিগের 
উপর দারুণ উৎগীড়ন আরম্ভ করিলেন । রাজ রামনারায়ণের প্রধান সহায় মুরারী 
ধরকে কারাকুদ্ধ করিয়! ঢাকায় প্রেরণ করা হইল ; রাজা রামনারাহণকে কালা ক্রুদ্ধ 
করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়! যাওয়া হুইল; তাহার পরই রাক্ষা সিতাব রায় । 
মিতাব রায়ের উপরও অনেক উৎ্লীড়ন আরম্ভ হইল ; যাহাতে ভাহার সর্বনাশ 
হয় ভাহারই চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্ত সিতাব রায় সাহসিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ছিলেন, তিনি কয়েকম্দন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত বাড়ীর দ্বার বক্ধ করিয়া নিজগৃহে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমার সম্মান রক্ষার্থ আম প্রাণ পর্য্যন্ত 
দিব। এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়। নবাব সহসা তাহার উপর কোনরূপ অত্যাচান্গ 
করিতে পারিলেন না । কিন্তু তিনি বাদসাহের নিকট হইতে রোটাসের গবণরি 
এবং বেহারের দেওয়ানী এহণ করিলেন এবং লিতাব রায়ের নিকট এই হই পদের 
কার্ধের নিকাশ চাহিলেন । সকলেই বুঝিল এবার আর সিভাব রায়ের রক্ষা নাই? 
এই লিকাশের দায়েই মির কাসিম তাহার প্রাণ বধ করিবেন । কিন্তু ইংরাজেরা 
পিতাব রায়ের চির সহায়; কলিকাম্ডার গব্ণর বান্সিটার্ট সাহেব তাহার হিসাব 
নিকাশ লইতে সম্মত হইলেন । সিতাব রায় মেজন কার্ণযাকের সহিত কলিকাতায় 
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উপন্থিত হইলেন ; সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষার পর দেখা গোল যে, সিতভাব রায়ের 
কোন দোষ নাই । তখন ইংরাক্রেরা তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে “আপনি 
নবাবের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যান ।” সিতাব সম্মত হইলেন, ইলিশ ও 
লযিঙটন তাহাকে সঙ্গে করিয়া'পাটনায় লইয়া গেলেন ; তথা হইতে লমিঙটন 
সাহেব একদল তেলিঙ্গ লইয়া সিতাব রায়কে নিরাপদে বেহারের সীম! পার করি! 
দিয়া আসিলেন । 

মিরকাসিমের চাকরি ত্যাগ করিয়া সিতাব রায় অযোধ্যায় প্রস্থান করেন, 
এবং তথায় অল্প দিনের মধ্যে নবাবের সরকারে চাকরি প্রাপ্ত হন এবং নবাবের 
সর্ববাধ্যক্ষ বেষ্টরবাহাদূরের একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। 

মির কাসিম ইংরাঞ্দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন সসৈন্যে 
অযোধ্যার নবাবের আশয় গ্রহণ করেন, তখন সিতাৰ রায়ের পরামর্শে বেদীবাহাদূর 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই । এবং মির কাদিমের সহিত স্দ্ধ করিতে তাহার 
তাদুশ নত ছিল না। কিছুদিনের পর তিনি মিরভ্রাফর এবং ইংরাজদিগের সহিত 
সন্ধি করিতে নবাবকে অনুরোধ করেন; তখন নবাব ও বেণীবাহাদুর উভয়ে 
সিতাব রায়কে মিরজাফরের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহাকে খিলাত দেন; 
মিরজাকর (সিতাব রায়কে যথেষ্ট সম্বগ্ধন। করেন ।। 





তবানের বঙ্গদর্শনে মেঘদূতের সমালোচনায় আমরা কালিদাসেন স্বঘভাববর্ণন। 
আরম্ত করিয়াই ছাড়িয়া গিয়াছি । কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য 
আছে । 
হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন । তাঁহাদের 
মতে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর । ভ্রড় ভ্রগত প্রাণী জগতের তুলনায় 
অতি তুচ্ছ পদার্থ । তাহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্তর কাব্য 
জল্মেনাই। পাঁধিব ঘটনায় মহুয্যের ঘোর ছুঃখ উপস্থিত হইবে, তাঁহার! একথ! 
সহ করিতে পারেন না । তাই তাহার! যেখানে যেখানে হৃঃখ ঘটাইয়াছেন, সেই 
খানে সেই খানেই আবার সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার সেই 
সংস্কারের বশেই তাহারা মানুষ জড় জগতের সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়া জডজ্গতের 
শোভা অনুভব করিতেছে, একথা লিখিতে সাহল করেন না । ভাহার! দেখান, 
মানুষ উপরে শ্রডু-জগং নীচে ; মানুঘ জড় জগত হইতে ভিয়, পৃথক এবং উহার 
দ্ৰষ্টা সাক্ষীমারর । এক্সপ বর্ণন! বুবংশে ত্রয়োদশ, শকুম্তলায় সপ্রমে, ভবন্তির 
মহাবীরচলিতে শেষ অস্কে । সংস্কতে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ । ভারবি অজ্ছুনকে 
জ্রড় জগতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষে উদ্ধে আনিয়া ছাড়িয়া 
[দিয়াছেন ; এবং সেইখান হইতেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে । হিন্দুর 
মনের গতি এই । এখন কৃতবিছু) বাঙ্গালী কবিগণ মন্ষযাকে এইরূপে জড় জগৎ 
হইতে বিচ্ছিয় সাক্ষী স্বক্ূপ রাখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন । মেঘদুতের স্বভাব 
বর্ণনাও তাহাই ॥ মেঘ উচ্চ হইতে পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, বন, উপনগর, 
নগরী, কিরূপ দেখিবেন তাহাই লইয়া কবি ব্যস্ত হইয়াছেন ৷ ইংরাজী সাহিত্যে 
এক্ধপ বর্ণনা কম । তাহাদের এক কথা আছে “31778 ০5০ ৮10৮, কিন্তু সে 
অতি সামান্য চিরমার । একটী পর্বতেরই ন! হয় ‘Bird's 09 view" তাহার! 
কল্পনা করিতে পারেন, কিঝ্ আমাদের কবির! চিরকালই সমস্ত জগতের [35793 
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০১০ ৮০৮ লইয়া থাকেন :। তাহাদের নায়কের) সমস্ত জগতের উপর চটিয়া 
মন্ব্য-সমাজে মুখ না পড়ইয়া জড় জগতের সহিত মিত্রতা করিতে আসেন লা। 
যখন স্খে বা হখে সমন্তা মন ভুক্যজঞা যায়, যখন কেবল মন একটা মাত্র বাসনায় 
মগ্ন হয়, সেই সময় আমাদের কঞ্রুবির! হয় সুখের বৃদ্ধি ব দুঃখের শমতার জন্য আড় 
আগতকে আনয়ন করেন। Childe Harolde যে চক্ষে জড় জগত দেখিয়াছেন, 
সে চক্ষে আমাদের কবিরস্জড় জগত দেখেন না । যে মনের অবশ্থায়- _যেকপ 
হৃদয়ের শটিস্বভতায় 5৮১] কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায়ই 
আমাদের কবির! আড় জগতের সঙ্গে মান্ষের মনের সম্পর্ক বাধাইয়া দেন । তাহাতে 
দ্বভাবের শোতা দ্বিউণিত হয়, মন্য্যের অন্তরের শোভাও বর্ধিত হয়। 

কালিদাস এইরূপ উন্স্ত অবস্থাতেই মেঘকে আনিয়া যক্ষের সন্মুখে 
ধত্রিলেন ॥ যক্ষের 91206 মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চলিল ; স্মন্ত স্বভাবে তাহার গাঢ় 
সহানুভূতি হইল ; সন্মুখে দেখিতে যক্ষ মেঘকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্ত 
যক্ষও সেই পথে যাইতেছেন । মেঘ যেন যক্ষের আস্থা । সে যেন পাধিব দেছ 
ত্যাগ করিয়া মেঘ হইয়। যাইতেছে ; যাইবার সময় সেঘদৃতখানি মনে মনে লিখিয়া! 
যাইতেছে | লে যেন দেখিতেছে, দূরে নর্শ্বদা উপলবিষম বিদ্ধ্যপাদে বিশীর্ণ হইয়া 
রহিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রিয়া কত দূরে । রেবা দেখা যায় কিন্তু ষক্ষপ্রিয়। লোচনের 
অদৃশ্য । এইকূপে ক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তর কৈলাস পধ্যন্ত সমস্ত দেশ দেখাইয়া 
কালিদাস মেঘকে জঅলকায় লইয়া গেলেন। অলকা সুখপুরী ; সে পুত্রীর কথা 
পূর্বেধ উক্ত হইয়াছে । তাহার পর সেই পুরীর মধ্যে যক্ষের বাড়ী ; আর সেই বাড়ীর 
মধ্যে সেই শ্তশ্বী শ্যামা শিখরিদশনা” রমশী | সে কি অবস্থায় আছে ? যক্ষ 
বলিতেছেন, “মেঘ, তুমি দেখিবে প্রিয়া হয় আমার মঙ্গলের জন্তু পুজা করিতেছে, 
না হয় বিরহে আমি কত কৃশ হইয়াছি মনে মনে ভাবিয়া আাকিতেছে ; অথবা 
সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে “সারিকে তুই তো ভ্ভাহার বড় প্রিয় ছিলি, তার 
কথা কি তোর মনে হয়? না হয় মলিন বসনের উপর ক্রোড়ে বীণ! ধরিয়া 
আমার কথার গান বাবিঘ্া পাইতেছে,। আর নয়ন-জলে বীশার তার ভিজিয়া 
উঠিতেছে ; আর অন্তমনে সুর ভুলিয়া যাইতেছে ; অথবা ফুল দিয়! বিরহের আর 
কয় মাস আছে তাহাই গণিতেছে । আহা ! সে যখন কুগ্রশরীরে সেই ছুদ্ধ 
ফেন-ধবল শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া থাকিবে, তোমার বোধ হুইবে যেন পূর্ব 
আকাশে এককলা মাত্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে ।” 

এইখানে যক্ষরাজ তাহার প্রিয়াকে যে নিজ বিরহের সংবাদ দিয়াছেন, 
তত কোমল, তত মধুর, ত'ত গভীর ভাব, বোধ হয় আর কখন কোন কবির হাত 
দিয়া বাহির হয় নাই। উইল্সন সাহেব বলিয়াছেন, “We havo few 
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gcenuino tenderness or delicate fecling.” ইহ পাশ্চাত্য কবির কণ্রনার 
অতীত । যক্ষের সংবাদ এইক্কপে আরস্ত ভ্কুইতেছে , যক্ষ বলিলেন, “তুমি যথন 
যাইবে, তখন যদি সে নিজ গিয়া থাকে, তাহাকে জাগাইওনা ; কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিও ; নিদ্রা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন দেখিবে, তাহার সে 
স্থখের ব্যাঘাত করিও না । তাহার পর দভ্রাপ্বিয়া উঠিলে তাহাকে এই 
মাত্র বলিও যে, ‘আনি তোমার স্বামীর মিত্র মেঘ; তাঁহার সংবাদ 
নিকট আসিয়াছি। বিরহী প্রবাসিদিগের মন আমি প্রিয়ার জন্যা উৎহইুক করি; 
ও ত্বরায় তাহাদিগকে প্রিয়সল্লিধানে প্রেরণ করি।' এই কথা বলিলেই সীতা 
যেমন এক মনে হনুমানের কথা শুনিয়াছিলেন, সেই রূপ সে তে কঘ। 
ঘুনিবে। তাহার পর বলিবে ‘সে মরে নাই; সে তোমার কুশল সংবাদের 
জন্য লালায়িত হইয়াছে ; তাহার অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে; সে কেবল মনে মনে 
তোমার ক্ষীণ অঙ্গ কল্পন। করিতেছে ; আর মনে মলে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতেছে । সাদৃশ্য দেখিলে মনের তৃপ্তি হয় । সে স্যামাস্বগে তোমার শরীরের 
সাদৃশ্য দেখে ; চকত হরিণী-নয়নে তোমার নয়নের সাদৃশ্য দেখে! কিন্তু হায়! 
তোমার সম্পূণ সাদৃশ্য কিছুতেই নাই । প্রতিকৃতি দেখিলে মনের কই 
নিবারণ হয় ! সে ধাতুরাগে তোমার ছবি পাথরে আকিয়া যেমন তাহার পদতলে 
পড়িতে যায়» অমনি নয়নের আলে তাহার দৃষ্টি লোপ হয়। তাহার পর স্বপ্রে যদি 
কথন তোমার সাক্ষাৎ লাভ হয়, সে ভোমাদ আলিঙ্গন করিবার ভ্রম্য স্বপ্নে হস্ত 
প্রসারণ করে, আর তাই দেখিয়া বনদেবীগণের নয়ন দিয়া জলধারা নির্গত হয়। 
এইন্রপে তোমার বিরহে সে এক প্রকার অশরণ হইয়া) পড়িয়াছে।' মেঘ? কুষি 
তাহাকে বল৪ যেন এই কয় মাস কোন ন্রুপে কাতর না! হয়, তাহাকে থে 
ধারণ করিতে বলিও১ আশা এখনও যায় লাই, একবার মিলন হইলে মনের সুখে 
অলকার সুখ সন্তোগ করিব ।” 

এইরূপে মেঘকে সমস্ত সংবাদ দিতে বলিয়া যক্ষের মনে হইল, মেঘকে 
যে দূত করিয়া পাঠাইব, কিন্ত তাহার অভিজ্ঞান কই? আমি যে উহাকে 
পাঠাইলাম প্রিয়া তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? তখন বক্ষ কি বলিলেন? 

অন্গুরী খুলিয়া দিলেন, না আর কোন চিচছু পাঠাইলেন ? তাছা নহে। কালিদাস 
বুঝিয়া ছিলেন মেঘদুতে এক্ুপ অভিজ্ঞান চলিবে না। রামায়ণে চলিয়াছিল সত্য, 
কিন্ত এ প্রেমোচ্ফাসে অঙ্গুরীতে হইবে না, তিনি বলিলেন, 
সভছশ্চহথমলি শযনে ক$লগ্র। পুর। নে নিদ্বাং গত্বা কিহশে রুদতী সন্ধরং বিপ্রবুদ্ধ/। 
সান্তর্ভালং কখিতমলক্ং পৃচ্ছতশ্5 স্ব! মে দৃষ্ট: স্বপ্রে কি তব রমন কামশি অ্বং মঞ্েতি ৪” 
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বলেছেন, তব কান্ত একথা আবার :-_-“প্রব্ধে একদিন তুমি ছিলে ঘ্বৃমাইয়া 
মম কণ্ঠে দিয়া কর, সহসা চীৎকার .করিয়া কি জন্য কাদি উঠিলে জা(গয়া, হাসি 
জিজ্ঞাসিলে বহু, কহিলে স্থপনে দেখেডি বিহার তব, ধূর্ত, অন্য সনে ।” অর্থাৎ 
আমার এই তুঃখের আরম্ভ হইবার কিছু দিন পুর্বে তুমি এক দিন আমার কঠলগ্ন 
হইয়া শয়ন করিয়াছিলে, তাহার পর কাদিতে কাদিতে জাগিয়া উঠিলে, আমি 
কেন কাপিলে বারশখ্বার জিজ্ঞাসা! করায় বলিলে “শঠ ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি 
তুমি আর্‌ এক রমণীর সহিত বিহার করিতেছ 1” কি গাঢ় প্রণয় ।! কি প্রগাঢ় 
বিশ্বাল ! ! আবার ইহাই যক্ষ অভিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া দিলেন । এত সুন্দর ও 
এত কোমলতার আকর যে মেঘদুত তাহাতেও আর দ্বিতীয় লাই_-এই জাম্গায় 
বুঝি কাঁজিদাস বান্সীকির উপর উঠিলেন। হনুমানের অঙ্গুরী অভিজ্ঞানে আর 
এ অভিজ্ঞানে যত প্রভেদ, বোধ হয় বাল্মীকি আর কালিদাসেও সেই প্রভেদ । 

যেমন মধুর গ্রন্থ, মধুর ভাব, সমস্ত মধুময়, উপসংহারে মেঘের প্রতি যন্গের 
আশীক্বাদও তেমনি মধুময় । বক্ষ নেঘকে আশ্ীর্ববাদ করিতেছেন 

“ছা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিহ্যতা বিগ্রছোগঃ 1", 

আম আশীর্বাদ করি যেন বিদ্যুতের সহিত তোমার এমন বিরহ না 

হয়। বিরহ সম্ভপ্তের মুখে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীব্বাদ হইতে পারে? 





আ বল পাশ্চাত্য প্রদেশে অনেক পণ্ডিতগণের যত্ে রসায়ণ আোক্জত্যন্ত 
পরিপুষ্ট হইয়াছে । তাহারা নান। রূপ পরীক্ষা এবং যুক্তি ভারা রাসায়ন 
শান্দ্রে পঁয়ঘট্রি প্রকার ভূতের অবতারণ! করিয়াছেন । কিন্তু আমাদের আধ্য 
পশ্ডিভগণ পাচ ভূতে মাত্র বিশ্বাস করিতেন । ইহার কারণ কি? এটা কি 
ভাহাদিগের ভ্রম? যে দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের 'এত উন্নতি হইয়।ছিল-_যে দেশে 
বিজ্ঞানের গৃঢ় তবও অনেক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে দেশে বৈহাতিক 
নৈসগিক ব্যাপার অবিদিত ছিল না__যে দেশে বেহ্যভিক চিকিশসা-_মাছলি ধারণ 
প্রভৃতি-_আধুনিক উন্নত চিকিৎসা তত্ব প্রজ্ঞঠাত ছিল-__যে দেশে মহাদ্রাবক 
( Sulphuric Acid ) প্রন্ৃতি কঠিন রাসাম়নিক দ্রব্য বিশেষের প্রস্থত প্রকরণ 
প্রচলিত ছিল, সে দেশে যে ব্রাসায়ন তত্ব এত অসম্পঙ্গ ছিল তাহ! আমাদের 
বিশ্বাস হয় না। 


আর দেখিতে গেলে আধিতৌ(তিক জ্ঞানের প্রথমাবস্থাম সকল বিষয়কেই 
বিভিন্ন অথবা বিভিন্ন ধশ্মাক্রাম্্র বলিয়া বোধ হয় । সুতরাং সে অবস্থায় পরীক্ষা! 
এবং পরিদর্শন রূপ বৈদ্ধানিক আবিষ্কার প্রথা! পরিজ্ঞাতঞ্টনা থাকিলেও সমস্ত 
পদার্থ পাচটী মাত্র মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। 
য্শ্মতত্ববিৎ পঞ্চিতেরা যুক্তি হার। স্থির করিয়াছেন যে, মঙ্গয্য অসভ্যাবন্থায় 
পোৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করিত--অনেক দেবতার কল্পনা করিত । ক্রমে, জ্ঞানের 
উন্নতি সহকারে একমাত্র জগতের আদিকারণ ঈশ্বর অন্থমতি হইয়াছে! রাসায়নিক 
শান্দেও প্রথমে কত যৌগিক পদার্থকে মৌলিক পদার্থ মনে করা হইত। ক্রমে 
তাহাদিগের গুণান্ুসক্ধান করিয়া সংশ্লেষণ ও বিল্লেঘণ দার! এই সমস্ত পদার্থ হইতে 
পঁয়বটিটা ভূত অর্থাৎ রাসায়নিক মৌলিক্‌ পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ কর) হইয়াছে। 
এখনও কত মৌলিক পদার্থকে যৌগিক পদার্থ স্থি কর! হইবে তাহা কে বলতে 
পানে? পণ্ডিতবর টেট, সাহেব তাঁহার Unseen 01510159 নামক পুস্তকে 
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দেখাইয়াছেন যে কালে সমস্ত মৌলিক পদার্থগুল যৌগিক পদাথ স্থির ছইবে-_ 
এবং সকল গুলিই একমাত্র আদি মৌলিক পদার্খের রূপাস্তর মাত্র প্রমাণ করা 
হইবে । এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথমাবুস্থায় বিহাৎ উত্তাপ চুম্বক প্রভৃতি কতকগুলি 
(বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করী হইয়াছিল-__ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সে 
শক্ত গুলিকে একমাত্র আদি শক্তির ক্লপাস্তর মাত্র স্থির কর! হইয়াছে । সুতরাং 
জ্ঞানের যতই উন্নতি ভুইতে থাকে ততই বহুস্ব হইতে একস্বের অনুমান হয় । যখন 
সকল শ্রান্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আধিভোৌতিক-জ্ঞানে প্রথমে একহ অনুমিত 
হওয়া সম্ভব নহে, তখন আধ্যঞ্খষিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ব সম্যব্রূপে আলোচনা না 
করিয়াই যে এরূপ সমস্ত মৌলিক পদার্থকে পাঁচটি মাত্র আদি পদার্থে পরিণত 
কারয়াঞ্হাস্হা কিক্ূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব হয়ত কেহ মনে করিবেন, 
যে আৰ্য্য ঝষগণ আশ্চর্য্য প্রতিতা বলে মুলাহ্ুসন্ধামী যুক্তির দ্বারা (৫ priori 
reaSONIDG) পঞ্চভুভের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কত দূর যুক্তিসঙ্গত 1 
এই পঞ্চভূত তণ্ড আমাদের অন্বেষগ করা কর্তব্য ॥ 


মচুয্য/দগের আদিমাবস্থা অসশ্বেঘণ করিলে বুক! যায় যে জ্ঞানের প্রারস্তে 
প্রায় সকল জাতিই, ভূমি, জল অগ্নি ও বায় এই চারিটী ভূতে বিশ্বাস করিয়াছে । 
পুরাতন গ্রীক রোমানেরাও এই কথা বলিয়া গিয়াছে। সভ্য ইউরোপ হুইভেও 
এ বিশ্বাস প্রায় হই শত বৎসর মাত্র তিরোহিত হইয়াছে । সুতরাং যখন এই 
বিশ্বাস প্রথমে সর্বব-জাতি-সম্মত ছিল, তখন ইহার মূল কারণ কি-আর 
তখন ইহার কি অর্থ ছিল? 


প্রথম যখন মান্ুষ্যের মন হইতে অজ্ঞানাদ্ধষকার ক্রমে ক্রমে দূর হইতে 
লাগিল, তখন আত্মদৃত্টি আরম্ভ হইল। তখন আমি কে, কিরূপে জীবন প্রাপ্ত 
হইয়াছি, কি করিয়াছি বা জীবিত আছি, মরিয়াই বা কোথায় যাইব, আর আমার 
সহিতি অনন্ত অপরিজ্ঞাত জগতের আদিকারশের সহিতই বা কি সম্বন্ক-_-এই 
সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান মনে প্রথমে সঞ্চার হইল। যখন আমাদের শরীর 
কিসে গঠিত-_কিক্ুপেই বা রক্ষিত হয়-_দনে হুইল, তখন বাহ জগতের দিকে দৃষ্টি 
পড়িল । দেখিল যে নিশ্বাসই আমাদের জীবন, নিশ্বাস বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়, 
আর বা়ুদ্বারা আমর! নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারি-_ম্থতরাং তাহাদের বিশ্বাস হইল 
যে বায়ু আমাদের জীবনের বড় প্রয়োজনীয় । তাহার পরে দেখিল অন্যান্য প্রাশীরাও 
বায়ুর ছাদ! দীবন ধারণ করে আর এই বায়ু সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে ; সুতরাং বায়ুকে 
তখন একটা ভূত বলিয়৷ প্ৰতীতি হইল । জলও আমাদের আর একটী প্রয়োজনীয় 
পদার্থ । ভ্রল ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ কারতে পারি না? সুতরাং এলকেও 
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ভূত বলিয়া স্বীকার করা হুইল । এই কারণে আগ্নিও ভূতের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে । আর ক্ষিতি, ইহার ত কথাই নলাই-ইহারই উপর আমর! বাস 
করি__ইহার ত্বারাই গৃহ-নিশ্মাণ করি- ম্যবার মরিলেও মাটির শরীর মাটিতে 
মিশিয়া যায়। ম্বতরাং স্ষিতি আর একটা ভূত্ড। উহা ব্যতীত আর্যোরা আর 
একটা ভূতের কথা বলিয়াছেন। আমি কথা কহিলে তুমি কিন্ধপে শুনিতে 
পাও? মধ্যে যদি কোন পদার্থ না থাকে ত কে আমার ঞ্ষথা তোমার কাছে 
লইয়া যাইবে? কে বজ্রের ভীমনাদ দূরস্থ মেঘের কোল হইতে তোমরা কাণে 
আনিয়। দিবে? যে এক ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক ব্যক্তির কাছে কথা 
লৃইয়। যায় সে আমাদের পরমোপকারী নহে ত কি? ইহাই আকাশ, ইহাই 
আমাদের পঞ্চম ভূত । এইরূপে নিজের আবশাকমত আদিম জাতির জআফে একে 
পাচটী ভূত কল্পনা করিয়াছিলেন । তখন মানুষ আপনাকেই বুঝিত-_-আপনাকেই 
(িনিত, স্বার্থপরত। ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন!। স্ৃতরাং যাহা আমাদের আবশ্যকীয় 
নহে, যাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই তাহার কথা কেহ তাবিত না। 
এই গেল প্রথমাবস্থা। এ সময়ে পাচ ভূতের অর্থ জীবনের পাঁচটা 
আবশ্যকীয় পদার্থ (Five necessary cristences ) | ইহার পর আধ্যাত্বিক 
জ্ঞান চর্চার সময় উপস্থিত হইল । আধ্য ঘ্ববিরাই প্রথমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান।- 
ম্বেণে রত হন। মনই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্ঞেম্ন পদার্থ । ইহার দ্বার! 
প্রথমে একত অনুমিতি হয়। এই এক জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে বহুব্ের জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এইকপ কারণ হইতে কার্ধ্য অন্ুুমিতির ইংরাজি নাম 4 priori 
argument’. এইরূপ তত্বামুসন্ধানের দ্বার! প্রথমে আদি কারণ অনুমান কর! 
হয়। এই সময়ে পঞ্চচূত জগতের সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আছে--ইহাই সর্বত্র 
বিরাঅমান---এইরুপ সিদ্ধান্ত কর! হয়--এবং বাস্তবিক অধিকাংশ পদার্থে ইহার 
অস্তিত্ব দেখিয়া ইহাদিগকে সর্ববব্যালী সর্বত্র বিরাজমান্ি, পঞ্চভুত (ve 
existences or conditions pervading universe) মনে করা হয় ॥ এ 
সময়েও পৃঞ্চভূতকে পাঁচটা মৌলিক পদার্থ বলা হয় নাই। পীচটা ইন্ড্রিয়ের জন্তু 
প্রত্যেক পদার্থে ই পাচটী ভিন্ন বন্কর-_-অথবা ভিন্ন অবস্থার কল্পনা হইয়াছে মাত্র! 
ইন্দ্িত্ুগণের উপযোগিতা প্রমাণের জস্তই-_প্রধানতঃ এই পাঁচটা ভূতের অনুমান 
হইয়াছে মাত্র । পরে এ বিষয় সবিস্তারে উল্লিখিত হইবে । 
কিন্ত আর্ধ্য ধধিগণের জ্ঞান এই স্থলে সীমাবদ্ধ হয় নাই । তাহাদের জ্ঞান 
চর্চা ক্রমে বুদ্ধি হইয়াছিল । স্বতরাং তাহাদের মনেও যে এইরূপ বিশ্বাস বরাবর 
ছিল একথা বল! ঘায় না ॥ আধ্যাত্মিক 'জ্জানাহ্বেষণের পর ক্ধঘিন] আবার জগতের তত্ব 
অন্ুসঙ্গিৎসু হইয়া অধিভে।তিক জ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিলেন । ঝলিয়াছি, পূর্বে যেরূপই 
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ধারণা থাকুক না কেন__-আধিভে।ভিক জ্ঞান চর্চার সনয় প্রথমে বহুত্ব অনুমিত হয় । 
ইহাই সর্বব শাস্ত্রসঙ্ষত। এই বহুই জ্ঞান ক্ৰমে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বার 
একত্ব জ্ঞানে পন্রিণত হয়! আধব্য ঝ্রযিগপ যখন আত্ম ও এীশ্বারক চিন্ত! 
হইতে অপস্থত হুইয়া বাহন জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন_-তখন এই 
নানা পদাথপুণ জগ তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইল । ভখন পঞ্চ ভূতের কথাও 
মনে পড়িল? তাঙ্জার পর তাহারা তবাহ্বেবণ করিয়া যাহা স্থির করিয়া 
(ছিলেন, তাহার যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় এন্থানে তাহাই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য ৷ 
আৰ্য্য খধিরা চিন্তার ছারা পাচ ভূতের অর্থ, স্থুল পদার্থের (720660) 
পাচ প্রকার অস্তিত্ব ( Five different conditions of matter ) এই বুঝিয্লা- 
ছিলেন। “স্মাধুনিক উরোলীয় পণ্ডিতগণ স্থুল পদার্থের চারি প্রকার অন্তডিত্ব বিশ্বাস 
করেন! সেগুলি ১ম, কঠিন পদার্থ (৪০118 )। ২য়, তরল পদার্থ (18010 )। 
৩য়, বাস্পীয় পদার্থ (623 ) ৷ ৪৭, সুশ্ষতর বাম্পীয় পদাথ (9689: )। আর্য 
কষরাও এই ঢাহ্রি অবস্থা বিশ্বাস করিতেন ॥ সমন্ত কঠিন পদার্থের উপমাস্থল 
ক্ষিতি, এই জন্ত ক্ষিতি অথে তাহারা কঠিন স্ুলপদার্থ বুঝিলেন । বাস্তবিক মাটি, 
গাছ, পাথর সবই এক ভ্রব্য,_এক বস্তুর রূপান্তর নার একথ!। তাহারা কখনই 
হনে করেন নাই । আধুনিক বিঞ্ঞান ব্যতীত সামান্য কয়লা ও বহুমূল্য হীরক 
খণ্ড যে এক দব্যর রূপাস্ুর মাত্র তাহ! অন্থমান করা সম্ভব নহে । তাহার! এ সব 
দ্রব্যই এক-গ্িতি এ কথা ননে করেন লাই । বাহার! স্বণকেও যৌগিক পদার্থ 
মনে করিতেন এবং ব্বাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তত করিতে পারা! যায় 
কল্ুন৷ করিয়াছিলেন, তাহাদের এপ ভ্রন সম্ভব নহে । সুতরাং ক্ষিতির অর্থ 
কঠিন পদার্থ (5918) ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় ন।। আরও আধুনিক ভাষাতত্ব 
ও ধর্মতব্বিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ভাষার প্রথমাবন্ছার গুণবাচক শন্দ 
( abstract termf ) ছিল না; উপমার ছাতা! সে অভাব পূর্ণ করা হইত । 
সুতরাং কঠিন, এই ও যে ক্ষিতির সহিত উপমায় ক্রমে ক্ষিতি এই শব্দ কাঠিন্ 
বাচক হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য নহে । এইক্কপে জল, তরল পদার্থ বাচক হুইয়াছে, 
বারু বাম্পীয় পদার্থবাচক হইয়াছে, এবং ব্যোম, স্মশ্ল্লতর বাম্পীয় পাদার্থবাচক 
হইয়াছে । তাহার পর অগ্নি; দেখা গেল অনি স্ুল পদার্থের অবস্থান্তর নহে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ কথা বিশ্বাস করেন ন॥ সুতরাং অগ্নি কি একণ! 
আনাদের মনে প্রথম উদয় হয় । অগ্নি প্রকৃত উত্তাপ নছে-_উত্তাপ এবং অগ্রি 
স্বতন্ত্ৰ পদার্থ । উত্তাপ ছারা অগ্নি উৎপর্ন হয়! কিন্ত আৰ্য্য খবিগণ উত্তাপ 
(7০০০) এবং অগ্নি (৫০১০৮১৪৮০) একই পদার্থের বিভিন্ন অবপ্থ। মনে করিতেন। 
উত্তাপ সৰ্ব্বদাই পদার্থ হইতে বাহির হয় € Newton's Emission theory 
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of light ). যখন কেবল অতিশয় বেগে বাহির হয় তখন ইহ! আলোক প্রদান 
করে এবং আমরা দেখিতে পাই । যাহা হউক উত্তাপ পদার্থ মাত্রের অবঙ্থ। 
পরিবর্তনের একমাত্র কারণ । আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের দ্বারা স্থির 
হইয়াছে যে উত্তাপ এক প্রকার শক্তি - ইহা পদার্থ মাত্রের অভান্তর আণবিক 
সন্বক্চ এবং আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করে । কঠিন পদার্থে উত্তাপ দিলে উহ! প্রথমে তরল 
হয়। কতকগুলি পদার্থ জুলিয়া উঠে অগ্নি উপগীরণ করে, কুতক গুলি বাম্প হইয়! 
যায়__পুর্ব্বেকার পদার্থের আর কিছুই থাকে না । সুতরাং যখন এক বসন্যকেই 
তরল পদার্থে, অগ্রিময় পদার্থে, বাস্পময় পদার্থে, এবং হয়ত শব্দময় পদার্বে পরিণত 
করা যায়, তখন অগ্নি যে স্দুল পদার্থের রূপান্তর মাত্র তাহাই প্রথমে অনুমিত হয় । 
বিজ্ঞানের এবং রসায়নের উন্নতি ন) হইলে অগ্নির (50100386190) তব স্থির কর! 
সম্ভব লহে। ম্থতরাং অগ্রিকে পদার্থের ব্ুপাস্তর মনে করা বড় আম্চধ্যজন্ক 
নহে । এই সকল পদার্থের অবস্থাকে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে 
তাহাদিগকে ক্রমে স্থল কঠিন অবস্থা হইতে সৃক্ষেতর অবস্থাতে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে । ক্ষিতি হইতে জল স্মক্ষতর, জল হইতে বায়ু সুক্ষেতর, এবং বায়ু হইতে 
আকাশ আরও সুক্ষেতর । এই শ্রেণীর মধ্যে অগ্নিকে অল অপেক্ষা সূক্ষতর -- 
কিন্তু বায়ু অপেক্ষা স্ুলতর বিবেচনা কর! হইয়াছে । আর যখন অনি আবিস্কৃত 
হইয়া কোথায় চলিম্পা যা আর দেখা যায় না__এবং তরল পদার্থের ম্যায় সীমাবদ্ধ 
নহে এবং একপাত্র মধ্যে রক্ষা করা যায় না, তখন অগ্নি অবশ্য তরল পদার্থ অপেক্ষা 
সুক্ষেতর- এইন্পই মনে হয় । এক্স অবশ্থায় অগ্নিকে পদার্থের ক্ধপান্তরমাত্র 
মনে কর! যুক্তি-বিরুজ্ঞ হয় মাই । আর এক শত বৎসর পূর্বের ইউরোপে অগ্নি- 
সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ছিল তাহাঁও প্রায় এইরূপ । ইউরোপীয় প(গুতগণ অগ্নিকে 
স্বতন্ত্র পদাৰ্থ” মনে করিতেন | তাহাদের মতে ইহা সকল বম্তর মধ্যেই প্রবিষ্ট 
থাকে । উত্তাপ দিলে তাহা বাহির হইয়া যায় ॥ এক শন বৎসর মাত্র পূর্বে 
লেবুন্থর ( Lavoisier ) এই ১1১19819601) Theoryর দুম প্রমাণ করেন এবং 
অগ্নির স্বরূপ স্থির করেন । স্মৃতরাং প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে অমি কঝপাস্তরে 
নিহিত আছে এবং উত্ত/পে তাহা বহির্গত হয় এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান চর্চার পূর্বে কোন 
ক্রমেই সম্ভব নহে । 


আমাদের পঞ্চভূতের এইরূপ অর্থ মনে করার দ্বিতীয় কারণ এই ঘে সে 
সময়ে মৌলিক পদার্থের (519089068) অন্থমানও সম্ভব নহে । তখন সংযোগ 
বিয়োগ কূপ ব্রাসায়নিক আবিষ্কার প্রথা পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তখন কোন 
পদার্থকেই বিভিন্ন করিয়া তাহা হইতে মৌলিক পদার্থান্বেবণের সম্ভব ছিল না। 
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তখন যত প্রকার বিভিন্ন বন্ত ছিল সকলকেই ভিন্ন ভিদ্র মৌলিকপদার্থ (clement) 
মনে করা হইত । সুতরাং সে সময়ে ভূতের অর্থ মৌলিক পদার্থ হইতে পারে 
লা। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভূতের অর্থ আস্তত্ব (exXi5ten০০) পাচটী 
আদি অস্তিত্ব অর্থে“ পদার্থ সকলের পাচ প্রকার অবস্থ। (five difloront 
essences or five conditions of matter ) এই মাত্ৰ| 


আমাদের পঞ্চভূতের এইরূপ অর্থ অনুমান করবার তৃতীয় কারণ এই 
যে পক্চভূত উপলব্ধি করিবার জনস্তা, আধ্য ঝষিগণ পঞ্চতম্মাত্রের কল্পনা 
করিয়াছেন। এই পঞ্চতশ্মাত্রের দ্বারাই পঞ্চচহুত আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। 
কূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি তম্মাত্ত, অর্থাৎ কেবল এই পাঁচটা 
গুণের দ্বারাই অমিরা এই পঞ্চচৃতকে এবং সেই জন্যই এই সমস্ত জগৎকে 
আমরা পত্চেন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি এবং সেই ভ্রস্থই ইহাদের দ্বারা 
আমাদের বাহা জগতের জ্ঞান হয়। রূপের ছারা কঠিন পদার্থ (Solids) 
আমাদের চক্ষুর গোচর হয়। বাস্তবিক চগ্ষু ছারাই আমরা পরিপৃশ্যমান 
জগতকে একেবারে (10070691060) উপলন্ধি করি । তারপর রস, ইহার দ্বার! 
আমরা তরল পদার্থ উপলব্ধি করি । তরল পদার্থ বণহান, স্বচ্ছ, স্থতরাং তাহা 
স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত সহজে ভ্রানা যায় লা। যে সকল তরল পদার্থ স্বচ্ছ 
নহে তাহ। বোধ হয় কঠিন দ্রব্য মিশ্রিত । যাহার! দশনশান্ত্র সম্মত পপ্চী- 
করণ প্রকরণ জ্ঞাত আছেন, তাহারা একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। স্পর্শ 
দ্বারা আমরা অগ্নি বুঝিতে পারি । এই স্থলেই আমরা অগ্নির শ্বর্ূপ অর্থ, 
বুঝিতে পারি! অগ্নি সাধারণতঃ আলোকর দ্বারা দর্শনেল্ত্রিয় গোচর হয় না। 
স্পর্শই (6০li॥০৫) অগ্নি উপলব্ধি করিবার প্রধান উপায়। স্থতরাং অগ্নি 
খ উত্তাপ এক, আৰ্য্যগণ ইহাই মনে করিতেন । 


বায়ু আমরা গন্ধের হারা অনুভব করি--নাসিকাই আমাদের বায়বীয় 
পদার্থ উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় । নতুবা বায়ু আমরা দেখিতে পাই 
না এবং বায়ুর গতি লা হইলে আমরা তাহ! স্পর্শের ছারা অন্থমান করিতেও 
পারি না। 


এইরুপ শব্দই আকাশ উপলক্কি করিবার আমাদের একমাত্র উপায় । তখন 
বৈজ্ঞানিক তত্ব জানা ছিল না, সুতরাং এখন যেরূপ আলোক ও উন্াপের গতি স্থির 
করিয়া আকাশের (৪০৮০৮) অনুমান করা হইয়াছে এবং পদার্থ মাত্রেরই অধিক 
শক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা শন্দ উপলব্ধি করি স্থির হইয়াছে, পর্বে সেরূপ 
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টি 


জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। এই পঞ্চতদ্মাত্র এ*ং তাহাদের সহিত পঞ্চ ভূতের 
“সঙ্বন্ধ আমরা নিয়ে দেখাইতেছি £- 


Solid. Liquid. Phlogiston. 9308. Aetlhor 
[ক্ষত । অপ _। তেজ: | মরুত । ব্যোম্‌ । 
ত্প। রল। স্পর্শ | গদ্ধ | শ্ব্য । 
চক্ষু । দ্হরা। ত্বকৃ। নাসিক । কশ। 


এইরূপে পঞ্চভূত পঞ্চেন্দিয় গোচর হইলেই তাহা আমরা জানিতে 
পারি। কিন্তু যদি পঞ্চহুতের অর্থ পাচ মৌলিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে 
পঞ্চ তম্মাত্রের দ্বারা তাহার উপলব্ধি সম্ভব হইত না। কারণ মৌলিক পদার্থ 
কেবল ইন্দ্রিয়হার। উপলব্ধি হয় না। রীতিমত পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক 
প্রকরণ হারা তাহা বাছিয়! লইতে হয় । আর্য পণ্ডিতেরী বলেন যে, যে 
সকল বন্য একাধিক ইব্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় তাহাতে একাধিক ভূত 
আছে । ইহারই নাম পঞ্জীকরণ প্রথা! । ইছা ভ্রমাস্মক হইলেও আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মত । যেমন জলেতেই তরল, কঠিন, বায়বীয় এবং স্ুস্মতর বায়বীয় পদার্থ 
আছে । এই পঞ্চতম্মাক্র স্থতরাং আমাদের বিবেচনায় এই পাঁচটি স্থূল 
পদার্থের অবস্থা জানিবার প্রধান উপায়_ অন্ত উপায় যে নাই তাহা নহে। 
সুতরাং আমাদের বোধ হয় যে পঞ্চতম্মাত্রে পদার্থের পাচ অবস্থা উপলক্ষ 
হয়। পাচ মৌলিক পদার্থ উপলব্ধি হয় না। অতএব পঞ্চহুত পীচটা মৌলিক 
পদার্থ বোধ হয় না। 


পঞ্চভূতকে পদার্থের পাঁচ অবস্থা মনে করার চতুর্থ কারণ এই যে, 
আমাদের স্থষ্টির বৈদাস্তিক তত্ব এই যে পরমাণ, স্বন্মাবস্থায় চারিদিকে বিস্তৃত 
ছিল । তাহার পর বায়,রূপ-_তাহার পর অগ্নিক্লপ--তাহার পর ক্রলন্পপ-_ 
সর্বশেষে ক্ষিতিরূপ হইয়াছে। এই মত পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়শ 
আধুনিক এই প্রশস্ত বৈজ্ঞানিক মত লাপ্লেস হইতে স্পন্সর পর্যন্ত পরিপু্ট 
হইয়া স্ষ্টির উৎপত্তি মত (৪v৮০luti০৷n) নামে খ্যাত হইয়াছে । তাহাদের 
মতে প্রথমে পরমাণু সমষ্টি যথেচ্ছভাবে চারিদিকে বিস্তৃত ছিল (in & chaotic 
৪6১৮০) ; এই মত ন্যায় ও বৈশেবিক মীমাংসায়ও দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার 
পার এই সকল একত্রিত হইতে ( condensation) আরস্ভ হয় এবং 
বাষ্প রূপের পরে একত্রিত হইয়া উত্তাপ উদগীরণ করিয়া অগ্রিময় তরল পদার্থ 
(molten state) হইয়া থাকে। তাহার পর উত্তাপ কমিয়া তরল পদার্থ ক্রমে 
কঠিন পৃথিবীর আকারে পরিণত হইয়াছে । এইরূপে সমস্ত জগতের সরি 
হয়। আমাদের আধ্য ঝষিগণ অলৌকিক প্রতিতা বলে এই আধুনিক সব্ধবাদি- 
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সম্মত বৈজ্ঞানিক মত অনুমান করিয়। গিয়াছেন। ইহার তারা স্পষ্টই বুঝা 
যায় যে পঞ্চভূত পাঁচটা মৌলিক পদাৰ্থ নহে। তাহা হইলে একটা রূপান্তর 
প্রাপ্ত হইয়া অন্য অবন্থা প্রাপ্ত হুইবে কিক্ুপে? মৌলিক পদার্থ কখন একটা 
হইতে আর একটীতে পরিণত হয় না। 

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পঞ্চভূত পাঁচটা আদি 
মৌলিক পদার্থ নহে । এগুলি স্থল পদার্থের (0৮৪৮৪) রূপান্তর মাত্র । অতএব 
পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ ইহা বিশ্বাস করিয়! প্রাচীন আর্ধ্যঞ্চযিগণকে 
দোষ দেওয়া নিতান্ত অষ্যায়_-এই কথ! প্রতিপন্ন করাই আমাদের এ প্রস্তাবের 
উদ্দেন্য । 





৩৬ 






পি__-ও পিপি__ও প্রফুল্গ--ও পোড়ারমুখী 1” 
“যাই মা।” 


মা ডাকিল-_ মেয়ে কাছে আসিল, বলিল-_''কেন না?” 

ম! বলিল, “যা না__ঘোহেদের বাড়ী থেকে একটা বেঞ্চণ চেয়ে নিয়ে 
আয় লা।” 

প্রফুল্লমুখী বলিল, «আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।” 

মা। তবে খাবি কি? আজ যে ঘরে কিছু নেই। 

প্র। তা সুধু তাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে থাব কেন গা? 

মা। যেমন অনৃষ্ট করে এসেছিলি 1 কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি? 

প্রফুল্গ কথা কহিল না। মা বলিল, “তুই তবে, তাত চড়াইয়া দে, আমি 
কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই ।” 

প্রফুল বলিল, “আমার মাথা খাও আর চাইতে যাইও লা। ঘরে চাল 
আছে, সুন আছে, গাছে কাচ। লঙ্কা আছে-_মেয়েমানুষের তাই ঢের ।” 

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়া ছিল, মা 
চাল ধুইতে গেল । চাল ধুইবার ধুচুনি হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল । 
বলিল, “চাল কই 1” প্রফুল্লকে দেখাইল আধষুঠা চাউল আছে মাত্র_-তাহা - 
একজনেরও আধ পেটা হইবে না । 

মা ধুচুনি হাতে করিয়া বাহির হইল । প্রফুল্ল বলল» “কোথা যাও?” 

মা। চাল ধার করিদ্া আনি-__নহিলে সুধু ভাতই কপালে যোটে কই ? 
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প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি--মশোধ দিতে পারি না তুমে আর 
চাউল ধার করিও ন!। 

প্ম।এ আবাগীর মেয়ে খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই। 

প্র। উপস কানব। 

মা। উপস করিয়া কয় দন বাচিবি। 

প্র। না হয় মরিব। 

ম1। আনি মরিলে যা হয় করিস ; তুই উপস করিয়া মরিবি আমি চক্ষে 
দেখিতে পারিব না যেমন করিয়। পারি ভিক্ষা করিয়। তোকে থাওয়াইব । 

প্র। ভতিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? একদিনের উপবাদে মানুষ মরে 
না। এসোনা মায়ে বিএ আজ পৈতা তুলি৷ কাল বেচিয়া কড়ি করিব । 


মা। স্থতা কই ? 
| কেন চগ্নকা আছে। 
মা। পাজ কই ? 


তখন প্রফুল্ল সুখ অধোবলনে রোদন করিতে লাগিল । মা» ধুছুনী হাতে 
আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রকুল মার হাত হইতে খুচুলী 
লইয়া যে কয়টা চাউল ছিল--তাহা ফেলিয়া! দিল । মা অবাক হইল - বলিল, 
“সে কি? যে কয়টা ছিল তাও ফেলিয়া দিলি?” 

প্রফুল্ল বলিল, “মা মামি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব__-আমার ত সব 
আছে” 

মা চক্ষের জ্বল মূর্ছিয়া বলিল, “সবই ত আছে মা--কপালে ঘটিল কৈ ” 

প্র। কেন ঘটে না মা--আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অদ্গ 
থাকিতে আমি খাইতে পাইব না? 

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে এই অপরাধ--আর তোমার কপলি। 
নহিলে তোর অন্ন খায় কে? 

প্র। শোন, মা, আমি আজ মন ঠিক করিমাছি_ শ্বশুরের অল্প কপালে 
যোটে তবে খাইব__নহিলে সার খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে, যে প্রকারে পার, 
* আনিয়া খাও) খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়। আমার শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া 
আইস। 

মা। সেকিমা! ভাওকিহয়? 

প্র। কেন হয় নামা? 
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মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে? 

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুর 
বাড়ী যেতে নেই 1 রি 

মা। তারা যে কখনও তোর নাম করে না। ্" 

প্র। না করুক--তাতে আবার অপমান নাই | বাহাদের উপর আমার 
ভরণপোধণের ভান্র, তাহাদের কাছে অল্পের ভিক্ষা করতে আমার অপমান লাই । 
আপনার ধন আপনি চাহিয়) খাইব-_ তাহাতে আমার লজ্জা কি? 

ম। চুপ করিয়া কাদিতে লাগিল । প্রফুল্ল বলিল, তোমাকে একা রাখিয়া 
আরম যাইতে চাহিতাম ন!--কিন্তু আমার হৃহখ ঘ্ুচিলে তোমারও ছুঃখ ভুচিবে এই 
ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।” 

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্তী হইল । মা বুঝিল যে মেয়ের পরামর্শ ই 
ঠিক । তখন মা, কিছু চাল ধার করিছ়া আনিয়া রাধিল। [কন্ত প্রফুল্ল কিছুতেই 
খাইল লা । কাজেই তাহার মাভাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, “তবে আর 
বেলা কাটাইয়! কি হইবে ? অনেক পথ।” 


তাহার মাতা বলিল, "আয় তবে চুলট! বাধিয়া দেই ॥" 
প্রফুল্ল বলিল, “না ॥। থাক! কি অবস্থায় আমাকে রাবখিয়াছে তা 
তাহার দেখুক 1” 
তখন ছুই জ্বনে, মলিন বেশে, গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম ; সেইখানে প্রফুলমুখার শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের 
দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হুরবল্লত বাবু খুব বড় মান্থুষ লোক । তাহার 
অনেক আঅমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটসন্দির, দপ্তরখালা, 
খিড়ুকীতে বাগান পুকুর, প্রাচীরে বেড়া । সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে 
ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হীটিয়া, মাতা ও কন্কা অনশনে, বেল! তৃতীয় 
প্রহরের সময়ে সেই ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন । 

প্রবেশ কালে, প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয় 
সে হরবল্লভ বাবু তাহাকে দ্বণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা 
গোল হইয়াছিল ॥ হরবল্পভ কাঙ্গাল দেখিয়া ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। 
মেয়েটি পরমা সুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ 
দিয়াছিলেন। এ দিগে, প্রফুল্লের মা; কম্যা বড় মানুষের ঘরে পড়িল, এই উত্লাহে 
সর্বস্ব ব্যয় করিয়া (বিবাহ দিঘাছিলেন। সেই বিবাহতেই- তান যাহ! কিছু 


নস 
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ছিল ভশ্ম হুইয্া গেল। সেই অবধি এই অল্লের কাঙ্গাল । কিন্তু অদৃষ্ট্রমে দে 
সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল । সব্ধন্থ ব্যয় ঝরিয়াও-_সর্্বস্বহই তার কত 
টাকা ?=-সৰ্ব্বন্ম ব্যয় করিয়াও সে বিধবা শ্লোক সকল দিগ কুলান করিতে 
পাতিল লা? বরযাপ্তীদিগের লুচি মণ্ডায় দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম 
ফলাহার করাইল | কিন্তু কগ্যাযাত্রীগণের কেবল (চড়া দই । ইহাতে প্রতিবাসী 
কন্যাযাত্রীরা অপমান মনে করিলেন। তাহারা খাইলেন না - উঠিয়া গেলেন । 
ইহাতে প্রফুললের মার সঙ্গে তাহাদের কোন্দল বাধিল। প্রফুল্লের মা বড় গালি 
দিল । প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল । 


পাকস্পর্শের দিন হরবন্রভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমস্্রণ করিলেন । 
তাহারা কেহ গেল না _একদ্ন লোক দিয়! বলিয়া পাঠাইল যে সে কুলটা 
জাতিজআষ্ঠা, তাহার সঙ্গে হরবলত বাবুর কুটুষ্থিতা করিতে হয় করুন, বড় মানুষের 
সব শোভা পায়--কিস্তু আমর! কাঙ্গাল গরিব, জাতিই আমাদের সম্ধথল__আমর। 
জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাঁকম্পর্শে জল গ্রহণ করিব না? "সমবেত সভার মধ্যে এই 
কথা প্রচার হইল ৷ হরবল্লভের সুখ শুকাইল ৷ শ্াফুল্লের সা একা বিধবা মেয়েটি 
লইয়া ঘরে থাকেঁ তখন. বয়সও যায় নাই--কথা অসম্ভব বোধ হুইল না। 
বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল, যে বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ বাড়ীতে 
খায় নাই । প্রতিবাসীর! মিথ্যা বলিবে কেন? হর্বল্পভ বিশ্বাস করিলেন। 
সভার সকলেই বিশ্বাস করিল) নিমস্ত্রিত সকলেই ভোত্বন করিল বটে-_কিন্ত 
কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধুকে মাত্রালয়ে 
পাঠাইয়া দিলেন । সেই অবাধ প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাহার পরিত্যজ্য হইল। 
সেই অবধি আর কখনও তাহাদের সম্বাদ লইলেন না ; পুত্রকেও লইতে দিলেন 
ন! পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দই এক বার কিছু সামগ্রী 
পাঠাইয়। দিয়াছিল, হুরবল্লভ তাহ! ফিরাইয়া' দিয়াছিলেন। তাই আনম, দে 
বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুলের মার পা কাপিতেছিল । চল 


কিন্ত যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন ও মাতা 
সাহসে ভর করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্তা অভ্তঃপুর মধ্যে 
আপরাহ্নিক নিপ্রার সুখে অভিভূত । গৃহিণী__অর্থাৎ প্রফুল্লের শ্বাশুড়ী, পা 
ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে সেখানে, প্রফুল্ল ও তাহার মা 
উপস্থিত হইল ! প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার 
বদন এখন আঠার বৎসর । 


গিন্নী ইহাদিগবে- দেখিয়া বলিলেন, তোমর! কে 1” 
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প্রফুলের "যা, দীর্ঘ নিশ্বোস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কি বলিয়াই বা 
পরিচয় দিব ?" 

পিল্লী। কেন--পরি6য় আবার কি বলিয়। লোকে দেয়? 

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব । - 

গিঙ্লী । কুটুম্ব ? কে কুটুম্ব গা? 

সেখানে তারার মা বলিয়া একছ্জন ঢাকরাশী কাজ করিতেছিল। সে দুই 
একবার প্রফৃল্পদিগের বাড়ী গিয়াছিল--প্রথম বিবাহের পরেই । সে বলিল, 
“ওগো চিনেছি গে! ওগো চিনেছি ! কে বেহান ?” 

( সে কালে পরিচারিকারা গৃহিশীর সম্বন্ধ ধরিত ) 

পিল্পী ॥ বেহান 1 কোন্‌ বেহান ? 

তারাব্র মা। ছর্গাপুরের বেহান গো-_তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী । 

গিন্নী বুঝিলেন । রা রনী “বসো 1” 

বেহান রহিল । গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এ 
মেয়েটি কে গা ?" SR 

প্রফুল্লের মা বলিল, “তোমার বড় বউ ?” 

গিল্পী বিমর্ধ হইয়া) কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 
“তামরা কোথাম এসেছিলে 1" 

প্রফুল্লের মা । তোমার বাড়ীতেই এসেছি ? 

গিন্নী । কেন গ!? 

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুর বাড়ী আসিতে নাই ? 

গিন্নী ॥ আসিতে থাকিবে না কেন ? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন 
আসিবে । ভাল মানবের মেয়ে. ছেলে কি গায়ে পড়ে আসে । 
আই প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাত জন্মে নাম না করে? 

পিন্)-। নামই যদি না করে__তবে আসা কেন ? 

প্র, ম)। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে 
আমি খাওয়াই কোথা থেকে ? 

গিদ্নী । যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন ? 

প্র» মা॥ তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে"? 
তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোষযাকট! ধরিয়া নিতে পার নাই ? 

গিল্নী । আ. মলো ! মাগী বাড়ী বয়ে কোদল করছ এসেছেন্ত্দেখি যে? 


৮.৪) 
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প্র, মা। না--কোদল করতে আলি লাই । তোমার বউ একা আসিতে 
পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিযাহি । এখন, তোমার বউ পৌছিয়াছে, আমি 
চলিলাম। 

এই বলিয়া প্রকুল্লের মা বাটার বাহির হইয়া! চলিয়া গেল । অভাগ্নীর 
তখনও আহার হয় নাই । 

মা গেল, কিন্তু প্রফুত্র গেলনা । যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই 
ঘোঁমটা দিয়! ফ্লাড়াইয়া রহিল । শাশুগী বলিল, “তোমার মা গেল, তুমিও 
হাঁও।? 


এপ্রফুল নড়ে না। 

গিক্পী । নড়নাযে? 

প্রফুল্ল নড়ে না । 

গিল্লী। কি জ্বালা ? আবার কি তোমার সঙ্গে একটা ল্মেক দিতে হবে 
নাকি? 


এবার প্রফুল্ল সুখের ঘোমটা খুলিল, চাদপানা মুখ চক্ষে দর দর ধার। 
বহিতেছে ৷ শাস্তুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, “আহা ! এমন চাদপালা বৌ নিয়ে 
ঘর করতে পেলেম না ₹" * মন একটু নরম হলো । 

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটশ্বরে বলিল, “আমি যাইব বলিয়া আসি নাই? 

গিঙ্রী। তা কি করিব মা_-আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি, 
লোকে পাচ কথা! বলে-একঘরে করবে বলে কাজেই তোনায় ত্যাগ করতে 
হয়েছে । 

প্রফুল্ল । মা, এক ঘরে হবার ভয়ে কে কবে সম্তান ত্যাগ করেছে ? আমি 
কি তোমার সন্তান নই ? 

শাশুড়ীর মন আরো নরম হলো । বলিলেন, “কি করব মা, জেতের 
তয়!” 

প্রফুল্ল পুর্ব অস্ফুটস্বরে বলিল, “হলেম যেন আমি অজাতি_-কত শূকর 
"তোমার ঘরে দাসীপনা করিভেছে--আমি তোমার ঘরে দাসীপলা করজ্জেদোষ কি 1” 

গিঙ্লী আর বুঝিতে পারিলেন না । বলিলেন, “তা মেক্সেটি লক্ষ্মী, রূপেও 
বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কত্তান্পি কাছে, তিনি কি বলেন । তুমি এই 
খালে বসো মা, বসো ।' 
"প্রফুল্ল ভখন চাপিয়া বসিল । সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে 
একটি চতুর্দশ বর্ধীয়া বালিকা- সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়! ডাকিল। প্র্ুল 
“ভাবিল, এ আশার কন ৰ উঠিয়া বালিকার কাছে গেল । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে, হাতের বাউটির (খিল খুঁটিতে 
খুটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্তা মহাশয়ের ঘুম 
ভাঙ্গিয়াছে ; হাতে মুখে ভ্রল দেওয়া হইয়াছে__হাত মুখ মোছা হইতেছে । 
দেখিয়া কর্তার ননট!। কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গুহিনী। ঠাকুরাশী বলিলেন, 
“কে ঘুম ভাঙ্গাইল ? আমি এত ক'রে বারণ করি তবু কেও শোনে লা 

কর্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন,__“প্থুন ভাঙ্ষাইবার আ'ধি তুমি নিক্জে__ 
আন্ত বুঝি কি দরকার আছে ?" প্রকাশ্যে বলিলেন» “কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই । 
বেশ ঘ্ুমিয়াছি--কথাটা কি?" 

গিঙ্গী মুখখানা হাসি ভরাভরা করিয়া বলিলেন “আজ একটা কাণ্ড 
হয়েছে । জৰ বলতে এসেছি ৷” 

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া, 
কেননা বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বশুসর মাত্র _গুহিণী প্রফুল্ল ও তার মাতার 
আগমন ও কথোপকথন বৃত্তান্ত আগ্যোপাস্ত বলিলেন । বধূ চাদপাঁকা মুখ 
ও মি কথা গুলি মনে করিয়া, প্রফূল্লের দিকে অনেক টানিযা বলিলেন। 
[কন মগ্্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্তার মুখ বৈশাখের মেঘের নত অঞ্গকাপর 
হইয়। উঠিল । তিনি বলিলেন__ 

“এত বড় ম্পন্ধা ! সেই বাগদী বেটা আমার বাড়ীতে ঢোকে ? এখনই 
কাটা মেরে বিদায় কর?” 

গিন্মী বলিলেন, “ছি! ছি! অমন কথা কি বল্তে আছে- হাজার হোক 
বেটার বউ _আর বাগদীর মেয়ে বা কিন্ূপে হলো? লোকে বল্লেই কি হয় ?” 

গিন্নী ঠাকুরুণ, হার কাত নিয়ে খেলতে বসেছেন-__কাক্ছে কাজেই এই 
রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন । কিছুতেই কিছুই হইল না) “বাগদা 
বেটিকে ঝ'টা। মেরে বিদায় কর।” এই হুকুমই বহাল রহিল। 

গিন্নী শেন রাগ করিয়া বলিলেন, «“ঝাটা মালিতে হয় তুমি মার; 
আমি আর তোমার ঘর কলার কঞ্চ কিছু জানি না।” এই বলিয়া গিল্পী 
রাগে গর গর কনিয়া বাহিরে আসিলেন । যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়া- 
ছিলেন, সেইখানে আসিয়া, দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই । 

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে । এক 
খানা কপাটের. আড়াল হইতে ঘোমটা (দয়ে একটি চোদ্দ বহরে মেয়ে তাকে * 


৪৬৬ বজছনন | পোৱ 


হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফল্র সেখানে গেল । প্রকুলর সে বনের 
ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার বুদ্ধ করিল । 

প্রফুল্ল বলিল, “তার দিলে কেন £” 

মেয়েটি বলিল, “কেউ না আসে । তোমার সঙ্গে হুটো কথা কব তাই।” 

প্রফৃত্র বলিল, “তোমার নাম কি ভাই ৷” 

সে বলিল, “আমার নাম সাগর ভাই।? 

প্র। তুমি কে ভাই? 

সা। আমি ভাই তোমার সতীন । 

প্র। তুমি আমায় চেল নাকি? 

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিল!ম ? 

প্র। তবে তৃূমিই ঘরণী গৃহিণী-__ 

সা। দূর তা কেন? পোড়া কপাল আর কি- আমি ক্রেন সে হতে 
গেলেম ? আমার কি তেমনি দাত উচু না আমি তত কালো? » 

প্র। সেকি-_কার দাত উচু? 

সজঞা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী । 

প্র। সে আবার কে? 

সা! জান না? ভুনি কেমন করেই বা জানিবে? কখন ত এসোনি।। 
আমাদের আর এক সতীন আছে জান না?. 

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জাঁমি-_আমি 
মনে করিয়াছিলাম সেই তুমি | রি 

সা। না। সে সেই। আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে। 

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত? 

সা। রূপ দেখে আমার কায়! পায়। 

প্র। ভাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে। 

সা। না তা নয়। তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে বলো না (সাগর 
বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল ) আমার বাপের ঢের টাকা আছ । আমি 


বাপের এক সন্তান । ভাই সেই টাকার জন্য - 
প্র। বুঝেছি আর বলিতে হবে না ॥? তা তুমি স্বন্দরী। যে কুৎসিত সে 
ঘরপী গৃহিনী হলে! কিসে? 


সা। আমি বাপের একটি সস্তান, আমাকে, পাঠায় না; আর আমার 
বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের ঝড় বনে না। তাই, আমি এখানে কখন থাকি না। 
কাজে কর্শ্মে কীল আনা এই হই চারি দিল এসেছি আবার শী যাব। 


১২৮৯ ] , দেবী চৌধুরালী ৪৬১ 


প্রফুল্র দেখিল যে সাগর দিব্য মেয়ে-- সতীন বলয়া ইহার উপর রাগ হয় না। 
প্রফুল্ল বলিল, “আমায় ডাকলে কেন?” 

সা। ভুমি কিছু খাবে? 

প্রফুল্ল হাদিল, বলিল, “কেন, এখন খাব কেন?" 

সা। তোমার মুখ শুরু, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষা পেয়েছে । 
কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্লেন লা। তাই তোমাকে ডেকেছি। কই কেউ 
ত তোমাকে কিছু খেতে বলিল না ? 

প্রফুল্ল তখন পর্য্যন্ত কিন্তু খায় লাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু 
উত্তর করিল “শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝতে । আমার অনৃষ্টে কি হয়, 
তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। কাটা খেতে হয় ত তাই খাব। আর 
কিছু খাব না। 

সা। না, না, এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই । আমার বাপের 
বাড়ীর সন্দেশ আছে-_ বেশ সন্দেশ ।” এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ 
আনিয়। প্রেফুলের মুখে গুছিয়া দিতে লাগিল । অগতা। শ্ফুল্ল কিছু খাইল । 
সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্ষিদ্ধ করিল । তখন প্রফুল্ল 
বলিল, “আমি ত শীতল হইলাম, কিন্ত আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে ।” 

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন ? 

প্র | ক লানি? বোধ হয় পথে দাড়াইয়৷ আছেন 1 

সা। এক কাজ করব? 


প্র। কি? 
সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তার কাছে পাঠিয়ে দেব? 
প্র। ভিনিকে? 


সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী-_এই সংসারে থাকেল। 

প্র! তিনি কি করবেন? 

সা। নামার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন । 

প্র। ম| এ বাড়ীতে কিছু খঙ্বে না । 

সা! দূর ! তাই কি বলছি? কোন বাসুন বাড়ীতে । 

প্রু। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহা হয় না। 

সাগর চকিতে মত ব্রহ্মঠ্যকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়। বলিল। 
ব্রক্মঠাকুরাণী বলল, “ম।, তাত! গৃহস্থ বাড়ী উপবালী থাকিধেন। অকল্যাণ 


৪৬২. বঙ্গদর্শন [ পৌষ 
হবে যে!” ব্রহ্ম প্রফুল্রের মার সন্ধানে বাহির হহুল। সাগর কিরিসা আসিয়া 
প্রফুল্গকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, “এখন ভাই যে গল্প করিতেছিলে, সেই 
গল কর 1” 

সা! গল্প আর কি? আমি ত এখানে থাকি না-__থাকতে পাব9 ন/। 
আমার অদৃষ্ট মাটির আবের মত--ভাকে তোলা থাকব দেবতার ভোগে কখন 
লাগিব না। তা, তুমি এয়েচ যেমন করে পার থক। আমর! কেউ সেই 
কাপপেচাটাকে দেখিতে পারি না। 

প্র। থাকব বলেই ত এসেছি । থাকতে পেলে ত হয় । 

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না। 

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্ থাকিব? 

সা। একবার দেখা করবে না? 

প্র । কার সঙ্গে ? ডোমার সঙ্গে? 

সা। দূর! যেন হাবি। শ্বশুর বাড়ী এসে কি কেবল সতীনের সঙ্গে 
দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যেন দেখা করতে হয় না । 

প্রচলন ঈষৎ হাসিল । তখনই হাসি নিবিয়া গেল। বলিল, “বুঝি নাই 
ভাই-_স্বামীর সঙ্গে ? তা কি কপালে ঘটবে? 

সা। আমি ঘটাইব। তুমি সন্ধ্যার পর, এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও । 
দিনের বেলা ত আর দেখা হবে না? 

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা 
লিখিতেছি না । আমাদের গল্পের তারিখ একশত বৎসর অতীতকালে । ৪০ 
বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামী সন্দর্শন পাইতেন ন! । 

প্রকুল্ল বলিল, “কপালে কি হয় তাহা আগে জানিয়া আসি। তার পর 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব ॥ কপালে যাই থকে একবার স্বামীর গঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়! যাইব । তিনি কি বলেন শুনিয়া যাইব ।” 

এই বলিয়া প্রকুল বাহিরে আসিল । দেখিল, তাহার স্ুুড়ী, তাহার 
তল্লাস করিভেছেন। প্র্ুল্লকে দেখিয়া গিক্লী ঝুলিলেন, “কোথা ছিলে মা ?” 

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতেছিলাম | 

গিন্নী । আহা ! তোমারই বাড়ী ঘর বাছ।-দ্বা কি করব ? তোমার শ্বশুর 
কিছুতেই মত করেন ন!। 
*- প্রঞুল্লের মাথায় বজ্ঞাঘাত হইল । সে নাথায় হাত [দিয়া বসিয়া পড়িল । 


১২৮৯ ] দেবী চৌধুরাণী ৪৬৬ 
কিন্ত কাদিল না_ চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল ৷ গিল্পী মনে 
মনে কল্পনা করিলেন_ আব্র একবার নথ নাড়া দিয়া দেখিব। কিন্ত সে কথা 
প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিলেন, “সম আর কোথায় যাইবে? আজ 
এইখানে থাক । কাল সকালে যেও ৷” 
প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, “তা থাকিব__-একট। কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করিও । আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন সাম্ুষের এক বেল! 
আহার কুলায় না। পিচ্ছাস! কররিও- আমি কি করিয়া খাইব ? আমি বাস্দীই 
হই -মূচিই হই, তাহার পুজবধূ । তাহার পুজ্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে 1” 
শাশুড়ী বলিল, “অবন্ট বলিব ।” তারপর প্রফুল্ল উঠিয়) গেল । 
ভ্রম: প্রকাশ) । 


রিল 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সন্ধ্যার পর, সেই ঘরে সাপর ও প্রফুল্র, হইজনে দ্বার বন্ধ করিঘ্রা চুপি চুপি 
কথাবার্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে মাসিয়া কপাটে থা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা 
করিল, “কে গো £, 


“আমি গো |? 

সাগর, প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিলেন, “কথা কঙদ্‌নে ; সেই 
কালপণেচাটা এয়েছে 1” 

প্র। সতীন ? 

সা! হা চুপ! 

যে আসিয়াছিল সে বলিল “কেগা, ঘরে কথা কস্নে কেন? যেন সাগর 
বৌউয়েন গলা শুনিলাম না?” 

সা। তুমি কেগ।_ যেন নাপিত বৌউয়ের কথা শুনিলাম-__ না?" 

“আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বৌউয়ের মতন 1" 

সা। কে তবে তুমি? 

«তোর সতীন ! সতীন ! সতীন ! নাম «“নয়ান বৌ।” 

( বউটির নাম _নয়নতারা_ লোকে তাহাকে “নয়ান বৌ” বলিত- _দাঁগরকে 
“সাগর বৌ" বলিত ) 

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল,__“কে ? দিদি? বালাহ তুমি 
কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে ? সে যে একটুঃফরস! ৷" 

নয়ান। মরণ আর কি--মামি কি তার চেয়েও কালে? তা সতীন এমনছ 
বটে-__-তবু যদি চৌদ্দ বছরের লা হতিদ্‌ । 


১২৮৯ ] দেবী চৌধুরাণী ৪৬৫ 

সা। তা, চৌদ্দ বছর ছলো ত কি হুলো--তুমি সতের-_তোনার চেয়ে 
আমার রূপণ্ আছে, যৌবনও আছে । 

ন। কুপ্‌ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস্‌ । আনার 
যেমন মরণ নাই তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাল। করতে এলেম ! 

সা। কি কথা দিদি? 

ন ৷ তুই দোরহ খুল্লিলে, তার কথা কব কি 1 সন্ধ্যা রাত্রে দোর দিয়েছিস 
কেন্‌ লা? 

সা। আমি ভাই লুকিয়ে হুটো সন্দেশ থাচ্চি। তুকি কি থানা! 

ন। তা, খা খা। ( নয়ান নিজে সন্দেশ বড় ভাল বাসিত ) বলি, জিজ্ঞালা 
ক(রতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি। 

সা। আবার একজন কি 1 স্বামী? 

ন। মরণ আর কি? তাও কিহয়? 

সা। হলে ভাল হতো-_ছুইক্ষলে ভাগ করিয়া নিতাম । তোমার ভাগে 
নৃতনটা দিতাম । 

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি সুখে আনে? 

সা। মনে? 

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছ। তাই বলবে কেন? 

সা। ত। ভাই কি ন্জিজ্ঞাসা কর্বে, লা বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া 
উত্তর দিই 

ন। বলি শিল্সির লাকি আর একটি বউ এয়েছে ? 

সা। কে বউ? 

ন। সেস মুচি বউ । 

সা। মুচি? কইশুনি নে ত। 

ন। মুচি ন! হয় বাগ্দী? 


সা। ভাও শুনিনে। 
ন। শোননি--আমাদের একজন বাশ্দী সতীন আছে । 
সা? কহইুনা। 


ন। তুই বড়হষ্ট। লেই যে, প্রথম যে বিয়ে। 
সা। সে ত বামনের মেয়ে ।. 
ন। হ্যাঃ বামনের মেয়ে 1 তা হলে আর নিয়ে ঘর করে লা? 


পি ৯৮৪ 


৪৬৬ বজদর্শনি [মা 

সা! কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি 
বাগ্‌দীর মেয়ে হবে? 

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন্‌ লা পোড়ার সুর্থী ? 

সা। তুই আর একজনকে গাল দিচ্ছিস্‌ কেন্লা পোড়ার মুখী 1 

ন। মর্গে যা__ আমি ঠাকুরুপকে গিয়। বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের 
মেয়ে বলে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস. | 

এই বলিয়া নয়নতার। ওরফে কালপেচা ঝমর ঝমর কিয়া (ফরিয়। যায় 
তখন সাগর দেখিল প্রমাদ ! ডাকিল, “ন! দিদি ফের! ফের! ঘাট হয়েছে, 
দিদি ফের : এই দোর খু[লতেছি !” 

লয়নতার! রাগিয়। ছিল-_ফিরিল লা। কিন্তু ঘরের ভিতর তার দিয়া 
সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে ইহা দেখিবার একটু ইচ্চা ছিল তাই ফিরিল। 
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল- সন্দেহ নহে--আর একজন লোক আছে। 
জিজ্ঞাসা করিল-__“এ আবার কে?” 


সা। প্রফুল্ল। 
ন! লে আবার কে? 
স৷। মুচি বৌ। 


ন। এই সুন্দর ? 

সা। তোমার চেয়ে নয়। 

ন। নে আর ছবালাসনে। তোর চেয়ে ত শয়॥ 

তখন প্রকুল্পমুখী ও নয়নতারার চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল । যেমন ব্যাত্ম ও 
শ্রীকারী দুইজনে পরম্পরে চাহে__কে কাহার প্রাণবধ করিবে__সেইরূপ দৃইজ্জনে 
পরস্পরের প্রতি চাহিল । দুইজনেই বুঝিল, {এই আমার পরম শক্ত” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


এদিগে কর্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহ মধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। 
গৃহিণী বাজন হস্তে ভোজন পাত্রের নিকট শোভমানা ভাতে মাছি নাই--তবু নারী 
ধের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে । হায়? কোন পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ 
পরম রমণীয় ধর্ম লোপ করিতেছে 1 গৃহিদীর দশ্তুন দাসী আছে- কিন্ত স্বামী 
সেবা__আর কার সাধ্য করিতে আসে ! যে প্রাপিষ্ঠের! এ ধর্মের লোপ করিতেছে, 
হে আকাশ ! তাহাদের মাথার শুস্ক কি তোমার বজ নাই ? 


১২৮৯ | দেবা চো বুরাত্র ৪৬৭ 
কর্তী আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাগ দী বেটি গিয়াছে ?” 


গৃহিণী, মাছি তাড়াইয়া, নথ নাড়িয়া বলিলেন, “রাত্রে আবার সে কো! 
যাবে? রাত্রে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়াও নামার আমি বউটাকে রাত্রে 
তাড়িয়ে দেব ?'' 

কর্ধা। অতিথ হয় অতিথনালায় যাকুনা? এখানে কেন? 

গিল্লী । আমি তাড়াতে পার্ব না আমি ত বলেছি । তাড়াতে হয় তুমি 
তাড়াও। বড় সুন্দর বউ কিন্তু_ 

কর্তী। বাগদীর ঘরে অমন হুটো একটা সুন্দর হয়। ত। আমিই 
তাড়াচ্চি। ভ্রম কে ডাক্‌ তরে! 

ভর, কর্তার ছেলের নাম । একজন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল । 
ব্রজেস্থরের বয়স একুশ বাইশ ; অনিন্দসুল্দর পুক্রষ”_পিতার কাছে বিনীতভাবে 
আসিয়া দাড়াইল-_কথা কহিতে সাহল নাই । 

দেখিয়া হরবল্লীভ বলিলেন, “বাপু -_ভোমার তিন সংসার সনে আছে ?” 

ত্র চুপ করিয়া রহিল । 

“প্রথম বিবাহ মনে হুয়-__সে একটা বাগ দীর মেয়ে |” 

ভ্রল্ত নীরব--বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে-_ হিরার ধার হইলেও 
সেকালে কথ। কহিত ন৷--এধন যত বড মুর্খ ছেলে, তত বড় লন্বা স্পীচ ঝাড়ে। 

কর্তা বলিতে লাগিলেন, ‘সে বাগদী বেটি_ আল এখানে এমেছে_ জোগ 
ক'রে থাকিবে, তা তোমার গর্ত-ধারিণীকে বল্‌্লেম যে কাটা মেরে তাড়াও। মেখে 
মানুষ, মেয়ে মানুষের গায়ে হত কি দিতে পারে? এ তোমার কান্ত । তোমারই 
অধিকার আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আল্জ রাত্রে তাকে ঝাটা 
মেরে তাড়াইয়া দিবে । নহিলে আমার ঘুম হইবে না।” 

গিন্নী বলিলেন, “ছি! বাব! মেদেমান্থষের গায়ে হাত তুল না। ওর 
কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে ন। ভায। কর,» ভাল কথায় 
বিদায় করিও +? 

ত্র বাপের কথায় উত্তর দিল, «যে আজ |” মার কথায় উত্তর দিল, 
“ভাল ৷" 

এই বলিয়া ব্রজেস্বর একটু দাড়াইল । সেই অবকাশে গৃহিণী কর্তাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে “তুমি যে বৌকে তাডাবে-_-বৌ খাবে কি করিয়া ।” 

কর্তা ঝপিলেন__“যা খুসি করুক_ চুরি করুক ডাকাতি ককুক__-ভিক্ষা 
করুক ।” 


B৬৮ বঙ্গদর্শন [ হ।থ 
গৃহিনী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, *তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা 
বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ।” 


ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়। ব্রক্ষঠাকুরাশীর লিকুছে পিয়া 
দশন [দিলেন । দেখিলেন ব্রক্ষ ঠাকুরাদী তদগদচিত্ডে মালা জপ করিতেছেন আর 
মশা তাড়াইতেছেন। ত্রজেস্বর বলিলেন, “ঠাকুর মা ।” 

ব্রক্ধ । কেন ভাই? 

ভ্রক্জ । আজ লাকি নুতন খবর ? 

ব্রক্ষ । কি নৃতন ? সাগর আমার চরকাটা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই ? ত! 
ছেলে মানুষ দিয়েছে দিঘ্েছে। চরকা কাটতে তার সাধ গিয়েছিল 

ব্রজ । তা নয় তা নন্ন--বলি আজ নাকি _ 

ব্রচ্চ । সাগরকে কিছু বলিও না । তোমরা বেঁচে থাক আমার কত 
চন্লকা হবে। তবে বুড়ো মান্ুষ__ 

ভ্রক্স। বলি আমার কথাটা শুনবে ? 

প্রচ্ধ । বুড়ো মানুধ কবে নেই, ছুট পৈতা তুলে বামুনকে দিই এই বৈত 


নয়। তা যাক্‌গে-_ 
ত্রজ্জ । আমার কথাটা শোন, নহিলে তোমার - যত চরকা হবে সব আমিই 
তেঙ্গে দেব! 


ত্রক্ষ । কি বলছ? চরকার কথা নয় 

ব্রজ । তা লয়__আমার ছটা ত্রাঙ্মণী আছে জান ত 1 

ব্ৰহ্ম । ব্ৰাহ্মণী ? মামা মা! যেমন ত্রাঙ্ষদী নয়ান বৌ, তেমনি বত্ৰাহ্ষণী 
সাগর বৌ-_-আমার হাড়ট৷ থেলে--কেবল রূপকথা বল--রূপকথ! বল-_ক্ূপকথা 
বল! ভাই আমি এত রূপকথা পাব কোথা 1. 

« ব্রিজ । রুপকথা থাক--- 

ত্রক্ষ । তুমি যেন বল্লে থাক, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেন বিহঙ্গম! 
বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম । বিহঙ্গম! বিহঙ্গমীর কথ! জান? বলি শোন। 
এক বনে, বড় একট শিমুল গাছে এক বিহঙ্গম বিহঙ্গমী থাকে । 

ভ্রল । সর্বনাশ ! ঠাকুর মা কর কি! এখন রূপকথা ৷ আমার কথা 
শোন । 

ত্রক্ষ । তোমার আবার কর্থা কি? অমি বলি রূপকথা শুনতেই এয়েছ-__ 
ভোনাদের ত আর কাছ লেই? 
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ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল। “কবে বুড়ীদের ৬ প্রাপ্তি হবে ।” প্রকাশ্যে 
বলিল-__“'আমার ছুইটি ব্রাহ্মণী-_আর একটি বাগদীনী । বাগদীনীটি নাকি 
আজ এয়েছে ?” 

ব্রহ্ম । বালাই বালাই-_বাগদপীনী কেন? সে বামনের মেয়ে। 

অজ । এয়েছে! 

অন্ধ | হছ!। 

ব্রজ ॥ কোথায় 1 একবার দেখা হয় লা? 

অঙ্ক । হা! আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ মার হু চক্ষের 
বিষ হুই ? তার চেয়ে বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা শোন । 

ব্রজ। ভয় নাই--বাপ মা আমাকে ডাকিয়া বলিয্াছেন__তাকে 
তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তুমি 
ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছ । 

ভ্রচ্ম। ভাই আমি বুড়ো মানুষ_-কৃষ্ণ নাম জ্রপ করি, আর আলো 
চাল খাই। রূপকথা শোন ত বল্তে পারি । বাগদীর কথাতেও নই বামনের 
কথাতেও নই। 

ত্রজ্থ । হাম! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে । 

ব্রহ্ম । অমন কথা বলিদ্লে__বড় ডাকাতের ভয়: কি, দেখা করকি? 

ব্রক্ষ। তা নহিলে (কর্তোমার মালা জপ দেখতে এয়েছি ? 

ব্রন্ধ। সাগর বৌয়ের কাছে যা। 

ত্র । সতীন কি সতীনকে দেখায়? 


অরগ্ধ। তুই যানা। সাগর. তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বলে আছে । 
অমন মেয়ে আর হয় না। 

ব্রত্র | চরক! ভেঙ্গেছে বলে? নয়ানকে ব'লে দেব__সে যেন “একটা 
চরকা ভেঙ্গে দেয়। 

ব্রহ্ম । হা-লাগরে, আর নয়ানে? যা! যা! 

ত্রজ । গেলে বাগ দানী দেখতে পাব ? 


বক্ষ । বুড়ীর কথাটাই শোন, না, কি জ্বালাতেই পড়লেম্‌ গা £ আমার 
মালা জপ হলো না। তোর ঠাকুর দাদার তে ট্রটা বিয়ে ছিল--_কিন্তু চৌদ্দ 
বছরই হোক্‌_আর চুয়ান্তর বছরই হোকৃ-_কই কেউ ডাকলে ত কখন =! 
বলিত না । | 
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ভ্রক্জ । ঠাকুর দাদার অক্ষয় স্বর্গ হৌক-_-আমি চোদ্দ বন্ছপের সন্ধানে 
চল্‌লেম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি? 

ব্রহ্ম । যা যা যা! আমার আলা আপা ঘুরে গেল। রং নয়নতারাকে 
বলে দিব তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস । 

ব্রজ। ব'লে দিও । খুসী হ'য়ে হুটো ছোলাভাঞ্জ। পাঠিয়ে দেবে। 
এই বলয়া ব্রজেশ্বর- সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করলেন । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে একটি উপরে । 

নীচের ঘরে বসিয়! সাগর পান সাদ্ধিত, সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে খেলা 
করিত, কি গল্প করিত । উপরের ঘরে রাত্রে শুইঙ ; দিনমানে সোয়। হইলে 
সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ত্রজেশ্বর, ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর উপকথার জ্বালা 
এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন। 

সেখানে সাগর নাই--কিস্তু তাহার পরিবর্তে আর একজন কে আছে। 
অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী 

বড় গোল বাধিল। তুইঞ্জনে সম্বন্ধ বড় নিকট--স্ত্রী-পুরুষ -_ পরস্পরের 
অন্ধাঙ্থ, পথিবীর নধ্যে সর্ববাপেক্ষ। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । কিন্ত কখনও দেপা নাই। 
কখন কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আপে কথা কহিবে? 
বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে আর একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে । 
আমব্র/ প্রাচীন পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ 
হওয়া উচিত ছিল ? 

উচিত যাই হৌক-_উচিভ মত কিছুই হইল লা। প্রথমে দুই জনের 
একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষ প্রফুল্ল, অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, 
গলায় কাপড় দিয়া ব্রশ্েশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিঘা টিপ করিয়। এক 
শ্রণাম কত্রিলস। 

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে । প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্ুতিভ হইক্রা বাজ 
ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়! পালক্ষে বসাইল ৷ বসাইয়া আপনি কাছে বসিল। 

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোষট। ছিল-_সেকানের মেয়েরা একালের মেয়েদের 
মত লহে__ধিক্‌ এ কাল? তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে 
সরিয়া গেল-_ শ্রজেশ্বর, দেখিল যে প্রর্কুশ্র কাদিতেছে  ত্রজেশ্বরর ন! বুঝিনা 
সুবিয়া__-আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই পিক! ব্রজেশ্বর ন। বুঝিয়া 
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স্থঝিয়া, ন! ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডবডবে চোখের নীচে দিয়া এক 
ফোটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল__-€লই স্থানে---আ ছি ছি! ব্ৰজেশ্বর হঠাৎ 
চুম্বিত করিলেন ॥ এুন্ধকার প্রাচীন লিখিতে লজ্জা নাই_ (কত্ত ভরসা করি 
মান্ষফ্িত-ক্রচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পাড়া বচ্চ করিবেন । 

যখন ব্রলেশ্বরর এই ঘোরতর অল্লীলত! দোষে নিত্রে পুবিত হইতেছিলেন, 
এবং গ্রস্থকারকে সেই দোবে দুঘিত করিবার কারণ হইতেছিলেন-__ যখন নির্বেবোধ 
প্রফুল মনে মনে করিতেছিল যে বুঝি এই মুখচুস্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় 
কন্দ ইহ অগতে কখনও কেহ কনে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। 
মুখখানা বুঝি অন্ধ একটু হাসিয়াহিল --কি যার মুখ তার হাতের গছনার বুঝি 
একটু শব্দ হইয়াছিল-_তাই ব্রজেম্বরের কাপ সেদিকে গেল । ত্রজেশ্বর সেদিকে 
ঢাহিয়। দেখিলেন । দেখিলেন, যুখখানা বড় সুন্দত্র । কালে! কুচকুচে কোকড় 
কৌকড়া ঝাপটায় বেড়া-_-তখন মেয়েরা ঝাপট। রাখিত তাঁর উপর একটু ঘোমটা 
টানা__ঘঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্মপলাশ চক্ষু ও হুইখানা! পাতল। রাঙ্গা ঠোট 
মিঠে মিঠে হাসিতেছে । ত্রজেস্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের ৷ সাগর) স্বামীকে 
একটা চাবি ও কুলুপ দেশাইল। সাগর ছেলেমানুয ; স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা 
কথা কয় না। ত্রজ্জ কিছু বুঝিতে পাঃরিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও 
হউল না। নাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া কুলুপে 
চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া ছড়, ছড়. করিয়া ছুটিয়া পলাইল । ব্রজেশ্র, কুলুপ 
পড়িল শুনিতে পাইয়া, “কি কর সাগর ! কি কর সাগর!” বলয়া চেঁচাইল । 
সাগর কিছুতে কাণ না দিয়! দুড়, ছুড়, ধম, ঝম, করিয়া) ছুটিয়! একেবারে ত্রহ্ম- 
ঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। 
ব্্মঠাকুরাণী বলিলেন, ''কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে 
শুলি যে?” 

সাগর কথা কয় লা। 

ব্রচ্ম | তোকে অ্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি? 

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রয়ে আসি ? আজ তোমার কাছে 
শোব। 

ভ্ৰন্থা । ত! শো শো! এখনই আবার ডাকৃবে আখন ! আহা! তোর 
ঠাকুর দাদা এমন বারো মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে । আবার তখনই 
ডেকেছে_-_-আমি আরও রাগ করে যেতেম না-্তা মেয়ে মানুষের প্রাণ ভাই । 
থ/কৃতেও পারতেম লা) একদিন হলো কি__ 

লা। ঠান্দদি-_-একটা রূপকথা বল লা। 
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ত্র । কোন্টা বল্বোঃ বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা বলিব তা একেলা 
শুন্বি, নূতন বোঁটা কোথায়, তাকে ডাকনা--দুজনে শুন্বি 

সা। সে কোথা, আমি এখন খুজতে পারি ন) । আমি একাই শুনবে । 
তুমি বল। 

ব্রহ্ম ঠাকুরাশী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিল । 
সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই বুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্ম ঠাক্ুরাশী সে 
সম্বাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন, পরে যখন জাঁনিতে পারিলেন 
শ্রোত্রী নিদ্রামগ্লা, তখন দুঃখিত চিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন । 

এখন নয়নতারা জালে যে স্বামী সাগরের ঘরে; তাকে একবার আড়ি 
পাতিতেই হইবে । সে যখন আসিয়া জুটিয়াছিল__-তখন সাগর দ্বারে কুলুপ দিয়! 
পলাইয়াছে। নয়নভার। আড়ি পাতিয়! বুঝিয়া গেল যে বাগদী বউ ঘরে আছে। 
রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে মনে মনে বলিল-_““সাগরি বাদরী-__অধ্ঃপাতে 
যাও -উন্ুনসুত্ধী__চুলোসুখখী_ আপনি শুতে যায়গা পায় না শক্ষরাকে ডাকে ।” 
তখন নয়নতারা, একজন দালীকে শিথাইয়া পড়াইয়া শ্বশুরের কাছে পাঠাইলেন । 
সে কোন কাছের ছলে কর্তার কাছে গিয়া, কথায় বলিয়া আদিল, যে মুচি বৌ__ 
প্রকল্প বাগ দী ঘুচিয়া ক্রমে মুচিতে দ্লাড়াইতেছিল__সুচি বৌ ব্রজেশ্বরের ঘরে 
শয়ন করিয়াছে । তখন কর্তার হুকুম হইল যে, কালই প্রাতে নয়ান বৌমা 
ব্বহক্কত্ত তাহাকে ছটা মারিয়া বিদায় করিবেন । ব্রজেশ্বরের তাগ্যে। কর্তা 
মহাশম এক কাড়ি তিরস্কার জমা করিয়া রাখিলেন। 

এদিগে প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ 
খুলিয়। দিয়া গেল। তারপর কাহাকে কিছু না বলিয়া ত্রচ্ধঠাকুরানীর ভাঙ্গ! 
চরকা লইয়া সেই নিজামপ্লা বধিয়লীর কাণের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে 
লাগিল । 

« কটাশ- ঝন1ৎ ” করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল- প্রফুল্ল 
ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল । প্রফুল্ল বসিয়াছিল- _উঠিয়। দাডাইল । ঝলিল-__ 

« সাগর শিকল খুলিয়াছে। আমি চলিলযম। যে যে কথ হইয়াছে, 
তাহ। তোমার মনে থাকিবে কি?" 

ব্ৰজেশ্বর বলিল, « ভুলিবার কথা কোন্ট। ? " 

প্র। সবই ভুলিবার কথা__কেননা আমিই যে ভুলিবার বন্য । কিন্তু 
কথাটা চিরদিনের জ্রস্য মনে রাখ, তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা । বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। আমি না হয় ভাল ক্রিয়া জিজ্ঞাসা করি । প্রথম কথা, 
তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বটে ? 


শি 
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ত্র॥ এসন কথা কেন বল? তোমায় আমি কখন ত্যাগ করিব 
না-যে হী ত্যাগ করে সে মহাপাতকী। তবে যত দিন আমার বাপ 
বর্তমান আছেন, তত দিন তোমাক আমায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে লা। পিতার 
অবাধ্য কোন মতেই হইতে পারিব না__অবাধ্য হইবার আমার সাধ্য কি? কিন্ত 
পিতার অবর্তমানে 

প্র। অর্থাৎ তোমার আর আমার প্রাচীন বয়সে, তুমি আমায় গ্রহণ 
করিবে । ভালই । ততদিন আমি খাইব কি? আমার শ্বশুর এককথায় যে উত্তর 
দিয়াছেন তাছা ত তোমারই মুখে শুনিলাম । তোমারও কি সেই মত? চুরি, 
ডাকাতি, ভিক্ষা, করিয়া খাইব, তোমারও কি সেই মত ? 


ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল । কিছু পরে বলিল, “আমার নিজের কিছু নাই, 
কিন্ত যেমন করিয়া হৌক আমি কিছু কিছু সংএ্হ করিয়া ভোসাকে পাঠাইয়। দিব ।” 

প্র। সংগ্রহ করিয়া__-অথ 1 বাপের টাক! হইতে কোনমতে কিছু লইয়া | 
তাহা আমি লইব না__তোমার বাপের এক পয়দা আমি থাইব না। তুমি নিজে 
উপাৰ্জ্জন করিয়া আমায় খাওয়াইতে পার লা? 

ত্র। আমি বাপের অধীন__-ঘরের বাহির হইতে পাই লা-_-নহিলে 
উপাঞ্ঞরনে আমি অক্ষম নহি । সে চেষ্টা এখন করা বৃথা । 

প্র। তবে তোমার কিছু দিয়া কাজ নাই । আলি প্রা, চুরি ভাকুযততি 
ভিক্ষা করিয়াই খাইব । লা পারি মরিয়া যাইব । ্‌ 

ত্র।॥। অমন সকল কথা মুখে আনিও লা। আমার একটি আঙ্ষটি আছে 
অনেক টাকা দাম-__এঁটি লইয়া যাও এখন কিছু দিন চলিবে তীর পর 

প্র। আঙ্গটি লইয়া আমি কোন্‌ বাজারে বেচিতে যাব? তনু আঙ্ষটিটি 
দাও । তোমার সঙ্গে এক রাত্রের জন্য যে সাক্ষাত হইয়াছে, তাহাতেই আমান্ি 
জন্ম সার্থক হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে আঙ্গটি দেখিয়া এ স্মরণ করিব । কিন্তু এ 
আঙ্গটি আমার কাছে দেখিলে কেহ চোর বলিয়া! বরিবে না ত ? কিম্বা আরও কি-_ 


ত্র। এ আঙ্ষটিতে আমার নাম খোদা আছে । নিতে কোন ভয় করিও না 
এই বলিয়া ব্রজ্েম্বর আঙ্গটি আনিয়া দেখাইলেন, তাহার ভিতর পিঠে তাহার 
নাম ফারসী অক্ষরে খোদিত আছে । প্রফুল্ল আঙ্গটি লইল । 


ত্র». এখন কোথায় কি প্রকারে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে 
বলিয়া দাও ॥ 


প্র। সে ভার তোমার উপর-_ মার যত দূর সাধ্য তাহ! করিয়াছি । 
এখানে ত আর আমার আল! হইতে পারে না । তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে 1 


হি 
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ভ্রব্জেশ্বর আবার অধোবদন ছইল -- বলিল, “শত্রুরা জ্বার্তি মারিবে।” 
| প্র । তবে দেখ সাক্ষাৎ এই পর্য্যন্ত । যদি আর একবার কখনও কোন 

- ৮" গতিকে সাক্ষাৎ হয় 

ত্র। যদি কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়-_তবে কি? চুপ করিলে কেন? 

প্র। তখন তুমি আমায় চিনিতে পারিবে কি 1 এ বয়স ত থাকিবেনা। 

ত্র! আমি ভুলিব লা। 

প্র। ভুলিবে। 

এই বলিয়া প্রফ্কল এক হাতের পিতলের বালা খুলিয়া কোর করিয়া তাহা 
হইখালা করিয়া ভাকঙ্ষিল। বলিল, “আঘথানা বালা তোমার কাছে থাক। 
আধথানা আমার কাছে রহিল । আধথানায় আর আধখানা মিলাইলে, তুমিও 
চিনিবে, আমিও চিনিব । এখন চলিলাম । মনে থাকে যেন--আমায বিল! 
অপরাধে ত্যাগ করিলে । 

এই বলিয়া প্রফুল্ল দ্বার খুলিয়া! বাহির হইল-_ত্রজেশ্বর কিংকর্তব্যবিসুড় হইয়া 
দাড়াইয়া রহিল । 

ছার খুলিয়া প্রফুল্ল দেখিল, দ্বার পার্শ্বে নয়নতারা কাঁটা হাতে দাড়াইয়। 
আছে । প্রষ্কললকে দেখিয়াই নয়নতারা! বলিল, “ব্রত সাইট, বাটা মেরে তোর 
বিষ, ঝেড়ে দিই |" _ 

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, “তুমি কি বাড়ীর ঝাড়,ওয়াল! লাকি ?” 

নঘনত্ব্র,, ছলিয়া অঙ্গারের মত হইল । মান্রিবার জস্ত ঝাটা তুলিল। 
প্রফুল্ল সরিলু,না । ব্রজেশ্বর ঘরের ভিতর হইতে এসব দেখিতে পাইল- ব্রাটা 
প্রফুল্লের ঘাড়ে পরছে এমন সময়ে ব্রজেশ্বর নয়নতারার ছাত হইতে ঝাটা কাড়িয়া 
লইল। প্রফুল্ল আবার হাসিয়া নয়নতারাকে বলিল-_““তুমি মনংক্ষগ্র হইও না 
দিদি__ও ঝাট। মারাই হইয়াছে । ইহজন্মে আমি তাই ভাবিব। মনে থাকে 
যেন--তুমি আমাকে বাটা মারিয়া এ বাড়ী হইতে বিদায় করিলে ।” 

প্রফুল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল ন/। একেবারে বাছিরে খিড়কী 
হার পার হইল,” 'দেখিল সেখানে সাগর ঘেরা-বাগানে ব্রহ্ম ঠাকুরাপীর পুজার 
ফুল তুলিতেছে। প্রফুল্ল বাগানের কাছে গিয়া বলিল, “সামি ভাই আজ 
চলিলাম । এ বাড়ীতে আর আসিব লা। ভুমি বাপের বাড়ী গেল সেখানে 
তোমার সঙ্গে দেখা হইবে ॥” 

সা)। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন? 

প্রু। না চিনি, চিলিয়া যাইব । 
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সা। ভূমি আমার বাপের বাড়ী যাবে? 

প্র। আমার আর লজ্জা কি? আমি আর কুলের কুলবধু নই । সে নাম 
আমার ঘুচিয়াছে । 

সা। ছি, অমল কথা বলিও ল!। তোমার মা, তোমার সঙ্গে দেখা 
করিবেন বলিয়! পাড়ায়! আছেন । 

বাশানের দ্বানের কাছে যথাখ প্রফুল্লের মা দাড়াইয়! ছিল। সাগর দেখাইয়। 
দিল। প্রফুল্ল মার কাছে পেল । 

ভ্রক্ষঠাকুরাশীর গুণে প্রফুল্লের মার উপবাস ও নিরাশ্রয় দুঃখ সহিতে হয় 
নাই। এখন মায়ে ঝিয়ে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের সম্বাদ পরস্পরের কাছে 
শুনিল। প্রফুলের মা বলিল, “এখন সাব মিটিল | চল ঘরে যাই।” 





মী বন্দী হওয়ার সম্বাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মলের শ্রুপ্তি ছিল না। 
ভাহাত্র যাহ নিত্যকশ্্র ছিল, তাহা তিনি করিতেন»_কেবল মাত্র 
অতাসের শুণে । কিন্ত তাহাতে তাহার বড় একট উৎসাহ ছিল না । নিত্য 
সমঙ্ঘ-ভোজ্জন করাইতেন, নিত্য দীন দরিদ্রেদিগকে অল্প বস দিতেন, নিত্য 
রোগীদের সেবা করিতেন, নিত্য বধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত কেবল অভ্যাসের 
গুণে । ত্রমে দেখিলে তাহাতে তাহার কাজ ভাল হয় না। এক দিল 
সজ্ঘ-তোজনে পুকিবেশন করিতে গিয়া সর্বাগ্রে পায়স [দয় ফেলিলেন ; 
একদিন একজন রোগীকে খবধ সেবন করাইয়া আলিলেন, পরদিন পথ্য দিতে 
হইবে, সন্ধ্যা পর্বের পথ্যের কথা তাহার মনে পড়িল না। মনে পড়িলেই 
দৌড়িয়া লেন, গিয়া দেখেন রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে । অতি 
কষ্টে তাহার কু) বাহির হইতেছে । একদিন এক দরিদ্র ত্রাহ্মণের অস্ত কিছু, 
খাবার লইয়া যাইতে যাইতে একটী পুক্ধরিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন ; 
মনে হইল একদিন কুণাল ও তিনি এই পুপ্ষব্রিণীতে স্থান করিতে আসিম্মাছিলেন ; 
আবার সেই পূর্ব্ব কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, গল্সাশীর্য পর্বতের বাঘ শীকার হইতে 
সকল কথা মনে পড়িল । দাড়াইয়া এক মনে তাহাই ভাবিতে লাপিলেন__ আত্ত- 
চিন্তা মগ্ হইয়ফিঠিলেন। খাবারগুলি চিলে হোঁ মারিয়া লইয়া গেল । 
কাঞ্চন দেখিলেন, এক্সপ মনে গৃহে বাস আর সঙ্গত নয়। যে কাছে 
উৎসাহ নাই, সে কাজ করিতে নাই । যেখানে থাকিলে মনের স্ফুপ্তি হয় না সেখানে 
থাকিতে নাই । সাজ: পাচ ভাবিয়া, কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিলেন । এক দিন 
ঘোর দ্বি-প্রেহরা লিবিড়-গাঢ় তমস্থিনী রাত্রিতে পততি-অস্বেবিণী কাঞ্চন-মালা আপন 
কুটীরে বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন; শাক্য ভিক্ষুকী সাজিলেন । রক্তবন্ত 


১২৮৯] কাঙ্চলমাল। ৪৭৭ 


পরিধান করিলেন, ম্বহস্তে আপাদ লুলিত কেশরাশি ছেদন করিলেন। কত গুলা 
ধূলা কাদা মাখিয়া সে তণ্ত-কাঞ্চন-সঙ্গিভ বর্ণের হীনতা সম্পাদন করিলেন! বশ, 
সক্তব ও বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন ; ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; 
করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার সমুদ্রে একাকিনী ঝাপ দিলেন। 
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পাটলীপুত্র হইতে তক্ষণপীলা যে অনেক দূর । একখানি চিটী আসিতে এক 
মাস লাগে; একা কাঞ্চন এতদূর কিকূপে যাইবে? কিন্তু কান্চন ঝহিকন্যা ; 
পর্বত তাহার জন্মভূমি । সে রাজ্ঞপুরীর ন্খকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে । রাজ্- 
পুনীতে বসিয়া থাকিতে হয় । রাজ্রপুরীতে পাখীরা প্রাণ খুলিয়া গান 
গাইতে পারে না। যে বায়ু পর্ববভ-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু 
রাব্স-বাড়ীতে পাওয়া যায় ন! । রাজ-বাড়ীতে প্রাণ খুলিয়া কথাই কহার যো 
নাই; স্থতর]ং কাঞ্চনের পক্ষে রাব্র-বাড়ীই কষ্টকর; পথশ্রম তাহার পক্ষে 
কষ্টকর নহে । কিন্তু এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে পারিল 
যে, সেকালের পথ চলায় আর একালের পথ চলায় অনেক তফাৎ । এখন 
ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ যেন বড় লম্বা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । 
পা যেন উঠিতেছে না বোধ হইতে লাগিল । তিনি অন্য লেগ অপেক্ষা অনেক 
দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন; কিন্ত তথাপি তাহার মন উঠিল না। পাছে 
রাজ-পথে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে তিনি সে পথে গেলেন জ্বর । রাজপথ 
বাকিয়া গিয়াছে, মগধ সাআজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরগুলি এ একটা রাস্তার 
ধারে, স্থতরাং সে পথে যাইতে গেলে অনেক দেরি হইবে ভাবির) কাঞ্চন গ্রাম 
পথ আশ্রয় করিলেন । কখন মাঠের উপর দিয়া, কখন বনের মধ্য দিয়া, কখন 
গ্রামের ভিতর দিয়া, কখন বড় বড় নদী সুস্তরণ করিয়া, পতিগপভগ্রাশা পতি 
অন্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন । হৃদয়ে পতির রূপ অদ্কিত, পতিব ভাবনায় 
পথের ক্লেশ অন্ভুভব হুইল লা। এক দিন সরযূতীরে বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ 
হইল, দেখিল, মধ্যাহু সুর্ধ্য-কিরণে দীপ্যমান মূত্তি দেবতা বাশ্পুঞ্ষর্য বা বিচার 
সকলের সন্মুখে সরযু জলে ঝাপ দিল; সরযু তখন উত্তাল তরঙ্গ-মাল। পরিনত 
সততার দস্তাবলীর মত বন্ধুর । সকলে হা! হা করিয়া আসিয়া! পড়িল, কেহ কেহ 
নৌকা লইয়া তাহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্যোগ করিল, স্্রস্ত সে দেব না মানুষ 
হাত তৃলিয়। বারণ করিল এবং “ধর্শ্মং শরণং গচ্ছামি,” “সংঘং শরণং গচ্ছাসি" 
“বুদ্তং শরণং গচ্ছামি” বলিতে বলিতে বক্ষোতরে উত্তাল ভরঙ্গমালা ভেদ করিয়া 


শর খাজনা | সাব 


অবিরল ঘূর্যসাণ হস্তদ্য়ের দ্বারা নিজের পথ পরিক্ষার করিয়! অল্প ক্ষণেহ নদীর 
অপর পারে পহুছিল । তাহার পর সেই আর্বছ্ছে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লার্পিল। 


খু 


একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অহিচ্ছত্রের লোক সহসা জাগব্রিত হইয়। 
শুনিল স্বরলহরংতে আকাশ পাতাল প্রপূর্ণ করিয়া গাথা গান করিতে 
করিতে কে রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে । কেহ বলিল নগরের অধিষ্ঠাত্রী, 
কেহ বলিল বিস্যাধরী । 

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় মদিপুরার লোকে একটা প্রকাণ্ড পু্রিণীর 
চারিপার্শ্বে দাড়াইয়া মহা কোলাহল করিতেছে, একটী বালক জলে ডুবিয়া 
পিল্নাছে কেহ তুলিতে পারিতেছে না । তাহার পিতামাতা ছাত পা আছড়াইয়। 
কাদিতেছে ; কেহ সাম্বনা করিতেছে, কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ ভুবরি 
ডাকিতে যাইতেছে । এমন সময়ে সহসা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার! দেখিল, 
জয়-ধর্শ্ম জয়-সভ্ব আয়বুক্ধ ধ্বনি করিয়া এক রক্তাম্বরীদেবী আসিয়া তথায় 
উপস্থিত হইলেন । কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, জলমধো কাপ দিলেন, 
ড্রাবিলেন, কিয় পরে জল যেমন ছিল তেমনি হইল । তাহার গর্ভে যে ইটা 
মানুষ আছে তাহার কোন চিহ্ন রহিল না । সকলে ভাবিল কোন যক্ষ বালককে 
লইয়া পাতালপুরুক্রপ্রবেশ করিল। ওম!!! অল্প ক্ষণে বালক কোলে দেবী 
জন্বোপরি ভাসমান হইলেন, বালক মৃচ্ছিত অচেতন । তাহার বাপ মা দৌড়িয়া 
বালক কোন্ধে হাইতে আসিল । দেবী ছুই পা ধরিয়া বালককে ঘূরাইতে লাগিলেন, 
লোকে বিচ্ষিত হুইল ; পিতা মাতা ব্যাকুল হুইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে 
পেল; কিন্ত দানবের সাধ্য কি দেবীর বল রোধ করিতে পারে 1 কয়েক মুচুর্ত পরে 
দেবী মাতার ক্রোড়ে সন্তান দিলেন । সন্তান মার্তৃ-ক্রোড়ে হাসিতে লাগিল । সকল 
লোকে ছেলের মা বাপের জম্য আহাদ করিতে লাগিল। এ দিকে দেবীও 
অন্তহিতা হইলেন । 
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ক্রমে কার্থীনমালা মাপিক্যালা আসিয়া পৌছিলেন। মাপিক্যালো পার 
হইয়াই বিদ্রোহী দেশ । কাঞ্চন মাশিক্যালার প্রধান মঠে একরাত্রি অবস্থান 
করিলেন । সমস্ত দেব-মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন । এবং প্রাতঃকালে ধর্শ্ম সঙ্ঘ 
ও বুদ্ধের নাম স্মরণ ক্রিয়া নির্ভাক চিত্তে বিদ্রোহী রাজ্যমধো প্রবেশ করিলেন । 
তুই তিন দিন নিহিত্বে কাটিয়ঃ .গেল। তৃতীয় দিবসে শতদ্রু নদী পার হইয়া 
তিন চারি ক্রোশ যাইন। তিনি দেখিলেন একল্ছানে বহু সংখ্যক সেনা সমবেত 


৯৮৮৯ ] কাঞ্চনমাল। ৪৭৯ 


হইম্মাছে। কাঞ্চনসালা সৈন্য দেখিয়া অন্য পথে যাইবার উত্যোগ করিলেন, কিছত 
দুর গিয়া ক্রমে শাল বনে প্রবেশ করিলেন । কিছু দূর যাইতে লা যাইতেই তাহার 
মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ যাহার মধ্যে সূর্য্য 
রশ্মি কখন প্রবেশ করিতে পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে দেখিলেন 
কোথাও কতকগুলা কল পড়িয়া রহিয়াছে” কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা ঢাল 
পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক প্রবল! ভাঙ্গা হাড়ি রহিয়াছে, কোথাও কতক গুঙ্গা 
কাঠ রাশি করা রহিয়াছে; কিন্ত সব ঝোপের মধ্যে লুকান । কোথাও 
একটী মনুষ্য নাই, চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন কোথাও একটী মন্ুুব্য নাই । 
পশ্চা ভাগে অনেক দূরে বোধ হইল একটা, কি আসিতেছে, ঠিক স্থির 
করিয়া বুঝিতে পারিলেন না মানুষ কি জানোয়ার । তিনি সত্বর পদে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন, কিয়ৎ দূর গেলেই একটা বিকট ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, শব্দ 
লক্ষ্য করিয়া! চাহিয়া দেখেন কএকজন প্রকাগ্ডাকার অশ্বারোহী কতক গুলি গুনে 
পোরু বেড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি বৃক্ষাস্তরাল্‌ _দিম্মা যাইতে 
লাপিলেন। আবার সমস্ত বনস্মি কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ হুইল; 
আর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে দৃইটী ১টী, ৩টা করিয়া বহু সংখ্যক লোকে কানন 
ব্যাপ্ত হইল । কাঞ্চন যে দিকে চাহেন, দেখেন রণবেশ ! ত্রাহ্মণ সেনা, প্রকাণ্ড 
বলবান, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর, কাহার বজ্ঞপবীত আছে কাহার 
নাই। বক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অস্থারোহীদিগের প্রতি ধাবিত হইল, 
বোধ হয় অশ্বারোহীগণ ইহাদেরি জশ্ঠ থাত সামগ্রী সংগ্রহ করেতে গিয়াছিল। 
দেখিয়া কাঞ্চন রক্তাম্বরধানি বিলক্ষণ রূপে মুড়ি দিয়া একট দৃক্ষের দুইটা 
শিকড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক ছষ্ট-স্মভাব সৈনিক বৃক্ষের 
উপর হইতে অসামান্য রূপ-লাবণ্য-বতী একটা - রমদীকে কানন মধ্যে একাকী 
দেখিয়াছিল । দেখিমা অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। 
কিন্ত কি করে, অশ্বারোহীগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্বে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার 
নিষেধ ছিল। সুতরাং এতক্ষণ তাহারা, কিছুই করিতে পারে লাই । এক্ষণে 
তাহার! সুন্দরী কোথায় গেল, খোজ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল । আবকক্ষণ' 
খুজিতে হুইল ন! । সন্ধান করিয়া, সন্ধান করিয়া, বৃক্ষমূর্লে ব্রক্তান্থর দেখিয়! 
তদভিসুখে ৭৮ জন ধাবিত হইল । যখন কাঞ্চন দেখিলেন, লুকান আর থাকা 
গেল না, তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ করিলেন । বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান হইয়া 
উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন» আমি শ্থাতি অন্বেষণে বহুদূর 
হইতে আসিতেছি, আমার পতি তক্ষশিলায় বন্দ এসাছেন, আমি তথায় যাইব, 
আমায় বাধা দিও না। | 
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একজন সৈনিক উচ্চৈংস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, ততদূর যাইতে হইবে না, 
এইখানেই পতি লাভ করিবে ; আর একজন বলিল, পতির অন্বেহণে না উপপতির ? 
তুই, তিনজন সত্বর বৃক্ষ আরোহণ করিতে লাপিল ; কাক্ষন বলিল, বৃক্ষে উঠিও না, 
এক পদাঘাতে সূমিতে নিক্ষিপ্ত করিব । সকলে হাস্য করিয়া উঠিল কিন্ত হে 
সর্বধাপেক্ষা উহার নিকটবস্তী হুহুয়াছিল, (তিনি উহাকে এমন দারুণ পদাঘাত 
করিলেন যে সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল । তখন সকলে 
ভয়ে অভিস্থৃত হুইয়া সবর বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল । বহু সংখ্যক লোক বৃক্ষ- 
তলে সমবেত হইল | তথন সকলে কি করা যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর 
কাহার সাহস হইল না যে বৃক্ষে আরোহণ করে । কেহ বলিতে লাগিল প্রেতিলী, 
কেহ বলিল দেবী, কেহ বলিল উহাকে ছাড়িয়া দাও, কেহ বলিল ও পতি অন্বেষণে 
আ.লিয়ান্ছে উহাকে ই একটা পতি দিয়া দিতে হইবে। এইকুপ কথপোকথন 
হইভেছে, এমন সময়ে দৃষ্ট হইল দূরে সংগৃহীত কান্ড কম্বলাদি ম্বলিয়া উঠিল, 
অগ্নি লেলিহান জিহবা বিস্তার করিয়া যেন বনরাশিকে গ্রাল করিতে উভত হুছইল। 
হঠাৎ অগাধ ধূমরাশিতে কাননান্যন্তর গাঢতর অন্ধকার হইয়া উঠিল, দেখিতে 
দেখিতে যে স্থানে অন্বারোহীপগণ সমস্ত দিন পরিস্রমের পর খাপ্তরাশি সংগ্রহ 
করিয়াছিল, তাহার সঙ্গিকটে প্রচণ্ড পাবক রাশি পরিদৃপ্রমান হইল । সেনা- 
পতি বারস্বার তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন ; বোধ হইতে লাপিল যেন অগ্রিদেব, 
সৈনিকদিগের প্রাণভৃত অন্নপাশ গ্রাস করিতে উদ্ভভ হইয়াছে । তখন বৃক্ষ 
তলস্থ সকলেই আহাধ্য অ্রব্যর্যশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত 
হুইল । কেবল! কাঞ্চন যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ও আর একজন 
বিকটাক্কৃতি লোক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, এবং ঘন ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তাহাদের কি অভিন্চ্ষি ছিল বলিতে পারি না; 
কিন্ত যতদূর অনুমান করা যায় অভিসন্ধি ভাল ছিল না। কাঞ্চন একবার মনে 
করিলেন নামি, আবার ভাবিলেন, এক্সপ দুর্দান্ত লোকের ছাতে পড়া ভাল 
নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং 
ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কিছু উপায় আছে কিনা চিন্তা করিতে 
লাপিলেন । কিন্ত কাঞ্চনের উপায় ভগবান করিয়া দিলেন, কাঞ্চন বৃক্ষোপরি 
উঠিয়া দেখিলেন, অরণ্যানী পরিবেষ্টন করিয়া বন্ধ সংখ্যক অশ্বারোহী প্রচণ্ডবেগে 
ধাবমান হইতেছে, শ্ধ্য-কিরণে তাহাদের বর্ম, উকীব, কবচাদি অলিতেছে; 
তীক্ষধার বর্ষার অগ্রে অপরাহ্ন সূর্ধয-কিরণ প্রতিফলিত, শীর্ণ, বিশীণ হইদ্ধা যাইতেছে, 
দেখিতে দেখিতে তাহার! ঘৃরিস্ণু ,বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাঞ্চন যে বৃক্ষে 
আছেন তাহার নিকট দিয়া! ব্রাহ্মণ সেনার পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণ করিল । ষাহইৰার 
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সময্মে একজ্রন বৃক্ষতলস্থ যোধবেশী ব্রাহ্মণ সৈশ্যদ্বয়ের পৃষ্ঠে বর্ধাঘাত করিল, 
তাহারা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল ; কিন্তু তিন 
চারিটি বর্ধাহ আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উভয়েই ধরাশায়ী হইল । ও দিকে 
ত্রাহ্ষণসৈশ্ঠগণ সম্মুখে প্রচণ্ড অগ্নি পশ্চাতে প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কিয়ৎ- 
ক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। কিন্ত তাহারা বীর্-_যুক্চে পরাক্িত হইবার 
লোক নয়__-অগ্নিদেবকে ঝক্‌ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার পূর্বক সকলে সম্মুখ ফিরিয়া 
অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল । তখন অশ্বে অশ্বে, অশ্বে পদাতিকে, 
প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল । কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন | গাঢ় ধুমান্ধকারে 
ভাল করিয়! দেখিতে পাইলেন না। কিস্কু শুনিতে লাগিলেন হ্রষারৰ 
করিয়া-শশব পড়িতেছে, বিকট ুঙ্কার করিয়া--মন্রযয মরিতেছে, আতন মধ্যে 
মন্গুযাদেহ অশ্বদেহ পুড়িতেছে --কেহই পলাইতেদে না । 

কাঞ্চন এ দৃশ্য আধকক্ষণ দেখিতে পারিলেন ন} । তিনি চক্ষু ফিরাইলেন ; 
দেখিলেন, যে দুইজন লোকের ভয়ে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারেন 
নাই, তাহার! ধরাশয়ী হইয়া রহিয়াছে ; দেখিয়া! ডাহার হ্বদয় কক্ষণায় পরিপুর্ণ 
হইল । তিনি সহর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। আনিয়! দেখেন উভয়েই 
মূ, ; দেখিলেন বর্ধাফলক একজনের বক্ষদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া 
গিয়াছে । তাহার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে । কাঞ্চন নিকটবর্তী হইলে সে কষ্টে 
ক্ষীণ হস্ত যোড় করিয়া ক্ষীণব্বরে বলিল---দেবী ক্ষমা__তাহার আর কথা কহিতে 
হুইল না। কাঞ্চন একবার নাড়িয়! চাড়িয়া দেখিলেন যে প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্র 
পরিত্যাগ করিম্বা গিয়াছে । ছ্বিতীয়ের নিকট আলিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে 
বর্ধাফলক তুলিয়া লইলে সে বাচিতে পারে । তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন ধীরে ধীরে 
বর্যাফলক উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্রম্রোত ছুটিতে লাগিল । কাঞ্চন 
নিজ রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত মুখে অর্পণ করিলেন, সম্মূখে অল ছিল না, 
ক্ষত সুখে খুলি মুষ্টি প্রদান করিলেন। এবং নিকটে যে সকল লতা পাতা ছিল 
তাহার রস নিঙগঘ্ডাইয্বা ক্ষত মুখে দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে 
অশ্বতর আরোহণ করিয়া এবং উদ্টু ও গপ্দভের পৃষ্ঠে কি কতক গুল। বোঝাই দিয়া 
কতকশুপা লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার মধ্যে একজন আকার 
প্রকারে বোধ হইল দলা ধিপতি, দেখিলেন দুইটা! মানব মৃতপ্রায়; দেখিয়া দলস্থ- 
গণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়! তথায় উপস্থিত রহিলেন ) তখন কাঞ্চন কতক 
গুলা লতাপাতা। সংগ্রহ করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতেছেন, সেও অশ্বতর 
হইতে অবতীর্ণ হইয্! গাধার বোঝা নামাইল এবং তাহার মধ্য হইতে কি একটি 
ওঁষধ লইয়া রোগীর সর্ধাঙ্গে দিল। তখন রোগীর চৈতচ্ঠ হইল, সে সম্মৃথে 
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কাঞ্চনমালাকে দেখিয়া জিভ্ঞাসা করিল '‘তুমি”, আগন্তক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “ইনি তোমার কে হন 1?” রোগী অমনি বলিয়া উঠিল, “আমি উহার পরম 
শক্ত” | আগন্তক আবার কাঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করিল “শত্রুর সেবা কল্লিতেছ 
কেন?” কাছ্দন বলিল “উহার যন্তণা দেখিয়া সে সব কথ! বিস্মৃত হইয়াছিলাম ।” 
এই কথা শুনিয়া আগন্তক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে 
চাহিয়া দুইবার বলিয়া উঠিল “গুরুদেব ! গুরুদেব !” কাঞ্চন বলিল “তোমার 
গুকুদেব কে? মে বলিল “জানি না তিনি কে। আমি পূর্বে চণ্ডাল ছিলাম; 
তক্ষণীলা নগরে জল্লাদের কর্শ্ম করিতাম । একদিন শাসনকর্তা আমাকে ও আর 
একজন জল্লাদকে এক নিৰ্জ্জন ভূগর্ভশ্থ ঘরে লহ্য়া গিয়া একভ্রন বির চক্ষু 
উৎপাটন করিতে বলিলেন । আমার সঙ্গী চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্তু আমি 
দেখিলাম ঝধি চক্ষু উৎপাটনে কিছু মাত্র কষ্ট অন্ুতব করিলেন না। জিজ্ঞাস! 
করিলে বললেন আভি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহার কথা মনে 
পড়িয়া গেল । তাহার পর কতবার তাহার অহেষণ করিয়াছি, কিন্তু হু 
ত্রাহ্মণেরা কোথায় যে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে খুলিয়া পাই নাই! তদবধি 
আনি আমার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের (6কিৎসা 
করিয়া বেড়াই । এই যে কয়েকক্রন লোক আলিয়াছিল ইহার! সকলেই চণ্ডাল, 
সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়াছে ।” 


কাঞ্চন যতক্ষণ চণ্ডালের কথা শুনিভেছিলেন তাহার মন বড়ই ব্যাকুল 
হইতেছিল । এক একবার সেই দিনের স্বপ্নের কথা মনে হইতেছিল। তাহার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছিল হে এ কুণাল ভিম্র আর কেহ নহে । চণ্ডালের কথা শেষ 
হইতে না হইতে তিনি ব্যস্ততাবে বলিয়া উঠিলেন “মহোত্তর ! তোমার গুরুদেবকে 
একবার দেখাইতে পার 1?” সে বলিল «দেখিতে পাইলে আ(মই তাহার চরণে 
আত্মসমপপণ করিতাম |” 


কাঞ্চন বলিল “তুমি আমার হাঃখে কাতর হইলে তাই তোমায় বলিতেছি 
'আমার স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন । তিনি মহারাণীর সেনাপতি ছিলেন। 
তোমার গুক্ুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর অন্ততঃ সন্ধান পাওয়! যায় । তোমার 
কথায় বোধ হইতেছে তিনিও পাটল্গীপুক্র হইতে আনসিয়াছিলেন 1৮ এই সময়ে 
রোট্ট চীৎকার করিয়া বলিল, “তোমরা দুই জলে আমার প্রাণ দিয়াছ তোমাদের 
একটা কথ! বলি, আমায় এক দিন (পার্খে দেখাইয়া দিয়া ) এই মৃত চণ্ডাল ছইটা 
চক্ষু দিয়। বানুকীশ্ীল' পাঠাইয়াছিল । মাসি আর কিছু জ্ঞান্দি না । এই সকল 
জানি ?” 
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তখন বোদ্ধ চণ্ডাল হিন্দু চণ্ডাপের কাছে গিয়া বলিল ‘হা, হা, এই সেই, 
এই চক্ষু উত্পাটন করিয়াছিল ।” বলিয়াই সে চগ্ডালের গাত্র বস্ত্র মধ্যে হস্ত পৃরিয়া 
দিল; দিয়া কিছুই পাইল না; কেবল এক সন্কষেতের মোহর পাইল । সে 
কাঞ্চনকে বলিল “চপ গুরুদেবের সহিত তোমার সাত করিয়া দিব ॥ কাখাগুহে 
যাইবার উপায় করিয়াছি, সেই কারায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন ।৮ 


্রয়োদশ খণ্ড 

মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ডাল যুদ্ধন্থলে গেল । তথায় স্বদলবলের উপর 
আহত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সৈন্যের শুআষার ভার দিয়া সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়। 
তক্ষশীলায় গমন করিল । 

তক্ষণীলার অবস্থা এখন বড় শৌচলীয়। অশোকের ব্রাজ্য অনেক দিন 
লোপ হইয়াছে । বার বার যুদ্ধে নগরের বড় বড় পরিবার বিধবার পুরী হইয়া 
উঠিমাছে। রাস-বাড়ীংত লোক অতি অল্প। সমস্ত বিদ্রোহী পল্টন অশোক 
সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, সীমাপ্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে । নগর 
রক্ষী সেনাও কেহু যুদ্ধের জন্য, কেহ লুটের অন্য নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । 
যাহারা আছে তাহাদের উৎপাতে নগরবাসীর] জ্বালাতন হইঘা উঠিয়াছে। নগনের 
বড় লোকে ছোট লোকের উপর উৎপাত করিতেছে । ছোট লোকে এক যোট 
হইয়া বড় লোকের বাড়ী লুট করিতেছে» কোথাও শৃচ্ঘলা। নাই । 

তাহার! হই জনে অতি কষ্টে কারাদ্বারে উপস্থিত হইলেন ৷ দেখিলেন, 
যদিও বিদ্রোহিদিগের লচ্য কারাগৃহ, তথাপি তাহাতে অধিক পাহারা লাই । 
যাহাও ছুই চারি জন আছে, তাহারা ঘ্বারের পার্শ্বে একটা ছোট ঘরে কি একটা 
গোলযোগ করিতেছে, বোধ হুইল । কি যেন একটা ভাগ লইয়া গণ্ডগোল 
করিতেছে । বোৌদ্ধ চণ্ডাল পূর্বেরর চ্চায় ব্রাহ্মণ চগ্ডালের বেশ ধরিয়া (গিয়াছে । 
গিম্া মোহর দেখাইল। এক জন বাহিরে আসিয়া বলিল “কি চাও 1” স্রাজার 
হুকুম তামিল করিতে চাই ।” “আজ কয় ভ্রন ?” “তিল জন্‌” । “সব কটা 
একেবারে সার না ।” এরাজ্রার.ছুকুম 1” তখন ভিতর হইতে এক জন বলিল 
“কিহে বাহিরে গোল করিতেছ, এখানকার কাজটা সানিয়া যাও না ।” 

“দাড়াও হে, সরকারী কাজ ।” 

“আর পাচ সাত দিনেই সরকারী কাজ বাহির হইবে । এই যোগে কিছু 
করে লও |” তখন পাহারাওয়ালা এক থোলো চাবি লইয়া বলিল "আমর! আর 
ভিতরে যাইতে পুরি না। তুমিও ত সরকারী চাকর-- যাও চাবিটা আমাদের 
দিয়া যাইও ।” 
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স্বচ্ছন্দে একজন অপরিচিত লোককে চাবি দিয়া শ্রাস্ত্রীরা লুঠের টাক! ভাগ 
করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যে কাঞ্চনমালাও গেল তাহা দেখিলও হব । উহার! 
হইঞ্রনে প্রবেশ করিলে, কাঞ্চনমালা শিহরিয়া উঠিলেন -দেখিলেন ঘোর অন্ধকার 
_ছুঁচ! ইন্দুর চামচিকারআড্ডা_ছুই হাত অন্তরে বস্তু দেখা যায় না। পথ দেখা 
যায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার দেখিতে লাগিলেন । দ্বার দেখিয়াই চাবি 
খ জিয়া দ্বার খুলিলেন, দেখেন ঘরটা অতি ছোট । একজন কষ্টে থাকিতে পারে, 
তাহার মধ্যে একটি লোক । ঘরে বিছানা নাই, খাবার জ্বল নাই। কেবল কয়েদীর 
লেটাটী মাত্র রহিয়াছে । যাইবামাত্র কমেদী বলিল “আমায় মারিয়া ফেল; 
জলতৃষ্ণায় প্রাণ যায় একটু জল পর্য্যন্ত পাই না। যদি খুন করিতে হয় একেবারে 
কর না কেন? দদ্ধাও কেন?” কাঞ্চন বৌদ্ধ চগ্ডালকে দিজ্ঞাসা করিলেন, 
«কারাগারে এত কষ্ট?’ 

কাঞ্চনের স্বরে কয়েদী একটু উল্মনা হইল । চণ্ডাল বলিল, “কয়েদী ভাই ! 
আমর! তোমাদের শত্রু নহি, তোমাদের বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ । সব্বর তোমাদের 
উদ্ধার করব । বলিতে পার কুণাল নামে রাজপুল কোথায় 1” 

“কুণাল কোথায়? সর্বপ্রথম তাহাকে বন্দী করিয়াদে। কোথায় 
রাধিয়াছে আনি না, তিনি আছেন কি না তাহাও জানি লা 1” 

এখানে তোমরা কে কে আছ ?” 

কেমন করিয়া ভ্রালিব ? আমি এই ঘরে আছি এই মাত্র জানি। যখন 
বড় কষ্ট হয় এক একবার চীৎকার করি, পাশের ঘর হইতেও কে চীৎকার করে-__ 
ভ্যাঙ্ষাঘ ক জবাব দেয় জানি লা। মানুষের সুখ দেখিতে পাই না। মাস্থবের 
কথা শুনিতে পাই না। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে ৷” 

“তোমরা খাও কি?” 

“মাগে শান্্রীরা খাবার দিত, এখন ৭।৮ দিন দেয় না। এ উচ্চে ছোট 
গবাক্ষটী দেখিতেহ, এখান দিয়া কে দুই খানি করিয়া কটা দেয়, কখন দিনে দেয় 
কখন রাত্রে দেয়, তাই খাই। অল পাই না, কখন ঘাম খাই, কখন কখন প্রআ্রাব 
খাইতে যাই, কিন্তু সে ছর্গক্ষে প্রাণ বাহির হয় 1 ' 

কাঞ্চন কহিল, “তবে ইহাদের একটু জল আনিয়া দিই ।” 

চণ্ডাল বলিল, “মা ! এমন কর্শ্ম করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার 
করিব 1” কয়েদী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা ! আপনি স্ত্রী লোক? আপনি কে? 
মনে হয় পাটলীপুত্রে আমার পীড়ার সময় শিয়রে বিয়া দুদ্ধ পান করাইভেন, 
স্বরে বোধ হয় আপনি সেই ৷” রী 

“আমিও তোমার নত বিপদগ্ান্ত !” 
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“বুবিয়াছি__কুণালের কথা জিজ্ঞাস করায়ই বুকিয়ার্ি, যখন আপনি 
আসিয়াছেনটু আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে ৷” 

চণ্ডাল তখন আপনি অল আনিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিল । মদে আসিতে 
না দেয়। বিশেষ একটুকু টের পাইলে ইহারা লিচ্চ্ুই কাটিয়। ফেলিবে । 


কয়েদীকে বলিলেন, “কেমন হে গায়ে জোর আছে, আমাদের সাহায্য করিতে 
পারিবে?” 


“কোর কি সবে ৭1৮ দিলে যায়ঃ এখনও উদ্ধারের ভরসা পাইলে দশ হন্যীর 
বল খরিতে পারি। কি করিতে হইবে বল ।” 


‘কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিমা! দিতে হইবে ।” 


“এখনি”--নলিয়াই কয়েদী হযে জয়ধ্বনি করিল । অমনি পাশ্বস্থ তিন 
চারিটী ঘর হইতে শব্দ হইল “জয়” | 


শ্ান্্রীরা বলিয়! উঠিল “শালার! আচ্ছা গোল করে।” বলিয়া আবার লুটের 
টাকা গণিতে বসিল । 


২ 


একদনকে উদ্ধার করিয়া তিনজ্রন হইল! আর একজ্সনকে উদ্চার করিয়া 
চারজন হইল । ক্রমে পাঁচ ছয় সাত আট জ্রন হইল! তখন চাবির থোলো 
ছি'ডিয়া সকলের হাতে দেওয়া হইল যে, যে ঘর পাও খুলিয়া দাও । ভ্রেনে সেই 
পাঢ় অন্ধকার গৃহ সমূহ হইতে ১৫০ জন বৌদ্ধবীর বহির্গত হইল । তখন সমবেত 
কয়েদীগণ, কাঞ্চনমালা দেবী তাহাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন জ্রানিয়। 
আহলাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । 


শাস্রীরা এখনও কি করিতেছিল, এবারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড় ভয় 
হইল । তাহারা বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল সমস্ত কমেদীরা সর খুলিয়া 
ভ্রয়ববনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদ 
গণিয়া যাহা সন্মুখে পাইল লইয়। পলায়ন করিল । কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক 
হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক পড়িয়া রহিল, শ্ান্ত্রীরা পলায়ন করিল । 
তখন কাক্ষন কয়েদীদিগকে আহার ও জ্বল দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন । সকলে 
শ্রাস্ত্বীদিপের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়া 
ন্ৰহস্তে সমস্ত লোকদিগকে খাওয়াইলেন । 


আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের 
সংবাদ সংগ্রহ ক্ষরিতে গেলেন । কেহই সংবাদ বলিতে পারিল না । “কুশ!লকে 
কুঞ্জরকর্ণ রাণীর গুপ্ত আদেশ জানাইবার জন্য লইয়া গেল তাহার পর আর 
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তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই । কুণালের সংবাদ না পাওয়া গেলে টসন্যেরা 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল । তখন নানা কৌশলে অস্ত সেনাপতিদিগকে কার!- 
রুদ্ধ করিল; কাহাকেও বলল মহারাণীর আদেশ ; কাহাকেও রাজসভা কইতে 
কারাগারে পাঠাইল । কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়। কারারুদ্ধ করিল। এইবূপে 
কতক মারিয়া ফেলিয়া; অবশিষ্ট এই কারাগারে ছিল, কাঞ্চন দেবী উদ্ধার 
করিলেন ৷” 


কাঞ্চন স্বামীর কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন কর়েদীদিগের 
মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে উহাদিগের ভার দিলেন। বলি- 
লেন আমি এইখানেই স্বামীর অন্বেষণের ভ্রন্য হহিলাম ৷ তোমরা যেক্ধপে 
পার আত্মরক্ষা কর । id 


তখন চণ্ডালের আদেশমত সকলে এক পরামর্শ করিল; তাহারা বলিল 
এখানে বসিয়! আস্বররক্ষা অসম্ভব ; আইস আমরা আত্মরক্ষা না করিয়া আক্রমণ 
আরম্ভ করি । কারাগার রাঞ্জবাটীর অতি সন্নিকট ৷ তাহার! সকলে একত্রে 
একরাত্রের মধো কারাগার হইতে রাধ্রবাটী পথ্যন্ত একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিল । 
পরদিন প্রাতঃকালে ৫০ জন সুড়ঙ্গপথে রাজবাড়ীর উঠানে [গিয়া উঠিল এবং 
আর ৫* জন রাজবাড়ীর ছ্বারদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী অধিক ছিল না, 
ত্বরায় রাজবাট। দখল হইয়া গেল, তখন কারাগার ত্যাগ করিয়া উহার! রাজবাটীতে 
বাস করিল । রাজ্বাটীর ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল । উহার! অশোকের 
নামে রাজ্রহ্ত করিতে আরম্ভ করিল । যাহারা চিরদিন গোলযোগে বড় বির্ক্ত 
হইয়াছিল, তাহারা উহাদের সঙ্গে যোগ দিল। 


অশোকের সৈন্যের মধ্যে যাহারা আশে পাশে লুটিয়া খাইতেছিল, তাহারা 
যোগ দিল । উহাদের অনেক লোক সহায় হইল ৷ অল্প দিনের মধ্যে সংবাদ 
আসিল, অশোক কুন্ররকর্ণকে পরাজিত, ও বন্দী করিয়াছিলেন। সে কোথায় 
পলায়ন করিয়াছে তাহার অন্বেষণে অশোক রাজা একদল দৈন্য পাঠাইয়াছেন। 
বিদ্রোহীর৷ সেনাপতিশুন্য হইয়। পলাইয়া তক্ষশীলাম আসিতেছিল, দেখিল 
রাজবাটীতে ও দুর্গে অশোকের পতাকা ছুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া 
কে কোথায় পলায়ন করিল! বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল। 

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল, আসিয়া একত্রিত হইল। কেবল ছুই জ্রনের 
সন্ধান পাওয়া গেল না। কুণাল কোথায়, কেহ বলিতে পার্ল না। আর যে 
প্রত্যহ কারাগারে ক্রটী ফেলিয়া যাইত তাহার সন্ধান পাওয়া গেম স। কাল 
হাসিতে হাসিতে একদিন বলিলেন যে এ বৌদ্ধ চগ্ডালের কর্ম্ম । 
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সে বার বার বলিল, এরূপ কাজ কর! আনার শ্বপ্লের অগোচর । 

সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল । অশোক সসৈন্যে শীস্ৰ তক্ষশীলা আলিবেন 
শুলা গেল । কিন্ত কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। ছ্থামীর কোন সংবাদই 
পাওয়। গেল না। তিনি নানা উপায়ে যে সকল ওভগাপন স্থানে বচ্দ্ীভাবে 
থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া 
নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরস্ত কহিলেন । ছুই এক জন প্রধান বৌদ্ধকে 
উদ্ধার করিলেন । কিন্তু কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন ন।। 

একদিন সন্ধ্যার সময়ে চগ্ডালের সহিত এক খণ্ড নিবিড় বনসুমির মধ্য 
দিয়া আসিতেছেনু, চণ্ডালের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কহিতেছেন, তাহাকে অনেক 
ইতিহাস, অনেক ধশ্মের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কাঞ্চন স্তন্তিত 
হইয়া। দাড়াইলেন । কাণ হুট! খাড়া করিয়া যেন এক মনে কি শুনিতে লাগিলেন । 
চণ্ডাল ভিজ্ঞাসা করিল “কি ও1” কাঞ্চন হাত দিয়া সঙ্কেত করিয়া বলিলেন 
“্থাম ৷!” লে আশ্চর্য্য হইয়া কাঞ্চনের খুখপালে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল । 
আধ ঘণ্টার পর কাঞ্চন বলিলেন “কুণাল এইখানে আছে ।” 

চণ্ডাল বলিল, ‘কেমন করিয়া ক্রানিলে ?” 

কাঞ্চন কহিলেন, “শুনিতেছ না সেই শ্বর-_-ও যে আমি বেশ চিনি ।” 

“কই স্বর ৷” 


+“শুনিতেছ ন! 1? আমার কর্ণ ভরিয়া যাইতেছে, ও স্বর আমার বেশ জান। 
আছে, এখনও শুনিতেছ লা? আমার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে, আমি আর 
দাড়াইব না 1” 

তবে আইস, বলিয়া কাঞ্চনমালা স্বর লক্ষ্য করিয়া ভ্রতগতি ধাবমান 
হইলেন । লতারাক্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া, কণ্টকরাশির মস্তক চূর্ণ করিয়া, সিংহ 
ব্যাত্বাদি অন্তর ভয় তণতূল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া এক 
কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং “এই আসিয়াছি নাথ !” বলিয়া লাফ দিয়া 
সেই কূপে পড়িলেন। 

চণ্ডালও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পশ্চা পশ্চা যাইতে লাগিল। কূপের 
নিকটে গিয়া শুনিল “ধৰ্ম্মং শরণং গচ্ছামি৮ “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,” “সংঘং শরণং 
গচ্ছামি,” শন্দ বাহির হইতেছে। 

সে দেখিল কুণাল সর্বব-ধর্শ্ম-মমতাবিপশ্চিৎ নামক সমাধি বলে বাহাজ্জান 
শৃশ্ হইয়া রহিয়াছেন। কাঞ্চনও কুপতলে তাহার হন্ড ধারণ করিয়া মৃচচ্ছিতবৎ 
বাহ্ম্ঞান শূষ্ক হইয়া রহিলেন। 
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তখন চণ্ডাল উভয়কে স্বন্ধে করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন। 
উভয়েই বাহ্জ্ঞান শৃন্ত । অনেকক্ষণ পরে কানের চেতন্ত হইল । কুণালের 
চৈতন্য হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় রহিলেন। তাহার মুখ দিয়! 
কেবল ধর্শ্ম সংঘ ও বুদ্ধের নাম বাহির হইতে লাগিল; প্রভাতে বাহ্াজ্ঞান জন্মিল । 
তিনি কাঞ্চনের স্পর্শ অন্থভব করিলেন । বলিলেন “কাঞ্চন! ছুমি এতদূর 
কিরূপে আসিলে? 

কাঞ্চন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি চাহিয়া দেখেন কুণালের 
চক্ষুর বিবরে চক্ষু নাই ॥। তিনি বলিলেন “একি ?” * 

“কাঞ্চন, চক্ষু না থাকায়ই আমি সমাধি করিতে পারিয়াছি। নহিলে 
পারতাম লা ।"" 

চণ্ডাল কাঞ্চন-কে জিজ্ঞাসা করিল, নগরে গেলে হইত না? তাহাতে 
কুণাল বলিলেন “আর নগরে কান কি? আমি এইখানেই অবস্থান করিব। 
তাহাতে সমাধির বিস্ হইবে না ।” 

তখন চণ্ডাল চারিদিগে চাহিয়া দেখিল, লতা পাতায় কূপ ও তাহার 
চারিদিকে অতি সুন্দর স্থান হইয়াছে, কে যেন একখানি চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া 
ব্রাখিয়াছে । দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া! গেল । 

চণ্ডাল তখন নগর মধ্যে এই অন্ত বৃত্তান্ত জানাইবার অন্ত প্রন্থান করিল, 
কুণাল ও কাঞ্চন নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিলেন ॥ 


ভ 


ক্রমে ছুইটী একটা করিয়া লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল । ক্রমে বৌদ্ধগণ 
আসিয়া জটিল । অশোক রাজ! রাত্রিতে তক্ষশীলায় আনিয়া পুজবধূর গুণে দেশে 
শাস্ির আবির্ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন । আজি পুত্রের সমাধি সফল 
হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত পোক জন সঙ্গে বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন । কুণাল 
তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন ॥ ভগবান বুদ্ধের অবদান সমূহের কথা বলিয়া 
সমবেত লোকসম্ধ্য মোহিনীমুফ্ধব করিতে লাগিলেন ॥ 

রাজা অশোক অনেকক্ষণ নিস্তক্ৃভাবে এই সুধাময় কথা শুনিতেছিলেন । 
পরে আর আনন্দ রাখিতে স্থান না পাইয়া বন্কৃতার সময়েই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন। বছুকালের পর মিলনে 


১২৮৯ ] কাঞ্চনযালা। পিক 


উভয়েই কাদিতে লাগিলেন । তখন অশোক টের পাইলেন যে কুশালের চক্ষু 
নাই । 

অশোক 'লিজ্ঞাসা করিলেন, “কুণাল, তোমার এ দশা কে করিল £” 

কুণাল কোন ক বলিলেন লা । কেবল বলিলেন, “চক্ষু থাকিলে সমাধি 
হইত না।” 

বনমধ্যে সকলে এইভাবে আছেন, এমন সময়ে কুগ্ুব্রকণুকে ধরিয়া 
কতকগুলি সৈম্ত সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অশোক রাজা এইখানে 
আছেন, শুনিয়া উহাকে লইয়া অশোক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল । হস্তে 
ও পদে শৃঙ্খলবদ্ধ চারিত্রন সৈনিক উহাকে লইয়া অশোকের নিকট উপশ্হিত 
করিল । এ 

তিয্যরক্ষ। যে চক্ষু মর্দন করিয়াছিল, তদবধি রাজার মনটা অত্যন্ত সন্দেহা- 
কুল ছিল । কাহার চক্ষু কে পাঠাইল ইত্যাদি । আজি তাহার চক্ষু ফুটিল, তিনি 
কুজজরকণকে রোষতরে বলিলেন, “নরাধম ! তুই আমার পুল্তের চক্ষু উপড়াইয়াছিস্‌ ?” 

তখন কুঞ্জরকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন, “সেনাপতি 
অশোক ! আমি তোমার হাতে আর দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যত লিন 
স্বধর্শ্মে ছিলে, আমি তোমার ভৃত্য ছিলাম । তুমি ধর্শ্মত্যাগ করিলে আমি তোমার 
শক্ত হইয়াছি। বিধিমতে তোমার শক্রতা করিয়াছি। কখন বৌদ্ধদের সঙ্গে 
একটী সত্য কথা বলি নাই । আশ্রি আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে সত্য 
কথা বলিব ৷ - ধশ্মের ভয়ে বলিব তাহা নহে ; বিধর্ম্মীর কাছে মিথ্য। বলিব তাহাতে 
আবার অধশ্শ কি? আমি সত্য বলিব, কারণ তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে । যাহাকে 
ভুমি এত ভালবাস, যাহাকে তুমি রাজ্যেশ্বরী করিয়াছ, সে ভষ্টা, সেই তোমার 
পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইম্াছে, সে বৌদ্ধ নহে সে হিন্ছু। তোমার দীক্ষার 
সময়ে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সেই আমায় উদ্ধার করে, সেই আমায় বিস্রোহী 
হইতে বলে, আমি কুপালের সঙ্গে বন্দী হইলে সে-ই বন্দিত্ব মোচন করিয়া আমায় 
রাজত্ব প্রদান করে । এখনও সে রাজোশ্বরী ; এখনও তোমার উপর হুকুম. 
আনাইতে পারি, যে তুমি আমার শৃদ্মল মোচন করিয়া তক্ষ্শীলায় রাঙা করিবে, 
কিন্ত তাহার আর জ্ঞান নাই । সে এখন পাগল হইয়াছে, তাই পারি লাই। 
আমার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, নহিলে তুমি আমায় ধরিতেও পারিতে ন)। 
আমি এইখান হইতে গিয়া তোমার পাটলীপুজে যাওয়া। বন্ধ করিতাড্র ৷” 

এই সকল কথা শুনিয়া রাজ! অবাক হইয়া রহিলেন, তাহার বাক্য স্ফুল্তি 
হইল না। 


২-০ 


ক স্প সহজ স স্ম জ্এ [ মাঘ 


কুঞ্জরকণ তখন বলিল, “আমার প্রতি কি শাস্তি দিবে?” 

যত দিন তিহ্যরক্ষার অধিকার না হয়ঃ তত দিন তোমায় অভাবে থাকিতে 
হইবে ।", 

“তবেই তুমি রাখিয়াছ ! অদ্য তৃতীয় প্রহরে এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া 
যাইবে ।” 

বলিয়া সে রাক্ষেদিগকে বলিল, “চল” ; তাহারাও মন্ত্রমুক্ষের ন্যায় তাহাকে 
লটয়া গিয়া এক গাছতলায় দাড় কক্সুইল । তথায় ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে 
কুগ্ররকণ দেহত্যাগ করিল। 


চতুর্দশ খণ্ড 

সেই বন হইতেই অশোক রাজা ঘোষণা! করিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে 
আমি নিজ রাক্স্যভীর গ্রহণ করিলাম ৷ পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে 
করিয়া তক্ষশীলায় আসলেন । কুণাল আর সংসারে প্রবেশ করিতে রাজী নহেন । 
রাল্রা বলিলেন “ভগবন্‌ বোধিলর আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন ও 
স্বতদ্রাঙ্গীর সহিত একাবার সাক্ষাৎ করুন 1” কুণাল সম্মভ হইলেন । তখন 
তক্ষশীলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা কতিপয় মাত্র বিশ্বস্ত 
সৈম্য ও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া দজ্রতগামী রথে আরোহণ করিয়া 


- পাটলীসুজে প্রস্থান করিলেন । 
৪ 


পাটলী-পুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আন- 
য়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন । আজ্ঞ৷ দিবার পূর্বেই তিষ্যরক্ষা তথায় উপন্থিত 
হইলেন । আর সে বেশের পরিপাটী নাই, মাথায় এককালে চুল হইয়াছে, ছিমবন্ 
মাত্র পরিধান । আসিয়াই রাজাকে বলিল, “তুমি আমার আসনে বসিও না!” 


ঘ্রাজা বলিলেন, “দূর হু পাপিষ্ঠা”। তখন সে ঘসা উঠাইয়া রাজাকে মারিতে 
গেল। রাজা প্রহরীদিগকে ধরিভে বলিলেন ; তাহারা সাহস করিয়া ধরিতে 
পারিল না । তখন কাঞ্চন উঠিয্া তাহাকে ধরিলেন ; সে কাঞ্চনের মুখের পানে 
তাকাইয়া তাকীইয়া বলিল “মা! নমস্কার, তুমি আমার সংসার কেন ত্যাগ 
করিয়া গিয়াছিলে ? আমি তোমায় কত খুজিয়াছি? কোথায় গিয়াছিলে ?” 
বলিয়া কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল । 


১২৯৯ ] কাঞ্চনমালা ৪৯১ 


আবার সেখান হইতে সরিয়া “আমি আটা না হইলে তুমিই বা রাজা হইতে 
কিন্তপে ? আর আমিই বা তোমায় ঠকাইয়। রাক্যেশ্বরী হইতাম কি করিয়া? 
আমি কুন্রর-কর্ণুকে বলিয়াছিলাম তুই বিদ্রোহী হু আমি তোকে টাকা দিব । 
পারদ ত এট কাছাখোলা বেটাদের তাড়াইয়া ভ্রাঙ্গণদের ধশ্ঘ বন্রায় করিব। 
রাজা বলিলেন “আর শুনিতে চাহিনা । পাপীয়সি ! ভণ্ডতপস্থি ! তুই ক্রমাপত 
আমায় ঠকাইয়াছিস, তুই না আগে ভাগে বৌদ্ধ হুইয়াছিপি; তাহার পর তুই 
আমার প্রিয় পুত্রের চক্ষু উত্পাটন করিত্াছিস? তোর মতলব কি জানি 
না। কিন্ত তোর মতলব বদ ভিন্ন ভাল হইতে পারে না, তোরে কুকুর দিয়া 
খাওয়াইব, দূর হ আমার সম্মূথ থেকে ৷" 

“আহা সরি মরি কি গানই গাইছ ॥। আবার গাও ॥ আমি ন্লাজসিংহাসন 
তোমায় দিয়া যাইব ।” কুণালের কাছে গেল । কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল । 
কই বাঘা তোমার সে মনি দুটা কই? 

কে নিল লঘন্র মণি 
কহ কহ লো লঞ্জনি 

বড় যে আমায় দেখলেই চোখ, লুকুতে ? খুব হয়েছে । 

এমনি করে এমনি করে-- 

এননি করে__এসন করে__পায়ে পিষে ফেলেছি । কেনন, এখন একবার 
চাওত সোণার চাদ ? “বলিয়া আবার কুণালের চক্ষে আঙ্ল পুরিয়া দিতে গেল। 
সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালের গায়ে হাতে বুলাইতে লাগিল । 


রাজ উহাকে ডাকিয়া বলিলেন “নাপিতানি ! কুগ্তরকর্ণকে কি হুকুম দিয়া ছলে? 

“নাপিতভানি ? আমি রাজ্ররাজেশ্বরী । আমি ত ব্রাহ্যশুদ্ধ সব কলু করিয়। 
ফেলিয়াছিলাম, আমায় বলেন নাপিতানি |” 

“লা তুমি সাবিত্রী অতি থম্যা” ! 

"আমি সাবিত্রী নহি, আমি অব | 

কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন, “পিত: | ইনি এখন উন্মাদ পাগল । আপনি ' 
ইহাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন ? ইহাকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে 
না । আমার এক ভিক্ষা আছে ; আপনি উহাকে আমার হাতে দিউন। আমি 
উহ্নার উন্মাদ উপশম করিব ও ধর্সপথে উহার মতি জওয়াইব |” 

রাজা বলিলেন “তুমি পারিবে না ।” 

কাঞ্চন বলিলেন, “সে ভার আমার, আমি উহার উদ্ধারের পথ করিব। 
না পারি আপনি রাজা আছেন ।” 


টি 


৪২৯২ ২ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 
রাজ। বলিলেন "সেই ভাল, উন্মাদ উপশম হুইলে আমি উহার প্রাণদণ্ড 
করিব ।" i 
‘ন। মহারাজ, এ যাত্রা উহাকে ক্ষমা করিতে হইবে $' 
“এরূপ পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলে, শাস্তি কাহাকে দিব ?” তিযারক্ষ। নৃত্য 
করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “নিজে গলায়.দড়ি দিয়া মর ৷" 


কাঞ্চন বলিল, “সে যাহা হউক মহারাজ, আমার স্বামীর চক্ষু ইনি উৎপাটন 
করিয়াছেন, আমার স্বামী বোধিলিব্,“র্তুনি নালিশ করেন নাই । আমারই 
আবার অম্থুরোধ আপনি উহাকে ক্ষমা করুন । ধর্শ্ম থাকেন আমার স্বামী 
আবার চক্ষু পাইবেন ৷” 

রাজা বলিলেন, “ভবে তুমি নিতান্ত ছাড়িবে না, তবে লও ও তোমার 
দাসী হইয়া থাকুক ৷” রাজা এই কথা বলিলে কাঞ্চন তিযষ্য রক্ষার হাত ধারিলেন, 
সে মন্ত্রমুদ্ধের ন্য্ উহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। 


্ 


তিন্যরক্ষা চলিয়। গেলে, রাজা উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে 
প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, বাস্ুকিশীল হইতে বিজ্ঞানবি আসিয়াছে । 
রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। সে আসিলে ব্রাজা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন আসিম়াছ ?” 


“আপনি বলিয়াছিলেন অশোক রাজা হইলে আসিও । অনেক টাকা পাইবে, 
আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আপনি আমায় এক লক্ষ টাকা দিল ।” 
“এত টাকা তুমি কি করিবে ?” 


“কিছু লইয়া মরা মানুষ ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিব । আর কিছুতে 
স্ত্রীর গহন! গড়াইব 1 


“আচ্ছা আমি তোমায় এক লক্ষ টাক! দিব, আর তুমি যে আমায় আহা- 
শ্মক বলিয়া চৈতন্য দিয়াছিলে, তাহার অন্ত তোমায় আমি আর এক লক্ষ টাকা 
দিব, আর তোমায় জিজ্ঞাসা করিব তুমি” যে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার 
জস্য পরীক্ষা করিতেছিলে, তাহা সফল হইয়াছে ?” 

“আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি । এখনও চক্ষু 
তৈয়ার করিতে পারি না ।” 


১২৮৯ ] কাঞ্চনমাঢ়া! ৪৩ 

“আচ্ছা, আর কাহারও চক্ষু লইয়া এ অঙ্কের চক্ষুতে বসাইয়া দেও 
দেখি ।” 

কেহই আপন চক্ষু দিতে সম্মত হইল না। শেষ বৌদ্ধচগ্ডাল আপন 
শুরুর অন্ত আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণাল বারণ করিলেন সে শুনিল 
না। বিজ্জঞানবিও এসেই চক্ষু কুণালের চক্ষুকোটরে বসাইয়। দিলেন । কুণালের 
যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল । 

তিশ্যারক্ষা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ‘এই যে বাছার চক্ষু 
হইয়াছে---” বলিয়াই বেগে প্রস্থান সকলে দেখিল তিহ্যরক্ষা শাক্য ভিক্ষুকী 
হইয়াছে । 

কুণাল চক্ষ পাইয়াই চণ্ডালকে ডাকিলেন, জিন্তাস। করিলেন, “তুমি 
ফে চক্ষুদান করিলে তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত?” 

তখন ঢশ্ডাল আন্ুপুবিবক আপন বৃত্তান্ত বণনা করিল । রাজা শুনিয়া 
অশ্রু বিসৰ্ম্দন করিতে লাগিলেন । শেষ সে বলিল, “যিনি আমার জ্ঞানচক্ষ 
দিয়াছেন, তাহার জন্তঞ চশ্চক্ষ ত্যাগ করিতে কষ্ট হইলে, আমার হ্যায় পাপিষ্ঠ 
আর নাই |” 

এই সত্য কথা কহায় চণ্ডালের যেরূপ চক্ষু ছিল আবার সেইরূপ হইল । 

স্বামীর চক্ষু হইয়াছে শুনিয়া কাঞ্চন দেখিতে আসিলেন । রাজ্রা বলিলেন, 
“কাঞ্চন! তোমার ভবিষ্যদ্মাণী পুর্ণ হইয়াছে ।” কাঞ্চন লক্জানভ্্র মুখে সেখান 
হইতে চলিম্া গেল । 


৪ 


তখন রাজা কুণালকে জিভ্ঞাসা করিলেন, “কুণাল । তুমি বোধিসব্ ; 
তোমার উপকার আমার দ্বারা সম্ভবে লা। তথাপি যদি তোমার কোন 
অভীষ্ট আমার দ্বার! পূর্ণ হইতে পারে, বল আমি এখনই করিব 1 

কুণাল বলিলেন, “মহারান্ত । আপনি তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় যে কাধ্যের 
ভন্ড এ রা্সংসারে আস! সেই কার্ধ্যটী করিয়া দেন ।” 

রাজা বলিলেন, “বল আমি এখনই করিব ।" 

কুণাল বলিলেন, "ভবে ঘোষণ করিয়া দিল যে, বিশাল মগধ সাম্রাজে 
অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্শাই প্রচলিত হইবে এবং সাস্রাক্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তক্ষমশিলায় সন্ধশ্ম প্রচার হয় লাই । 
আর আমায় তক্ষশিলার বন্মাধাক্ষ করিয়া দেল ।” রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা 
করিয়া দিলেন, বৌহ্কধশ্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্শ্ম হইবে । 


৪৯৪ বদ শর [ মাথ 


রাজা আপন পুত্রদিগকে, কাহাকেও সিংহলে, কাহাকেও পারস্তে খশ্ 
প্রচারার্থ পাঠাইয়। দিলেন 1 

কুণালকে বলিলেন, “তোমায় পঞ্চনদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও শ্যুসনকর্তা হইতে 
হইবে ৷” 

কুণাল বলিলেন, শর্সিনকর্তৃ্ আর কাহাকেও দেন ।” 

রাজা বলিলেন; তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার 
তক্ষশীলা জয় কনিয়াছে। ৰ 

কুণাল বলিলেন, “কাঞ্চনও সারিকার কাৰ্য্য ভালবাসে ন।” বলিয়া তিনি 
চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন, সে বলিল, “প্রভু: আমি নীচ জাতি, আমি 
গুরুর পদসেবা করিব, শাসনকার্ধ্য আমার জন্য নহে দয়াময় 1” 

রাজা তখন শাসনকাধ্যেত্র ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন ৷ 

-£ ৫ 

এই দিবস যে কাধ্য হইল, তাহার বলে এক হাক্ার বৎসর ভারত 

বৌদ্ধ ছিল । সমস্ত এয়া এই দিনের কার্ধযবলে বৌদ্ধধশ্ঘ আশ্রয় করে। 


ভ 


শুনা গিয়াছে, তিয্ারক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঝস্ধিমতী নাম 
সার্থক করিয়াছিল । 








ন্দু-শান্রকারেরা মন্ব্যক্ধীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন-_প্রথম 
ব্রন্ষচধ্যাশ্রম ; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম ; তৃতীয়, বানপ্রন্থাশ্রন ; চতুর্থ, 
সন্গ্যাসাশ্মম । এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রসকে ভাহারা 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ভগবান মনু বলিয়াছেন :-_ 


যথা বাছু, স্মাশ্রত)। বর্তস্তে লর্বজভ্ব্: | 
তথা গৃহস্থমাশ্রিতয বর্তস্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ (৩অ-৭৭) 


যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী ভ্রীবিত থাকে তেমনি গহস্থকে 
আশ্রয় করিয়। আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে । 


ঘশ্মাভ্রয়োইপ|াশ্রহণে]। আ'লেলাগ্েন চাহহহ | 
গৃহঙ্থেলৈব ঘাধ)ন্ ভল্যাজে)ঠাশ্রমো শুভী ॥ তোস-৭৮) 


যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহ এই পৃহন্থকেই আশ্রয় করিম! রক্ষিত 
হয়, অতএব গৃহস্থাজ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 


স লন্ভাধায প্রঘত্েন ম্বর্গমক্ষদ্বমিচ্ছত1। 
দুখেক্টেহেজ্ছত( নিত্যং যোইধার্ষোছর্ববলে জিয়ৈ: ৪ (৩-অ-৭2) 
যিনি অক্ষয় ন্বর্গ এবং নিত্যস্থখ কামনা করেন, ভাহার পরম যক্রে 
এই গৃহস্থাত্রম পালন করা কর্তব্য ॥ দ্র্ধবলেন্দ্িয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে, 
সমর্থ হন না। 


ক্ষঘছ;ঃ পিতরে!| দেবা ভূতান্ততিখয়শ্ুথ! । 
আশাসতে কুটুক্ষিভয তভ।ঃকাধাং বিআানতা ॥ (৩অ-৮০) 


ঝধিগণ» পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্তান্ত প্রাণীগণ প্ঁজাদি 
পরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধছির আশা করিয়া থাকেন। 
অতএব ভ্ভানী গৃহস্থ এ সকলের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করিবেন । 


6৯৬ বঙ্গদশন [ ৰাঘ 


এখানে দুইটি সার তথ্য পাওয়া যাইতেছে । প্রথম তথ্যটি এই যে, গৃহস্থা- 
শ্রম অপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ ; কেননা অপর তিনটি আজম গৃহস্থাজ্রমের 
আজঞ্মাধীন । গৃহস্থাশ্রম অপর সমস্ত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ বলিয়া! সকল আশ্রমের 
শ্রেষ্ঠ । অপর সমস্ত আশ্রম গৃহন্থামের হারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রম 
সর্ববপ্রধান আশ্রম । পরোপকারের নিমিত্ত গৃহস্থাত্রমের ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান । 
পরোপকার গরহস্থাশ্রমের সর্ববপ্রধাম হশ্ম, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, সর্ববপ্রধান লক্ষণ। 
দ্বিতীয় তথ্যটি এই যে, গৃহস্থা শ্রমের মূলতিত্তি ইন্দ্রিয় সংযমন । গ্ৃহস্থাশ্রম আত্ব- 
সুখের জন্ঠ নয়, ভোগবিলাল্লের জন্ঠ নয়, যশ গৌরবের জন্য নয়। গৃহস্থাশ্রম 
ধর্ম্মচর্য্যার জঅন্ক-_-পরোপকারের জম্ক | অতএব শাত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, 
ইন্ড্রিয়সংখমন গৃহস্থাশ্রমের যূলতিত্তি। কিন্ত এই যে আশ্রমপ্রধান গৃহস্থাত্ঘম, এই 
যে আস্মসংযমন-মূলক গৃহস্থাশ্রম, দার পরিগ্রহ ভিন্ন ইহাতে প্রবেশ কর! যায় লা 
ভাব্যা ব্যতিরেকে এই পরম পরোপকার ব্রতে ব্রতী হওয়া যায় লা । ধর্ম্মশাস্ত্র 
গৃহস্থ ব্যক্তির অন্য ব্রন্ষযজ্ঞ, পিতৃঘজ্ঞ, অতিথিসেব! প্রভৃতি কতকগুলি প্রাত্যহিক 
কর্তব্য নিৰ্দ্দিষ্ট আছে । যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে সেই সকল কর্তব্য পালন করিতে 
ক্রুটি করেন, তিনি মনুষ্য মধো এতই অধম যে জীবন সত্বেও তিনি মৃত বলিয়া 
গণ । যথা তগবান অন্থঠ- 
& দেবতাতিথিভৃত)।লাং লিতৃনাঘাক্সনশ্চ হঃ। 

ন লির্বপতি পঞ্চান! মুক্কৃলছ পজীবতি ॥ (৩অ-_-৭২) 
রর যিনি দেবতাগণের, পিতৃলোকের, ভৃত্যগণের, অতিথি এবং আস্মার সন্তোধ 

সাধন না করেন, তিনি শ্বাস প্রশ্বাস সত্বেও জীবিত লন । 

কিন্তু যে কর্তব্য পালন করিতে পারিলে মন্থয্যের জীবন সার্থক হয়ঃ মানুষ 
প্রকৃত মানুষ হয়, বিবাহ ব্যতিরেকে -_ভাব্যা ব্যতিরেকে সে কর্তব্য পালন করা যাম 
না। 

মনু বলেন-__ 

বৈবাহিকেইপ্ৌ কুব্রীত গৃহ্যং ক্দ যথাবিধি । 
পর্চযন্জে বিধানঞ্ পাক্তঞ্চ! শ্বাহিকীং গৃহী (অ-_ ৬৭) 

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকাধ্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া 
বৈবাহিক অদ্বিতেই সম্পাদন করিবে । ৰ 

এবং মহামুনি কাশ্যপ বলিয়াছেন 

দারাধীনা: ক্রিঘাঃ সর্ব! ব্রান্মপন্য বিশেষতঃ । 
দারান্‌ সর্বপ্রঘত্বেন বিশুষ্াচদ্বহেদ্ততঃ ॥ 


১২৮৯ ] হম্দু-লভা চিজ 


গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না ;_ বিশেষতঃ 
ত্রাক্ষণ আ্াতির । অতএব সর্বপ্রযত্ে নির্দোর্যাশিকন্যার পাণি গ্রহণ করিবে 1৬ 

বুঝা বাইতেছে যে হিন্দু বিবাহের সব্বোত্কুষ্ট কারণ এবং উদ্দেশ্য, ধর্ম্মচর্য্যা 
এবং পরোপকার । হিম্ুবিবাহই ধশ্রের ন্রগ্য এবং সমাজের জন্য । ভাধ্যা 
ব্যতিরেকে ধশ্মচর্যা হয় না এবং সমাজ সেবা হয় না। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন 
অন্য কোন শাস্ত্রে একথা ললেনা। বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন ভ্রগতে আর কেহই 
ধশ্মচর্যযা॥ সমাজসেবা ও পরোপকারের দুম্য দারপরিগ্রহ করে নাই ও করে না। 
আর কেহ যাহ! করে নাই, এক! হিন্দু-তা্থী] কেন করে, সে কথা এস্থলে বৃঝাইবার 
আবশ্যক নাই । এন্থলে এই পধ্যস্্র বলিলেই চলিবে যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ও 
আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্বুশান্্রক!রদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এত দিনের পর 
ইউরোপে কেবল ফে।ন্তের শিষ্টেরা কিয় পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
কোম্ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং হ্বদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ 
অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই আগ্ স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কিন্ত হিন্দ্ুশাম্রকারদিগের 
মতের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, সে মতটি কি এস্থলে কেবল তাহাই জান! 
আবন্াক-) জালা গেল যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্দুচর্য্যা ও পরোপকার । জান! 
গেল যে পবিত্র পরোপকার ত্রত পালন করিবার জনা, সমগ্র সমাজের সেব্, 
কাবার ভ্রম্য, পবিত্র পিতৃপুরুষগণের আত্ডার বর্থাবিহিত পুজ্জার অন্য, জগতে মনুষ্য 
বল, পশু বল, পক্ষী বল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, হিন্দু পুরুষ হিন্দু 
রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন । » 

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র, এত প্রশস্ত, সেই বিবাহে পত্নী 
অথবা ভাৰ্য্যা কি বন্ তাহা বুঝিয়! দেখা আবশ্যক । কিন্তু অগ্রে আর একটি কথার 
সংক্ষেপে নিষ্পত্তি করিব । সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কন্যা নির্ববাচন করিতে 
হয় । নির্বাচন প্রণালী সকল দেশে এক নয়। এ দেশে পিতামাতা পুল্সের 
নিমিত্ত কন্যা নির্বাচন করিয়া থাকেন এবং যে সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া 
কন্যা নির্বাচন কর! কর্তব্য, শান্্রকারের) তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিমা দিয়াছেন |". 
আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্ যুবকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রণালীর বিরোধী ; 
এবং ইংরাজী ০০॥৷6৪৮i০ প্রণালীর পক্ষপাতী । দ্বইটি প্রপালীর মধ্যে কোন্টি 
ভাল, তাহা মীমাংসা করা ঝুষ্টিন কি সহজ বলিতে পারি.না। আমে 
এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য “খর্শ্মচর্য্যা ও সমাজ 
সেবা, সে বিবাহের নিমিত্ত কল্তা নির্ব্বাচন করিতে হইলে, যে যৌবনমদমত্ত 


*বিভ্ঞাসগর মহাশয়ের বহু সিবাহু সন্বন্ধী0 ছিতীঘ পুলক, ১৭২ পৃষ্ঠ।। 
২১৩--ল 


8৯৮ বঙ্গদর্শন [ মাছ 


যুবক বিবাহ করিবেন তিনি না করিয়া, কোন বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান, প্রশাস্তচিত্ত, 
ধর্মশীল” সূন্মদশীঁ ব্যক্তি করিলে ভাল হয়। যে ভার্য্যাকে প্রধানতঃ পতির 
নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে থাকিতে হইবে, সে ভার্য্যা স্বয়ং পতির দার! 
নির্বাচিত না হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল | ধর্্মচধ্যা ও সমাজ সেবার জক্ণ কঙ্ক 
নিব্বাচন করিতে হইলে যতঞ্জলি বিষয় এবং যে সকল বিষয় স্থিরচিত্রে এবং 
বহুদর্শিতাসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ, বিবাহার্থী যুবক স্বয়ং কচ্চা 
নির্বাচন কারতে বিলে ততগুলি বিষয় এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্থিরচিত্তে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন লা ।- ভিনি নিজের ভাবনা যত ভাবিবেন, ধর্শ্ম 
বা সমাজের ভাবনা কথলই তত ভাবিবেন না। এবং সেই নিমিত্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়, যে দেশে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসেব। এবং আত্মতুষ্টি সে দেশে 
বিবাহার্থা ব্যক্তি স্বয়ং কশ্যা নির্বাচন করিয়া থাকেন । এতএব বিবাহের উদ্দেশ্য 
ভেদে কন্যানিব্্ধাচন প্রণালী ভেদ । আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা যদি প্রধানতঃ 
নিজের উদ্দেশ্যে, নিজের সুখের জন্য বিবাহ করা মহত্ব মনে করেন, তাহা হইলে 
আমি অবশ্যই বলিব যে ইংরারত্রি ০973%91217 প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কন্যা 
নিকর্ধাচল প্রণালী তাহারা কোথাও পাইবেন না । কিন্তু যদি তাহারা ধের 
নিনিত, পরোপকারের নিমিত্ত, সমাজ সেবার নি(মত্ত দার পরিগ্রুহ করা তদপেক্ষ। 
মহত্ব মনে করেন, তাহ! হইলে যেন একটু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত হিতাকাজক্ষী 
বয়োজ্যেষ্ঠদিগের হাত হইতে কন্যা নির্ব্বাচনের ভারটি জ্চাড়িয়া না লয়েন। মুই 
ত বলিয়াছেন যে সংযতেন্দ্রিয় না ললে সুচারুর্ূপে সংসার যাত্রা নির্ববাহ করা যায় 
নাই! দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্টি উৎকৃষ্ট এবং কোন্টি নিকৃষ্ট, বোধ হয় তাহা 
মীমাংসা! করিবার প্রয়োজন নাই । আত্মতৃটি অপেক্ষা পরোপকার যে অনেক 
ভাল কাজ বোধ হয় তাহা হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না । তবে যাহার! আস্মোদ্দেশ- 
মূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাদিগকে একটি কথা বল! আবশ্যক | যেখানে 
স্ত্রী পুরুষ প্রধানত: আস্মোদ্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মলে করিয়া বিবাহ 
করে যে পুকুষ সর্ধবরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে 
' করিয়া বিবাহ করে যে, স্ত্রী সর্ধরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, সেখানে 
স্রীপুরুষ প্রধানতঃ পরস্পরের হাবতাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাল যাপন 
করে। দলেই জন্য তাহারা অপরের ভাবনা ভাবিতে অনেকাংশে অপারগ এবং 
অনিচ্ছুক হয় এবং পরস্পরের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে 
অত্যন্ত ছিড্রাম্েবী হউয়া সর্বদাই কলহ করে এবং যারপরনাই অসুখী হইয়া 
পড়ে । মূর্খতা» ক্রোধাধিক্য অথবা সাংসারিক অপ্রতুলতা বশত; অন্য দেশেও 
যেমন এ দেশেও তেমনি স্ট্রীপুরুষের মধ্যে কলহ থাকিতে পারে । কিন্ত বোধ 


১২৮৯] হিম্দু-পত্ী ৪৯৯ 


হয় যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বা কল্তিত তাচ্ছীল/ লইয়। অথব! মভলাযোগের 
কড়! ক্ৰান্তি কম হইয়াছে, অথবা তদনুরূপ অপর কোন স্ন্্মাসুস্বস্ম্ ক্রি ঘটিয়ানছে 
বলিয়া স্্রীপুরুষের মধ্যে ঘত কলহ হয়, এ দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় 
না॥। আপর পক্ষে, যেখানে বিবাহ আপনার উদ্দেশে না হহয়া ধর্শ্ম ও সমাজের 
উদ্দেশে হইয়া থাকে, সেখানে স্ত্রীপুরুধ পরম্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, 
পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহাদের প্রবৃন্তিও হয় না, সেখানে 
আত্মবিশ্লি্ই মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া! স্তীপ্ুরুষ তৃহত্রনে এক হইয়া এক মনে 
এক প্রাণে সেই উদ্দেশ সাধনে যত্ববান্‌ হয় । যদি তাহাতে কাহারো 
ক্রটি হয়, তবেই তাহাদের মধ্যে অসুখ বা কলহের হেতু উপস্থিত হয়, নতুবা নয় । 
অতএব, বোধ হুয় যে, আপনার উদ্দেশে যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের 
পক্ষেই অমঙ্গলক্তনক ; এবং ধর্ম্মচর্ধ্যা এবং সমাজসেবার জঞঙ্য যে বিবাহ তাহ! 
আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলদ্রনক । যদি তাহাই হয়ঃ তবে বিবাহার্থ 
স্বয়ং কন্যানির্বধাচন না করাই তাল 1 স্বয়ং কন্যানিবর্ধাচন করিয়া বিবাহ করিলে, 
বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ক্রমশঃ তাহা সঙ্ধীর্ণ হইয়া পড়াই সম্ভব । 


হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেষ্ট-সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে কন্যা নির্বববাচিত 
হইলে পর বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন কর! হয়। দেখা যাউক সেই বিবাহ ক্রয়! 
অনুসারে হিন্দু ডার্য্যা কি বন হইয়া দাড়ান । স্টংরাজ্রী প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে, 
বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেবল একটি চুক্তি বই আর কিছুই নয়; অতএব সেট 
সকল প্রণালীতে স্বামী ও ভাষ্যা পরস্পরের তুলা, কেহ কাহার বড় নয়, কেহ 
কাহার ছোট নয়; স্বামীও যত বড এক জন, স্ত্রীও তত বড এক রন । হিন্দুপত্রী 
ও কি হিন্দু পতির সম্বন্ধে তাই? দেখা যাউক । 
হিন্দু বিবাহন্রপ যে কাৰ্য্য সেটি চুক্তি অথবা (০০২0৮ নয়। ইংরাজী 
বিবাহ যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পত্বীবূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী 
পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে সম্পল্প হইয়া! যায়» হিন্দু বিবাহ 
তেমন করিয়া সম্পর হয় না । মোটা মুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহের প্রথম কাধ্য' 
দান ও গ্রহণ । কন্ঠাকর্তা কন্যাটিকে বরকে দান করেল কিস্ত সে দানের গুণে, 
কন্যা বরের ভাব্যা হন না । বরের সম্পত্তি হন মাত্র । সম্থ বলিয়াছেন = 
সকদংশোনি পর্জতি সকৃৎ কন্যা প্র্গী্গতে । টী 
লক্ৰদাহ দদানীতি ভ্রীণে/।তানিলতাং সক্ুত $ (»অ--৪৭) 


অংশ একবার, ককন্তাদান একবার, দানবাক্য একবার--সাধুদিগের এই তিন 
কাধ্য একবার । 


৫০০ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 


এ কথার তাত্পধ্যা এই যে সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তুও 
যেমন একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না, কণম্যাও তেমনি একবারের বেলী 
হইবার দান করা যায় না। অতএব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কন]! দান 
করার অর্থও তাই । এবং প্রদত্ত সম্পত্তির উপর দানগ্রহীতার খযেক্মপ স্বামিত্ব জন্মে, 
প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহীতার সেইরূপ স্বাবিহই জ্বন্মিয়া থাকে । আর এক 
স্থলে মন্থ একথা আরে! স্পট করিয়া বলিয়াছেন £:_ 


মঙ্গলার্থং স্বণায়নং বন্তচ্চালাং প্রত্'পতেঃ । 
প্রঘূজ্জ)ডতে বিবাহেষু প্রদানং স্থামাকারণং ॥ (৫অ ১৫২) 


বিবাহ কালে যে স্বন্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাঁগান্ুষ্ঠান করা হইয়া 
থাকে তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ফলতঃ বাগ্দানই স্বামীর 
স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ । 


এখানে স্বাম্য অর্থে অধিকার অথব। প্রভুত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব 

সম্প্রদানরূপ কাধ্যের গুণে কন্যা তার্য্যান্ক লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হয়েন 
মাত্র । ঘটি, বাটি যেমন সম্পত্তি, তেমনি সম্প্লীত্তি হয়েন মাত্র! বড় লজ্জার কথ! 
সন্দেহ নাই। কিন্ত কথাটার একটু মানে আছে । হিন্দু শাত্রকারেরা এক! 
পুরুষকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথথ! পুরুষ বলিয়া গণ্য করেন না। শ্রীর সহিত 
মিলিত থে পুরুষ তাহাকেই তাহারা পুরুষ বলেন.। যথা ভগবান মন্তু £-- 

এতা বানের পুক্রহে। বজ্জান্াস্ম: প্রজেতি €। 

বিপ্রা; প্রাহুগুথা চৈতদযে। ভঙ্া সা স্মতাঙগল। ॥ (৯আ ৪৭১, 


পুরুষ ঝলিলে এই পর্যন্ত বুঝিতে হইবে জায়» আখ্। ও অপত্য । 
পণ্ডিতের! বলেন যে ভর্তা ও ভার্ধ্যা এই দুইয়ের নামই পুরুষ! 

এই চমৎকার কথার যে কি গুঢ় তাতপর্যা তাহা এস্থালে বুঝাইবার আবশ্যক 
নাই। জ্রানা গেল যে হিন্দু শাক্্রকারদিগের মতে, ভার্ধ্যাহীন পুরুষ একটি 
অদ্পুণু ব্যক্তি ; ভার্ধ্য! ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ পুরুষ হইতে 
পারে লা ॥। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন তাহাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া চাই, 
নহিলে পুরু কি প্রকারে তাহাকে নিজব্য করিয়া তাহার ছারা) তাহার আপনার 
অভাব প্রুরন' করিবেন? দাসখত ব্যতীত চুক্তির দ্বারা মানুষকে নিজ্রন্ব করা যায় 
না। প্রভু ও কৃতদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পর্ক ছুক্তিমূলক* তাহাদের মধ্যে 
কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পারে না । তাই হিন্দুশাত্রকার সম্প্রদানরূপ কার্ধ্যের 
দ্বারা কন্যাকে পুরুষের নিদ্রশ্ব করিয়া দিলেন । পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষ 


৯২৮৯ ] ছিন্দু-পন়্ী ৫৬১ 


এবং ক্ষতিগএন্ত করিলেন । স্রীর পক্ষ হইতে বলিতে গেলে এটা কি সামান্য গৌরব 
ও মহত্বের কথা ? পতির উদ্দেশে এই আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় 
করিয়াছে বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির মতন 
সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া থাক! স্রীর পক্ষে বড় একটা; হিতভকর বা সম্মান স্থচক 
অবস্থা) নয় । তাই দান গ্রহণে কেবল মাত্র সম্পত্তি স্বষ্টি হয়, ভার্য্যাহ জন্মে না । 
যাহাতে ভার্যাত্ব জন্মে তাহা এই ২ 


পাণিএছ পিক] মত্ত নিছতং দারসক্ষণং । 
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্দে্বা বিৎপ্ডিং সপ্যমে পদে ॥ (চন্দ ২১৭) 


পাণগ্রহণের যে মন্ত্র তাহাই প্রকৃত দার লক্ষণ! সপ্তপদণ গমনে সেই 
মন্রের পরিসমাপ্তি হম-শ্বিজ্ঞের। এইরূপ বলিম্না থাকেন । 


সপ্তপদীগমনক্সপ যে একটি প্রক্রিয়া আছে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি 
যতক্ষণ না সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ ভা্য্যাত্ব নিষ্পয় হয় ন।। এই কথার প্রকৃত অর্থ 
রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ 


ভাধ্যাসক্োোবূলাইবন্ত্রীতাদি হদ-লৌকিকাঙ্গলঙ্গেনালৌকিক- 
সংস্কারযুক্তোস্রীবচন:ঃ ৷ (উদ্বাহতত্ব) । 





যেমন যূপ বপিলে যে সে পশু বন্ধন কাষ্ট বুঝায় না, যেমন আহবনীয় 
বলিলে যে সে অন্িকে বুঝায় নাঃ কোন অলৌকিক সংস্কারসম্পল্প কাষ্ট বা অগ্নিকে 
বুঝায়, তেমনি ভাৰ্য্যা বলিলে যে সে স্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই আলোকিক সংস্কার- 
সম্পন্ন স্রীক্ষে বুঝায় । 


পশু বাধিবার কার্ট এবং অগ্নি হই-ই অতি সামান্য জিনিব__পথের ধুল। 
যেমন সামান্য জিনিষ, তেমানি সামান্য ভ্রিনিষ-কাহারে! কোন মাহাত্ম্য নাই, 
কাহারে! কোন পবিত্রতা নাই। কিন্ত ধর্মযাজক যখন দেই কাষ্ঠ অথবা অগ্নির 
সহিত কোন একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোগ করেন তখন সেটি আর পথের ধুলার 
ন্যায় সামান্য পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবত! অথবা দেবহত্ের ন্যায় একটি 
অলেকিক পদার্থ হইয়। পড়ে । অলেকিক পদার্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ মন্তুষা 
বুদ্ধিতে যাহ! বুঝিতে পারা যায় ন! এমন পদার্থ হইয়া পড়ে ; মনু) বুদ্ধির কাছে 
রহস্থ্যবণ্ এমন অপাধিব পদার্থ হইয়। পড়ে; মন্থুষ্যবুদ্ধি ও শক্তিত্বার৷ যাহে! কিছু 
সম্পন্ন কর। যাইতে পারে, সে সকল অপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হুইয়া পড়ে । 
হিন্দু ভাখ্যাও তাই । দানগ্রহণের .গুণে যে স্ত্রী পথের ধুলার ছ্যায় সামাম্ক জিনিস 
বই আর কিছুই নয়, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের অলৌকিক গুণে 


এও, বজছশব ্‌ দাখ 


সেই স্ত্রী অলৌকিক সংস্কারপ্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবহ্ধনকাষ্ঠরের হ্যা একটি পবিত্র, 
দেবতুল্য, অলৌকিক পদার্থ । হিন্দুপত্রী পতির সম্পত্তি বটে কিন্তু পতির সম্বন্ধে 
একটি অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি অলৌকিক, অভি দেবতৃল্য বস্তু । সে বস্তুর 
গৌরবের» সে বস্তর নধ্যাদার, সে বস্তুর পবিত্রতার, সে বস্তুর দেবত্বের কি সীমা 
আছে ? ভগবান মনু শিক্ষাঞ্ুন্ধকে পিতামাতা অপেক্ষাও বড় বলিয়ান্ধেন বলিয়া 
সেই শিক্ষাপ্ুরুকে আহ্কানীয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন । €(২অআ-_২৩১)। 
আবার রঘুনন্দল বলিয়াছেন, আহ্বনীয়ও যা, হিম্বু ভাখ্যাও তাই । একবার 
হিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ, হিন্দু ভার্যার কি পদ, কি মহিমা! যজ্ঞের যৃপকার্ঠ 
যাহার আরাধ্য দেবতা, যজ্ছেন্স আহবনীয় বাহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন 
যে যজ্ঞের যুপকাষ্ঠও যা, হজ্জের আহবনীয়ও যা, ভাব্যাও তাই ! আবার বলি হিন্দুর 
চক্ষে দেখ বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুভার্য্যা পুণা বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা! 
বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই ! হিন্দুর ধশ্থভাবে ভোর হইয়া দেখ বুঝিতে 
পারিবে যে হিন্দুভার্ঘ্যা দেবাসনে উপবিষ্ট, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবীমাহাস্ত্যে 
মন্ডিতা ! যতদূর পার, হিন্দুর অলৌকিক লন্দের অলৌকিক অর্থ 'ডাবিয়া দেখ, 
চিত্ত এই ভাবে ভরিয়া উঠিবে, যে মানুষ যত দিন মানুষ অপেক্ষা বড় না হইবে, 
ততদিন হিন্দু ভার্ধ্যার ভার্য্যাত্ব যে কি অনন্গভবনীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহা 
বুঝিতে পারিবে না। এখন বলি হিন্দু ভাষা হিন্দু পতির সম্পত্তি, এ কথায় 
লঙজ্ছিত হইবার কোন কারণ নাই । কেননা মন্থষ্যের দেবতার চ্ভায় সম্পত্তি আর 
কি আছে ? মানুষ যদি দেবতাকে নিচের সম্পত্তি মনে ন! করেনঃ তবে কেমন 
করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে ? হিন্দুশাস্তকার ভার্ধ্যাকে প্বুতির দেবতা 
করিবেন বলিয়াই তাহাকে পতির সম্পত্তি করিয়াছেন । এখন বোধ হয় বুঝা 
যাইতেছে যে, তিন্দুর ভার্য্যাতাহণের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ হইতে মহত্বর এবং পবিত্র 
হইতে পবিভ্রতর, তাহার ভাধ্যাও তেমনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে 
পবিত্রতর | ধর্শ্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন ন্ত তেমনি 
তাহার অধিষ্ঠা্রী দেবতা । সংসারধর্শ্মরূপ মহাযচ্য সম্পন্ন করিতে হইলে যথার্থ ই 
দেবতার প্রয়োত্রন হয়। যে বেখানে মহাযন্তর সম্পন্ন করিয়াছে, সেই দেবশক্তির 
সাহাযো সম্পন্ন করিয়াছে । বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, হোমর, ' সেক্সপীয়র 
প্রভৃতি কবিরূসধারী মহাযান্ডিকগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই এক একটি দেবতা ছিল । 
সেই দেবজ্জার পবিত্র প্রেমে পরিপ্রত হইয়া» সেই দেবতার অলৌকিক উৎসাহে 
উৎসাহিত হইয়া, সেই দেবতার অপরিমেয় বলে বলীয়ান্‌ হইয়া» প্রত্যেকেই 
এক একখানি মহাকাব্য রূপ এক একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 
ফরাসি রাজ বিপ্লবোন্মত মহাপুরুষের মাদাম রেৌলা-রূপী মহাদেবীর উৎসাহে 
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উৎসাহিত হুইয়া একটি মহাবজ্ঞ সম্পন্র করিয়। গিয়াছেন । রামচন্দ্র সীতাদেবীত 
মুখ চাহিয়া, পঞ্চপাণ্ডব কৃধণার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ বনবাস কূপ নহাযভর 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন । সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসার-ধর্ম্মরূপ যড্য কঠিন ও 
কষ্টসাধ্য । সেই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যন্দ্র সম্পন্থ করিতে যে অপরিনেঘ 
দয়া, ধৰ্ম্ম, শক্তি এবং সহিবুগ্ততার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন 
হিন্দুরা গৃহস্থ।জমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্্যাক্ষপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন । হিম্দুভার্যযার এই অর্থ । হিন্বৃভাধা কি সামান্য জ্ষিলিস ! 

এখন সময়োপযোগী হই একটি কথা বলিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব । ইংরাজের। 
বলিয়া থাকেল যে ্ষ্টধশ্বের আবির্ভাবের পূর্বে লোকে স্ত্রীজ্াতীকে অতি নিক 
ও হেয় মলে করিত এবং এ ধশ্মই প্রথম স্ত্রীজাতীকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়া- 
ছিল । আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানা হেতু এই 
মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আল্সকাল এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিভেছেন। আমি হিন্দু বিবাহ প্রশালীর যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া 
থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, গ্রীষ্টধর্ের আবির্ভাবের বহু পূর্বের ভারতে 
হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতীকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে 
জর্ধর্শ মত্রীজাতীকে যত উচ্চ করিঘ্া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে 
তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। প্রীষ্টধ্্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান 
করিয়াছিল ; হিন্দুধর্শ্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই» পুরুষের দেবতা করিয়াছিল । 
“হত্র নার্ধ্যস্ত পৃঙ্ছান্তে রমন্ডে ভত্রদেবভাঃ ।”-__যেখানে নারী পুজিতা হয়েন সেখানে 
দেবতারা সর্ট থাকেন । (মন্তু ৩, ৫৬) 

এ কথা যদি ঠিক হয় তবে ভাবিয়া দেখ, অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী 
ইংরাজি সান্যবাদে ভর করিয়া, বাঙ্গালীর স্ত্রী এটি পাবে না কেন, ওটি পাবে 
না কেন, বলিয়া যে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা ভাল কি মন্দ, 
কি অসঙ্গত। বাঙ্গালীর স্ত্রী দেবতা, অতএব তাহাকে অদেয়, এমন 
জিনিস কিছুই নাই । যদি বল বিদ্যা, “ম্বাধীনতা” প্রতি অনেক 
জিনিল তাহাকে দেওয়! হয় না। তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, 
ভাল জিনিস বলিয়া উক্ত হয়, তাহা যদি সত্যই ভাল জিনিস হয়, 
লোকে 'যখন বৃুঝিবে যে তাহা ভাল, এবং স্ত্রী দেবতা, তথন অবশ্যই তাহার! 
সে জিনিল স্ত্রীকে দিবে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার কৃতবিদা শ্বদেশীয়গণকে 
বলি ঘে, স্্রীাতি সম্বন্ধে ইংরাজি সাম্যবাদ প্রয়োগ করিও লা। স্ত্রী এবং 
প্ররুষকে সমান জ্ঞান করা যুক্তিঙ্গত কি না, এখন তাহার মীমাংসা করিবার 
আবশ্যক নাই £ কিন্ত একথা অকুভোভয়ে বলিতেছি যে, স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা 
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মনে করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিহিতাচরণ করিলে স্ত্রীর যত লাভ” হইবে, ভাহাকে 
পুরুষের সমান মনে করিয়া সমানের প্রতি যেরূপ আচরণ কর্তব্য সেই রূপ 
করিলে, তাহার তদপেক্ষা অনেক কম লাভ হইবে । আতির কথা ছাড়িয়া 
ব্যক্তি বিশেষে কথ) ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে, কি 
ফ্রাম্সে, যেখানেই স্বামী স্ত্রীকে যথার্থ মনের সহিত কোন্‌ কিছু দিয়াছে, সেই 
থানেই স্ত্রীকে হয় দেবী নয় দেবতুল্য ভাবিয়া দিয়াছে, পুরুষের সমান অথবা 
সমন্বত্বাধিকালিণী ভাবিয়া দেয় নাই । স্রীকে দেবতা মনে করিয়া দেবতার 
ল)ায় ব্যবহার করিলে, এবং দেবতার কাধ্যে নিষুক্ত করিয়া রাখিলে, তাহার 
যত বিশুদ্ধ সুথ এবং নৈতিক ও আধাস্তিক উন্নতি হইবে, ভাহাকে 
সমান মনে করিয়। সমানের ন্যায় ব্যবহার করিলে কখনই তত স্ব 
এবং উন্নতি হইবে না । সাম্যবাদের বিরোধী আছে__দেবভার বিরোধী নাই। 
সানাবাদে তর্ক আছে, যুদ্ধ মাছে_দেবসেবামধ তর্ক নাহ, যুদ্ধ নাই, সমম্তই 
প্রীতির আহাতি । সান্ম্যুবাদের ফল সীমাবদ্ধ, সমান সমান, বেশী নয় 
দেবতাকে যত ইচ্ছা দাও, দেবতাকে দিয়া সাধ মিটে নাঃ দেবোপহারের 
সাম! নাই । এতএব এ দেশে স্ত্রাজাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাম্যবাদ অবলম্বন 
করিলে আনাদের যে উদ্ধে আরোহণ করা হইবে ভা নয়, নীম অবতরণ কর 
হইবে ; এবং আমাদের স্ত্রীদিগকে দেবী মণ্ডপ হইতে নামাইয়া রসাতলে নিক্ষেপ 
কর! হইবে । এক্ষণে বাঙ্গালীর স্ত্রীর যেকোন হুঃখ নাই, এমন কথা বলি লা । 
দুঃখ অনেক আছে । কিন্তু দেশের লোক যত শিক্ষা লাভ করিবে এবং 
হিম্দু-শাস্ত্ান্ুলারে হিন্দু স্ত্রী কি পদার্থ তাহা যত বুঝিবে, ততই তাহার! 
স্্রীজাতির অবস্থা ভাল করিতে যত্রবান হইবে । বোধ হয় যে, এ-দেশে বৃদ্ধ 
শান্্রজ্ঞ হিন্দুর ঘরে স্ত্রীর যে সুথ, সম্মান, পুজা» গুণ এবং মহত্ব দেখিতে পাওয়। 
যায়, কৃতবিদ্য সাম্যবাদী বঙ্গীয় যুবকের ঘরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই । 

আরে এক কথা । ইংরাজের সাম্যবাদ এ দেশের লোক জানে ন!, কখন 
বুঝে নাই, এবং বোধ হয় যে সহজে বুঝিবেও না। স্ত্রী পুরুষের সমান_এ 
কথ। এ দেশের পোক- কখন শুনে নাই__শুনিলে নিশ্চয়ই কথাটা হাসিয়। উড়া- 
ইয়া দিবে। দ্ী গৃহের দেবতা__.এ কথা এ দেশের লোক ভাল কন না হউক 
এক রকম করিয়া বহুকাল হইতে জানে এবং বুঝিয়া আসিতেছে । অউথাঁব হিন্দু 
ক্রীর উপকারার্থ যদি কিছু করিতে হয়, তবে হিন্দু স্ত্রী দেবতা এই বলিয়া! তাহা 
করিতে চেষ্টা করিলে, এ দেশে সিদ্ধি লাভ সম্ভব । অতএব ইংরার্ছি, ধুয়া 
ছাড়িয়া, দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করাই কর্তব্য সকল লোক এবং সকল জাতি 
এক ঠাচে ঢালা নয়। অধিকন্ত স্ত্রীকে পুরুষের সমান বলিঘ্ধ। বুঝিলে পুরুথের 
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যত লাভ হইতে পীরে, স্ত্রীকে পুরুবের দেবত) বলিয়া বুঝিতে পারিলে পুরুবের 
তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইবে ৷ প্ীকে পুরুষের সমান মনে করা মাস্র- 
ঘের কাজ । কিন্ত স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা মনে করা দেবতার কাজ । প্রকৃত দেবতা 
ভিন্ন জগতে কেহ কথন প্রকৃত দেবতা গড়িতে পারে নাই । যিনি সীতা গাড়িয়া- 
ছেন তিনি বাম্মীকি ; যিনি শকুম্তলা গড়িয়াছেন তিনি কালিদাস ; যিনি 
দিদ্‌্দেমোনা গড়িয়াছেন তিনি সেক্সপীয়র ; যিনি থেকৃলা গড়িয়াছেন তিনি 
শিলর । অতএব আমাদের রামণীদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে 
বোধ হয় আমরাও কিঞ্চিৎ দেব লাভ করিব । তাহার বেশী লাভ আর আমা- 
দের কি হইতে পারে ? যদি সে লাভ হয়, তাহা আমাদের পিতৃপুরুষগণের পুশ্যবলে 
এবং হিন্দু নারীর ভাগ্যবলেই ঘটিবে 1 


চা 
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* এই প্রবন্ধ বাবু চজনাথ বহ কর্থক সাবিত্রি লাইব্রেরির লাব্বংলব্রিক উৎসবে পঠিত 
হইয়াছিল । 





কদ। প্রাতঃস্ধ্য কিরশোষ্াসিত কদলীকুক্রে, শুমান হনুমান বায়ু সেবনার্থ 

পরিভ্রমণ করিডেছিলেন। তাহার পরম রমণীয় লাঙ্ূলবল্লী চক্রে চক্রে 
কুণ্ডলীকৃত হইয়া, কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষ শাখায় শোভিত হইতে 
ছিল । চার্রিপাশে মর্ত্তমান, ভাপা, কাঠালি প্রভৃতি নানা জাতীয় সুপক্ক 
এবং অপক রস্তা বুক্ষ হইতে থরে থরে কাদিতে কাদিতে শোভা পাইয়া স্ুগন্ধে 
দিক আমোদিত কলিয়াছিল । বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা 
পাড়িয়!, কখন আজ্্াণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ববণ করিয়া 
কদলী জ্রাতীম ফল মাত্রের অনন্ত মাধুর্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংস। 
করিতেছেন, এমত সময়ে দৈবযোগে সেইখানে বুট, কোট পেন্টালন, চেন, 
চসনাঃ চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমন্ডক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত । হুনু- 
মানচন্দ্র দূর হইতে এই অপুর্ব মৃত্ডি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “কে এ? 
আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিছ্ধিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে । একপ 
পরান্ুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব । এ আমার 
প্ৰদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব ।” 

এই ভাবিয়া, মহাত্মা! পবনাত্মঞ এক সরস চম্পককদলী বুল্ষণ হইতে উজ্জ্বল 
হরিদ্র। বর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলী উন্মোচন করিমা আগ্রাপ করিলেন । 
এবং তাহার প্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারে তত্প্রয়োগ মনে মলে 
স্থির করিলেন । ইত্যবসরে দেই টুপি কোটপরিবৃত মোহন মুর্তি -বীরবরের 
সম্মুখাগত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিল । বলিল-- 

“Good morning Mr. Hanuman! How do you do? ৮90 
glad to sec you t Ah 1 I sec you nrc nt break-fost alrcady. 

হনুমান কহিলেন, “কিমিদং ? কিং বদসি ?”' 
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বাবু । What's that? I suppose that is the Kish-kindea 
patois ? It 14 2 glorious country— is it not? “Thoro is a land 
of ovory land the pridc.”—and ৪০ On, as you know. 
হম্থ । কস্তং ! কম্মাঞ্জনপাদাশ আগতোনসি ? 
বাবৃ। €জনাস্তিকে ) It seems most barbarous gibberish— 
that precious lingo of his ; but I suppose I must put up with it. 
€ প্রকাশ্যে ) My dear Mr. Monkey, I ani ashemed to confess 
that I an not quite familiar with your beautiful vernacular. I 


dare say it is a very polished language. I presume you can 
talk a little English. 


তখন সেই মহাবীর পবননম্দন সহসা মহাচক্ষুত্বয় ঘৃণিত করিয়া বৃহৎ 
লাঙ্গুল পাশ বিস্তারণ পূর্ববক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত কাঁরলেন । 
এবং কুণ্ডলী কারয়া জরড়াইতে লাগিলেন । ৩খম বাবু মহাশয় ভয়ে হ'। করিয়৷ 
ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়। গেল । বলিলেন__ 
‘‘] say this seeins 90100৮170৮0 7৮ 
লেকের আর এক পেঁচা । 
“Somewhat unmanncrly—to say the least—”’ 
আর এক পেচ । টি 
“Dear Mr. Hanumau— you will hurt ine.” 
আর এক পে'চ 


“Kind— good Mr. Hanuman.” 


হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়। উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুক 
টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইধা 
চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল-_-ডাকিলেন, “ও হনুমান্‌ 
মহাশয়, ঘাট হয়েছে ছাড়। ছাড় ! ছাড় ! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায় |” 


তখন হনুমান, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ভূতলে স্থাপন পূর্বক 
লাঙ্গুলপাশ হুইতে তাহাকে বিষুক্ত করিলেন । অবসর পাইয়া বাবু টুপি, এচসমা, 
চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন । হনুমান বলিলেন, «মহাশয় ! তঃখিত হইবেন 
না) আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিন্ধিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে রকম 
দেখিয়া আপনার হাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে” 
বাবু । এক্ষণে কি? 
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হনু । এক্ষণে বুঝিয়াছি যে আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন 
মহিলার গর্তে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন-_একটা কদলী ভোঞ্জন 
করিবেন? 

এখন বাবুদ্ধির যেরূপ জিব শুকাইয়। আসিয়াছিল» তাহাতে একটু সরল 
কদলী ভোজ্জন অতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল-_তিনি তখন প্রীত হইয়া 
উত্তর করিলেন“ With the greatest pleasure’ :- 

হনু । আপনার যে দেশে জ্রন্ম, কদলী এবং বার্তাকু অসুসন্ধানে আমি 
মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি; এবং তদ্ছেশীয়া সুন্দরীপগণ বড়ি 
নামে যে সুস্বাদ ভোজ্য প্রন্তত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনাম্থমতিতে 
রাধা Bled করিয়াছি । অতএব আহি : বাঙ্গালা. উত্তম বুঝি । 

এব মাঢ্তভাবাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাগ্র কর । এ 

বাবু । তার আশ্চর্য্য কি? আপনি কল! দিতে চাহিতেছেন? আমি 
অতিশয় আহুলাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব । 

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন । সে দেব- 
হুল্ল ভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন । হনুমান জিজ্ঞাস) করিলেন, 
একেমন কলা ?" 

বাবু । অতি মি্- 011019105 ! 

হনু । হে টুপ্যারৃত মহাপুরুষ ! মাতৃভাষায় কথা কও। 

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে eX০U5৪০ করুন-__” 

হনু। তাই বা! কাকে বলে? 

বাঝ। আমাকে মাপ করুল-_ আমি বড়-কি বলব ?-_ইংরেজি কথাটা 
_(০709%1]--তার বাংলা কি? 

হনু) বৎস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও 
কলা খাইতে পার । যত ইচ্ছা তত খাইতে পার । গাছে আছে পাড়িয়া দিতেছি । 
আর আমা’ হঁতে তোমার যদি কোল কাধ্য সিক্ক হইতে পারে, তবে তাহাও 
আমাকে বল, আমি তশুসাধনে তৎপর হইব । এ 

বাবু । ধন্তবাদ হে আমার প্রিয় বানর মহাশয় ! এক্ষণে আপনার প্রতি 
আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ালুকপে আমাকে একটী বিষয় 
বুঝাইয়া দেন । 

হনু ৷ কি বিষয়, হে বিছন! 
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বাবু। সেই বিষয়, হনূমন্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আলিয়াছি ! 
আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন | রামরাজ্যের মত রাজা না কি কখন হয় নাহ 
কেহ কেহ বলেন সে সকল পল মাত্র, fable _ 
ছনু। (চক্ষু আরক্ত, এবং দংষ্টা বিমুক্ত ) রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে 
আমিও গল্প? তবে আমার এই লাঙ্গলও একটা গল্প? দেখ. তবে কেমন 
সম!" 


এই বলিগ্লা মহাক্রোধে হনুমান সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহ! লাঙ্গল আবার 
বাবু বেচারার স্বচ্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুদ্ধবদনে বলিলেন, “থাম 
থাম, হে মহালাহুল, তুমিও গল্প নও-__তোমার লাঙ্গল ত গল্প নহেই__সে বিষয়ে 
আমি শপথ কদিন পারি । কাজে কার্জেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে_-089 
proof of the pudding is im the eating tlhereol—কথাট। কি, তুমি 
রামের দাস- আমি ইংরেজের দাস । তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? 
আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নৃতন জিনিস হইতেছে_তোমার রামরাছ্যে তা 
ছিল কি? 

হনু । জিনিসটা কি? সুপক্ক কদলী ? 

বাবু। ভ৷ন1। Local self-government, 

হনু। লেকি? 

বাবু | স্থানীয় আত্মশাসন । ছিল তোমাদের ? 


হণু। ছিল না ত কি? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থান বিশেষে আস্বশাসন ? 
তাহা আনর সর্ববদাহ করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাহ্কুলে । লাহ্গুলে 
আমি আতস্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে 
মরিত। যখনই আমার লেজ্জ সড়, সড়, করিত, ইচ্ছা! হইত অমূকের পলায় দিই, 
তখনই-আমি লাঙ্গুল স্থানে আস্মশাসন করিতান__লেজ্রটাকে পদদয় মধ্যে লুকারিত 
করিতাম । এমন কি, মেদিল স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অস্মিতে প্রবেশ করিতে 
বলেন, সেদিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে__-এই লাঙ্গুল রামচন্দ্র 
গলাতেই যাইত-_-আমার স্থানীয় আত্মশাসন গুণে লেজ পদছয় মধ্যে বিন্যস্ত হুইল । 
আরও, আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া! বসিয়াছিলাম, তখন আহ[রাভাবে 
আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া) সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া 
পড়িয়াছিল। 

বাবু । মহাশয়ের বুঝিবার তুল হইতেছে--সেরূপ আত্মশাসনের কথ। 
বলিতেছি না । 


৫১০ বছছশন. ; মাছ 

হুনু ৷ শেোনই লা, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা স্ত্রীলোকের 
আস্তশালন রদনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আস্মশ্বাসন হুইল । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
আত্মশাসল শুনিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল 
হয় । তোমাদের আত্মশাসল- 

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে? 

হনু। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত বঠে--কিস্তু তোমাদের 
আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটী । 

বাবু। সে কি রকম? 

হবু ৷ তোমাদের কায়া পাইলেও .তোমরা কাঁ না। সে ভাল । রাত্রি- 
দিন দ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিলে প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার স্্তাবনা । 

বাবু। সে যাহাই হুউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মিশাসনের কা 
ঝলিতেছিলাম লা । i 

হন্‌ । তবে কি অর্থে ? 

বাবু । শাসন কাহাকে বলে, জানলেন ত1- 

হনু । অবশ্য । তোমাকে এক চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে । এইত 
শাসন ? 

বাবু। তা নয়, রাজ্রশাসন জানেন মনা? 

হনু । তা ভ্ানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে, রাজা ন! হইলে আত্মশাশন 
করিবে কি প্রকারে ? 

বাবু । ( স্বগত ) একেই বলে বাছরে বৃদ্ধি ! (প্রকাশ্যে ) যদি রাজ। দয়া 
করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন? 

হনু । ভা হলে সে রাজারই লাভ । তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে 
দিয়া পাটরাণী লিয়ে রঙ্গ করুশ» আর আমরা তার খাটুনি খেটে মরি! এই বুঝে 
তোমাদের রগ্লু রাজ্য ? হারাম! 

বাবু । কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই । Frecdom—liberty 
কাহাফ বলে জানেন ? 

হনব । কিছ্ধিন্ত্যার কলেজে ওসব শেখায় না । 

বাবু । 77090০1।-বলে স্বাধীনতাকে । স্বাধীনতা কাহাকে বলে 
আনেন ত? 
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হনু । আমি বনের পঞ্চ, আমি স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি 
জান? 
বাবু। ড্ডঞাল। তা যে পরিমাণে মন্ধুপ্) স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে 
মনুষ্য সুখী । 
হনু । অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রান্ত হইবে সেই পরিমাণে 
মহ্য্য সুখী । 
বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলা নিতাস্ত হনু- 
মানের মত হুইতেছে। 
হনু। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি । 
বাবু ॥ স্বাধীন্তাশূন্য মন্ুয্যজন্মই পশুক্মশ্ম । পরাধীনের। গে! মাহবাদির 


ন]ায় রহ্দুবন্ধ হয়া তাড়িত হয । লসোৌভাগ) ক্রমে আমাদের রাজ্দপুরুষের। 
আজন্ম স্বাধীন _—_(r০e-born. 


হনু । আমাদের মত। 
বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ । 
হনৃু। আমরাও সেই লক্ষণ বিশিষ্ট । আমাদের মধো আত্মশাসন ভিন্ন 


'বাজশাসন নাই । আমরা পৃথিবী মধ্যে স্বাধীন জ্রাতি। তোমর। কি আমাদের মত 
চইতে চাও? 


বাবু। ছি! ছি! ঝুঝিলাম বাদরে আত্মশাসন বুঝিতে পাৰে না। 
হনু। ঠিক কথা ভাই! আইস ছই জ্বনে কদলী ভোজন করি । 





বীর রক্ষণ | ডাক্তার অন্রদাচরণ খাম্তগির কৃত । কলিকাতা, ক্যানিং প্রেস । 
স্বান্থ্য-রক্ষা বিষয়ক এই ত্ান্থখানি বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগ 
করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে । কিন্তু তাহ! হইলে যে প্রণালীতে লেখা উচিৎ, 
আমাদের বোধ হয় লে প্রশালীতে ইহা লেখা হয় নাই । যে সকল মত বা ব্যবস্থা! 
সর্ধধবাদী সম্মত, বালকদের পাঠ্য গ্রান্থে কেবল তাহাই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত । 
সেরূপ গ্রন্থের ভাষা সরল ও পরিফার হওয়া আবশ্যক, এবং সর্ধবাঠ্রে.তাহার ছাপ। 
ভাল হওয়া চাই। কিন্ত এ সম্বন্ধে কোন কোন অংশে “শরীর রক্ষণের” দোষ 
আছে । কিন্তু তাহ থাকিলে অনেক বৃদ্ধও ইহা পাঠে বিশেষ ফল পাইবেন । 
ইহাতে যে সকল বিষয় লিপিত হইয়াছে, তাহা নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । বল। বাহুল্য 
যে অন্পগদাবাবু যেক্ষপ দক্ষ চিকিৎসক, সেইরুপ দক্ষতা সহকারেই পুস্তকখানি 
লিখিয়াছেন। 
কুস্ম-কানন । স্ররম্ধরলাল সেন বিরচিত । দ্বিতীয় সংস্করণ । কলিকাতা । 
নুতন বাঙ্গালা যন্ত্র । 
বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট অধরলালবাবু অপরিচিত নহেন। কয়েক 
বৎসর হুইল, ঠ্াহার প্রণীত “নলিনী” বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়াছিল । অধর 
লাল বাবু গীতি কাব্য লিখিতে যে বিশেঘ দক্ষ, এবং সুললিত ছন্দবিন্যাসেও সুপটু, 
তাহার পরিচয় তৎকালে পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত এই গ্রন্থের প্রথম সম্কেরণ যদি 
“নলিনী” প্রকাশের পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
কবির -প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ না হইয়া বরং যেন কথন ত্রাস হুইয়াছে। 
কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে» আমরা এ পুস্তকের নিন্দা করিতেছি । সচরাচর যে 
সকল কবিতা উত্তম বলিয়া পঠিত হয়, ইহার কবিভা-গুলি তাহা অপেক্ষা অনেক 
ভাল । “উপহার” “কোথা থাকে সুধাকর”, -“ঘাইলাম সেইখানে,” “বিসর্জন 
প্রভৃতি কবিতাগুলি তাহার দৃষ্টান্তস্থল । তবে “আলোর (আলোয়ার) সঙ্গীত”, 
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“The Empress of India,” প্রভৃতি কবিতা এই এান্বে স্থান ন। পাইলেই ভাল 
হইত । 


এই পুস্তকের কোন কোন অংশ উংরাজী কবিতা বিশেষের অবিকল অনুবাদ 
বা অন্থকরণ। উদাহরণস্বরূপ পুস্তক হইতে একটি কবিত! নিম্নে আমরা উদ্ধৃত 
করিলাম ; তাহাতে লেখকের রচনা শক্তিও পরিচয় পাওয়া যাইবে । 


''কোথ। বাকে স্বধাকর, হাসে ফুম্গিনী 
পুলকিতমনে, 

কোথা থাকে দিনকর, দোলে কমলিনী 
সহাসবদনে, 

কোথা থাকে জলধর, হাসে চাতকিনী 
প্রেমের পরশে, 

প্রেমের তরঞ্জে চলে পড়ে লো তরঙছিন 
সাগর-উরসে ; 

নাহি দূর, নাহি কাল, লবে ভালবাসে রে 
অমরত্ব বনে, 

তবে কেন আমি ভার বাসিব না তোমারে, 
লে] বিধুবদনে ? 


গগন চুম্বন করে প্রেমে পিহিবর 


উন্তহবদম্্, 

কু মনিকর প্রেমে ছমে মধুকর 
মধুর নিলয়, 

লঘ্রী চুগ্ঘন করে দেব শশধর 
খাত আব, 

বিজলী করিয়ে বুকে চুমে লো কাদস্বিনী 

? উল্লাস-অস্তর, 

কি কাদ্ বললো তবে এ সকল চুম্বনে 
মরত ভুবনে, 

ধদি তুমি না চুশ্িলে আমার অধর 
ত্রিলোক-শোডনে ? 


ত্রিদিবে বাছনা বাজে, আলনীশকোলে 
হালে শিশুগণ, 

রসের বাজন! বাবে কবির বদনে 
মনোবিনোদন, 


৫১৪ বদন [ছা 


সমর বাজন) বাজে, প্রচুজিত হয 
”. বীরের হুদ 
বিজনে সঙ্গত শবনী করে লো! প্রতিধ্বনি 
নিশীথ সময, * 
ক কোমগ-কুহুম সম ও চাকু-হানত, 
এহে ত প।হাণ, 


সভ্রীবনী সুং!, হেই বিঘাদ-তাপিত রে 


জুড়াও তাহাতে, 

সকলে বাসিল যদি তোমারে, লো হবঙজনি 
বিমোহিত হলে, 

তবে কেন আমি ভাল বাসিব না তোমারে, 
লো! বিধুবদলে ?” 


এপ্ণন ৪):91165-বিরচিত নিস্থলিখিত কবিতাটির সহিত উপরোচ্ষূত 
কবিতার প্রথমাংশের স্থানে স্থানে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথা ঠিক 
বুঝা যাইবে । 

The fountains mingle with the river, 

And the rivers with the 00000, 


Nothing in the world 13 single ; 
All things by a law divine 

In ono another's being mingle— 
Why not I with thine ? be 
See the mountaine kiss high heaven, 
And the waves clasp one another. 


And the sunlight clasp the earth, 

And the moonbeams kiss 006 ses 

What are all these kissings woYtH®; 

It thou kise not me. 

এই গ্রন্থকার Shelley, Swinburne, প্রভৃতি অমুকরপণ-প্রিয় । 

হৃদয়-প্রতিখ্বনি । শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত বিরচিত। কলিকাত! নুতন 
বাঙ্গালা যন্ত্র । 


১২৮০ ] সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৫১৫ 


ইহাও একখানি কাব্য গ্রন্থ ; ইহার শ্থালে স্থানে কবিত্বের স্ফুত্তি দেখ। 
যায়। তবে গ্রন্থকারের অনুকরণ রোগটা ” বড় প্রবল । ১০006087919 4 
“Night” নামক কবিতা অবলম্বনে “বিভাবরী»” Moor এর “Light of other 
Daye” অনুকরণে “অতীকুক্ল্লীবনালোক,” এবং Wordsworthaর “To Sleep’ 
কবিতাদৃষ্টে, “শয্যাকণ্টক" রচিত হুইয়াছে। এগুলি অ্মুবাদ বলিলেও বল। 
যায়। কিন্তু গ্রন্থকার স্বনামে ধন্য হইবার অন্য এ সকল বিষয় পাঠককে 
বলিয়া দেন নাই । সে যাহা হউক, আমর! গ্রন্থকারকে এ প্রকার “নকল 
নবীন” হইতে নিষেধ করি। ডাহার কিছু ক্ষমতা আছে, তিনি তাহারই 
যথারীতি পরিচালনা করিলে ভাল হয়। 


তুণ্-পুঞ্জ । শ্রীজ্ঞানেশ্রচত্র ঘোষ বিরচিত । কলিকাত। ; নৃতন বাঙ্গালা যন্ত্র 

বোধ হয়, জ্ঞানেন্দ্ৰ বাবুর এই প্রথম উদ্যম । তাহাই তিনি সভয়ে» কতকট৷ 
বা নম্রভার অস্ুরোধে, তাহার ওান্থখানিকে তৃণ-পুঞ্জ বলিয়াছেন । কিন্তু ঠিক 
বলিতে হইলে ইহার কবিতাগুলি তৃণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের । কবিতাগুলি 
ক্ট-কল্লিত হইলেও গ্রন্থ-খানি নিতান্ত মন্দ হয় তাই । জ্ঞানেন্দর বাবুর অপরাপর 
ছুন্দগুলি উল্থম, কিন্ত ভাহার অমত্তাক্ষর ছম্দ কিছুই নহে। এই গ্রন্থেও 
অন্ুকরশের অভাব নাই_-তবে অনেক কম। উদাহরণ ১. 

9০9161)9% (লাখয়াছেন, 

££ From heaven it came to heaven returnetb” 


গ্রন্থকার ইহারই অনুকরণ করিতে গিয়। লিখিলেন £_ 


স্বর্গ হতে ভালবাল! ধরাতলে নাবে লে।। 
এ ধর! ছেড়ে ভালবাস! স্বগে চলে হাবে লে! ॥” 


এইরূপ “ফুলমাল! শু গীতি” কবিতাটা Lo০৪ell০৮র অনুকরণে রচিত । 


* আদার প্ুরণথগীতে কেন লা মজিবে কে 
তোমার পরাণ ? 
ত্রিদিব ফুস্থম তুষি লোপার কমল, 


সার ফুটেছ মরতে, 
অলক! রতন তুমি কুষেরের মণি, 
উদ্েল জগতে, 


সম্মোহন বাশ তুমি, সুলে' হায় সবে 
যে দেখে তোমারে’ | 
পভ্য-ব্যাকরণ । হুগলী, বুধোদয় যন্ত্র । 


বস 


বজছাশজ- [ মাত 


সংস্কতের প্রাহ্র্ভাব-কালে প্রায় সকল গরন্থই পগ্যে রচিত হইত । চিকিৎসা 
শান্ত, রসায়ন শাস্ত্র, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বান্ধ, যাহ) পদ্য বুঝান বড় কঠিন, তৎ 
সমূদয়ও অধিকাংশই ছন্দোবক্ষে লিখিত হইত । এই প্রকার পাচ্ছে পুস্তক লেখার 
এক গুণ আছে। যে সকল বিষয় মনে রাখা কর্জ্রী ড্র লে সকল বিষয় পদ্ে 
লিখিত হইলে সহজে”কঠব্ব হইয়া যায় : বিশেষতঃ বালকদিগের পাঠা গ্রস্থারদি 
পচ্চে লিখিলে বালকের! বেশ মনে রাখিতে পারে, এবং পদ্য পড়িতে এবং 
আবৃত্তি করিতে তাহাদের আমোদও বোধ হয় । এমন স্থলে ব্যাকরণের স্কায় 
নীরস গ্রন্থ পণ্যে লিখিত হইলে বালকদিপের পাঠের সুবিধা হয়। আমাদের 
সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণেতা এই অভাবটি দূর করিয়াছেন । তাহার গ্রাস্থখানি 
বাঙ্গালা ব্যাকরণের কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ লইয়। রচিত ; পাঠশালা 
মাত্রেই ও স্কুললমূহের নিয়সশ্রেণীতে ইহ! প্রচলিত করা কর্তব্য । 

কবিতা-ক্প-লতিকা । গীরানকব্চ দত্ত প্রীত । কলিকাতা, রাজকীয় হস 

পুস্তকথ্যনি কতিপয় কবিতার সংগ্রহ । খুলিয়াই দেখি-_একরা শি 
সার্টিফিকেট! কলিকাতা মহানগরের কয়েকঞ্জন মতোদয় সার্টিফিকেট প্রদাতা । 
কিন্ত আমরা সহসা ইহাদের চিনিয়া উঠিতে পারি নাই, ই-হারাও'্]ুখ হয় মলে 
মনে জানিতেন লোকে বড় চিনিবে না, তাহাই ইহাদের মধো দুই একডন 
অঙৃগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব পরিচয়-দানে বাধিত করিয়াছেন। আমরা পাঠক দিগকে 
একখানি সার্টিফিকেটের নমুনা দেখাইতে ইচছ। করি, নতুবা তাহার মহিমা 
বুঝা যাইবে না। কাব্যের সার্টিফিকেট অবশ্য কবিতাতেই দেওয়। চাই, সুতরাং 
সার্টিফিকেট. ্রদাতা নিয্বোচ্ধুত সার্টিকিকেট-খানি যথারীতি কৰিতাতেই 
লিখিয়া প্রদান করিয়াছেন । আমরা তাহার নামটি সার্টিফিকেট হইতে বাদ 
দিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম । সার্টিফিকেট, খানি এই :_ ৬ 


৫১৬ 


শুনি .রল এ মানস হয়েছে সরস । 
উচিত বলিতে নারে ভাবেতে অবশ । 
অন্তরে বহ! উদ্দিল, 
স্বরা তাই প্রকাশিল, 
হেন কাব্য রগ নব্য লা হয় শ্রবণ ! 
ভালিবে ভারত ভাবে হয়ে নিমগন! 
কলিকত। } 


৯ ডাম্র ১২৮৩৬ 


হয়েছিল এ ভারত বলে ঘত আন, 
নব্য আন কুণ্রিতার কোবা আস্বাদন, 

এখন জাঙ্দন তারা, 

কেমন স্বঘার ধারা, 
‘কবিত!-কল্প-লতিকা’ কি ভাবে লিখন্‌। 
নব কবি নব চবি আকিছে কেমন! 
শুভাবি 
নঙাহরত নু । 





৬] 


১২৮৯ ] লক্ষ সমালোচন ৫১৭ 


যদি এই গ্রন্থে “দ্যায়রত্লী' সার্টিফিকেট না পথাকিত, তাহা হইলে 
অনেকে গ্রন্থকারেল কি সমধিক শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া তাহার রচনা পাঠ করিতেন 

সন্দেহ নাই । শর্কন্ত এন্থকার সার্টিফিকেট, ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন বলিয়া 
is কবিতার প্রতি টঘন পাঠকদের অশ্রদ্ধা ন! হয়; রাজকৃষ্ণ বাবুর 
জ্তন্রনা শক্তি উত্তম, ডাহার কবিস্বও আছে । 

ফুলের সাজি । শ্রকুঞ্জবিহারী বস্থু কর্তৃক প্রসীত ও প্রকাশিত। কর 
প্রস, কলিকাতা ৷ 

এই এন্থখানি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি ; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ 
ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই । ভরসা করি, গ্রন্থকার আমাদের এ 
ক্রটি মাৰ্জ্জন! করিবেন । 

কুজবাবু “নিবেদন” পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন ২ ূ 

“কবিতা লিখিতে জানি-_এ কথা আমি বলিতে পারি না। এর বিষয় 
সম্বন্ধে সন্দেহ ভশুন করা যদি কাহারও ইচ্ছ! হয়, এই ক্ষুদ্ধ পুস্তক মধ্যে 
তিনি প্রভ্লেশ করুন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে” 

তবেই কুঞ্জবাবু নিজেই এক প্রকার শ্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি 
কবিতা খিলিতে পারেন ; সুতরাং আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া তাহার গর্ববটুকূর 
লাঘব করিতে চাই না। কারণ গর্ধব-প্রিয়তা সম্বন্ধে তিনি ““্বড়ী” নামক 
গ্চ-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন +-_. 

“হ্যাগা, ভোমর। পাঁচজন ভগ্রলোক কি আমার আত্মগরিমা শুনে রাগ 
ক’চ্চ ? কি কোর্বধ বল, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ঘে স্বদয়মধ্যে 
গর্ধবকে স্থান দেয়না, সে অসার ।” 

পুনশ্চ স্থালাভরে, 

“গর্বব বিহীন হৃদয় পশুর হাদয়বত” | 

তাহার পর গ্রন্থকার শ্নুবেদন” পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন 2_- 

“বর্তমান লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক গ্রীুক্ত বাবু বস্কিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় তাহার 
কোন পুম্তকে লিখিমাছেক্র যে অনেক স্থলে পদ্য অপেক্ষা গন্চ কবিতার 
উপযোগী । ইহা আমারও দৃঢ় বিশ্বাস বলিয়া ঘড়ী নামে একটী গছ কবিতা 
ইহাতে সন্ত্রিবেশিত হইল ৷” 

এই কয় পংক্তি পাঠ করিবার পর আমরা দেখিলাম যে, সমালোচ্য 
প্রন্থখানি কতকাংশে “কবিতা পুস্তকের” এক প্রকার নকল বলিলেও বলা 
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যায়। “কবিতা পুস্তকে” “অধংপতন সঙ্গীত” আছে, ইহাতেও “অবনতি” 
নামক কবিতা সেই ছীচে ঢালিয়া লিখিত হইয়াছে; ইহার “রাসলীল)” আর 
“কবিতা পুস্তকের” “আকবর সাহের খোষরোদছ'" ছন্দে পর্য্য শ্বও এক, কেবল- 


মাত্র বিষয় বিভিন্র । পাঠক দেখুন £__- কিনি 
“ভুলের তোরণ, ফুল আবরণ, নি 
চুলের গুস্তেতে কুলের মালা!। 
ফুলের দোকান, ছুপের নিশান, 


জলের বিছাল। দুল ভাল। ৪" 
উপরের লাইন গুলি 'খোষরোজ” হুইতে উদ্ধৃত। কু্জবাবু ইহারই 
অস্ককরণ করিয়া “রাসলীলায়” দশসহুত্র ফ,লঘটিত শব্দ যোজনাপুর্ববক মাথা 
ধরাইয়াছেন ১ 


“ ‘হুল ছড়াইয়ে, ফুল বিছাইয়ে, 
নাচিছে যতেক গোপিনীুল । 
ফুলের বাতাস, দুলের স্বাস, 
ফুলের খোলাঘ গোলাপ ফুল ॥ 
ফুলের যমূন।, ফুলের বিছান।, 

৮ ছুলের বালিল ফুলের ভালা । 

ফুলের বাসর, কুলের চামর, 
ফুলের বাগানে স্কুলের মালা ॥ 

ফুলের কলিক।, ফুলের মালিকা, 
ফলের দঘূখিক! পোপের নারী । 

ফলের বাসেতে, ফলের রাসেতে, 
নাচিছে কেমন ফলের কারি ॥” 


'কবিতা-পুস্তকের শেবভাগে “মেঘ” “বৃষ্টি” “খস্ভোত” এই গদ্ভ কবিতাত্রয় 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, কুঞ্তবাবুও “ঘড়ী” নামক একটী গঞ্ভ রচনা ডাহার 
শগ্ভাংশের শেষভাগে এথিত করিয়া দিয়াছেন 1৯কিস্ত আমরা হ্ঃখিত চিত্তে 
লিখ্িতেছি, গ্রন্থকার তাহার যে প্রবন্ধটিকে গন্চকবিতা বলিয়াছেনঃ আমর। 
তাহাকে কবিতা বলিতে কোনমতেই প্রন্থত নহি আমরা পাঠকবর্গকে 
কুজবাবুর গগ্চকবিতার রসাস্বাদন করাইতে চাই, তাহাই তাহা হইতে কিয়দংশ 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম । ঘড়ী বলিতেছে :__ 

“সকল জাতির নানাবিধ দেবতা । আমি সকল জাতিরই দেবতা । 
আমার অশীম ক্ষমতা ! আমার মূখ সহজে বন্ধ হয় না । আমার মত ক্ষমতা ত্রিভুবনে 
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কাহারও নাই। হপ্তায় হণ্তায় আমার ভোগ দিও। আমি ডাক্তাত্রের প,জি । 
আমি থাকলে তাদের অল্প মারে কে? কিন্ত আমি ন! থাকলে তাদের 
কপালে আগুণ! ছ মাস অন্তর ডাক্তার বাবুরা যেন আমায় একটু একটু 


এমিই তৈল” খাওয়ান $২ মাঝে মাঝে আমার পেট খোলস! থাকলে 
শরীর ঠিক থাকবে ৷” 


নবম বর্ধ ১ একাদশ সংখ্যা 


X Ce চিত [শি 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 


৩ টা যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট 
গিযাছে-মানসিক কষ্ট ততোধিক । সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া 
আসিয়া প্রফুলের মা কবরে পড়িল । প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্ত বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, 
বামণের ঘরের মেয়ে_ভাতে বিধবা, প্রফুল্রের ম! আরকে জ্বর বলিয়! মানিল না । 
তারই উপর দুই বেলা স্রান__জ্ুটিলে আহার, পূর্ব্বনত চলিল । ক্রমে জ্বর অতিশয় 
বৃদ্ধি পাইল-_ শেষ প্রফুলের মা শয্যাগতা হইল । সেকালে, সেই সকল গ্রাম্য 
প্রদেশে, চিকিৎসা পত্র বড় ছিল না_ বিধবার) প্রায়ই উষধ খাইত না__বিশেষ 
প্রফুলোর এমন উপায় নাই যে, কবিরাজ ডাকে । কবিরাদ্গও দেশে না থাকারই 
মধ্যে । জর বাড়িল_-বিকার প্রাপ্ত হইল । শেষ প্রফুলের স। সকল দুঃখ হইতে 
মুক্ত হইলেন । 

_ পাড়ার পাচ জন, যাহারা তাহার আঁছুলক কলগ্ষ রটাইয়াছিল+ তাহারাই 
আসিয়া প্রফুল্লের সার সৎকার করিল । বাঙ্গালীর, এ সময় আর শক্রতা রাখে 
না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে। ক 

প্রফুল্ল একা-_পাড়ার পাচ জন আলিয়া বলিল-_ তোমাকে চতুর্ের আছ 
করিতে হইবে ।” প্রফুল্ল বলিল, “ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি_কিস্তু কোথায় কি 
পাইব ?” পাড়ার পাঁচজন বলিল, “তোমার কিছ্্গকরিতে হইবে না__ আমরা সব 
করিয়া লইতেছি 1” কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল। এইরূপ 
করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ হইল । প্রতিবাসীর। আপনারাই সকল 
উদ্ভোগ করিয়া লইল ৷ 

প্রফুল্ল বলিল, “একট. কথ! মনে হইতেছে ॥ আমার মার শ্রান্ধে আমার 
শ্বশুরকে নিমস্ত্রণ করা উচিত কি না ?” 

প্রতিবাসীরা বলিল “অবশ্য করিতে হইবে |” 
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প্রফুল্ল বলিল, “কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে £” 

হইজন পাড়ার মাতবরর € লোক অস্রাসর হইল ! সকল কাজেই তাহারা আপু 
হয়- -তাদের সেই রোগ । প্রফুল্ল বলিল, “তোমরাই ত আমাদের কলঙ্ক রটটুইয়া 
সে ঘর ঘ্বুচাইম্াছ ৷” 

তাহার বলিল, “সে কথা আর মনে করিও না । আমরা সে কথা সারির! 
লইব। তুমি এখন অনাথা ব্যলিকা__তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ 
নাই ৷" 

প্রফৃল্র সম্মত হইল । ছুই জন হরবল্লপভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল । হর- 
বল্রভ বলিলেন, “কি ঠাকুর ! তোমরাই বিহাইনকে ন্রাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে 
এক ঘত্র ক'রেছিলে_-আবার তোমাদের সুখে এই কথা ৷” 

ত্রাহ্মণেরা বলিল, “দে কি জানেন-_-অমনল পাড়াপডসীতে গোলযোগ হয় 
সেটা কোন কাজের কথ! নয় ৷” 


হরবল্রভ বিষয়ী লোক --ভাবিলেন “এসব জুয়াচুরি । এ বেঁটার। বাগ দী 
বেটার কাছে টাকা খাইয়াছে; ভাল, বাগ দী বেটী টাকা পাইল কোথা ? নিশ্চিত 
তাহার চরিত্র মন্দ!” অতএব ভতব্রবল্গত নিমন্ত্রণের কথায় কণপাতও করিলেন না । 
তাহার মন প্রফুলের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল । 

প্রতিবাসীর! নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আঙ্গিলেন । প্রফূল্র যথারীতি মাতৃআ্রাক্ধ 
করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পক্প করিল । 


অঞম পরিচ্ছেদ 

ফুলমণি নাপিতানীর বাস, প্রফুল্লের বাসের নিকট । মাতৃহীন হইয়া অবধি 
প্রফূল একা গৃহে, বাস করে। প্রফুত্তু সুন্দরী যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, ভয়ও 
আছে, কলক্কও আছে । কাছে শুইবার জন্য রাত্রে এক জন স্ীলোক চাই! 
ফুলমণিকে এজন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণির বাড়ী, প্রফুল্লের বাড়ীর 
নিকট, সে বিধবা; ভার এক 'বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা 
দুই ব'নেই প্রফুল্গের মার অনুগত ছিল । এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অন্থ- 
রোধ করে আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে । অতএব- যে দিন প্রফৃলের মা 
মরিয়াছিল, সেইদিন অবধি প্রফুল্লের রনি Made High es 
আনিয়া শোয় । 

0 EEE GEERT EET ET 
ন৷। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ 
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নয়, বেশভূষধার একটু পারিপাট্য রাখিভ। একে ইতন্র জাতির মেয়ে, তাতে 
বাল বিধবা ; চরিত্রটা বড় সে খাটি রাখিতে পারে নাই । গামের অজিদার পরাণ 
চৌধুরী । তার বাড়ী সেখান হইতে প্রায় আট ক্রোশ। তাহার একজন গোমস্তা 
তর্শত চক্রবর্তী ওঁ গ্রামে আসিয়া নধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, 
ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগুীত।-__অথবা দুর্লভ তাহার অন্থগৃহীত । এ সকল 
কথা এ্রফুলী একেবারে যে কখন শুনে লাই-__তা নয়। কিন্তু কি করে -আর 
কেহ আপনার ঘর দার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। 
বিশেষ প্রফুল্র মলে করিল, “সে মন্দ হোক-_আমি লা মন্দ হইলে আমায় কে 
মন্দ করিবে 1” 

অতএব ফুলমণি তুই চারি দিন আসিয়। প্রফুলের ঘরে শুইল । আক্ছের 
পর দিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়া আফিতেছিল | পথে একট! আম গাছের 
তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে 
বনের ভিতর একজন পুরুষ মান্গুষ দাড়াইয়া ছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই 
হুর্শভচন্দ্র । 

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাশ্ব,লরাগরুক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী পরা, 
হাসিতে মুখতরা ফুল্মণিকে দেখিয়া বলিলেন £_- 

“কেমন, আজ ?” 

ফুলমণি বলিলেন, হা আজই বেশ । তুমি রাত্রি ছপরের সময়ে পালস্কী 
নিয়ে এসো- ছুমালে টোকা মেরে! । আমি দুয়ার খুলিয়া দিব । কিন্তু দেখো 
গোল লা হয়। 

দুর্লভ! তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল কর্বে না? 

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা কর্তে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরট 
খুল্ব, তুমি আস্তে আন্তে সে ঘুমিয়ে থাকৃতে থাকতে তার মুখটি কাপড় দিয়া 
‘চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর চেঁচায়, কার বাপের সাধ্য ! 

দুর্লভ ৷ তা, অমন জোর ক'রে নিয়ে গেলে কয় দিন থাকবে ? 

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পার্লেই হলো । যার তিন কুলে কেউ নেই, 
যে অল্লের কাঙ্গাল, লে খেতে পাবে, কাপড় পাবে গয়না পাবে, টাকা পাবে, 


সোহাগ পাবে-_সে আবার্দ্ঘথাকবে মা? সে ভার আমার- আমি যেন গয়না 
টাকার ভাগ পাই । 
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এইরূপ কথাবার্তা সমাপ্ত হইলে, তর্পভ স্বহ্থানে গেল-__ফুলমণি প্রফুলের 
কাছে গেল । প্রফুল্ল এ সর্বনাশের কথ! কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার 
কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল । মার জনা যেমন রোজ কাদে, তেমনি 
কাদিল ; কাদিয়। যেমন রোজ ঘুমায়, _তেমনি ঘ্ুমাইল। ছুই প্রহরে তুলি 
আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি তার খুলিল। ছল প্রফুল্লের মুখ বাধিয়া 
ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে "পরাণ বাবু 
অমীদারের বিহার-মন্দিলে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমপি সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল । 

বাহকের! নিংশব্দে চলিল বলিয়াছি ; কেহ মনে না করেন-_এটা জমপ্রমাদ ! 
বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা । কিন্ত এবার শব্দ করার পুক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ 
ছিল শব্দ করিলে গোলযোগ হুইবে, তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্ধ 
ঠাকুরানীর মূখে শুনা গিয়াছে বড় ডাকাতের ভয় ॥ বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্থা- 
ভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি লা সন্দেহ। তথন ভ্রাশ অরাজক । 
মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই 
হইতেছে মাত্র । তাতে আবার, বছর-কত হুইল, ছিয়াত্তরের মন্বস্তর দেশ ছারখার 
করিয়া গিয়াছে । তারপর, আবার দেবী সিংহের ইক্সারা । পৃথিবীর ওপারে 
ওয়েষ্টমিনষ্টর হলে দাড়াইয়া এন্মন্দ বর্ক সেই দেবী সিংহকে অঙ্গর করিয়া গিয়াছেন । 
পর্ববতোদগীর্ণ অন্রিশিখাবত ভ্বালাময় বাক্যল্বোতে বর্ক, দেবী সিংহের হ্বিধসহ 
অত্যাচার অনস্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাহার নিজযুখে সে দৈববাণী তুল্য 
বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্রীলোক যৃচ্ছিত হইয়! পড়িয়াছিল__ আলিত 
শত বশসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর লোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত 
হয়) সেই ভয়ানক অত্যাচার, বরেন্দ্রভূম ডুবাইয়া গিয়াছিল। অনেকেই কেবল 
খাইতে পায় ন নয়, গৃহে পর্যাস্ত বাম করিতে পায় না! যাহাদের খাইবার 
নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায় । কাজেই, এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর 
ভাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে! গুডল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম 
কালেক্টর । ফৌজদারী ভাহারই ঘ্রিম্যা। তিনি দলে দলে সিপাহী, ডাকাত 
ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন । সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না। 

অতএব ছুলভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্রকে লইয়া যাইতেছেন, 
আবার তার উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কী দেখিয়া ডাকাতেরা 
আসা সম্ভব । নেই ভয়ে বেহারারা' নিঃশব্দ ।* গোলমাজ হইবে বলিয়া সঙ্গে আর 
অপর লোকজনও নাই কেবল দূর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এই কূপে তাহার! 
ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল। 
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তারপর বড় ভারি ভ্রগ্গল আরম্ভ হইল । বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন 
মাস্ুষ সন্মুখে আসিতেছে । রাত্রিকাল-__কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে । 
স্বতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল । বেহারারা দেখিল, যেন 
কালাস্তক যমের মত হই মৃত্তি আসিতেছে! এক জন বেহান্না অপরুদিগকে 
বলিল ;_ 

"শ্ামুঘ ছটোকে সন্দেহ হয়)” অপর আর একভ্রন বলিল, “রাত্রে যখন 
বেড়াচ্ছে, তখন কি আর ভাল মানুষ |” 

তৃতীয় বাহক বলিল, “মাম্্রঘ হুটো তারি জোয়ান 1” 

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখছি না! 

৫ম । চক্ৰবৰ্ত্তী ক্ষশাই কি বলেন । আর ত এগোনা যায় না-- ডাকাতের 
হাতে প্রাপটা যাবে। , 

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “তাই ত, বড় বিপদ দেখি যে ! যা ভেবেছ্ছিলেম» 
তাই হলো !”"* 

এমন সময়ে, যে দ্বই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহার! পথে লোক দেখিয়া 
হাাকিল ৷ 

“কোন হ্যায় রে!” 

বেহারারা অমনি পাল্‌কী মাটাতে ফেলিয়। দিয়া “বাবা গে! !” শব্দ করিয়া 
একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল । দেখিয়া দুল'ভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই 
পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি “আমায় ফেলে কোথা যাও? বলিয়। 
তাহার পাছু পাছু ছুটিল । 

যে ছইব্ন আসিতেছিল- যাহারা এই দশজন মন্ুষ্যের ভয়ের কাঁরণ-__ 
তাহারা পথিক মাত্র । দুই জন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজ-সর্কারে চাকরীর 
চেষ্টায় যাইতেছে । রাত্র প্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । এ্ঘারা পলাইল দেখিয়া, তাহারা একবার খুব 
-ছাসিল, তার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর 
ফুলমশি চক্রবর্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না। 

প্রফুল্ল পাল্কীতে উঠিয়া সুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। 
রাত্র ছুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই ; চীৎ- 
কার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে । প্রথমে ভয়েও প্রফুল্ল 
কিছু আত্মবিস্থভ হইয়াছিল । কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না 
করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই । যখন বেহারারা পালুকী ফেলিয়া পলাইল 
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তখন প্রফৃল্প বুঝিল__আর একটা কি নুতন বিপদ । ধীরে ধীরে পাল্কীর 
কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল হৃইজ্ল যন্ষ্য আসিতেছে । তখন 
প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল ; যে অল্প ফাক রহিল তাহা দিয়া প্রফুল্ল 
দেখিল মনুষ্য দুইজন চলিয়া গেল । তখন প্রফুল্ল পাল্কী হইতে বাহির 
হইল-_ দেখল কেহ কোথাও নাই । 

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহার! আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা 
অবশ্ট ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি । ভার 
চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়। থাকি । তার পর দিন হইলে যা ছয় করিব । 

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল । ভাগাক্রমে যে দিকে 
বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় লাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল লা। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া গাড়াইয়া রহিল । 
“ অশ্রক্ষণ পরেই প্রভাত হইল । 

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল । পথে 
বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট 
রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে । যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, 
তখন অবশ্য এদিকে মান্থষের বাস আছে। প্রফুলগ সেই পথে চলিল। 
বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ঘরিয়। 
আনে । বাঘ ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাতের ছাতে না পড়িতে হয়। 


পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল--বেল! দশ দণ্ড হইল, তবু 
গ্রাম পাইল না । শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল-- আর পথ পায়লা। কিন্তু 
হই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল 
যদি ইট আছে, তবে অবন্ নিকটে মঙুষ্যালয়ও আছে । 


যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ॥ জঙ্গল হর্ডেদ্য হইয়া 
উঠিল। শেষ প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় অঙ্গ্টের মধ্যে এক বৃহৎ অট্রালিকার 
ভগ্াবশেঘ রহিয়াছে । প্রফুল্ল ইঞ্টকস্তপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিকে 
নিরীক্ষণ করিল । 


দেখিল এখনও ছুই চারিটা ঘর অভগ্র আছে। মনে করিল, এখানে 
মান্ুঘ থাকিলে থাকিতে পারে । প্রফুল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে 
শেল। দেখিল সকল বরের দ্বার খোলা-_ মনুষ্য নাইস অথচ মন্তব্য-বাসের চিহ্ণ 
কিছু কিছু আছে । ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে 
পাইল । শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল এক কুঠরি মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল 
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সেখানে এক বুঢ়া শুই! কাতরাইতেছে ৷ বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষুঃ কোটর- 
গত, ঘন শ্বাস । প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট ৷ প্রস্কৃল্গ তাহার শয্যার কাছে 
পিয়। দাড়াইল । 

বুড়া প্রায় শুক্ধকণ্ঠে বলিল, “মা তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যু 
কালে আমার উদ্ধাব্রের জন্য আসিলে ?" 

প্রফুল্ল বলিল, “আমি অনাথা । পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি । তুমিও 
দেখিতেছি অনাথ- তোমার কোন উপকার করিতে পারি?" 

বুড়া বলিল, “অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার | জয় জপদীম্বর ! 
এ সময়ে অন্থত্ের মুখ দেখিতে পাইলাম । পিপাসায় প্রাণ যায়-_-একটু 
আল দাও | 

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জ্রলকলমী আছে, কলসীতে পরল আছে,.. 
জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল অল আনিয়া বুড়াকে 
খাওয়াইল । | 

বুড়া ভ্রলপান করিয়া কিছু সুস্থির হইল । প্রফুল্র এই অরপামধ্যে মুযুক্ধ 
বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন 
অধিক কথা কহিতে পারে না । প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল 
না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মশ্মার্থ এই । 

বুড়া বৈষ্ণব । তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল । বৈষ্ণব 
বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া, তাহার জ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পঙ্গাইয়াছে । 
বুড়া বৈষণব__-তাহার দাহ হইবে লা। বুড়ার কবর হয়_ এই ইচ্ছা । বুড়ার 
কথা মত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে । 
হয় ত, সাবল কফোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে । বুড়া এখন প্রফৃলের কাছে 
এই ভিক্ষা চাহিল যে, “আমি মরিলে নেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া 
দিয়া মাটী চাপ! দিও ।” 

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল । তারপর বুড়া বলিতে লাগিল» “আমার কিছু টাক! 
পৌতা আছে । বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না__তাহা হইলে না লহয়া 
পল্াইত না। সে টাকাগ্ডলি কাহাকে লা দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির 
হুইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে বক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘূরিয়া 
বেড়াইব__-আমার গতি হইবে ন্য। বৈষ্ঞবীকে সেই টাক। দিব মনে করিয়াছিলাম 
কিন্তু সে ত পালাইয়াছে। আর কোন মন্তব্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই 
তোমাকেই সেই টাকাঞ্চলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে এক 
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খানি চৌক। তক্তা পাতা আছে । লেই তক্তা খানি তুলিবে। একটা সুরক্ষ 
দেখিতে পাইবে । বরাবর সিড়ি আছে। সেই সিড়ি দিয়া লামিবে__ভয় 
নাই--আলো! লুই) যাইবে । নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে । 
সেই ঘরের বায়ু কোপে খু'ক্িও--টাকা পাইবে 1” 

প্রফুল বুড়ার শুজ্ঞবায় নিযুক্তা রহিল । বুড়া বলিল, “এই বাড়ীতে 
গোহাল আছে__গোহালে গোরু আছে । গোহাল হইতে যদি দুধ হইয়া আনিতে 
পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দা৪-_একটু আপনি খাও ।” 

প্রফুল্ল তাহাই করিল--দুধ আনিবার সময়ে দেখিয়! আসিল--কব্র 
কাটা সেখানে কোদালি সাবল পড়িয়া আছে। 


অপরাক্লে বুড়ার প্রাণ বিয়োগ হুইল । প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল- বুড়া 
শ্র্ণকায় ; স্থতরাং লঘু; প্রফুলের বল যথেষ্ট । প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়। 
কবরে শুয়াইয়া মাটী চারা) দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া, ভিক্রা 
কাপড় আধ খানা করিয়া রোৌজ্তে শুকাইল । তার পরে কোদালী সাবল 
লইয়া বুড়ার, টাকার সন্ধানে চলিল । বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে__ 
সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল ন! । প্রফুল্র দীনদুংখিনী । 


নবম পরিচ্ছেদ 


প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-সীল্দিরে প্রোথিত করিবার পৃ্ব্বই তাহার শয্যা 
তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল --দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থ ই একখানি 
চৌক! তক্তা, দীর্ঘ প্রন্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে । এখন 
সাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তী উঠাইল--অন্ককার গহ্বর দেখা দিল । 
ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিড়ি আছে বটে । 

ভ্রঙ্গলে কাঠের অভাব নাই । বরং কিছু কাঠের চেল! উঠানে পড়িয়াছিল, 
প্রফুল্ল তাহা। বহিয়া আনিয়া কতকগুলা গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার 
পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল--চকমকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া 
মান্থুব-_অবশ্য তামাকু খাইত। সর ওগ্লাল্টর রালের আবিষ্কিয়ার পর, কোন 
বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ লীরস, এ ছ্র্ষিবসহ-আীবন শেষ করিতে 
পারিয়াছে 1__আমি এাদ্বকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, 
তবে তাহার মর! ভাল হয় নাই__তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর 
ত্বিবসহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল খুজিতে খুঁদ্রিতে প্রফুল্ল চকমকি, 
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সোল! দিয়াশালাই সব পাইল। তখন প্রফুল গোহাল উচাইয়া বিচালি লইয়া 
আসিল । চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। 
সাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। 
বানু কোণ-_বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া 
দিয়াছিল, তাহ! বিচালির আগুনে জ্বালিল । উপরের মুক্ত পথ দিয়া ধুয়া 
বাহির হইয়। যাইতে লাগিল । ঘর আলো হইল । সেইখানে প্রফুল খুড়িতে 
আরস্ত করিল । 

খুড়িতে খুড়িতে “গং” করিয়া শব্দ হইল । প্রফুলের শরীর রোমাঞ্চিত 
হইল-_বুঝিল ঘটি কি ঘড়ার গায়ে সাবল ঠেকিয়াছে । ঘড়া কি ঘটি? একট 
চুমকি ঘটি বাতির হইলেও প্রফুল্র খুসী__পৃ্ীবিতে প্রফুল্লের কিছুই নাই-_-এক 
খানি বন্ধু মাত্র । 

প্রফুল্ল খুঁড়িতে লাগিল-ঠং ঠং করিয়া সাবল বাতিতে লাগিল-_লা এ 
বাটাথটি নয়, বড় একটা লোটা হবে । খুড়িতে খুঁড়িতে পাত্রের আকার দেখা 
গেল__কি সর্বনাশ! এ যে ঘড়া বোধ হইতেছে! এক ঘড়া টাকা! প্রফুল্লের 
বিশ্বাস হইল না__এত অথ তাহার কপালে ঘটিবে না। 

ক্রমে ঘড়াট! সব বাহির হইল-__যুখে খুরি আটা । প্র্ুল্ল সেটাকে তুলিবার 
চেষ্টা করিল-_কিছুতেই পারিল লা__বড় ভারি | তখন প্রফুল্ল, অগত্যা তাহার 
সুখের খুরি খুলিয়া ফেলিল । দেখিয়া প্রকৃল্লের মাথা ঘুবিয়া গেল । টাক নহে-_ 
এক ঘড়া মোহর " এত অর্থ লইয়া প্রফল্র পৃথিবীতে কি করিবে ? 

প্রফুল্ল ছড়া তুলিতে না পারিয়া আজ্্া আলা করিয়া মোহর তুলিয়া 
মাটিতে রাখিতে লাগিল-__ইচ্ছা গণিবে কত মোহর । কিন্তু অঙ্ক বিষ্যায় তত 
দখল নাই-_গণিয়া সংখ্যা করিতে পারিল ন! । “কেবল কাড়ি করিয়া সাল্গাইল । 
কিন্ত তুলিতে তুলিতে মোহর ক,রাইল- হরি ! হরি ! এ আবার কি উঠে । যাহা 
উঠিল, তাহা কু'দোর আগুনের প্রতিফললে লক্ষ অগ্নি বিকসিত করিল- প্রফুল্ল 
চিনিল- হীরা» পাদ্বা, ছুনি ? অগ্রলিপৃণ হীরা, পাল্লা, চুনি উঠিতে লাগিল । 

প্রফুল্ল শত সহস্র বার মনে মনে আননীকে স্মরণ করিল । ভাবিল, “হায় 
মা! তুমি বাচিজ়্া থাকিতে এ টাকা পাইলাম না! আমি যদি এ টাকা রাখিতে 
পারি, রাজরাসীর মত কাটাইব ! কিন্তু তুমি, মা! না খাইয়া মরিয়াছ 1” 

প্রফুল্ল আবার মনে মনে ভাবিল, “পৃথিবীতে এত ধন আছে, তাহা আমি 
আনিতাম লা? যাই হউক, এখন পুঁতিয়া রাখি । এই ভাবিয়া, প্রফুল্ল কেবল 
পঞ্চাশ স্ব্ণমুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া, আবার ঘড়া প,তিম্া! রাখিল, তখন প্রফুল্ল 


১২৮৯ ] দেবী চৌধুরা্ ৫২৯ 


অতিশয় সহর্ধচিন্তে লিশড়িতে উঠিতে চলিল ॥ যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে হইল-_ 
“আরও যদি থাকে? আর থাকে ত লইয়৷ কি করিব £ যা পাইয়াছি, আমার 
যাবজ্জীবনের পক্ষে অনম্য রশ্বর্য্য 1” এই ভাবিয়া প্রফুল্ল পিঁড়িতে উঠিতে লাগিল । 
অৰ্দ্ধেক উঠিয়া, কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল ন৷। ভাবিল-__“ভাল, দেখিই 
না কেন, আর আছে কি না” আবার সাবল লইয়া বসিল । যেখানে পড়া 
পাইয়াছিল, তাহার চারি পাশে খুড়িতে লাগিল । খুডিতে খুড়িতে _ঠং! 
আবার সাবলে বাজিল। আবার ঘড়া! আবার কেবল মোহর ! নীচে আবার 
তেমনি চীরা, পান্না চুনি পাইল । প্রফুল্ল ভাবিল “আজ নিশ্চয় আমি মরিয়া 
যাইব--এত ধন মন্থষ্যের ভোগে কখন হয় ন! । ভাল দেখিই ন! কেন 
কুবেরের কত ধন আছে 1 এই বলিয়া প্রফুল্ল আবার খুড়িতে লাগিল । 
আবার ঠং ।!--আবার সেইক্কূপ ঘড়া-_মাবার উপরে মোহর, নীচে হীরা, 
পাল্লা, চুনি। 

প্রফুল্র বেশ করিয়া সব পু'তিল। মনে তাবিল, “আরও যদি থাকে, তা 
আমি চাই লা। আনি ») পাইয়াছ্ি, রাখিতে পারিলে দিনাজপুরের রাশীর 
সঙ্গে টকর দিতে পারিব ৷” প্রফৃল্প সিড়ি দিয়া উঠিয়া গেল । 

বড় পরিশ্রম হইয়াছিল । প্রফুল্ল গোহালে গিয়া আবার গরু হইয়া দুধ 
খাইল । তার পরে খড়ের শয্যা রচনা করিয়া শুইল। একা সেই জঙ্গলের 
ভিতর ভগ্ন অট্রালিকায় শয়ন করিতে বড় ভয় করিতে লাগিল । প্রফুজের বড় 
সাহলস-_তাহার পরিচয় আমরা খথেষ্ট দিঘ্াছি। তথাপি ভয় করিতে লাগিল । 
বিশেব সেই ঘরে সেই দিন মানুষ মরিয়াছে-_প্রফুগ আলো নহিলে শুইতে 
পারিল না, তেল খু জিতে লাগিল ! তেল পাইল না__ কিন্ত খুঁকজিতে খুজিতে দুইটা 
মোম বাতি পাইল । তাই ভ্বালিয়া, খড়ের ভ্িছানা করিয়া প্রফুল শয়ন 
করিল । শয়ন করিয়া প্রফুল্লের ঘুম হইল না। আরও ছড়া আছে কি? না 
আর ধন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। থাকিলেই বা ? আর লইয়া কি হইবে? 
তবু দেখিলে ক্ষতি কি ? না দেখিব না _ন! দেখিলেও দ্বুম হয় না। ঘুম হইল 
না ।--কাজে কাজেই প্রফুল্ল আলো জ্বালিয়া স্থরঙে নামিল। আবার সাবল 
লইয়া মাটি খুঁড়িভে লাগিল-_আবার ঠং করিয়া সাবল ঘড়ায় বাজিল । আবার-_ 
এক ঘড়া ধন বাহির হইল । 


এইন্পে প্রফুল্ল বার ঘড়া ধন পাইল । 


রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পর প্রফুল্ল হাত প। ধুইয়া আবার আসিয়া 
শয়ন করিল । এবার বোধ হয় পরিশ্রমের ফলে একটু নিদ্র। মাসিল। কিন্তু 


an- Aa জজ 
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অকশ্মাৎ ভয়ানক কোলাহলে প্রফুলের নিস্বাভঙ্গ হইল । যেন একশত খলোক 
মার মার ! কাট কাট! শব্দ করিতেছে । প্রফুল্ল থর থর কাপিতে কাপিতে 
তুণশয্য! হইতে উঠিল । বেশ করিয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শব্দ শুনিতে লাগিলা । 
শব্দ তাহার দ্বারে । মার মার! কাট কাট শব্দ নহে, তবু অনেক লোকের 
কোলাহল ধ্বনি বটে । সর্ধনাশ এ জঙ্গলে এত লোকের শব্দ_-এ নিশ্চিত ভূত । 
নিতান্ত তা না হয় ভবে ডাকাত । 

রে রে হৈ হৈ শব্দ মধ্যে প্রফুল্ল, একটা শব্দ বেশ বুঝিতে পারিল। - প্রফুল্ল 
ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, সেই দ্বারে যেন সহস্র লোকে ঠেঙ্গাইভেছে। 
দ্বার ভাঙ্গিয়া যায়_আর থাকে লা। প্রফুল্ল তখন মনে মলে সকল দেবতাকে 
ডাকিল। একবার ভাবিল যে তক্তা তুলিয়া স্রঙ্গে লামিয়া গিয়। লুকারিত 
থাকি । তার পরে ভাবিল যে নীচেয় গেলে, তক্তার উপর ত বিছানা করিয়া 
তক্তা লুকাইতে পারিব না-_খাহারা দ্বার ভাঙ্গিতেছে, তাহারা দেখিতে পাইয়া 
তক্তা। তুলিয়া নীচেয় গিয়া ধরিবে । তখন প্রফুল্র বুঝিল যে, সাহস ভিন্ন রক্ষার 
অন্য উপায় নাই । একে স্বভাবতঃ প্রফুল্পের অনেক সাহস- তাতে কয় দিন ধরিয়া 
প্রফুল্ল অনেক দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছে--অলেক বিপদে পড়িয়া উদ্ধার পাইয্াছে__ 
অনেক সাহস করিয়াছে । অতএব সাহসে ভর করিয়া, প্রফুল্ল গিয়া ধার খুলিয়া 
দিল। তখন মম বাতি জলিতেছিল । 

দ্বার খুলিব! মাত্র, হুড় হুড় করিম! জনকুড়ি পচিশ কালান্তক যমের হ্যায় 
ভ্রোয়ান ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল । টি 





"যোগ মগন হর, তাপল হত গ্রিল 
তত দিন না ছিল ক্লেশ” 
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> 


প্র 


অতল এ বক্ষে মম নিলে না হে স্থান, 


বিশাল এ ধরাতলে-— 
অন্ত ও নওপ্ুলে= 


কেথাৎ_কাোবথাম-_ আবম রাখি এই 
প্রাণ । 


খু 


কোখ! তুমি রাখব তারে--প্রলয়ে বসল _- 
ওই গ্রহ তারা টুটে ৃ 
লৃস্ক পথে ধায় ছুটে, রি 
কোথখ! সে অনাথ গ্রহে কর স্থান দান! 
আমার এ প্র/ণ তথা পায় নাকি স্থান? 


৯১০ 


জলধি ! তোমার গর্ভে--সে স্থান কোথায় 
বক্ষচাত অনাশ্ুয় 
শ্ছুজ রেণু শিরাশাত-_ 
অকুল প্রবাহে পড়ি’ যবে ভেলে ঘাদ্ব_ 
কোথা সেই স্থান হখ। রাখ তুমি তায়? 


ক্ুতি ! কোব৷ম আজ রাখিব এ প্রাণ 


$ 


বহুসন্ধরে ! 


ঘে বাধার নাহি স্বান বিপুল সংসারে 
মন্দেও ন! দ্বান পেয়ে 
অশ্রধায়ে পড়ে বেছে 
হদদু শাতিয়! তুমি স্থান দেহ তারে 
কেখা রাখ সেট অশ্রু দেখাও আমারে। 


তুমি ছে সমীর ! তুমি দেহ দেখাইছ। 
ছিছর-প্রাপ-পাদপের-_ 
দর্ি-প্রাণ-মানবের 

কাতর নিশ্বাস যথা লহ মিশা দহ 

লেই স্থান আজ মোরে দেহ দেখাই! 


bl 


বনরাঞ্জি ! তব অস্কে লে স্বান কোথা 
যথা রাধ পাপিয়ার 
সকক্ষশ সে চীৎকার 
যবে সে অস্থির প্রাণে গভীর নিশাছ 
তোমার নিঙ্জন অঙ্কে কাদির! বেড়ায় ? 
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ন >< 
হিমাচল ৷ আর তুমি ৷ 
বিপুল অন্তরে তব গোপনে যেখানে ইহ জীবনের তুমি অনন্ত, অনি ! 


রাখি’ প্রাণ আপনার 
না পাও যশ! আর-_ 
লে পানে বিন্দুমাত্র যিলিবে কি স্থান? 
ঝাধিতে আমার এই নিরাশ্রত্ প্রাণ ! 
৮ 
শর্ধরি ! তোমার বক্ষে অদভস* ধখন 
ছুটি ভীম ঘাতল'ষ 
ফাঙ্গিঘ্া] ফাউিগ যান 
লুঝাও হৃদরে তায় করিয়! তন 
এ প্রাণ রাখিতে কেন দক্কুচিত ঘিন ! 


৪ 
, মোতশ্বতি ! 
তোমার উডফ্চ তীর-বাসি প্রাণিগণ-_ 
ধূলি, কূটা, মল?, ছাই 
ঘা কিছু প্বপার, তাই 
দেয় ফেলি তব নীরে- পবযে দেও স্থান 
তা'হ'তে হে ত্বণা বলি’ ফেলেছে এ প্রাণ! 
ye 
সংসার ছে! তুখি আজ দেখাও আমারে 
তিলার্দ্ধ মেন স্থান রি 
হথ! আজ ব্রাখি প্রাণ । 
জগদীশ ! অনাথের তুদিই আশ্রয় 
তুমি বল! আন প্রাণ রাখিব কোথায় ? 
১১ 
জথব) কেন য়ে বুধা ডাকি ড্রিলংসারে 
এ জগৎ খুলে প্রাণ 
বদি আজ দের স্থান _ 
এ প্রাণ তখাদ আজ রহিতে না পারে ! 
তবে কেন অকারণ সুধাই সবারে ! 


৬ হাউছ। 


না আনি লে কি হে স্থান 

হাহা ক'রেছিলে গাল! 
জগতে যে সমতুল ভাব নাহি হেরি 
অনাথ করিলে সেই স্থান-চ্যুত করি! 


১৩ 
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কোথায় তুলিশ্না ভিলে ৷! 
কোথাছ-_-ফেলিলে ঠেলে! 

স্বর্গাধিক স্বর্গ লে হে_-তৃলিলে ঘথা 

ফেলিলে এ প্রাণে আজ দেখহ কোথা । 


১৪ 


কি ভীষণ এ পতন দেখ একবাব-_ 
হুচীস্মুখ মাত্র স্থান 
তুমি করেছিলে দান 
উঠিল এ প্রাণ _ সঙ্গে অদ্কাণ্ড উঠিল! 
খলিল এ প্রাণ__সঙ্গে কেহ না টুটিল। 


১৫ 
সৈই স্বৰ্গচ্যুত প্যান একাকী আমার 
কপ উন্ধালত! প্রা 
স্্র্বাল কাদিছা ধায় 
জগতে তাহার স্থান কোথাও ন! মিলে 
কি করি তুলিলে ছবি! কি করি ফেলিলে ! 


১৬ 
কিন্ত তুমি নহ দোষী-_আমি দুরাশদ্র ! 
সামাচ্ঞ সাধনা করি' 
পেরি কামলা খনি 
আমার গভীর সেই নাহি স্বার্থ দান 
প্রতিদান যার তব অপাখিব প্রাণ! 


১২৮৯] 


১৭ 


মুছে ফেল অশ্র্জল পরাণ আমার 
আপন অদৃষ্ঠ ফলে 
আপনি অনাথ হ'লে 
কর নাই সে তপশ্চ! প্রণা-বলে বার 
সে প্ৰয়গ রাজা তব হবে অধিকার ! 


১৮ 


নহে সেই সাধনার ওরশ আচার 
নিরাকারে পুছে ঘেই 
প্রণয় কি, বুঝে সেই ; 
সাধ সেই মহাযোগ প্রাণ এইবার 
ধ্যান্ছে নিত্যং ওবে সুধু পরমাস্তা তার । 


৪) 


আইল দেখাই প্রাণ সে হোগ-পন্ধতি_ 
এ তুচ্ছ হস্রণা ফুলি 
সংসারের ঢোক। খুলি-__ 
বিপুল অ্ন্বাণ্ড জুড়ি স্থজিছা মন্দির 
কর পূজা আত্মামদী প্রেমদা দেবীর । 


শট 


অপু পরমাণু হোবেস্শুল্ত ঘরতলো 
পদ্ধ পুষ্প উপাদান এ 
গ্রহ করছ প্রাণ, f 
নিরাকার যুক্তি পছে গাঁঠি পীঠস্থান 
প্রথমে সে ঘোর স্বার্থ দেহ বলিদান । 


২১ 


কৃদছে যথিলে প্রাণ উঠিবে চন্দনু 
ওই গন্ধ পুষ্প সনে 
মিশাহইঘ। সে চন্দনে 
“যে দেবীর ছাদ! সব্মভূতে বিস্তনান 
গেই দেবী পদে” বলি কর তাহ! দান । 


কোথা রাখি প্রাণ 


২২ 


ভগ২ং ৷ ফিরায়ে দাও প্রতিহধিহ্ব তীর 
প্রকৃতি !--তোমার বক্ষে 
রাখিঘ্াছি কশ্ষে কক্ষে 

তাহার আত্মার ছাঘ! করি শু,পাকার 

দেহ আজ পঠি ভার মুত নিরাকার | 


২৩ 


চষে ! or 
শারদী পূর্ণিমা রাতে তোমার কিরণে 
যে মধুর হালি তার 
শিপ্াযেছি অলিবার 
আমার আল তাহা করু প্রত্যর্পণ 
প্রাণের মন্দিরে দেবী করিব সুজন । 


চর 


মলয় ? তোমারে নিতা নীরব নিশাছ 
নিশ্বাল প্রশ্বাস তার 
শিথাস্বেছি অনিবার 
রোধি ব্রব্বাণ্ডের শ্বাস দেহ তাহ! ফিরে, 
লিশ্বাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে | 


হী 


আহি { তোমার বক্ষে নির্শ্বলতা তার 
ঢালিয়াছি অবিরল 
স্থিদ্ধ করি তব অতি *. 
শুকায়ে প্রকৃতি ক ঘেহ তাহা! ফিরে! 
প্রাণের মন্দিরে আজ সজিব দেবীরে । 


সজ 


অবনি ! তোমার বক্ষে ছে মমত! তার 
তরু লতা সরোবরে 
ঢালিঘাছ বত্ব ঝরে, 
ফিরইয়া দেও তাহা কাদাছে সংপার-_ 
প্রাণের মন্দিরে দেবী সজিব আমার | 


৫৩৪ 


ঝি 


হে প্রস্থন ! 
তোমায় ও দলে দলে এত দিন ধরি, 
হোই পবিজ্ততা গার, 
ঢোলিছাছি অশিকার, 
কাদাছে দেবতাকুল দেহ তাহা! ফিরে” 
নিশ্াউব দেবী আমি প্রাপের মন্দিরে: 
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নি 


লজ্জাবতী নাম তধ কানন ব্রি 
ঢালিঘ্ব। সরম ভার 
দিয়াছি আমি তোমার-_ 
গ্রেহ সে সরম তুমি আজ আমারে ফ্রি 
স্থজিব এ প্রাণে আমি গ্রাণের ঈশ্বরী ! 


ভগলী জাহ্ছবী-তীর 
শুক্লপক্ষ নিশি 


| 
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২৯ 
করিতে ! 
এই দীৰ্ঘকাল ধরে তোমায় ডাণ্ডারে 
হে মধুর ভাষা তীর 
ঢালিহাছি অনিবার 
শুধু সে মাধুরী দেহ ফিরয়ে আমারে 
প্রাপমমী এপে ভার রাখিব তাহারে। 


নমি তব আত্মাূপে প্রাণের ঈশ্বরী-- 
লহ স্বার্থ বলিদান-_ 
নাহি চাহি প্রতিদান ! 


যেরূপে ত্রহ্মাওময় তুমি বিদ্যমান 
সেই রূপে প্রাণে মম হও অধিষ্ঠান । 


ঈশান _ 


@ 
৪৯ 








সঃ 
[ON মরা এতক্ষণ যে রূপে মেঘদূতের সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে 
উহার গল্রমাত্র সমালোচিত হইয়াছে | কিন্তু গল্পের সমালোচনা 
মেঘদুতের সমালোচনা নহে । নাটক; নভেল? ও মহাকাব্যের সমালোচনায় 
গল্পের সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক । মেবদূুতে সমালোচনায় উহার তাদৃশ 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু তথাপি মেঘদূতের গল্প, ঘটনা, রচনা-প্রণালী কত 
স্থন্নর তাহাই দেখাটবার জন্য আমরা এতক্ষণ লিখিতেছিলাম | 


মেঘদূত গীতিকাবা । যে অর্থে জ্রয়দেবের সীতগোবিন্দ ীর্তিকাবা সে অর্থে 
মেখদূত গীতিকাবা নহে । গীত গোবিন্দ গানময়, মেঘদূত ছন্দোময়। যে ছন্দে 
মেঘদূত লিখিত হইয়াছে, তাহ! গীত হইতে পারে সত্য, এবং মন্দাক্রান্ত। ছম্দঃ 
গীত ইইলে সহদয়গণের হাদয় উন্মত্ত করিতে পারে, তাহ সত্য, কিন্তু তথাপি 
ইহাতে গান নাই, বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে গীতিকাব্য বলিবেন না । লা 
বলুন, আমর! টহাকেই গীতিকাব্য বলি । কাব্যের বান আকারের প্রতি আমাদের 
তাদৃশ দৃষ্টি নাই। 

যে স্থলে কোন একটী ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হইস্া, হৃদয়কে অধিকার করিয়া, 
পরিপূর্ণ করিয়া, আগ্র,ত করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া অথবা উচ্ছলির্জংকরিয় প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হয়» সেই ভাব-প্রকাশক কাব্যের নাম গাঁতিকাব্য । যে গানময় 
কাব্যে এই ভাবের প্রকাশ নাই আমরা তাহাকে গীতিকাবা বলি না। যদি 
গদ্যেও এই প্রকার গভীর ভাব প্রকাশ থাকে, ভাহাকেও আমরা গীতিকাব্য 
বলিতে সঙ্কুচিত হই না। 

অন্তে ঘাহাই বলুক, মেখদূত আমাদের মতে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য & যক্ষের 
বিরহ, প্রথম দিন হইতেই অতি তীব্র হুইয়াছিল। রামগিরিতে আসিয়া রাষ 
ও সীতার মিলন-মুখ-সাক্ষী বৃক্ষ, পুর্কুঘত ও প্রত্বণাদি দর্শনে ক্রমেই তাহা তীব্রতর 
হইতেছিল। কিন্তু এত দিন ভাহা মনেই ছিল, আছি আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে 
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যক্ষের হৃদয় সে তীত্র যন্তরণাময় ভাবপ্রবাহ আর ধারণ করিতে পারিল ন! । 
সে ভাব-প্রবাহ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল ।__-গরিব যক্ষ পাগল হইল । 
মেঘকে সচেতন বোধে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়! তাহার নিকট আপনার 
খ-কাহিলী বল্লিয়া নিজের যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিল এবং পরিশেষে 
সে উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আপনার দূত-পদে বরণ করিল । 
যক্ষের সেই প্রবল স্থায়ী বিরহ-ভাবের সহিত অন্য অন্য সঞ্চারী ভাব মিশ্রিত 
হইয়া, হুড়িত হইয়া, উহাকে যেক্ূপ পলবিত ও সুশোভিত করিয়াছে, তাহার, 
সমালোচন। 0508 লমালোচনা । ৫ 


কালিদাস প্রথম ঢারিটী কবিতায় যক্ষের পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, 
বিরহে তাহার শরীর কৃশ হইয়াছে, কনক বলয় খুলিয়া পড়িতেছে, সে মেম 
দেখিবা মাত্র কিয়ংক্ষণ মেঘের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া! উল্মন। হইয়া রহিল । 
আপনার অতীত ৪ বর্তমান অবস্থা মনে মনে তুলনা করিয়া কান্দিতে লাগিল । 
প্রথম শ্লোকেই বলিল, আমার প্রিয়া দূরে, তাই আমি তোমার নিকট 
ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি । [দ্বতীয় শ্লোকে বলিল, তুমি সম্তপ্তদিগের শরণ, 
তাই তুমি আসার সংবাদ লইয়া আনার প্রিয়াকে দেও । এরূপ গভীর প্রণম্ম 
স্থলে যেরূপ ঘট! স্বাভাবিক, যক্ষেরও তাহাই ঘটিয়াছে। যক্ষ আপনার প্রিয়ার 
ভ্রম্য যত কাতর, নিজের জন তত নহে । সেই প্রিয়ার সম্ভাপ নিবারণের জন্য 
মেঘকে দূত করতে চায় । সমস্ত মেঘদূতে বরাবর প্রিয়ার জন্য এই কাতরত! 
পরিদৃষ্ট হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ত বিরহিণীদিগের খঁন্যওা তাহার কাতরতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজ বাক্যে তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছে, “মেঘ ! তুমি 
আকাশে উঠিলে পথিকদিগের বনিতাগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইবে।” আর এক 
স্বানে মেঘকে বলিতেছেঃ “যখন স্থচিভেস্) গাড় অন্ধকারে অভিসান্িকাগণ কান্ত- 
ভবনে গমন ক্রুরিতে অসমর্থ হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে স্থির সৌদামিনী 
বেন্তার করতঃ পথ দেখাইয়া দিও।” “*নুধ্যদেব যখন সমস্ত রাত্রি অস্কত্র 
'অদ্তিবাহিত করিয়া বিরহিগী নলিনীর নয়নাশ্র নিবারণের অন্য প্রাতঃকালে 
উদিত হইবেন, তখন বেন তুম তাহার কররোধ করিও লা ।” “যখন বিরহশীণ।, 
কৌন নদী তোমাকে দেখিয়। চাঞ্চলা প্রকাশ করিবে, তখন প্রচুর জলদানে 
তাহকে লঞ্চ করিয়া যাইও” । “যখন মহাদেব পারির্ধতীর সঙ্গে পর্বতে আরোহণ 
করিবেন, তখন তুমি সেই পর্বতে মিশিয়া তাহাদের কোমল সোপান হইও ৷” 
এই কূপে যক্ষের নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণঘন্থতখে তাহার সুখ এবং 
পরের ছুঃখে তাহার গাড় ছংখ প্রাতিপদে পকীশ হইতেছে । সেই সঙ্গে সঙ্গে 


AL 
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স্বভাবের, মন্্রয্যের, এবং মন্ুষ্য-হ্ৃদয্ের সৌন্দর্ঘ্যে তাহার প্রাগাঢ় সহানুভূতি 

মিশ্িত হইয়া মেঘদৃত কাব্যকে জগতে অতুল করিয়। তুলিয়াছে। 

তাহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাব সৌন্দর্যে । রামগিরি হইতে আর স্ক করিয়া 

কৈলাস পর্বত পর্যন্ত এই স্ুদুরবিস্টীণ পপে যেখানে যে বন্ সুন্দর, কালিদাস 
যক্ষ-মুখে সেই সসস্তই বর্ণনী করিয়াছেন) পর্বত পাদমূলে নিরস্তর প্রবাহিনী 
নদী, স্থপক্ক ভক্ষ্যফল ও প্রশ্টিত ফুলে সুশোভিত কাননমালা, কাননাব্বত 
পর্ববতের অভ্রভোদী উচ্চতা, উচ্জয়িনী নগরে রমনীয় অট্টালিকাশ্রেনী, মহাকাল” 
মন্দিক্ে সা়ংকালীন আরতি, ঘড়ানন মন্দিরে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ুরদিগের 
উহন নৃত্যলীলা, ব্রহ্মাবর্ত জনপদ অতিক্রম করিয়। ভীষণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-ক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, হরিছ্বার সমীপে হিমালয় পর্বত হইতে গঙ্গার অবতরণ, 
তদননস্তর তুষারধবল কৈলাস পর্বত, তন্মধ্যে নগর-শিরোমণি-ভুত কুবের রাজ- 
ধানী অলকা, অলকায় কুবেরের অত্যাষ্চর্য্য সনাল্র-শাসন-প্রণালী” যক্ষদিগের 
স্বর্গন্থুখ, প্রভৃতি স্বভাবে, শিলে, পুরাণে, যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহ! দেখিলে 
হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়, কালিদাস সে স্মস্তই দেখাইলেন । ত্রদমে 
ভৌতিক সৌন্দৰ্য পরিহার করিয়া তিনি মন্ষ্য-লৌন্দর্যা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 

জগতের সমস্ত সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া রমমী-লৌন্দখ্য দ্বারা তাহার উপসংহার 
করিলেন । দেখাইলেন রমণী সৌন্দর্য স্বভাব সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর ; উহাই 
সৌন্দর্য্যের পরাকান্ঠা । যে অনুপম রূপবতীর রূপ পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি, কবি 
দেখাইলেন সেই রমণীক্ল্লাললামভূত! হক্ষপত্রী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া 
অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, অনবরত অশ্রপ্রবাহে তাহার নয়ন স্ীত হইয়াছে । 
সেই মুখের উপরে টৈতলশৃশ্ক রুক্ষ অলকাবলী বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে । বোধ 
হইতেছে যেন, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণ মেঘান্তরালে চত্দ্রমগ্ডল . ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 
কবি তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি সেই পরমক্ধপৰ্তী পরমঞ্ধুণবতী পতি- 
প্রাণা রমণীর চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূতভৌতিক পরিহার করিয়া চিত্তচৈত্তিক 
জপতে অবগাহন কছিলেন। পরম-পবিত্র প্রণয়ীর বিরহে পভিথ্রাগা প্রণয়িণীর - 
হৃদয়ের ভাবগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। তিনি 
দেখাইলেন, যক্ষ-পত্রী কখন স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতাদের পূজা করিতেছেন, 
শারিকার নিকটে আসিয়া জিচ্ছুলা করিতেছেন, “সখি তুমি ত তাহার অতিশয় 
প্রিয় ছিলে, তাহার কথা কি তোমার মনে হয়?” কখন বা তাহার গাণনাথ- 
বিরহে কিরূপ কৃশ হইয়াছেন, মনে মনে তাহাই ধ্যান করিয়! চিত্রপটে তাহাউ 
চিত্রিত করিতেছেন । কথন বা স্যর নাম দিয়া বিরহ-গান রচল! করতঃ বীণা- 
যোগে তাহা গান করিতে যাইতেছেন। প্রতিবারই নয়নজলে বীণা-তম্্রী ভিজ্রিয়৷ 
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যাইতেছে | আর তিনি গানের তানলয় ভুলিয়া যাইতেছেন। কথন বা ত্বারদেশে 
রক্ষিত পুস্পগুলি গণিয়। দেখিতেছেন বিরহের আর কতদিন বাকী আছে । এই 
কোমলতার প্রতিকৃতি সমস্ত দিন বরং নানাবিধ মঙ্গল কার্হেয ব্যাপৃত থাকেন, 
কিন্ত রাত্রে একাকিনী সেই সুখতবনে, সেই সুখথশয়নে তাহার আর যন্ত্রণার 
পরিসীম৷ থাকে না, ক্রমাগত পূর্বব কথা মনে পড়ে, ঝুঁদমেই হৃদয়ের সম্তাপ বদ্ধিত 
হইতে থাকে। যেমন ষক্ষ-পত়ী কোমল৷, তাহার প্রণয়ী যক্ষও তেমন কোমল- 
হৃদয় । তিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, “ভাই রে! যদি সে তথন ঘূমাইয়া 
থাকে, তাহাকে জাগাস্‌ না, যদি কোনক্ধপে একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সে 
স্বপ্পে আমাকে পাইবে । তাহাকে ভ্বাগাইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ দিস্‌ না ।” 


যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের ভ্রন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের 
সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্থা নম্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে 
দৌত্যের প্রধান কথা এই “তুমি কেমন আছ ?” 


“ডমি কেমন আছ 1” এ কথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে বলিয়া থাকি । স্থুতরাং এ কথাটাতে অনেক পাঠক কোন নৃতনস্ব দেখিবেন 
মা। কিন্তু যে প্রশয়ী, যে কখনও পরের জ্্ত ভাবিগ্াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ 
সময়ে যাহার হৃদয়ের তশ্ত্রী ছি"ডিয়াছে, সে-ই জানে ‘তুমি ভাল আছ? এই 
কথার মৰ্ম্ম কত গভীর ৷ যক্ষ কতবার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই ; কতবার 
ভাবিয়াচে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম বৃস্তচাত হইয়াছে। তাই 
সে আজি “তুমি কেমন আছ ?” ক্রানিবার জন্তু ব্যাকুল হইয়াছে। 

যক্ষের মনে তাহার স্ত্রীর চরিত্রসন্বক্ধে কোনরূপ অবিশ্বাস নাই, বরং সম্পূর্ণ 
গাঢতর বিশ্বাস আছে । ভাই সে বলিয়াছে__ 


“চহাচালং মাং ন খলু স্বভগস্থস্তভভাব: কলোতি 
প্রতাক্ষষ্তে নিবিলযচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া হৎ )* 


কিন্তু এ অবিশ্বাসের কথা লইয়া মেঘদূত সমালোচনায় আন্দোলন করিবার 
প্রয়োজন লাই! এই অকুত্রিম বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ দৌত্যের দ্বিতীয় কথাটা 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে । সে কথাটার মম্ঘ্ এই “এই দারুণ সময়ে তোমারও অবশ্য! 
যেরূপ শোচনীয়, আমারও তাই । তোমার শরীর যেরূপ কুশ হইয়াছে, আমারও 
সেরূপ হইয়াছে! তোমার যেরূপ দারুণ মনস্তাপ, আমারও তেমনি । যদিও 
বিধাতা আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি আমরা যেন সহাম্ুস্তূতি- 
বলে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেডি 1” যক্ষ-পত্রী যে বিরহে কষ্ট পাইতেছে, 


> 
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তাহার শরীর যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সে বিষয়ে যক্ষের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । 
সে যেন সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে । 


দৌত্যের তৃতীয় প্রধান কথা এই “তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিও । আমি ত 
নামা উপায়ে আমার চিত্ত সাজ্বনা করিতে চে) করিতেছি, কোথাও তোমার 


অঙ্গশোভা দেখিতেছি, কে থা তোমার লয়ন-মাধুরী দেখিতেছি, কিন্ত আমার 
সাধ মিটিতেছে না)” ই 

আমি কখন কখন উত্তর দিক হইতে যে বাদু আসিতেছে, তাহাতে আলিঙ্গন 
করিতে যাইতেছি। ভাবিতেছি, “এ বাষু অবশ্যই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া 
আসিয়াছে । পরক্ষণেই আবার আপনার মূর্খতার কথা ভাবিয়। একান্ত অসহায়, 
অশরণ ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি । কিন্তু, প্রিয়ে ! তুমি আপনার মনকে আপনি 
প্রবোধ দিও |” 

দৌতোর চতুর্থ কথা- _আশ্র। যে আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রণয়ীত্র 
হৃদয়-সৃস্থম বৃস্তচ্যুত হইত, সেই আশা । সে আশ। আর কিছু নয়, আর চারি 
মাস বিরহের অবলি্ট আছে; এই চারি মাসের শেষে শরৎ কালের পূর্ণিমা 
রাত্রিতে আবার তোমার সহিত মিলিব, আর মনের সাধে এক বৎসর ননে মনে যত 
সাধ পুরিয়া রাখিয়াছি, মিটাইব । কৈ বলিয়াছে বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয়? 
আমি ত দেখতেছি বিরহে ভোগ হয় না, মনের নাল] সাথ জমিয়া জমিয়া 
রাশীকৃত হইয়া থাকে, এই আশ্বামই দৌত্যের শেষ কথা! । 


আমরা এই যে নদ নদী, পর্বত বন্দর, বন উপবন, নগরনগরী প্রভৃতি 
সঙ্গুল পৃথিবী, কল্পনার পরাকাষ্ঠাসম্ভুত কৈলাস-পর্ববত-শিখরোপরিস্থিতা অলকা- 
পুরী, তম্মধো যক্ষের প্রাসাদ, তন্মধ্যে কোমলতার প্রতিকৃতি যক্ষের পাত্রী, 
বিরহে তাহার ভ্িম্মমাণ অবস্থা, এই যে নানা আশ্চর্য্য আম্চর্ধ্য পদার্থ সন্দর্শন 
করিলাম, এই থে পৃথিবী হইতে স্বর্গ, স্বর্গ হইতে বৈকুণ্ঠে স্মারোহণ করিলাম ; 
ভৌতিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া মানস রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, উভয় রাজোর 
মধ্যে যাহা কিছু সুদ্দর বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া লইলাম» এ সমব্তই এক সুরে 
বাধা । যক্ষের মনোভাব ইহার সকলেই মাধান । সমন্তটুকু যেন বক্ষ গাইতেছে 
আর আমরা শুনিতেছি, শুনিতেছি আর তন্ময় হুইয়া যাইতেছি। আমাদের ও 
যেন প্রাণ ফাটিয়া এ তুঃখলহন্নী বাহির হইতেছে । তাই আমরা প্রথমে বলিয়া” 
ছিলাম যে, মেঘদূত গীতে রচিত লা হইলেও ইহ! সর্ধ্বোতকষ্ট গীতিকাব্য-_তুবলে 
অতুল । 





জী" সাহেবকে ফোৌদদারী আদালতে ধরয়৷। আনিয়াছে। সাহেব 
বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে--পাড়াগায়ে কাছারিকে বিচার 
দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক জুটিয়া গেল । বিচার একটা দেশী (ডপুটীর কাছে 
হইবে । তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট ; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালীট! 
ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে । ভিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, 
একট! তেকেলে বুড়ো_ নিরীহ রকম ভাল মানুষ : জড় সড় হইয়া বসিয়া আছে । 

এদিকে কনষ্টেবল মহাশয়েরা কতকট ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে 
ডকম্থ করিলেন । সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পালে 
চাহিয়) চোখ ঘ্বরাইয়। একটু বাকা বাক বুলিতে বলিলেন, 

«লে হামাকে টোমরা হেখানে কেন জানিলো ?” 

হাকিম বলিল, “কি জানি, সায়েব ! কেন আলিলো-__তুমি কি করেছ ?" 

সাহেব ! যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট ছোবে না। 

হাকিম । কেন সায়ের £ 

সাহেব । টুমি কালা! বাঙ্গালি আছে । 

হাকিম । ভাঁজ পর ? 

সাহেব । হামি সাহেব আছে 

হাকিম । তা ত দেখ ছি--তাতে কি হলো? 

সাহেব । তোমার-_-কি বলে? সেটা লেই। 

হাকিম) তবু ভাল-__দাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে 
কেন? কিনেই? 

সাহেব । ' সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে-_লে তুমি জালে না? 

হাকিম । সাহেব_ আমি ভাল মানুষ--তোমায় এখনও কিছু বলি নাই-_ 
কিন্তু আর “তুমি” “তুমি” করিও না--জলিমানা করিব । 
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সাহেব । ঢমি মোর জরিমালা করিতে পারে না--হামি সাহেব আছে-__ 
তোমার সেই সেটা-_কি বলে-_লেটা লেই । 

হাকিম । কি নেই সাহেব ?£_ 

সাহেব । সেই যে__ভজ্টিকেশল । 

হাকিম । ওকো 31015010619? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব? 

লা) হামি সাহেব আছে 

হা। ব্রংটা এত কাল কেকা? 

সা। মুই কোয়লার কাম করেছিল । 

হা। তোমার বাপের নাম কফি? 

স/। বাপের নামে কোটের কি কাম আছে? 

হা। বলি সেটা আনা আছে কি? 

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো_-লেকেন লামটা এখন মনে 
পড়ছে না। ~ 

হাকিম । মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি? 

সাহেব । হামার নাম জান সাহেব__জান ডিকৃসন্‌ । 

হা। বাপের নাম ডিক্‌সন্‌ নয় ? 

সা) হোবে-_ডিকৃসন্‌ হোভে পাদরে_লেকেন-- 

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল.“ছল্তর,ওর বাপের নাম গোবদ্ধন সাহেব ।” 

সাহেব রাগ করিয়া বলিল,'*গোবদ্ধন হইলো ত কি হইলো --তোযাব্র বাপের 
নাম যে ন্নামকান্ত-__ তোমার বাপ চূড়া! বেচিত__-আমার বাপ বড় আদমি ছেলে ।” 

ছাকিম। তোমার বাপ কি করিত? 

সাহেব । বড় লোকের সাদি দিত । 

হাকিম । সে আবার কি? ছঘটকালি করিত লা ক্র" - 

মোক্তার । আজ্ঞে না_বিবাহের বাজনার জয় চাক ঘাড়ে করিত । 


অনেকে হাসিল । হাকিম জ্ুরিল্ডিক্সনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া; 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার টৈছা হাতে নধর 
কালো কোলো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল । তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিয়ে কিছু লিখিতেছি £-_ 

প্রশ্ন! তোমার লাম কি? 

উত্তর । রঙ্গিণী জেলেনী । 

প্রশ্ন ॥ তুমি কি কর! 


38২. বজছন্দজ | বাতুল 


উত্তর । বিল খালে মাছ ধরে বেচি । 

আসামী সাহেব কহিল, “কুটা বাত । ও সুটকি মাছ বেচে” 

জেলেনী বলিল, “তাও বেচি । তাইতেই ত তুমি মরেছ ৷” 

প্রশ্ন । তোমার কিসের নালিশ ? 

উত্তর | চুরির নালিশ । 

প্রশ্ন । কে চুরি করেছে? 

উত্তর (সাহেবকে দেখাইয়! ) এট বাগীর ছেলে । 

সাহেব । সবই সাহেব আছে__মুই বাগ-দী লই । 

প্রশ্ন । কি চুরি করেছে? ৯. 

উত্তর । .এই ত বলিলাম__-এক মুঠা স্থ'টকি মাছ । 

প্রশ্ন । কি রকমে চুরি করিল? 

উত্তর । আমি ডালা পাতিয়া ভাতে স্বটকি মাছ সাজাইযস। বেচিতেছিলাম-_ 
একজন খদ্দের এলো-তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম__এমন সময়ে 
সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পৃরিল। 

প্রন্থ । তার পর, তুমি টের পেলে কেমন করে? 

উত্তর পাকেটের যে আধখানা বৈ ছিল না__তা সাহেবের মনে ছিল 
না। স্বটকি মাছ সব ফুটে দিয়া নাটিতে পড়িয়। গেল । 

এইট কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল “না বাবুজি ! ওর চুপড়িটাই 
ফুটে); তাই মাছ বেন্ধইয়ে পড়েছিল ।” 

জেলেনী বলিল, "ওর পাকেটে ছুই চারিটা মাছ পাওয়া গিযস।ছিল ৮ 

সাহেব বলিল, “সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো | 

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্সন সাহেব স্টিকি মাছ ছুরি 
করিয়াছেন । তখন হাকিম, সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব 
জবাবে কেবল এই কণা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর “‘জুট্টিকেশন 
লেই ৷” সে আপত্তি অগ্রাহ করিয়া হাকিম তাহাকে এক হছণ্ডা কয়েদের 
হুকুম দিলেন। ছুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার একথান! 
ইংরেজি দৈলিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল । পরদিন প্রভাতে সেই পত্রের 
সম্পাদকীয় উক্তি মধ্যে নিমোক্ষৃত লীভর দেখা গেল । 

“85 wisdom of A Nalive Meagistrate.—A story of 
lamentable failure of justice and race antipathy bas reached 
us from the Mofuesil. John Dickson, an English gentle- 
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nan of good birth though at present rather in streightencd 
circumstances had (allen undcr the displeasure of ৮ clique 
of designing natives headed by one Itungini Jeliani, 9 porson, 
8S We are assured on good authority, of great wesnith and 
considerable influences in 06১৮৪ society. He was hauled 
up before 8 native Magistrate on pn charge of some petty 
larceny which, if the trial had token lace before a Euro- 
pean Magistrate, would bave been ৪৮ once thrown out as 
preposterous, when preferred against & European of Mr. 
Dickeon’s position and character. But Baboo Jnlodhar 
Gangooly, the obony-coloured Daniel before whose ewtful 
tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, 
Was incapable of understanding 0056 petty larcenies, how- 
ever congenial to sharp intellects oft his own country, 
have never bcen known to be perpetrated by men born 
and bred on English soil,.and the poor man was convicted 
on evidence the trumpery character of which, was probably 
as well known to the inugistrato as to the prosecutors 
theinselves. ‘Ihe poor nan pleaded his birth, and his rights 
28 2 European British subject, to be tried by 2 magistrate 
of his own race, but the plen was negatived for reasons 
wo neither know nor are able to conjecture. Possibly the 
Babu was under the impression that Lord Ripon'’'s cruel 
nefarious Government bad aolready passed into Law the 
Bill which is to authorize every man with a dark skin 
lawfully to murder aud hang every man with a white 
one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave 
our readers to conjecture from ৪ study of the name 
Jaladhar aud ot Jalianz the whether tie of kindred 
which obviously exist bebweesn prosecutor und magistrate 


has had no inllueuce ‘in producing this extraordinary 
decision.” 


৫৪8৪8 হজঘশন্সি ( ফাদ্ধলন 


এই লীডর বাহির হইলে পর, উহ! পড়িয়া! জেলার মাক্ষিট্রেট সাছেব জলধর 
বাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়। তলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর 
পাঠার মত কাপিতে কাপিতে ভুদ্ুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল ৷ [তিনি 
সেলাম না করিতে করিতে, সাহেব গরম হুইয়া বলিলেন, 

‘‘What do you mean, Babu, by ০০0৮3০৮8198 0 buropean 
British subject 2 

ডিপুটী । What European British subject, Sir? 

মাঞিট্রেট । Rend here, I suppose you can do that. I am 
going to report you to the Government for this piece of folly. 

এই বলিয়া সাহেব কাগলখান! বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়া- 
ইক্সা লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, 

“Do you now understand ? 

Deputy. Yes, Sir, but this man was nota European 
British eubject. 

11101 5674266. How do you know 6175? 

Deéepu’y. He was very dark. a 

21027156742. Do youn find it laid down in the Law that a 
fair skin 03 the only evidence by which a2 man shall be 
adjudged to 00 a European subject ? 

Deputy. No Sir. 

Mavistrate. Well what other evidence did you take ? 

এখন ডিপুটি বাঝুটি বহুকালের ডিপুটি__জানিতেন যে তর্কে ভাহার জিত 
নিশ্চিত, কিন্ত তর্কে জিতিলেই বিপদ । অতএব স্বচতুর দেশী চাকুরের যাহ! 
কর্তব্য,__-তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 
| “I do not presume to discuss the matter with you, Sir, 1 
see I was wrong, and I am very sorry for it.” 

এখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতাস্ত বোক! নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গ- 
দার । এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, 


‘‘Very sorry for what?’ 
Deputy. For convicting & European British subject. 


Magistrate. Why 60? 


শী 
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Deputy. Because it is ০89 wrong for 2 native to convict 
৮ European British subject. 

Maoptstrate. Why very wrong ? 

ডিপু্টিটি, সাহেবকে একহাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে । 
অমনি উত্তর দিল, 

“Very wrong, because a European British subject cannot 
০০081080116 0৮ crime and n native can not judge honestly.” 

Magistrate. Do you admit that ? 


Deputy. 7 donot see why I should not. I try to do my 
duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen 
generally. 

Magistrate. You don’t think your countrymen ought 
to try Europeans ? 


Depirty. Most certainly they should not. The glorious 
British Empire will come to an end if they do. 

Magistrate. Well, 19008, I an’ 0000 to see you Aro so 
sensible. I wish all your countrymen were equally so; at 
least that all native magistrates were like you. 


Depiity. 01) 5101 how can you expect it, when there 
are men at 0159 top of our service who think differently, 

Magistrate. Are you not yourself near the top? you 
must have served long . 


Deputy. Unfortunately my claims to promotion have 
always been overlooked. I thougt of speaking to you, Sir, p 
on the subject. 

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will 
write to the Commissioner aud 999 what can be done for you. 


ডিপুটি তখন ছুই হাতে সেলাম করিয়। উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে 
জয়েন্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপব্থিত হইলেন । ডিপুটি 
বাহির হইয়া গেল জয়ে দেখিলেন। জয়েন্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 
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‘What could you 0০০৮6 been saying to this follow ?" 

Magistrte. Oh: He is very amusing. 

Joint. How ৪০? 

Mavistrale. He is botli fool and knave. He thinks ot 
pleasing me by traducing 1305 own Countryiwen. 

Joint. And did you tell 11118) your mind ? 

Magtstrate. 0 09 1 I promised hiin promotion, which 
I will try to get for him. He has at least the merit 
ol not being conceited. A concieted native is perfectly 
10581985 ASA subordinate, and I prefer encouroging men to 
1181: a moderate estimnte of their own Inerits. 

এ দিকে, ভিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল ! দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন, 

“সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন নাকি?” 

জ্ূলধর । হ।। কি পাপে পড়েছি। 

২র! ডিপুটি। কেন? 

জলধর । কালকার সেই বাগদী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, 
সাহেব বলে গবর্ণমেণ্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে । 

হর? ডিপুটি । তার পর ? 

জলতর। তার পর আর কি? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম । 

২রা ডিপুটি। লেকি? কি মস্তে? 

জলধর ; মন্ত্র আর কি? ছুটো মন রাখা কথা । 








দিন হইল বাঙ্গালার বাত্রা নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাউয়া- 
ছিলাম । গ্রন্থ খানি বিলাতে বসিয়া বিলাতি ভাষায় লিখিত হয় এব 
বিলাতেই তাহা মুদ্রিত হইয়াছে । মূল্য তুই সিলিং । লেখক বাঙ্গালি, আমাদের 
সুপ্রসিদ্ধ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় । সেই জন্য আমরা বিশেষ আহুলাদ পূর্বক 
ইহা পাঠ করিয়াছি । 
দানী ঢাকা অঞ্চলে “ম্বপ্র-বিলাল” প্রভৃতি তিন খানি যাত্রা রচিত 
হইয়াছে । তথাকার বিস্তর লোক এই যাত্রার পক্ষপাতী ৷ নিশিকান্ত বাবু সেই 
যাত্রা উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; কিন্তু নাম পড়িয়া আমন্রা তাহ! 
প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, মনে ক্রিয়াছিলাম প্রধালতঃ বাঙ্গালার সাধারণ যাত্রার 
কথা এই গ্রচ্ছে আছে। 
ইউত্রোপের যে অবস্থায় মিষ্টত্রিজ ( 21586975959 ) আরম্ভ হইয়াছিল, 
বাঙ্গালার সেই অবস্থায় যাত্রা আরস্ত হয়। সে কতদিনের কথা, তাহা! আমর! 
এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি । শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন/দেবের 
বহু পুবেব বাঙ্গ[লায় যাত্রা ছিল, সে যাত্রা কেবল শক্তিবিবয়ক, কুষ্থযাত্রা তখন 
একেবারে হই না । চৈতন্য দেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাকিয়া উঠিল, 
তখন কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অনেকের হয় । এই সময় একজন 
বৈষ্কব এক নুতন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক এক পুষ্ষরিণীর উপর কৃঞ্চঘাত্রা অভিনয় 
করে । পুফরিণীটী বড় সুন্দর সাজান হইয়াছিল । তাহার নাম কালীয়-ত্রদ দেওয়া 
হইয়াছিল । মধাস্থলে এক অজগর কালীয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছে, সেই কণার উপর শীকৃষ্ণ দাড়াইয়৷ বেণু বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে 
“নয়ন ঢোলাইয়া” নৃত্য করিতেছেন । ন্বভাপীড়নে কালীয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত 
হইতেছে । চারি পার্শ্বে তাহার স্ত্রীগণ আল হইতে অগ্ধাঙ্গ তুলিয়া যোড করে 
কৃষককে মিনতি করিতেছে__-কখন তাহ। কথায়, কখন বা গীতে । নিকটে এক 
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মাচার উপর মৃদঙ্গ, করতাল, খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়। যাত্রাওলারা 
“দোয়াকি” করিতেছে । অন্য সময়ে এই যাত্রা হইতে নাটক উৎপ্ল্প হইত, কিন্ত 
তখন শাক্ত বৈষ্ণবে বড় দলাদলি, সুতরাং নাটকের রস কেহ লক্ষ করে নাই, শক্তি- 
ধাত্রার স্থলে কৃষ্যাত্রা হইল, লোকে এই মাত্র বুবিয়াছিল | শক্তিযাত্রার স্বতন্ত্র 
নাস ছিল না। অন্য কোন যাত্রা ন থাকায়, বোধ হম, স্বতন্ত্র নামের প্রয়োক্ষন 
হয় নাই । পরে যখন ক্বষ্ণযাত্রা আরম্ভ হইল, তখন সে প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি 
পড়িল । কালীয় দমন যাত্রায় সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছিল» সে নাম 
লোকের অভ্যাস পাইয়াছিল, স্বতরাং লোকে কৃষ্ণ যাত্রাকে সেই নামে অভিহিত 
করিল । তাহার পর যখন কালীয়দমন ছাড়িয়। কৃষ্ণ যাত্রার অন্য পালা আর্ত 
হইল, লোকে তখনও সেই কালীয়দমন নাম ব্যবহার করিতে লাগিল । কালীয়- 
দমন কৃষ্ঃযাত্রা, সুতরাং তাহারা বুঝিল কুষ্ঃযাত্রা মাত্রেই কালীয়দ্বমন । দান হোক, 
মাল হোক, মাথুর হৌক, বে পালাই হৌক, লোকে সকল পালাকেই কালীয়দমন 
বলিতে লাগিল। অগ্তাপি অনেকেই এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন । 


প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, কালীয়দমন যাত্রা এক প্রকার লোপ 
পাইয়াছে । চৈতনা দেবের পর ইহার জন্ম, র্রাক্ছা রামমোহন রায়ের পর ইহার 
মৃত্যু । ইহার আদিতে বৈষব ধর্শ্ম, অস্ডে ব্রাহ্ম ধর্শ্ম । তাত্পর্ধ্য ভাল বুঝা যায় 
না। ভাগীরথী মলে আইসে । আদিতে বিষ্ণুপাদপনদ্য, শেষে সাগর । কিন্ত 
তারীরথীর ন্যায় কালীয়দমন কৃতকাধ্য হইয়াছে । লগরবংশ উদ্ধার না করুক, 
অনেক মরুভূমিতে রস সেচন করিয়াছে । ইহার আম্ুপূর্্বিক পরিচয় লেখা 
কঠিন । কালীয়দমন প্রায় চারি শত বৎসর জীবিত ছিল, এ জীবনী লিখিতে 
পারিলে ফল আছে । কিন্তু আমাদের তাহ! অসাধ্য । কেবল শেষ অবস্থার কিছু 
পরিচয় দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, চেষ্টা মাত্র । 


প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, শদাম সুবল লাশে হই সহোদর 
কালীয়দমন যাত্রা করিত । এখন অনেকেই বলেন, ইহার! যাত্রাওয়ালাদের আদি 
ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । তাহারা উভয়ে বড় গুশবান ছিল, তাহাই 
কালে তাহাদের এই ক্ষপ খ্যাতি জন্মিয়াছে | বিশেষতঃ যে সময় আীদাম সুবল 
যাত্রা করিত, সে সময় বাঙ্গালার অবস্থাস্তর আরম্ত হইয়াছিল, চারিদিকে একটু 
ধূমধাম পড়িয়াছিল । সেই সময় বর্গার। দেশ ছাড়ে, সুসলমানদের রাজ্য যায়, 
কোম্পানির ব্যবসা জাকে । বাঙ্গালার কার্পাস, বাঙ্গালার খান, বাঙ্গালা কোরা, 
বিদেস্টদের শিরোভূষণ হয়। সেই সময় করে, কীর্তন শিল্প, সাহিত্য, সকলই 
জাকিয়াছিল । সে রূপ জাক তাহার পর আর হয় নাই। তখন ভারতচন্ত 
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লেখক ; কাবওয়ালা নন্দলাল, কীর্ভনওয়ালা বাঞ্ছারাম বৈরাগী, পুরাণ বক্তা 
( কথক ) গদাধর শিরোমণি ; যাত্রাওয়ালা শ্রাদাম সুবল । 

ইহার! প্রত্যেকেই কবি ছিলেন, এই জন্য ইহারা প্রতোকেই বাঙ্গালীর 
গুরু হইতে পাত্রিমাছিলেন । ভারওচন্দ্রের কথা ন্বতত্ত্র; অগ্য কম জ্বনের 
কবিতে স্বেহ প্রণয় বড় বাড়িয়াছিল, সেই স্নেহের তরঙ্গ বাঙ্গাণলর অন্তরে 
অদ্যাপি বহিতেছে। বৈষ্ণব্তা সতত স্মেহ প্রণয়ের সঙ্গী । সুতরাং সেই সঙ্গে 
বৈষ্বতাও বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল । 

শ্রীদাম স্থবলের পর, তাহাদের মধ্যে একজনের পুজ যাত্রা করিয়াছিল, কিন্ত 
অল্প কালের মধ্যে তাহার মৃত্যু হওয়ায় সে দল নষ্ট হইয়া যায় | জ্রীদাম সুবলের 
পর প্রধান যাতাওয়ালা হুগলি জেলার তাবানিবাসী পরমানদ্দ দাস । বালক 
কালে আীদাম স্ববলের দলে এই বাক্তি সখী সাজিত, সেই দলেই ইহার শিক্ষা, 
হৃতরাং ইহার যাত্রার প্রণালী পদ্ধতি অনেকটা শ্রীদাম সুবলের মত ছিল । 
তাহার বেশ ভূষার কোন পরিপাট্য ছিল না, যেখানে যাত্রা করিতে যাইত, সেখান 
হইতে ছুই খানি সাটী চাইয়া পরিত, পরমা বড় স্ুলকায় ছিল, এক খানি 
সাটীতে তাহার কুলান হইত না। নাসায় একটী বেসর পরিত, যেখানে যেরূপ 
যুটিত, সেই রূপ হস্তে অলঙ্কার পরিত ; নিজে কোন অলঙ্কার সঙ্গে রাখিত লা। 
তখন বাটপাড়ের ভয় বড ছিল, পর্পশ জন একত্রে পথ চলিলেও বিপদ আশঙ্কা 
করিত । সুতরাং যারাওয়ালারা অলঙ্কার বেশভৃঘা কিছুই সঙ্গে রাখিত না, 
কেবল খোল করতাল লইয়া যাত্র; করিতে যাইত । তেলের চোঙ্গা অবশ্য সঙ্গে 
থাকিত। রাঢ় অঞ্চলের লোক তাহা ভুলিয়া কখন এক পদ চলিতে পারিত না । 

পরমা দূতী সাজত, প্রায় একাই যাত্রা করিত, কৃষ্ণ, রাধা এবং আর আর 
সকলে উপলক্ষ মাত্র থাকিত। কিন্তু হে নিজে কবি, সে একা হইলেও এক সহস্র । 
দৃতী কৃষ্ণের সহিত কথা কউন, অথবা রাধার সহিত কথা কউন» অভিসার সম্বন্ধে 
কথা কউন, অর্থ বাসর সজ্জা সম্বন্ধে কথা কউন, যখন যে বিষয়ে কথা কহিতেন, 
চারিদিকে যেন ইজ্্রজাল বিস্তার করিতেন, শ্রোতারা মস্ত্রযুক্ধের স্কায় বসিয়া 
থাকিত। | 

ঝিনিই পরমার যাত্রা শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিতেন যে, আসরে আসিয়া 
পরমা “নব, নিতুই নব” প্রেমপূর্ণ হুইটা হৃদয় লইয়া যেন ক্রীড়া করিত। হুইট্টীকে 
কথন পরস্পরের নিকটে রাখিত, কখন দূরে ধরিত, আর তাহাদের অন্তর চাঞ্চল্য 
দেখাইত । বিশেষতঃ মালের পালায় তাহার এই ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। 
মান বাঙ্গালা ভাবায় একমাত্র 0701572 ; এবং বোধ হয় বাঙ্গালার প্রথম 0৮7 
ma | ৫1000, বলিয়াই বুঝি মান লোকের এত মিষ্ট লাগিভ । গীতের ভাগ 


৫৫০ বঙ্গদর্শন [ ফান্তন 


পরসার যাত্রায় নিতান্ত অধিক ছিল না, কাব্যরস ঘটাইবার নিমিত্ত পরনা কথা 
বার্তাই অধিক কহিত । সেই কথার যে যে অংশে গত ছিল, তাহা প্রায়ই পয়া- 
রের ছন্দে রচিত, এবং তাহা প্রায়ই পয়ারের সুরে গাওয়া হইত ; কিন্তু ভাহার 
শেষ ছত্রটীতে একটু করিয়া অমৃত থাকিত, শ্রোতার কর্ণে সেইটুকু ঢালিয়! দিবার 
নিমিত্ত কীর্তনের সুরে সেই ছত্ত্টী গাওয়া হইত । লোকে একেবারে যেন আগ 
হইয়া যাইত । এই প্রণালীকে তখন তকে! বলিত। অনেকে তর্ক করেন, 
পরমার তুকোর শ্ায় সুশ্রাব্য আর বাঙ্গালায় হয় নাই। এই স্থলে ছুই একটি 
তুকো। উচ্চ ত করা গেল । এই তুক্কো হয় ত এখনও বেরাগী ভিক্ষুক বাত্রাওয়াল! 
কেহ কেহ গাইয়া থাকে, কিন্ত সুরের অভাবে তাহার মোহিনী শক্তি অলেকট 
নষ্ট হইয়। যায়| 


“সার। বন বুলে বুলে, 
বনফুল আনলাম তুলে, 
তার বোৌটা! গুলি দিলাম ফেলে, 
কিনা তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে, বলে ॥” 
আর একটি-_ 
“ৰধু যেতে যেতে, প্রাণের বধু, 
যেতে যেতে, 
রথে হতে রকি কথাটি বল্তে ছিল। 
বল্তে বলতে অমনি বধুর 
মুখের কথা মুখে রেল । 


নয়ন জলে ভেসে গেল ॥” 
ঞ্টী 


পরমার সম্বন্ধে আর একটা কথা এই ছিল যে, তাহার যাত্রা আছ্যন্ত শুনিতে 
হইত, তাহা ন! শুনিলে সম্পূর্ণ রসগ্রহ হত না। তাহার যাত্রী শুনিতে গিয়া 
একটী কি ছুইটী গীত শুনিয়া আসিলে রসের কিছুই অনুভব হইত না] একটী 
কি ছৃইটী তুলি দেখিয়া লেই তুলির চিত্রিত পট অনুভব করা যে রূপ 
অসম্ভব ও অসঙ্গত, সেই রূপ হইত । চিত্রকর যেমন পটের রং ফলাইবার নিমিত্ 
প্রথমে মোটা তুলি ধরিয়) খড়ি মাথায়, তাহার পর সে তুলি ফেলিয়া আর এক 
তুলি ধরে এবং কোন বাজে রং -মাখাইয়া জমি করে, যাত্রায় পরম ঠিক সেই রূপ 
করিত, শ্রোতার অন্তরে ক্রমে ক্রমে “জমি” করিত ; তাহার পর রং ফলাইত। 
কেবল পরমা নহে, সে সময় আর যত যাত্রাওয়ালা ছিল, সকলেই এই কপ জমি 
করিতে চেষ্টা করিত ; সকলেরই উদ্দেশ্য কাব্য-রসের স্যরি কর! । কিন্ত একটী কি 


১২৮৯ ] বাজার ইতিবৃত্ত ৫৫১ 


ছুইটী গীতে সে স্টি হয় লা; স্থৃতরাং তাহাদের যাত্রা আগ্চোপান্ত শুনিতে হউত । 
যদি কোল যাত্রাওয়ালা যাত্রা করিতে করিতে বুঝিত, শ্রোতাদের অস্তরে কিছু, 
ধরিতেছে না, তাহাদের ছৃদয়-পটে “জমি” হইতেছে নাঃ সে তৎক্ষণাৎ সং আনিয়া 
গোলমাল করিয়া দিত। যে টুকু তুলি ঘসিযাছিল, এই রূপে তাহা! সুছিয়! 
ফেলিত। তাহার পর আবার নুতন পরিশ্রম করিত । সং এই জন্য ছিল। সে 
আবশ্যকতা এখনকার যাত্রাওয়ালারা আর মনে করে না। তাহাদের আর “জমি” 
করিতে হয় না। আ্বোতা বারইয়ারিতলায় দাড়াইয়া একটী কি হুহটী গীত শুনিয়া 
চলিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া তাহার! এখন যাত্রা করে । 


পরমানম্দ দাসের সময় আর একজন প্রধান যাত্া৪য়াল। ছিল। তাহার 
নাম প্রেমটাদ । লোকে সচরাচর তাহাকে থরকাটা প্রেম বলিত। এ ব্যক্তির 
“তুকো।” ছিল না, চৌপদীই সমুদয় । তাহা ভিন্ন সে কীর্তন যাহা গাইত, তাহা 
একটু মাজিয়া ঘসিয়া লইত । খাঁটা মহাজনী পদ “পত্তন” ' দিয়া গাইলে সামান্য 
লোকে বড় বুঝিত না। এই প্রন প্রেম্টাদ মহাজনী পদ হাল্কা করিয়া সেই 
পদের প্ররাতন ভাষার সঙ্গে - প্রচলিত ভাষা মিশাইয়া, ঘোষা পদ মাজিয়া ঘষিয়! 
যাত্রা করিত । সামান্য লোকে একেবারে মাতিয়) উঠিত। সেই অবধি স্তরী- 
লোকের কীর্তন ব্যবসা করিবার পথ পরিক্ষার হয়। স্ত্রীলোকের মুখে কীর্তন 
শুনিতে পূর্বে নিষেধ ছিল । 


প্রেমচাদ অধিকারীর ছোকরা বদন | এবং পরমানন্দ দাসের ছোকরা 
গোবিন্দ অধিকারী । প্রেম্টাদ ও পরমানন্দের পর বদন ও গোবিন্দ প্রধান 
যাক্রাওয়ালা হইল । কিছুকাল ধরিয়া গোবিন্দ আপনার ওক্তাদের পদ্ধতি 
অন্ুসারেযাত্রা করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিল । তাহার পর ক্রমে ক্রমে 
তাহাকে নূতন ল্রোতে ঘেরিতে লাগিল । দাশরঘ্ীর অন্থপ্রাসে ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত 
মোহিত হইয়া! তাহার অনুকরণ করিতেন । হাত্রাওয়ালা গোবিন্দ দাস সেই পথ 
কেনই অনুসরণ না করিবে? ক্রুমে ক্রমে পরমানন্দের প্রণালী ছাড়িয়া গোবিন্দ 
ইদানীর বাত্রাওয়ালা হইয়া উঠিল । কিন্তু বদন হধিকারীকে কোন শোতে কোন 
দিকে ফিরাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যু পর্য্যস্ত দে সাবেক প্রণালীতে যাক্জা 
করিয়াছিল । তাহাই বলিতেছিলাম যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল কালীয়দমন 
লোপ পাইয়াছে। বদনের পর আর কালীয়দমন হয় নাই । যাহা আছে, তাহা 
নাম মাত্র । বদলের “ছোকরা” ব্রজনাথ দাস কয়েকটা বদনের ও থরকাটা 
প্রেমর্টাদের পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু সে ব্যক্তি অধিক দিন যাত্রা 
করে নাই। 


৫৫২. বঙ্গদর্শন [ কাঞ্চন 


এখন বাঙ্গালার বক্তা অধিক, পূর্বব কালে শ্রোতা অধিক ছিল । মহাব্দন- 
দের গীত শুনিতে তখন বিস্তর লোক একত্র হইত। পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতে 
শ্রোতা ছুটিত। এক এক স্থানে দশ বার হাজার লোক বসিয়া কীর্তন, যাত্রা, 
কবি, কথকতা শুনিত । প্রায়ই কোন বাটীতে এত শ্রোতার স্থান দ্ীইত না, বোধ 
হয় তাহাই বারইয্াব্রি আরম্ভ হয় । যেখানে সকল শঁ্রোভার স্থান হইতে পারে, 
এরূপ পরিসর স্থানে যাত্রাদি দিবার নিমিত্ত বারইয়ারির স্যি হইয়া থাকিবে । 

যেখানে দশ হাজার শ্রোতা একত্রে, সেখানে “ভাত্তরের ভরা” নদীর চ্তায় 
একটা কল্লোল ধ্বনি উঠে । শ্রোতারা নিঃশন্ন নিম্পন্দ থাকিলেও সে কলরবের 
অভাব হয় না, যেন কোথা হইতে উঠিয়া আকাশ ব্যাপিতে থাকে, সুতরাং সেই 
কলরবের উপর সুর চড়াইতে না পারিলে যাত্রা লগ্ন হয় না, তাহাই সে কালে 
খোল, ঢোল, জ্ঞোড়ঘাই প্রভৃতির ব্যবহার ছিল । ঢোলক তবলার প্রাণ অভ্র, দশ 
জন ঘেরিলে স্ত্রীলোকের সুরের হ্যায় সে সকল যন্ত্রের স্বর ডুবিয়। যায় ॥ এখন 
শ্রোতা অল্প, তাহাই ঢোলক তবলা চলিতেছে । অদ্যাপি কোন কোন যাত্রার দলে 
এবং কীর্তনে খোল অর্থাৎ মৃদক্ষ ব্যবহার হয় সভ্য, কিন্তু তাহ! একখানি বা ত্বহ 
খালির অধিক নহে অল্প শ্রোতার স্থলে ছুই খানিই অতিরিক্ত, বরং লোকের 
তাহা অসহা হয়। কিন্তু পূৰ্বে বাঞ্ছারান বৈরাগীর দলে বার থানা, কপ বাউলের 
দলে চৌন্দ খান, পামশ্রন্দর অধিকারীর দলে দশ খানা খোল বাজত । লোকের 
তাহা মধুর বলিয়া বোধ হইত 

যেখানে আট দশ হাকজ্রার শ্রোতার গোল, দশ বার খানা খোল, তাহার 
উপর সেই মত আবার করতাল, সেখানে গীত শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা অল্প, 
অন্ততঃ এখনকার যাত্রা গান শুনিয়া আমাদের এই মত বোধ হয়। কিন্ত কারো 
তাহা নহে । আম্চর্যেব্র বিষয় দশ হাজার শ্রোতার মধ্যে দাড়াইয়া ৪ুতভী একা 
কথা কহিতেছে, সকলেই তাহা শুনিতে পাইতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে । 
এখন যে যাত্রায় হই শত শ্রোতা যূটে, সে যাত্রায়ও কোন গীত বুঝা যায় না, 
প্রায়ই সুরের গোলে কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়। এখনকার যাত্রাওয়ালারা মনে 
করে চীৎকার করিয়া পাইলে সর্বত্র শুলা হায় । পূর্বের স্টরতে চীৎকার ছিল না, 
অথচ, সকলে তাহা স্পষ্ট শুনিত ও বুঝিত । পুব্বের যাত্রাওয়ালাদের স্বর এখনকার 
যাত্রা ওয়ালার! হারাইম়াছে। সে স্বর অতি তীত্র ছিল না, অথচ তাহা সকল 
কলরব ছাড়াইয়া উঠিত । আমরা দেখিতে পাই যে, অতি চীৎকার যে দূর পর্য্যন্ত 
না যায়, কোন কোন মৃতু হর সে দূর পর্য্যন্ত যায় । বন্দুকের শব্দ যে দূর পর্য্যন্ত 
না যায়, কোন কোন গলাদ্র স্বর সে দূর পধ্যস্ত বায় । পূর্ব্বকার ডাকাতের “কুক 
এবং চৌকিদারের “হাক” অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, সে “কুক” সে “হাক” 


১২৮৯] যাত্রার হছাতবন্ত কি 


মৃত নহে, কিন্তু বন্দুকের শব্দের তুলনায় অতি উচ্চ কি তীরও নহে, আথচ সে হাক 
চারি ক্রোশ হইতে শুনা যাইত । বন্দুকের শব্দ বোধ হয়, তাহার অগ্েক দূর 
হইতে শুনা যায় লা । আনেক দেখিয়া থাকিবেন যে, যে কথা অতি চীৎকার 
করিয়া বলিলের্টকান বধির শুনিতে পায় না, দেই কথা যুত স্বরে বলিলে বধির 
অনায়াসে শুনিতে পায় । মহ্‌ স্বর হইলেই বধিরে যে শুনিতে পাইবে. এ কথা 
বলিতেছি লী । যে স্বরে কথা কহিলে বধিরের! শুনিতে পায়, সে স্বর মহ হইলে 
হইতে পারে, কিন্তু তাহার গ্রাম স্বতস্ত । বাবসামীর! বলেন, সুরের তিন গ্রাম । 
সুর সহ্বন্ধে যে গুণের কথা আমরা বলিতেছি, সে গুণ হয় ত এ তিন গ্রামের মধ্যে 
কোন বিশেষ গ্রামে আছে অথবা প্রচলিত তিন গ্রামের অতিরিক্ত অন্য কোন 
এামে আছে, পূর্ববকার যাত্রাওয়ালারা তাহা জানিত, এখনকার যাত্রাওয়ালারা 
তাহা জ্ঞানে না । কেহ কেহ বলেন, সেই গ্রামের অনুরোধে সাবেক যাত্রাওয়ালারা 
কথাবার্তা সুরে কহিত এবং স্থরের নিমিত্ত কথা একটু টানিয়া কহিত । ইটালিয়ান 
অপেরা ওয়ালার! হয় ত সেই জন্য সুরে কথ! কহে। 

সাবেক যাত্রাগয়ালাদের সুর সম্বন্ধে মার একটা কথা আছে । তাহাদের 
লোক বিশেষের স্বর স্বতন্ত্র ছিল । বাসদেবের স্বর পিতল পাত্রের চ্তায় বাজিত । 
তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে বোধ হইত যেন রাত্রিও বাদ্দিতেছে। কণ্ঠব্বর সেরূপ 
না হইলে কেহ বসদেব সাঘ্রিতে পাইত না। বিরহিনীদের আর এক প্রকার 
সবর ছিল, সে সুরে বৃক্ষের পক্ষী জাগিয়া উঠিত, স্বক্রাতি কঠ ভাবিয়। ডাকের উপর 
ডাকিত, সবরের উপর স্বর চড়াইত । 

এই সকল সুর এখন গিয়াছে ; যাইবার৪ অনেক হেতু আছে। প্রধান 
হেতু কলিকাতার বাণিজ্যে্র উন্নতি, ও পশ্চিম দেশী লোকদের কলিকাতায় 
গতায়াত ফ মুসলমানদের সময় পশ্চিম দেশীয়দের সহিত আমাদের সংশ্বব অতি 
অল্পই ছিল; লে দেশের লোক বাঙ্গালায় বড় আসিত না, আমরাও বড় 
যাইতাম না। যদি কোন বাঙ্গালী যাইত, তাহা প্রায়ই শেষ দশায় তীর্থ পর্যাটন 
উপলক্ষে । বদি তথাকার কেহ কখন আসিতেন, তাহা প্রায়ই রাজকম্্র উপলক্ষে, 
তাহারা প্রায়ই রাজ্কর্শ্মচারীদের মধ্যেই থাকিতেন। সাধারণের সহিত তাহারা! 
প্রায়ই মিশিতেন ন)। কিন্তু কর্পিকাতার উন্নতি আর্ত হইলে অর্থ উপার্জ্জন 
উপলক্ষে বিস্তর হিন্দুস্থানী আসিয়া সাধারণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল । তাহাদের 
মধ্যে মাড়য়ারি বণিক আর মারাহাট্টা বাই আমাদের বিশেষ পরিবর্তন সাধন 
করিল । এখানকার ধনাকাতক্ষীরা মাড়ওয়ংরিদের অনুগত হইল, ধনসম্পঙ্লেরা 
মারাহাট্া বাইদের সেবা করিতে শ্রাগিল। এই বাইন্জির বাঙ্গালীর সঙ্গীতের 
সর্বনাশ করে । 


৫৫৪ বঙ্গদর্শন [ ফাস্সন 


বাঙ্গীল। দেশে গায়কী প্রায় ছিল না । কীর্তন পুরুনেরা গাইত, যাত্রাও 
পুরুষেরা করিত । নট নামে এক নীচ জ্ঞাতির যুবতীরা খোল সঙ্গে লইয়। পথে 
ঘাটে নাচিয়া গাইয়া উপাৰ্জ্জন করিত, অক্যাপিও তাহা করে। কিন্তু তাহারা 
বাঙ্গালী নহে, দেখিতে অতি কুৎসিৎ। বিশেষত তাহাদের বেশস্টুষা অতি ভ্রথন্য, 
কথাবার্তী আরও কদধ্য ছিল বলিয়া তাহারা কখন ভদ্র লোকের নিকটে যাইতে 
সাহস করিত না । - এই অবন্থায় মহারাষ্ট্রীয় ম্ববেশী সুন্দরীরা আসিল । তাহাদের 
উপর আমার রাগ আছে, এইজনা শপথ করিয়া বলিতে পারি তাহার! অতি মন্দ 
অভিসন্ধিতে আসিয়াছিল। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছু দিন পূর্বে 
মহারাপ্থীয় পুরুষেরা বগীরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া স্ব্বস্থ অপহরণ করিত । গৃহস্থের 
ধন ধান্য সকলই লুট করিয়। পলাইত, অগ্ত-ভক্ষ্য কিছুই রাখিয়া যাইত না, কিন্ত 
তাহারা ধনীদের বিশেধ অনিষ্ট করিতে পারিত না, ধনীরা প্রায়ই পলাইয়া ধন রক্ষা 
করিতেন । বদ্ধমানের রাজা শ্যামনগরে একটী গুপ্তগড় প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, 
বর্গ আসিতেছে শুনিলেই তিনি গঙ্গাপার হইয়া সপরিবারে সেই গড়ে লুকাইতেন । 
অন্যান্য ধনীরাও সেইরূপ একট! না একটা উপায় অবলম্বন করিত ! সুতরাং 
বর্গাক্মপী মহারাষ্ট্রীয় পুরুষেরা কিছু করিতে পারিল না দেখিয়া তাহাদের যুবতীরা 
বাইরূপে বঙ্গপ্রবেশ করিল । আর রক্ষা হইল না । তাহারা আনিবামাত্র ধনীরা 
ধরা দিল, কেহ পলাইল না, কেহ আর ধন রক্ষা করিতে চাহিল নু? । 

বাঙ্ষালার কেবল যে, টাকা কড়ি গেল, এমত নহে ; বাঙ্গ!লার সঙ্গতবিদ্া 
দেই অবধি ত্রাস পাইতে আরম্ভ হইল । বহুকালাবধি এই বিদ্যা বাঙ্গালায় নুতন 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল, বিদ্বেশ্টী বিদ্যার তাহাতে .কোন সাহাযা বা সংক্রব 
ছিল লা। নূতন সুর আবিষ্কার হইয়াছিল» নূতন পদ্ধতি বাধিয়া ছিল। কিঞ্চিৎ 
রূপান্তর হইয়া বাঙ্গালি কীর্তনের সুর পলাব পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেই সুরের 
অগ্ভাপি অনেক স্থানে ব্যবহার আছে । বাইজিদের আগমনে আমাদের সেই সুর 
নষ্ট হইতে লাগিল । তবলার টামটামি বোল বাবুদের ভাল লাগিয়াছিল, খোল 
করতালের গোলমাল আর তাহার! সহ! করিতে পারিলেন না । টগ্লার 
স্বরে তাহাদের প্রাণ “'মুজিয়াছিল,” স্বতরাং রেণেটা মনোহর সাহির 
স্বর আর তাহার! শুনিতে পারিলেন না । দেশী সঙ্গীতব্যবসায়ীদের উপার্জন 
ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহারা দেখিল টগ্লার সুর ও তবলার সঙ্গত 
ভিন্ন আর বাত্র/ ভাল লাগিবে না। অভএব সেইমত পরামর্শ করিতে লাগিল । 
এই সময়ে একজন ধনী “‘সখ” করিয়! আপনার ব্যয়ে সময়োচিত একটা 
বাতা প্রস্তুত করিলেন । মহাজজনী পদ পরিত্যাগ করিয়া, নৃতন গীত তিনি 
নিজে রচনা করিলেন, অথবা কোন রসিক আমলা দ্বারা তাহ! করাহলেন।। 


১২৮৯ ] যাজার হতিব্বত্ত ৫3৫ 


ক্রমে সেহ ম্ীতের অন্থরোধে পশ্চিম দেশী টল্লার সুর চূর্ণাকুত হুইল, খোলের 
পরিবর্তে তবলা বাঞ্জিল, নৃপুরের পরিবর্তে ঘুমুর চলিল । স্থতরাং এই নূতন 
যাত্রা বড় রঙ্গদার হইল । সকলেব মন তাহাতে ভুলিল। তাহার পর যখন 
যাত্রা ওয়ালার! “হ্যা, হ্যা, হ্যায়” বলিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন 
আর কাহার ভ্যান থাকিল ন/$ সকলে প্রেমরসে আচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িল 4 

যিনি এই যাত্রা প্রথম প্রন্তত করেনঃ তিনি অর্থকুমনায় করেন লাই, 
+এলখ” কনিয়া দল করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকে এই দলকে “সখের” দল 
বলিত। তাহার পর যখন অন্য লোকে অর্থ লোভে এই পদ্ধতি অবলস্থন 
করিতে লাগিল, তখন সেই লাম থাকিয়া গেল । লোকে বুঝিল, যাহাতে 
ঢোলক তবলা আছে, তাহা সখের দল ; আর যাহাতে খোল করতাল 
আছে, তাহা কালীয়দমন । 

সখের দল ও কালীয়দমনের মধ্যে আর একটু প্রভেদ আছে । দেবতার 
প্রলঙ্গ ভিন কাপীয়দমন হাত্রা হইতে পারিত না, কিন্ত সখের যাত্রায় তাহা 
নিষেধ ছিল না, মন্তব্যের ঘটনা। লইয়া এ যাত্র। হস্ত, যথা বিগ্যান্ন্দর, 
নলদময়ন্তী । ইদানী কালীয়দমন ও সখের যাত্রা বলিয়া কোন উল্লেখ শুনিতে 
পাওয়া যায় না, তাহার কারণ কালীয়দমন প্রায় উঠিয়। গিয়াছে । 


প্রায় ঘাট বৎসর হইতে চলিল, এই সখের যাত্রা প্রথম আরমস্ত হয়। 
সখের দলের মধো পূর্বে বেলতলার ও আঁড়িয়াদহের যাত্রা বড় খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল । যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপালে উডের নাম বিশেষ পরিচিত । 
তাহার বিগ্যান্ন্দরের যাত্রা অগ্ঠাপি লোকে আদর করিয়া শুনিয়া থাকে । 
নলদময়স্তীর যাত্রা আরও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল) সে যাত্রার পর বিজ্ঞা- 
সুন্দর যাত্রা হয় । 

কয়েক বৎসর হইল, আর এক পদ্ধতির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে । 
ইছাকে কেহ কেহ অপেরা বলে, কেহ বা উপহাস করিয়া “অন্সেয়েরা” বলে । 
ইহাতে লামল। আছে, পেন্টটলেন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষ 
আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে । ইহাতে 
দেখিবার জিনিল যথেষ্ট । পুর্বে লোকে যাত্রা শুলিত, এখন লোকে যাত্রা 
দেখে । তাহাই এই নূতন যাত্রায় বেশ ভূষার এত জাক ; সঙ্গীত ও কাব্য 
রসের এত অভাব । 





8 দুইট। কথা লিখিতে বলিয়াছি । লিখিবার 
একটা ওজর আছে । এক সময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী 
ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাহার রোগ ছিল । যেখানে কেহ একা আছে 
দেখিতেন, সেই খানে গিয়া গল্প আরস্ত করিতেন; কেহ তাহার গল্প শুনিত 
না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত লা । অথচ তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল 
যে, সকলেই তাহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা 
রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আর তোমার গল্প ভাল লাগে না, তুমি চুপ 
কর।” কাল৷ ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন “ত! কেমন করিয়া হবে, এখনও 
যে, এ গল্লের অনেক বাকি 1” আমারও সেই ওজর । যদি কেহ পালামৌ পড়িতে 
অনিচ্চু হন, আমি বলিব যে “তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর 
অনেক কথ! বাকি” 


পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ । লাধুভাষাযম বুঝি ইহাকে 
মধুক্রন বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধুভাষায় লেখ 
উচিত। আনার৪ তাহ! একান্ত যত্র। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে 
হয় অন্ফকেও গোলে ফেলিতে হয়, এই জন্য এক একবার ইতস্তত করি । 
সাধুসঙ্গ আনার অল্প, এই জন্য তাহাদের ভাষায় আমার সম্পুর্ণ অধিকার 
জন্মে নাই। যাহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাহারা অভিধান পড়িয়া নিজে 
সাধু হইয়াছেন, তাহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই যে এই মাত্র 
মধুক্রম লিখিত হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোক বক্ষ বুঝিবেন। 
অনেক সাধু জীবস্তীবুক্ষ বুকিবেন । আবার, যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান 
নাই তাহারা হয় ত কিছুই বুঝিবেল না; মাধুদের গৃহিণীর! লাকি সাধু ভাষা 
ব্যবহার করেন না । তাহারা বলেন, সাধুভাহা আত অসসম্পন্প, এই ভাবায় 
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গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি 
এ কথ সত্য হয়, তবে তাহার! সচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাবা গোলায় যাক । 

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাচ্চ বলিয়া ব্যবহ্ত হইয়া 
থাকে । হিন্দুস্থানীয়ের! কেহ কেহ সখ করিয়া চাল ভাজার সঙ্গে এই ফুল 
খাইয়া থাকেল । শুখাইয়! রাখিলে এই ফুল অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে । 
বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া হুই তিন মানু কাটায়। পয়সার 
পরিবর্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মন্গুরি শোধ হয়। মৌয়ার এত 
আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই । 

মৌয়ার ফুল সেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বুক্ষতল একেবারে 
বিছ্বাইয়া থাকে । সেখানে সহস্র সহল্র মাছি, যৌমাছি, স্বুরিয়া ফিরিয়! 
উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পৃরিয়া যায়। বোধ হয়, দুরে 
কোথাল্প একটা হাট বসিম্সাছে। একদিন তোরে নিজ্রা ভঙ্গে সেই শব্দে 
যেন স্বপ্পব কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল 
না। কোন্‌ বয়সের কোন্‌ সুখের স্মৃতি তাহা প্রথমে কিছুই অন্গভব হয় 
নাই, সে দিকে মনও যায় লাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। 
অনেকের এইরূপ স্মতি-বৈকলায ঘটিয়া থাকে । কোন একটি দ্রব্য দেখিয়া 
বা কোন একটি সুর শুনিয়া অনেকের মনে হঠাৎ একটী সখের আলোক 
আসিয়া উপস্থিত হয়। তখল মন যেন আহ্লাদে কাপিয়। উঠে অথচ কি 
জন্তু এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন» ইহা। জ্রল্মাস্তরীণ স্থথ 
শ্বৃতে । তাহা হইলে হইতে পারে; যাহাদের পূর্বব জন্ম ছিল, তাহাদের 
সকলই সম্ভব । কিন্তু আমার নিজ সম্বন্গে যাহা বলিতেছিলাম তাহা ইহজন্মের 
স্বতি। বাল্যকাল আমি যে পলীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য 
প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল 
বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিনে, ঘাটে পথে ভরিনাম--অক্ষুটস্বরে, নানা 
বঘসের নানা কণ্ঠে, গুন্‌ গুন্‌ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেষন একটা গম্ভীর 
স্বর নিত্য প্রাতে জামিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কি না শ্মরণ নাই, এখনও 
ভাল লাগে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে 
কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল । কেবল সুর নহে, 
ল্তাপল্লব-শোভিভ সেই পল্লীগ্রায়, নিজের সেই অঘ বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিপণ, 
সেই প্রাতঃকাল কুম্বমন্থবাসিত সেই প্রাতবায়ু,। তাহার সেই ধীর সক্চরণ 
সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হক । সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা 
কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে। 
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অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার ম্মতি ভাল 
লাগিবে । অঙ্গ যাহ! সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম না, কল্য আর তাহা জ্ুুটিবে 
না। যুবার যাহা অগ্রাহা বৃদ্ধের তাহা জ্রাপা । দশ বৎসর পূর্বে যাহ 
আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয় ত আদর পায় নাই, এখন আর তাত! 
জুটে না, সেই জন্য তাহার স্মতিই নৃখদ । 

নিত্য মুহৃত্্ঠ মুহূর্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের অস্তরে ফটোগ্রাফ 
হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়। যাইতেছে । আমাদের চতুল্পার্শ্বে যাহা 
কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমূদয় অবিকল সেই পটে 
থাকিতেছে । সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথ! 
বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পশ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে সুতরাং 
সে কথা থাক । 

প্রত্যেক পটের এক একটি করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পশ 
মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহুকালের বিশ্বত বিলুপ্ত স্থখ যেন নুতন 
হইয়া দেখা দেয়। যে পটখালি আমার স্মতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিঙাম, 
বোধ হয় মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী । 

কোন্‌ পটের, বঙ্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; [যিনি তাহ! 
করিতে পারেন, তিনিই কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের 
সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অস্থ্ভব করাইভে 
পারেন । অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা! বলিয়া পটের শতাংশ 
দেখাইতে পারে না। 

যৌয়া ফুলে মছ্) প্রচ্যত হয়, সেই মগ্যই এই অদ্ধলে সচরাচর ব্যবহার । 
ইহার মাদকতাশক্তি কতদূর জানি লা, কিন্ত বোধ হয়, দে বিষয়ে ইহার 
বড় নিন্দা নাই, কেন না আমার *একজন পরিচারক একদিন এই মঞ্চ পান 
করিয়। বিস্তর কারা কাদিয়াছিল, বিস্তর বমি করিয়াছিল। তাহার প্রাণও 
যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাক! সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন 
তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতি মদের সহিত তুলনায় এ মদের দোষ কি 
তাহা স্থির কর। কঠিন । বিলাতি মদে নেশা আর লিবর হই থাকে । মৌয়ার 
মদে কেবল একটী থাকে, নেশা-_লিবর থাকে লা; তাহাই এ মদের এত 
নিন্দা, এ মদ এত সন্ত । আমাদের ধেনোরও সেই দোষ । 

দেশী মদের আর একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত পা দুইয়ের একটাও 
ভাল চলে না। কিন্ত বিলাতি মদে পা চলুক বা না চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে, 
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বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজ কাল আমাদের দেশেরও 
হুই চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার স্বপক্ষ কথা বলিলেও বলিতে পারেন । 

বিলাতি পদ্ধতি অচুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ত্রার্ডি হইতে 
পারে, কিন্তু অর্থলাপেক্ষ । একজন পাদরি আমাদের দেশী জাম হইতে শ্যামপেল 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পান্লেন নাই । 
আমাদের দেশী মদ একবাব্র-এবলাতে পাঠাইতে পারিলেস্-অন্ম সার্থক হয়, 
অনেক অন্তর ফ্কালা নিবারণ হয় । 

প্রঃ নঃ ব্ঃ। 
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kc fet কথায় কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিয়া, আসিয়া বলে নাই, 
কেহ কোন পরলোকবালীর মূখে শুনিয়া মানুষকে জানায় নাই । যে 
পরলোক পরলোক করিয়া মান্য চিরকাল উন্মত্ত, চিরকাল ইহলোক-বিস্মত, সে 
পরলোক মানুষ কখন দেখিতে পাইল না অথবা কোন পরলোকবাসীর মূখে তাহার 
কোন সম্বাদ শুনিল না! যেমন চিন্কাশীক্ চিন্তাকুল হ্যামলেটের পক্ষে, তেমনি 
সমস্ত মানবজ্রাতির পক্ষে পরলোক চিরকাল একটি 

‘“‘Undiscover’d country, from whose bourn 

No traveller returns." 

ইহা কি মামুল্ঞর হরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট? এ কথার মীমাংসা পরে হইবে । 
কিন্তু দুরদৃষ্টই হউক, আর শুভ দৃষ্টই হউক পরলোক কখন প্রত্যাঙ্ষীভূত হয় নাই__ 
বোধ হয় হইবেও না। 

কিন্ত না দেখিয়াও মানুষ চিরকাল পরলোক দেখিয়া আসিতেছে_ পর- 
লোকের ছবি মানুষের সামনে চিরকাল উজ্জ্রলবণে চিত্রিত। নিতাস্ত অসভ্য 
অবস্থার কথা বলিব না। ইংরাজী গ্রন্থে অসভোর পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা 
দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু সে কথা গুলি যে ঠিক, তছিঘয়ে আমার ঘোরতর 
সন্দেহ আছে । কিন্তু এই পর্ধাস্ত ঠিক বলিয়া বোধ হয় যে, অসভোর মধ্যে 
অনেকের পরলোকু জ্ঞান নাই, অনেকের আছে । যাহাদের পরলোক জ্ঞান আছে, 
তাহাদের পরলোক স্বর্গ ও নরকের গ্যায় দুইটি নিদ্দিষ্ট স্থান, কিন্ত ইহলোকের 
পাপপুণোর ফলভোগের নিমিত্ত সে স্হান স্থজিত বা নিদ্ি্ হয় নাই ।০ অসভা 
অবস্থা অতিক্রম করিয়া মান্ুধ বহুকাল এইরূপ বুঝিতেছে যে, ইহলোকের পর 
একটি নির্দিষ্ট পরলোক আছে। ইহলোকের পাপপুণ্যের ফল স্বব্ুপ সেই 
পরলোকে বাস করিতে হয় । প্রাচীন মিলরবাসীরা এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, 
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পৃথিবীর নিয়ে একটি ভয়ানক অন্ধকারময় বিভীষিকাপুণ স্থান আছে ; মানুষ মরিয়। 
প্রথম সেইখানে যায়, এবং পাপপুণ্যের বিচারে দণ্ডিত হইলে লেইখালেই বিষম 
যন্ত্রণাতোগ করে এবং খুক্তিলাভ করিলে কোন একটি আলোকময় পুরীতে গমন 
করে। প্রাচীন পেক্রুনিবাসীর। বুঝিত যে, পালীলোক পৃথিবীর পর্ভবধ্যন্থিত একটি 
যন্ত্রশাপূর্ণ স্থানে যন্্ণাভোগ করে এবং পুণ্যাস্্রার। একটি অতি রমণীয় স্থ্মুনে বিপুল 
বিলাসের অধিকারী হইয়া অপুর্ব সুখে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করে । মহাকবি 
হোমরের নরকের চিত্র সকলেই“ দেখিয়ান্েল। সে চিত্রে নরক একটি নিদ্দিষ্ট স্থান 
এবং পে স্থান একটি নির্দিষ্ট মূর্তিবিশিষ্ট । সেখানে পাপ পুণ্যের বিচার হয়। 
মুসলমানেরও নিদ্দিষ্ট স্বর্গ এবং নরক আছে । সে স্বর্গ পৃথিবীর উপরে, সে নরক 
পৃথিবীর নীচে । সে স্বর্গে পুণ্যাস্র। পরম সুখে মাতিয়া থাকে, সে নরকে পাপাস্ম। 
ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর । মুসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানেরৎ নিদ্দিষ্ট স্বর্গ ও নরক আছে । 
সে ন্বর্গও পৃথিবীর উপরে, সে নরক পৃথিবীর নাচে। সে স্বর্গে শ্রীষ্টপ্রসাদাঙ্ধ- 
গৃহীতেরা পরম - স্ুখে-_পরম উল্লাসে ঈ্শ্বীরেক্সল্ত্ তে গান করিয়া থাকে, সে নরকে 
যাহারা শ্রীষ্টপ্রসাদে বঞ্চিত, তাহারা অসীম অপার অনস্ত আস্্রণা ভোগ করে। সে 
স্বর্গ এবং সে নরকের ছবি দাতে এবং মিল্টন উভয়েই আকিয়াছেন। আরীষ্টান এবং 
মুসলমানের গ্যায় হিন্দুর পৃথিবীর উপরে শ্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ এবং পৃথিবীর নীচে নরক 
আছে। সে বৈকুণ্ঠ এবং সে নরকও পাপপুণ্যের ফল । কত্ত সে বৈকুণ্ঠ এবং 
নরক ছাড়া, হিন্দুর আরে। একটি পরলোক আছে । সে পরলোক এই পৃথিবী । 
এক প্রন্মের কর্শ্ম গুণে এই পৃথিবীতেই অপর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এইঝ্সপে 
বহুজন্ম পরিপ্রাহের পর, হয় উপরে বৈকুঠে, নয় নীচে নরকে গমন করিতে হয়। 
কর্শ্মগুণে জস্মান্তরের কথা বৌদ্ধেরাও মানিয়া থাকে, ন্ুৃতরাং এই পৃথিবীই তাহাদের 
নিদ্দিষ্ট পরলোক । হিন্দুর এই কর্শ্মফলযূলক পরলোকবাদে আধুনিক ইউরোপীয় 
দর্শনমূলক পরলোকবাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায় । অনেক আধুনিক জশ্মাণ 
দার্শনিক বলিয়া থাকেন যে, ইহজন্মে আত্মার হৈ প্রকার শিক্ষা হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই অনুসারে মৃত্যুর পর আব্বা এই পৃথিবীতেই উদ্ধগাতি 
ব। অধোগতি লাভ করিয়া থাকে । এ বীজ হিন্দু ভিন্ন অপর কোন দ্বাতির 
পরলোকবাদে দেখিতে পাওয়া বায় না। এই বীজ তৃইটি পদার্থে নিশ্ঘিত । প্রথমটি 
এই যে, পরলোক ঠিক পাপপুণ্যের ফলময়, মানসিক প্রকৃতির কল । দ্বিতীয়টি 
এই যে, পরলোক অপরের অন্থমতি, অনুগ্রহ ব। ব্যবস্থার ফল লয়, নিজের 
কর্শ্মের ফল, সুতরাং নিজের চেষ্টাধীন । আধুনিক উল্নত জশ্মাণি এই বীঞটি 
অমূল্য বলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছেন. এবং বিদ্তান ও দর্শনের সাহাক্যে ইহাকে 
অস্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । পরলোকবাদের প্রকৃত তথ্য এই বীজেতেই 
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আছে । আজ জরৰ্শ্মপি যেমন এই পরম তথ্যবিশিষ্ট বীজটি অস্কুরিত করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন, কাল হউক, পরশ্ব হউক, পৃথিবীর অপর সমস্য সত্য এবং 
শিক্ষিত জ্রাতিকে তেমনি চেষ্টা! করিতে হইবে । কিন্ত প্রকৃত তথ্য থাকিলেও 
একটি তথা এ বীজে নাই । দেখিলাম যে, এ পর্য্যন্ত মানব পরলোক অর্থে এক 
বা একাধিক নিদ্দিষ্ট স্থান বুঝিয়াছে । হিন্দুও তাহাই বুঝিয়াতে । হিন্দুর 
পরলোকও নিদ্দিষ্ট পরলোক, _-হয় পৃথিবী, নয় নরক, নয় বৈকু্। কিন্তু আমি 
এই নিদ্দিষ্ট পরলোকের অর্থ বুঝিতে পারি না। মানুষ মরিয়া কেন যে পৃথিবীতেই 
থাকিবে, অথবা নরকেই থাকিবে, অথবা! বৈকুষ্ঠেই থাকিবে, তাহা আনি বুঝিতে 
পারি লা। মৃত্যুর পর পাপ পুশ্যের বিচার হইয়া একস্থানে একভাবে বিশ্রাম 
বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এ কথা আমাকে নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ 
হয়। জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, একাবস্থায় অবন্থান 
জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ । এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি বস্তু মাত্রেরই 
নিত্য নিয়মিত ধৰ্ম্ম । আগতে চির স্ধারাঞ্থাসী বা চির পেন্সন-ভোগীর স্থান নাই । 
তবে কেমন করিয়া বলিন্ক যে, মানুষ এরিয়া হয় চিরকাল নরকে থাকিয়। যন্ত্রণা 
ভোগ করিবে, নয় স্বর্গে থাকিয়া স্থখভোগ করিবে? মিসরবাসী, পেক্ুনিবার্সী, 
খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই এই কথা বলে। বলে বলুক। আমার পবিত্র 
পিতৃপুরুষ এ কথা ঝলেন না৷ খ্রীষ্টান মুসলমান অপেক্ষা তিনি বিশ্ব রহস্য বেশী 
বুঝতেন । অতএব তিনি বলেন যে, মানুষের জন্মের পর জন্ম, তারপর 
আবার জন্ম, এইরূপ অসংখ্য ল্রস্ম _ অবস্থার পর অবস্থা, তার পর অপর অবস্থা, 
এইক্ূপ অসংখ্য অবস্থা । কিক এই অসংখ্য জন্ম, এই অসংখ্য অবস্থা এই পৃথিবী- 
সম্বন্ধ কেন? এটি ত হিন্দুর মতন কথ! হয় নাই । মানুষ পৃথিবীতে থাকে বলিয়া 
মরিলে কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রে বাস করিতে পারে না? মানুষের 
সহিত কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের সম্পর্ক নাই? কেন, হিন্দুই ত 
বলিয়াছেন, আছে ? তিনিই ত কালত জ্যোতিষের স্প্টিকর্তা । তিনিই ত বলিয়া 
থাকেন যে, পৃথিবীতে থাকিয়া কোন মানুষ মঙ্গলের দ্বারা শাসিত, কোন মাগ্ষ 
বৃহস্পতির দ্বারা শাসিত, কোন মান্ুষ শনির দ্বারা শাসিত । যদি পৃথিবীতে আমার 
ধাতু, আমার প্রকৃতি মঙ্গলের দ্বারা নির্ণীত হইয়া) থাকে, তাহা হইলে মরিয়। 
প্রথিবীতে না জস্গিয়া আমার মঙ্গলে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। যদি পৃথিবীতে 
তোমার ধাতু, তোমার প্রকৃতি বৃহম্পতির দ্বারা নিণীত হইয়া! থাকে, তবে মরিয়া 
পৃথিবীতে না জন্মিয়া তোমার বৃহস্পতিভে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। এথানে ত 
দেখিতে পাই, যে যাহার ছার! শাসিত হয়, তাহাকে .লইয়৷ অথবা তাহার কাছে 
থাকাই তাহার স্বভাবমূলক প্রকৃতি । শস্য জলের দ্বারা শাসিত হয় । জলকে 
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লইয়া না থাকিতে পারিলে শস্য থাকে না, মরিয়া যায় । এ নিয়ম কি সমস্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধে খাটে নাঃ দূরত! হেতু কি এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে? 
দূরতা হেতু মাধাকর্ধণিক নিয়মের ত কোন ব্যত্যয় হটে না। তবে কেন 
এ নিয়মের ঘটিবে? তুমি বলিবে, আমে ফলিতজ্যোতিহ মানি লা। 
আচ্ছা, নাই মান। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র আছে, তা ত যান। 
তবে, ঠিক করিয়! বল দেখি, চন্দ্র, স্বর্য্য, নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ মানুষ হইয়াছে কি 
না? মানুষ মাথা তুলিয়া আকাশে চন্দ, সুর্য, নক্ষত্র দেখিতে পায় বলিয়া পশু 
অপেক্ষা বড় হইয়াছে কি না, বল দেখি? অন্ধকার রাত্রে নক্ষব্র-খচিত আকাশ 
দেখিয়া মানুষ দেবভাবে ভোর হয় কি না, বল দেখি ? তবে কেমন করিয়া বলিবে 
যে, চন্দ্র, সবর্ধা, নক্ষত্র দ্বারা তুমি শাসিত নও ? চন্দ্র, স্থর্ধা, নক্ষত্র তোমার মানসিক 
জগতের অপরিহার্ধা অংশ নয় 1 যদি তাহাই হয়, তবে ত স্বীকার করিতে হুইতেছে 
যে, মরিলে পর চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, নক্ষত্র বল, যেখানে বল, সেখানে যাওয়াই 
সম্ভব । আগতে আকর্ধণই অস্তিত্বের কীরণলি যদি আকধণে আকধিত না হও 
তবে বাচবে কি প্রকারে? ~ 

পৃথিবীর লোকের পুনঃজন্ব, পৃথিবাঁতে বই আর কোথাও হইতে পারে না, 
এ কথা কে বলিল? এ কপার কোন অর্থই দেখিতে পাই ন! । অনন্ত আকাশে 
যত ঠাহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আছে, পৃথিবী তাহাদের মধো এন্টি; কিন্তু পৃথিবী 
কি অপর সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র হইতে সম্পুর্ণক্ষপে স্বতস্ত্র? পৃথিবীর কি অপর গ্রহ 
নক্ষত্রের সহিত কোন সম্পর্ক নাই ? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, অনন্ত আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, সকল গুলিই পরস্পরের সহিত স্থগভীর, 
সুদৃঢ়, সুমিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ । সকল গুলিই যেন পরস্পরের পরম আত্মীয় । 
সকল গুলিই যেন ভাই ভাই । সকল গুলির যেন এক প্রাণ, এক আত্মা, এক 
শিরা, এক ধমনী । সকল গুলি একত্রিত হ্যা যেন একটি অপূর্ব সীতিধ্বনি । 
সকল গুলি মিলিয়া যেন একটি মহা মোহকর মস্ত্র । ভায়া কমলাকাস্ত একবার 
আফিঙ্গের নেশার ভোর হইয়া শুনিয়াছিলেন__“বৃহশ্গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে 
‘এসো এসো বধু এলো” সৌরপিওড বৃহত্গ্রহকে ডাকিতেছে “এসো এসে বধু 
এসো। আগত জগদন্তরকে ডাকিতেছে “এসো এসো বধু এলে ।” অনস্ত 
আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণের মধ্যে যে মহাশৃস্ক দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক তাহ! 
মহাশৃন্ঠ নয়, গ্রহ নক্ষত্রও যেমন__০সই মহাশুন্)ও তেমনি দৃষ্টির অগোচর 
কল্পনার বহির্ভ,ত মহাশক্তির মহাপ্রাণের আবাসসৃমি। সেই মহাপ্রাণ সমস্ত 
এাহ নক্ষত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া একটি মহাপিগুবত করিয়া রাখিয়াছে। 
সেই মহাপিগ্ডের লাম বিশ্বমণ্ডল । তবে পৃথিবী নামে পৃথক গ্রহ কোথায়? 
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বিশ্বমণ্ডলে যত এাহ নক্ষত্র আছে, তন্মধ্যে কোনটিকে পৃথক করিয়া ভাবা 
যায় না। 


কেহ কেছ বলেন যে, সকল গ্রহ নক্ষত্র এক একটি সম্পূর্ণ পদার্থ । অতএব 
এক গ্রহ নক্ষত্রের পদার্থ অপর গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পারে না। ক্ষুত্র বৈজ্ঞানিক 
এ কথা স্বীকার করিতে পারেন । কেন না, তিনি জড়ত্ব্ুপ শ্রজ্থলে আবহ্ধ । কিন্ত 
মহাদৃটিসম্পল্ন দার্শনিক এ কথা মানেন না । তিনি ধ্যানবলে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র 
অতিক্রম করিয়া অসীম বিশ্ব্রাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া, দেখিতে পান বে, প্রকৃত 
সম্পূর্ণ ত৷ সমস্ত বিশ্বমণ্ডল লইয়া--সমস্ বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত 71076 । যেমন 
প্রত্যেক পরমাণু সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট, তেমনি প্রত্যেক তাহ নক্ষত্রও সম্পূর্ণত্াবিশিষ্ট। 
কিন্ত দার্শনিকের চক্ষে ঠাহ নক্ষত্রের সম্পূর্ণতা একটি বিশালতর সম্পূর্ণতার অন্তর্গত 
ও অস্তর্ভত ৷ সেই বিশালতর সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের সম্পূর্ণতা । সেই 
বিশ্বালতম সম্পূর্ণতার উপরে বা সশ্যুখে দ্রাড়াইলে পৃথক গ্রহ, পৃথক নক্ষত্র, পৃথক 
পথিবী- কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় ন: । তখন বোধ হয় যেন, সমস্ত এাহ, সয়স্ত 
নক্ষত্র, সমন্য পৃথিবী সেই অসীম অপূৰ্ব্ব সম্পূর্ণতায়, সেই প্রাকৃত একে মিশিয়া 
রহিয়াছে । 


তবে বলি, যদি সম্পূর্ণ তাই যন্ৃত্যের আকাল্তক্ষার চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে 
এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকিয়া মানুঘ কেমন করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? 
না,__সম্পূণ হইতে হইলে মানুষকে সমগ্র বিশ্বমণগ্ডলের অসীম সম্পূর্ণতার সাহায্য 
লইতে হইবে । মানুষ মরিয়া যে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এমন 
কোন কথা নাই ! মানব মরিয়া কোন্‌ গ্রহে, কোন্‌ নক্ষত্রে, কোন্‌ লৌরজগতে 
যাইবে তাহার ঠিকানা লাই । মিস্টনের স্বর্গ বড়ই সুন্দর, বড়ই উচ্চ স্থান । কিন্তু 
এই অনন্ত বিশ্বমণলে মিপ্টনের স্বর্গ অপেক্ষা, দাতের বর্গ অপেক্ষা, মোহুল্মদের 
্বর্গ অপেক্ষা কত বেশী সুন্দর, পবিত্র "এবং উচ্চ স্থান আছে কে বলিতে পারে? 
মানুষ মরিয়া ক্রমান্বয়ে কত উন্নত এবং পবিত্র গ্রহ নক্ষত্রে উঠিতে থাকিবে, কল্পনাও 
তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। অসীম ক্রহ্মাণ্ডের উচ্চতার, পবিত্রতার, 
সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই ৷ ধর্শ্মযাজ্রকের, ধর্শ্মপ্রবর্ত্তকের এবং ধর্মসক্ষোরকের স্থর্গ 
অতি ক্ষুদ্র পদার্থ । ইউরোপে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সে স্বর্গের জন্য ইহজসন্মে 
এত কষ্ট করিয়া ধর্শ্মচর্ঘ্যা করিবার আবশ্যক নাই । কিন্ত কল্পনাতীত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বস্ষে 
এ কথা বলিবার যো নাই। তুমি যতই কেন উন্তি এবং পবিত্রতার আকাকক্ষী 
হও লা, অনস্ত বিশ্বমণ্ডল তোমার আশা মিটাইতে পারিবে না, এ কথা তুমি মনেও 
আনিতে পারিবে না । 
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আবার ভাবিয়। দেখ, যিনি লির্দিই স্বর্গের অভিলাষী তাহার ধন্মচধ্যাও 
নিদ্দিষ্ট, তাহার চেষ্টার সীমা আছে । কিন্তু অসীম, অনির্দিষ্ট, কল্পনাতীত বিশ্বমগ্ডল 
যাহার আশা) আকাক্তক্কা এবং লক্ষ্য, তাহার ধর্শ্মর্ম্যার সীমা নাই, তাহার ধর্শ্মপথ্ের 
শেষ নাই, তাহার উদ্ধগতি অনন্ত, তাহার নৈতিক চেষ্টা বিপুলতম অপেক্ষা বিপুল । 
বাহার পরলোক অনির্দিষ্ট তাহার উন্রতির নির্দেশ করা যায় না । অতএব ক্ষ 
স্বর্গের কথা ছাড়িয়া বিশাল বিশ্বগুলের কথা মনে কর । মরিয়া এমন গ্রহ নক্ষত্রে 
যাইতে পার, যেখানকার প্রেম, পবিত্রতা এবং উন্নতি পৃথিবীর প্রেম, পবিত্রতা 
এবং উদ্রতি অপেক্ষা এত বেশী যে, কল্পনাও তাহার ধারণা হয় না । কিন্ত 
পৃথিবীতে কত প্রেমিক, কত পবিত্র এবং কত উন্নত হইলে তবে সেই কল্পনাতীত 
স্থানের উপযুক্ত হইবে ? অতএব দেবাস্ুুরের সম্মিলিত বল ও নিষ্ঠা লইয়া 
শিক্ষালাভ, ধর্শচর্্যা এবং জগতের প্রীতির কার্ধা কর । সেই কার্যে আন যত 
বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করিলে, কাল তাহার তিগ্ুণ বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ কর, পরুহ্থ 
তাহার চতুণ্ড৭ প্রয়োগ কর । এইরাপ' দিন দিন বল ও নিষ্ঠা বাড়াইয়া যাও, 
তবে সিদ্ধ হইবে । তবে কল্পনাতীত বিশ্বমণ্ডুলের কল্পনাতীত উন্নতিসোপানে 
পদার্পণ করিতে স্বত্ববান হইবে । আন পৃথিবীতে বিপুল চেষ্টায় বিপুল উন্নতি 
লাভ করিয়া বৃহুম্পতি গ্রহে চলিয়া গেলে, কাল বৃহস্পতি এহে আরো! বিপুল 
চেষ্টায় আরে! উল্লতি লাভ করিয়া বুধগ্রাহে চলিয়া গেলে । এইরূপ উঠিতে উঠিতে 
এবং বাড়িতে বাড়িতে কোথায় চ(লয়! গেলে এবং কি হইয়। গেলে আমি মর্ত্যবাসী 
কেমন করিয়া তাহার ঠিকানা করিব? বুঝি বসেই প্রাচীন অদছৈতবাদী মহা- 
যোগীর ম্যায় শেষে লেই মহাশ/ক্তির মহাপ্রাণে মিশিয়া অসীম শক্তি ধরিয়া অনন্ত 
কর্মে নিযুক্ত হইলে ! আমার পরলোকবাদ আমার পৃর্বপুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিতে 
পারিল না। আমার পৃর্ববপুকুষের পবিত্র পদে কোটি কোটি প্রণাম! 

এখন আর একবার জিজ্ঞাসা করি, পরলোক যে কেহ কখন দেখিল না, 
তাহ! কি মাহুষের দুরদৃষ্ট' না৷ শুভাঁদৃষ্ট ? উপরে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতেই 
এ কথার মীমাংসা হইয়াছে । নিদ্দিষ্ট পরলোকের সহিত অনিদ্যিষ্ট পরলোকের 
তুলন! করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিদ্দিষ্ট পরলোক অপেক্ষা অনিদ্দিষ্ট পরলোক 
মন্তব্য জাতির উক্তির অন্থকৃল। এবং মন্তব্য জাতির ইতিহাস এবং প্রকৃতি 
পর্যালোচনা করিলেও এই মহাতথ্যটি পাওয়া যায় যে, বাহা প্রত্যক্ষীভূত নয়, 
অথব। প্রত্যক্ষীভূভের শ্যাম প্রতীমমান নয়, অথবা যাহা কল্পনার সহিত বেশী 
মিশ, খায়, তাহার দ্বার! মনুয্য জাতির যত উন্নতি হইয়াছে এবং হইতে পারে, যাহা 
প্রত্যক্ষীভূত অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ' ষ্যায় প্রতীয়মান অথবা যাহ! কল্রনার্র সহিত 
যিশ খায় না, তাহার দ্বারা তত উন্নতি হয় নাই এবং হইতে পারে না । স্থপতি- 


2৬৩ বজদজে [ ফান্তন 


কার্য (4১801২1600009) অপেক্ষা ভাক্করকার্ষে (5০01)১৮016 এ ) কমনার বেশী 
সংযোগ হয় অর্থাৎ বেশী 129911৮5 থাকে । সেই জন্য স্থপতি কাধ্য অপেক্ষা 
ভাস্বর কার্ধ্যের প্রভুত্ব মনের উপর বেশী । চিত্র অপেক্ষা কাব্যে ideality 
বেশী থাকে । সেই জন্য মনের উপর চিত্র অপেক্ষা কাব্যের বেশী প্রভুত্ব । অনেক 
বাঙ্গালীর ঘরে দেবোপসা স্ত্রীর দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু বাঙ্গালীর সেয়ে 
সে সকল স্ত্রীর চরিত্র অনুসরণ না করিয়া, কল্পনাসন্ভৃত কল্পনাময়ী সীতা সাবিত্রীর 
অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে । মুূর্তিবিশিষ্ট দেবত! অপেক্ষা মৃত্তিহীন দেবতার পূজা 
করিয়া মানুষের বেশী উন্নতি হইয়াছে । কোলাহলপুণ সমৃদ্ধিশালী জীবন্ত রাঞধানী 
অপেক্ষা আম্ুব কালের কালিমা-মিশ্রিত নিস্তক্ধ ভগাবশেষে বেশী সুথ, সম্পদ, 
গৌরব ও মহহ দেখিয়া থাকে । বর্তমান কাল অপেক্ষা অতীত কাল মানুষের 
মনকে বেশী মুস্ধ করে। দৃষ্টি অপেক্ষা মতি মানুষের বেশী গুরুতর মন্ত্র । বীবস্ত 
সেক্সপীয়রকে কেহই ভ্রানিত না, কেহই মানিত না। কালগঞ্ডশাম়ী সেক্সপীয়র 
মানসিক ভ্রগতের মহাদেব | মন্ুযোর উন্্রতিশান্ত্রের এই একটি প্রধান সূত্র । 
যাহাতে ide৪liy নাই, তাহা মানুষের উত্ততির কম অনুকূল । যাহাতে ideality 
আছে তাহা মানুষের উন্নতির বিশেষ অনুকূল *। কেন এরূপ হয় এ প্রবন্ধ তাহা 
বুঝাইবার স্থান নয় | এ স্থানে কেবল মাত্র তথ্যটি মনে করা আবশ্যক । এবং 
করিয়া বুঝা! আবশ্যক যে, আমি যে পরলোকবাদ ব্যাখা! করিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
তাহাতে যত ide৪li৮y আছে, পূৰ্ব্বকাল হইতে যে সকল পরলোকবাদ সাধারণ- 
ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহার শতাংশের একাংশও ideality 
নাই । যদি মানব-প্রকৃতি এবং মমুব্যের উন্নতি-পদ্ধতি কিছুমাত্র বুঝিয়। থাকি, 
তাহা হইলে বোধ হয়, সাহস করিয়া পাঠককে আমার পরলোকবাদ গ্রহণ করতে 
অনুরোধ করিতে পারি । 


* এখানে 29991) এবং মন্থত্য জাতির উন্নতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে 
তৎসম্বদ্ধে এত গুলি কথা বালবার একটু বিশেষ কারণ আছে । শুনিয়াছি একজন খ্যাত- 
নাম! বাঙ্গালী গ্রন্থকান্ধ কাব্যে এবং উপস্টাসে iden! ০১৪০৪০০-এর আবস্তকতা বুঝিতে 
পারেন লা । আরে! অনেকের সেই মত । তাহাপ। আমার কথাগুলি পড়িঘ। সে আবশ্যকত। 
বৃকুন, আর লাই বুন্ধুন, ব্বামি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্ট! করিলাম । 





(বিলাদ্গল। গীতিকাব্য। কলিকাতা. চিকিৎসাতব যন্ত্র । 
প্রণয় স্ীতিকাব্যেত্র একমাত্র উপাদান ন! হউক, একটি প্রধান 
উপাদান বটে । কিন্ত বাঙ্গালার কাব্যনবীশগণ আক্িকালি যে প্রণয় লইয়া 


সাতিম়্াছেনঃ তাহা প্রণয়ই নহে । যে ভালবাসায় উলদ্মত্ত হইয়া! এক জন ইংরাজ 
কবি গাহিয়াছেন, 


4178০065021) watts the mind above 
But heaven itself descende in love.” 


কয়জ্জন কবি প্রণয়কে দেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন? আভিকালি গীতিকাব্যে 
প্রণয়ের যে চিত্র দেখা যায়, তাহা সচরাচর রূপতৃষ্ণা ব্যতীত আর (কছুই নয় । 
সে তৃষ্ণা কেবল চক্ষের, অন্তরের নহে । স্বতরাং অনতিবিলম্বেই তাহা অস্তহিত 
হয়। ভারতচন্দ্র এবং 1২6%0914 প্রভৃতি তাঁহার প্রণয়ী: Petrarch একজন 
যথার্থ প্রণয়ী ছিলেন ; 1520079%র জন্য ভাহার সর্শ্মভেদী পোদন এখনও সমস্থ 
ইতালিকে কাদাইভেছে ; বাধা ৪ যথার্থ প্রণয়িণী ছিলেন ; তাহার প্রতি কথায় 
বাঙ্গালা এখন৪ নিংশন্দে রোদন করিতেছে ; যথার্থ প্রশযে বূপতৃষ্ণ। আছে বটে, 
কিন্তু ভাহ। ভিন্ন প্রকারের ; তাহাতে নারকী-তাব (কিছুই নাই, রাধার কুপতৃষ্ণ। 
কিরূপ দেখুন ১ 
“জনম অবধি হম, কপ ল্ছোরিচ, 
নন্বন লা তিরপিডত ভেল।* 





| “নবরে নব, নিতুই নব, ঘখনই হেরি তখনই লব ।” 
আবার কুষ্ণের রূপ-লালসা রাধিকার দ্বারা তাহার সখীর নিকট এইরূপে 


ব্যক্ত হইতেছে £-- . 
*সাত্বায়ে কাচায়ে। বলন পরায়, 
আদরে লংইয়। কেরে। 
দীপ ললে তাতে, মুখ নিরখিতে, 


তিডিল নয়ন লোবে ৪ 


টির বজন শন | কান 


এই প্রকার রূপলালসা সমুদ্র বিশেষ । ইহার একেবারে অন্ত নাই। 
যতই দেখি, ততই তৃষ্ণার যুগপৎ বৃদ্ধি হয় দেখাতেই আশা, দেখাতেই 
ভোগ, দেখাতেই যা কিছু সব, তার অধিক প্রণয়-আ্রগতে কিছুই নাই? কিন্ত 
এখনকার কাব্যে প্রণয়ের এ পবিত্র চিত্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার 
কারণ এই যে, এখনকার বাঙ্গালা কবিদিগের অন্তজগতে দৃষ্টি কম ; ভীাহাদের 
কবিতা অনেক পরিমাণে বাহা প্রকৃতিগত ; সুতরাং তাহাতে প্রণয়ের গাঢ়তা ও 
পবিত্রতা অন্ত থাকে । এই কারণে বিনোদমালায় প্রণয়ের চিত্র স্থানে স্থানে 
নরকবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রণেতা শব্দবিস্কাস-কুশলী বটেন, তাহার 
ছন্দেরও কতকটা পারিপাট্য আছে, এবং তাহার কিছু ক্ষমতাও আছে । 
তিনি বিশুদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ কবিতা লিখিলে সকলে আহলাদের সহিত পাঠ 
করিতে পারে । 

বনফুল । কাব্য । কলিকাতা আলবার্ট প্রেস। 

ইহার উতসর্গ-পত্র ইংরাদ্দীতে লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনও তাহাই । 
শ্রস্থকার অবশ্যই বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিয়াছেন, তবে এ সকল 
ইংরেজীতে লেখার প্রয়োজন কি? আমাদের ইচ্ছা ছিল, সমগ্র বিজ্ঞাপনটি 
উদ্ধত করি; কিন্তু স্থানাভাৰ বশতঃ পারিলাম না। 


এ্রশ্থকর্তী বিজ্ঞাপনের একস্থানে এইরূপ লিখিতেছেন :_They ( his 
poeins ) herve been invariably remarked to be harsher than a 
crow’s song and to be 89 full of sentiments as the discourse of 
2 boor turned 2.1. কিন্ত তথাপি গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন । 
আমাদের বিবেচনায় তিনি দশ জনের কথায় কাপ না দিয়া ভাল করেন 
নাই । পুস্তক হইতে আমর! নিম্মে একটা কবিতা সমগ্র উদ্ধত করিলাম । 


“হের ।-_হের প্রন, হের প্রন! আলিছে সে দূরে! 
হেম ৷--দেবপগণ গ্রহগণ রক্ষা কর মোরে। 


“্ৰহ্মদৈত্য হও কিন্ব। পিশাচ দুৰ্শ্বতি! প্রেতরুত মন্ত্রপূত স্বৃত দেহ তব 
স্বর্গের মলন্জ আল, নরকের বাছু। ভেছেছে পিগ্ছর তার ; কেন সে কবর, 
মঙ্গল ঘটাও কিবা বিপদ প্রচুর; যথায় তোমাকে মোর! সুখে নিবেশিত 
আসিতেছ তুমি হেন জিজ্ঞাস্য আকারে, দেখিলাম ; খুলিছাছে প্রস্তর-জধর, 
আলাপিব তোমা আৰি ; সম্বোধিব নামদেঁ_ দূর অপস্থপ) ; তোমা উদপারিত্তে পুনঃ? 
হেন, মহারাজ, আর্ধা, স্রাজনীষ, দেন, কি অথ ইহার? এ থে হালি স্বৃত তুমি, 


উত্তর ও আদার ও ও; দিও ন! সংশঘ্রে পূন্রার পূর্ব-বশ্ছে ভ্রম এইরূপে 
বিদরিতে হৃদি মম; কিস্ক বল কেন, চন্দ্রমাব বিকিরণ ; ভীতি! রজনী ?” 


১২৬৮৯ | প্রাপ্ত গ্রন্ছের সংক্ষপু সমা লেস ৫৬৯ 


কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রকেই বলিতে হইবে না যে, ইস) Hamlet হইতে 
অন্থবাদিত । কিন্ত গ্রন্থকার তাহা বলিয়া দেন নাহ । অন্ত্রবাদ যে কত সুন্দর 
হইয়াছে, তাহা” বলা বাহুল্য । ইহাতে [ন27719-এর সে করুপ ভাব একটুকুও 
নাই--যেন তাহার ভেঙ্গাল। "জিজ্ঞাসা আক্তারে” কি, তাহা পাঠকের। অবশ্যই 
বুঝিম্মাছেন ; উহা questionable ৪1)700 এর বাঙ্গাল! ! 11 “দেন, উত্তর ও 
আমায় ও ও” হতা “01 00968. Me” কথা কয়টীর অন্থবাদ ! ইত্যাদি, 
ইত্যালি। 

FHamletএর এই করুণ-রসের পর এক্ষণে একটু বীররস হউক । শিবজীর 
উত্তেজনা] বাক্য শুনুন ₹_- 


“আমাদের পানে, চাহি শিবাগণে চরণে দল নঃ করিছে কখন, 
মহ মৃদু করে হাল। হছ আর কি বলিব। 

আরক। লেচলে করে ক্ষণে ক্ষণে একটা গঞ্জানে ঘত আছে বনে 
প্রভুতার পরকাশ ॥ চল আছি তাড়াইব ॥” 


এই বার দুই চারি ছত্র হিয়ালী হউক; হিয়ালী__কারণ আমরা শিবজীর 
নিয্ললিখিত বাক্যগুলির অর্থ এাহণে কিছুমাত্র সমর্থ হই নাই :_ 


“মৃণাল পেলব যুনীর পৌত্বব বিপক্ষে বিনে চত্রমপিগণে 
অচল যুব! শরীর । চন্ট্রিমা হেল গলায় ॥ 

কুচভবে নত ছয় নারী ঘত বীর্খর দৃষ্টি, করি অগ্রিরি 
গিরিঘাতে বীর স্থির ॥ সংগ্রামে বৈরির দেছে ।” 

বাঘা বিলোচনে সুদ) বরিধণশে আতঙ্কে তাহায় সাতসি মালাদ 
প্রণয়ের জড়তায়। মার্শের প্রা দে ৪” 


যাদব নন্দিনী কাব্য ৷ গ্রন্থকারের নাম নাই ; ইহার বিষয় মহাভারতীয় 
“‘সুভত্রাহরণ'"'। এই কাব্যঘটিত আখ্যায়িকা বর্ণনে গ্রস্থকার সফলকাম হুন 
নাই। তিনি চরিব্রচিত্রনেও ভাল পটু নহেন-__সকল স্থানে চরিত্রের সামগ্নত 
রাখিতে পারেন না। তাহার গ্রন্থের পাত্র ও পাত্রটগণ মহাভারতের । কিন্ত 
তিনি তাহাদের মহাভারতের আদর্শে ঠিক চিত্রিত না করিয়া যে যে স্থানে” 
একটু নুতন বর্ণ ফলাইতে গিয়াছেন, সেই সেই স্হানই কুচিত্রিত করিয়াছেন । 
তাহার বলরামের চরিত্রে বিস্তর বালকত্ব আছে ; আবার বলদেব মধুপানাসত্তং 
বলিয়া দ্বারকার সেই শষ মহাপুরুষধকে গ্রন্থকার অনেকটা আধুনিক মাতাল 
করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নেসার কৌঁকে ভার্যার নিকট মাথামুণ্ড কি 
গাহিতেছেন £- 

এক্রণছিনি, এ অধীনে পান কর ছুন্য়নে, পিয়ে ওই মৃখ-শশী তুবিব ও জীবনে । 


কী 2 অর 2) 


৭ বজঘশঞ [ ছ্ছান্ল 


কি প্রেমালাপ : “*প্রিয়ে তুমি আমায় খেয়ে ফেল,” অথবা “আমি 
তোমায় খেয়ে ফেলি” বলিলে পরস্পরের প্রণয়ের গভীরত। ব্যক্ত হওয়া দূরে 
থাকুক, ভয়েই প্রাণ উড়িয়া! যার ॥ এ্ান্থকার Ben Jon5০n-এর রচল। হইতে 
উপরের কবিতাটি অন্থবাদ করিয়াছেন; সে ইংরাজী অংশট্রকু এই ২ 
“Drink to me only with thine eyes 
And I will pledge with imine.” 


“Drink to me with thine eyes, '' বলিলে হংরাজীতে যাহ। বুঝায়, 
বাঙ্গালায় “পান কর দুনয়নে” বলিলে কি সেই ভাব ব্যক্ত হইল? এই 
প্রকার ফিরিঙ্গী বাঙ্গলায় অস্থবাদ করা আকজ্বিকালি অনুবাদ-নবীশদিগের এক 
রোগ হইয়া দাড়াইয়াছে, টহাদের মাতৃভাষা ও বৈদেশিক ভাবায় সম্পুর্ণ 
অনভিজ্ঞতা এই প্রকার অর্থহীন অনুবাদের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। 
অন্থবাদ কাহাকে বলে, কেমন করিয়া অনুবাদ করিতে হয়ঃ এ সকল তাল বুঝিয়! 
এই দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত । অনুবাদ করিতে হইলে ভাষা এবং 
অন্থ্ববান্চ বিষয়ে সম্যকরুপ জ্ঞান সর্ববাগ্রে প্রয়োজনীয় । অন্থবাদ যত সোজা 
কান্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহা তত সোক্তা নহে । 

পুন্তরকখানির গুণের মধ্যে এই যে ইহার ভাষাটি অতিশয় প্রাঞ্জল; তদ্তিল্ 
ভম্মাচ্ছাদিত হীরকবত ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বেরও বিকাশ আছে । 

স্ুথধাম বিনাশ । কাব্য। প্রথম থণ্ড। মহাকবি জন্‌ মিল্টন্‌ কৃত 
Paradise Lost-এর অন্থবাদ । প্রীমহিষ্তন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অন্গবাদিত । ময়মনসিংহ 
ভারতমিহছির যন্ত্র । 

অনুবাদ কেমন হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগকে দেখাহবার নিমিত্ত আমর! 
আরম্ভ ছইতেইর কয়েক পংক্তি উদচ্ভৃত করিলাম ১-_- 

“কিন্ধপে প্রথনে পাশ করিল মানব, আআস্থাদিল বুক্ষফল-_নিবারিত, তারা, 
সাংঘাতিক রল বাত্র আনিল জগতে মৃত, হুখ রাশি রাশি, হুথ-তাম-নাশ 
লহ গাও দেখি! গাও তিছিধ-্বালিলং । তদবধি, যবে পুনঃ মহাত্মা! মানব 
তাত্রিবে মানবে, মিলাইবে স্বর্ণ ভূমি-_- চিন হ্ুখমদ্দ ৩ 

পন্ত-কুহুমাবলী । বালকদিপের সৌকর্ধ্যার্থে ইংরাজী পদাসমূহের অনুবাদ । 
প্রথম খণ্ড । ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্র | 

গ্রন্থকার বিদ্রাপনে বলিয়াছেন যে, বালকের! বিদ্যালয়ে ইংরাজী গ্রন্থে বে 
সকল কবিতা পড়ে, তাহার সরল বাঙ্গালা পদ্যান্থবাদ তৎসহ পড়িলে ইংরাজী 
কবিভাশুলির অর্থ তাহাদের সহজে বোধগম্য হয়, তথ্যতীত বাঙলা পণ্ড পাঠেরও 


১২৮৯ ] প্রাপ্ত এান্ছের সংক্ষিপ্ত সযালোচন ৫৭১ 


ফল হয়। এই সুবিধার জন্য সমালোচ্য প্রান্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে! গ্রাস্থে তিন 
জন ইংরাজ কবির রচনার ( প্রতোকের এক একটি করিয়া ) তিনটী অন্থবাদ আছে । 
আমরা এ তিনটি অন্থবাদেরই 'একটু একটু নমুনা নিয়ে দেখাইতেছি 
Goldsmith-aT Deserted Village হইতে £-- 
“তার মনে অন্ত আশা কখন হিল ন|, ক্ষমত! মনিচ্ছ, হীনে উদ্ধার কলন! । 
ইতরে তাহার বাটী সকলে আলিত, নিবারিত হুম্প্রবৃত্তি, কষ্টে উদ্ধারিত ৷” 
Grey-1 Elegy হইতে ২ 
“তত্াচ অখ্যাতি হতে, শবে সদ! নিবারিতে অস্থাহি-স্মারক তারা করিত নির্শ্মাপ, 
কোথাও পদা রচনা, কোথা বা প্রস্তর থানা ছুঃখ নীরে ভাসাইত পথিকের মন ।” 
0০97 লিখিত Alexander Selkirk সম্বন্ধীয় কবিতা হইতে :_ 
“ইম্বর প্রপাদ লব-স্থালে বিরাজিত উৎসাহ বনন্ধিত আশা তাছার রুপা । 
অতি দুঃখে স্থখ-চচ্দ্র হয় যে উদ্বিত সকলের ভাগামত সস্তোধ জন্মাম ।” 
পাঠকগণ দেখিবেন, অনুবাদের বাঙ্গালা কিছুই বুঝা গেল না । বালকদিগের 
সুবিধার ভ্রশ্য বই খানি লেখা হইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধেরাও ইহার অনেক বুঝিতে 
পারিবেন ন!1। 
দুখ-সঙ্গিনী। গীতিকাব্য । কলিকাতা, ভারতযন্ত্র । 
এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহার পদবিস্যাস বড় মধুর, এমন কি 
বোধ হয় এখনকার অনেক সুকবি অপেক্ষ। তৃখ-লঙ্গিনী-লেখক মধুর শন্দ যোজনায় 
সমধিক সুনিপুণ । কিন্তু গীতি কাব্যের যাহা! প্রাণ__ অন্তঃপ্রকৃতি বা বাহাপ্রক তির 
নিগৃঢ় ভাব বর্ণন__-তাহ! ইহাতে আশানুরূপ নাই । ইহা পাঠ করিয়া আমাদের 
এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যে, লেখক যদি কেবল শন্দ-বিশ্যাস ও গ্রন্থের অন্যান 
পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া প্রকৃতিগত গৃঢ়ভাবগুলি লক্ষ্য করেন, তাহ। 
হইলে ভবিয্যতে একজন সুকবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন । তবে লেখক 
ভবিষ্যতে প্রণয়ের বিশুদ্ধতার প্রতি অপেক্ষাকৃত একটু দৃষ্টি রাখিবেন । আমর] 
এই পুস্তক হইতে তুই এক স্থান নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 





“জীবন সরলে তুই ফেল আজি ললিনী- আমার অদৃষ্ট ফেরে, চির অলঙ্কার ঘরে 
ছুটিলে ছটালে প্রাণে দুঃখের লছরি প্রশান্ত শীতল জ্যোতি অদ্পস্কাস্ত মণি, 
মলিন বলল খানি সেই ভাল বাস! প্রাণ অস্বতেত্র খনি। 
সেই স্বকোমল পানি এই কিরে প্রেষ্গহি ছিল মম কপালে, 
আবার পড়িল যনে নংন সফরী।" প্রপয়ের পানা বার, উচ্ছ সিত অনি বার, 
“লবিরে | সেই প্রাথ বিনোদিনি ! শুকাইলে অকালে 
ভুলিতে কি পারি আব-_ কেনরে নিয় বিধি, হবিদ। হৃদয় শিখি, 


চুরিয়া সবের রাশি অভাগারে কাদালে?” 





র্‌ অবজ বর্ধঘ ১ শ্বাদশ সংখ্যা 


লি 





কংকালে যে সকল রত্রালক্কার ব্যবহৃত হইত, তন্তাবতেন্দ একটা সবিবরণ 

তালিকা প্রদত্ত হইভেন্ছে। অমরবিবেক্ক, মাননোলাস * হেমকোষ ও তট্টীকা 
হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ রমণীদিগের শিরোভুষণ বা মন্তকাভরণপগ্ুলির বর্ণনা 
করা যাইতেছে । 


শিরোলক্কার । 
[গর্ভক _ললামক-_বালপাশ্য__পারিতথা__-হংসতিলক -__দগুক- _চড়ামণ্ডন__ 
চুড়িকা ও লম্বন] 
গর্ভক বা প্রভ্র্ক “গঠকঃ কেশমধ্যগম্‌।” বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন কেশের 
মধ্যে এক প্রকার কাটা প্রবেশ করাইয়া থাকে, তাহার নাম গর্ভক । 


ললামক-_“শিখালম্থিপুরোনান্তং ললামকম্‌।” চুল বাঁধিয়া তাহার মূল- 
দেশে আবদ্ধ অথচ সম্মুবভাগে বিনান্ত অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে, এন্ধপ অলঙ্কারকে 
ললামক বলা যায় । 

বালপাশ্য-_“প্রথমং বালবন্ধনং” চুলে যে পাশাকতি রত্রালম্কার জড়ান হয়, 
তাহার নাম বালপাশ্ু) । 

পারিতথ্য-_ 


“সীযন্তডূষণং ত্বং পারিতখ্যঘুঙ্গাহৃতম্‌ $"" 





* এই মালসোল্লাস গ্রন্থ চালুক্যবংশীঘ রাজ সোমেশ্বর ক্বত। এই পোমকাত কোন্‌, 
সময়ে জন্ম গ্রহণ-করিথাছিলেন, তাহা তাহার পুত্তক ভ্বারা জালা বার না। কিন্ত ভোজ্ররাশ 
স্থক্ৃত ঘুক্কিকলতক্ গ্রন্থে ''প্রোক্তং সোম মহীভতা”' বলিছা এক সোম রাজের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই সোম আর ম(নসোলাল গ্রন্থকার লোম ঘদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে 
মানসোল্লাল গ্রন্থকার তভোজরাজের লমকালিক ঝা কিকি২ং পুর্দাকালবন্ড । ভোজরাজ 
আনুমানিক প্ৃতীচ ১*ম শভাবীতে বর্তমান ছিলেন। 


১২৮৯ ) বত্ালেক্কান্র ৫৭৩ 
তদ্রপ প্রকারের সীমন্তডৃষণের নাম পারিতথ্য ৷ ইহার ভাষা নাম 
পশি থি"। 
হংসতিলক-_ 
“অশ্বন্বপত্রলংস্কাশং শুবর্পেন বিনিশ্বিভম্‌। মালিক] বঙ্গ খচিতমাংতৈমৌ ক্ৰিকৈযুৰ্তম্‌ ॥ 
তত্র মুক্তাফলৈঃ পাৰ্শ্ব" "‘বিরাজিতম্‌ । তাও্যাং বহিযরালাডং লানারটৈঃ প্রকল্পস্েং ॥ 
তদৃপ্ধং বন্ত্রমাপিকায মৌক্তিকৈ: কুতবন্ধলমূ। তদিদং হংলতিলকং যোধিংসীমস্তভূখণম্‌ ॥" 
অশ্বত্বপত্রাকৃতি, মণিমুক্তাথচিত, নুবণনিশ্মিত শিরোভুযণের নাম হংসতিলক । 
দণ্ডক-_ 
“ক্কশৎকাঞ্চনপট্রেন পিনক্ধং বলয়ারুতে । মুকাঝালত্বদূক্ৈ চ কৃতং দণ্ডকহুচাতে ৪” 
শব্দায়মান স্বর্ণপত্রে পিনঙ্গ অর্থাৎ (গাঁথা), উদ্ধভাগে সুস্তাক্রালে বিজ্রড়িত, 
এরূপ বলয়াকৃতি শিরোস্ষণকে দণ্ডক নাম দেওয়া হয় । (অদ্যাপি হিন্দুস্থানে 
ইহার ব্যবহার আছে, পরস্ত তাহারু তদ্দেশীয় ভাষ! নাম জ্ঞাত নহি)। 
চড়ামণ্ডল__ 
“ক্রমশোবদ্ধমানং তৎ চুড়ামণ্ডনমূত্তমম্‌ । কেতকীদললংকাশং ভণপ২কাঞ্চনকম্পিতম্‌। 
দণ্ডকস্যোরদ্ধ ভাগ্য ভূষণং ও হ্দাহাতহ্‌ ॥'' 
সেই দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার্থ চূড়ামণ্ডন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার 


কলিত হইয়া থাকে ॥ উহা ম্ববণের দ্বারা নির্শ্মিত এবং ইহার আকার কেতকী- 
পুম্পের দলের হ্যায় 


"সৌবশৈ: কলিতং পপ্পং নালারত্ববিরামিতম্। চূড়িকা পুরভাগশ ্য ভূষণং লরিকীর্ডিতম্‌ ৪৮ 
স্থবণের ত্বারা পদ্ম বা তৎসদৃশ পুষ্প নিশ্মাণ করিয়া নালা প্রকার রত্বের দ্বারা 
খচিত করিলে তাহা চুড়িকা নাম প্রাপ্ত হয়। এই চুঁড়িকা মস্তকের পরভাগের 
ভূষণ । 
লবন 
“সৌবণৈঃ কুস্থদৈঃ কৃঞপ্তং মৃক্তাসরসমন্থিতম্‌ ( বৃদন্মাণিকানীলৈশ্চ জন্বলং চূড়িভূহণম্‌ ॥'' 
ছোট ছোট সোনার ফুল, তাহাতে ছোট ছোট সমুক্তাহার আবদ্ধ, এবং মধ্য 
স্থানটী মাণিক্য বা ইন্দ্রনীলযুক্ত । ইহার নাম লম্বন (ঝুলিতে থাকে বলিয়া লম্বন) 
এবং হইঁহ। পূর্বেবোক্ত চুডিকার ভূষণ অর্থাৎ ইহা চুডিকায় ঝুলান থাকে । 
পূর্বের জীলোকেরা এই সাত প্রকার শিরোভ্ষণ ধারণ করিত। এক্ষণে ইহা! 
আপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয় নাই, কেবল আকার প্রকারে [ভল্্র হইয়া গিয়াছে । 


৫৭৪ বজনর্শন { চৈছ 
কর্নাতয়ণ । 
[মুক্তাকণ্টক _দ্বিরাজিক-__ত্রিরাজ্িক -স্বপমধ্য__বজ্ঞগর্ভ _ভুরিমণ্ডন_-কুগুল 
_-কর্ণপ্ুর,” কণিকা শ্রত্ঘল--কণেস্দু] 
সুক্তাকণ্টক-__ 
‘“কেবলৈমৌ ক্কিকৈরেব তুল্য পংক্তি শিবেবিতষ্‌। ঘুক্তাকপ্টকলংচ্েক২ কপভুষপমূত ঘম্‌ ॥'' 
কেবল মুক্তার ছারা মূক্তাকণ্টক নামক উত্তম কর্ণাভরণ প্রস্তুত হয়। উহা 
ঠিক সমান যুক্তার পও.ক্বিঃগুল্ছ মাত্র? 
দ্বিরান্রিক 
‘“বলয়ঘয়বিশদ্তশুমূক্রাফলবিরাজিত্ম্‌ । মধ্যে নীলেন সংযূক্রং ব্বিরাজিক মূদাহৃতম্‌ ॥'’ 
স্থবর্ণ নিশ্মিত বলয়াকুতি হই বেষ্টনের হুই পার্শ্বে মুক্তার মধ্যে নীলমণি । 
এরূপ কর্ণভূঘার নাম দ্বিরাজিক । (এক্ষণে ইহ! হিন্দুন্থানে “বীর বউললী" নামে 
খ্যাত )। 
ত্ৰিরা জিক 
“এবং ত্রিযাজিকং প্রোক্তং পুণমধাঞ্চ মৌত্তিকৈ: ৷” 
তদ্রপ কর্ণাভরণের মধ্যভাগ মুক্তাপূর্ণ হইলে তাহা ত্রিরাজিক নামে উক্ত হয় । 
স্বর্ণমধ্য-_ 
“তং স্ব্ণমধামাধ্যাতং মুক্কাফলবিস্ভৃহণষ্‌ |” 
সেই কর্ণাভরণ যদি স্বর্ণ মধ্য ছয়, তবে তাহার লাম স্বর্ণমধ্য । 
বজ্জশগর্ভ-_ 
“মৌক্তিকানি বহি: পঙওক্যোন্যদব্তনলকং ততঃ । বন্ানি 5 ততোপ্যন্ত-বন্ত্র গণ্ডমিতী রিতম্‌ ৪" 
ছুই পাশে হই হই মুক্তা পহ.ক্তি, মধ্যস্থলে হীরক, তাহাতে রত্রনোলক 
বুলান, এরূপ কর্ণাভরশের নাম বজ্রগর্ভ। ইছার পরিবর্তে এক্ষণে “চৌদানী” 
ব্যবহার হইতেছে । 
ভূরিমণ্ডন—_ 
এবং বহিংস্থ সুকং যং মখাং বজৈষ্চ পূরিতম্‌ । মধ্যে মাণিক্যলংযুক্তং ভূরিমগ্ডনমুচাতে ।'* 
পার্শ্বে মুক্তা, মধ্যে হীরক, তন্মধ্যে মাণিক্য অর্থাৎ পাল্লা এরূপ কর্ণাভরশের 
নাম ভূরিমণ্ডন । 
কুণ্ডল 
"মোপানক্রমবিশ্তস্বং বস্ত্র শ$ ক্রিব্রাজিডতম্‌ । ৮ 
ফড়ইঈলেহিভিঃ কাজ কুণ্ডল: তৎ প্রচক্ষ্য.ত ৪", 


১২৮৯ ] করত্মবালক্ষার ৫৭৫ 
সোপান পরিপাটীর অনুরুপ ক্রমে গঠিত, হীরকের পন্ড কির দ্বার। খচিত, 
৬ কি ৮ লেমি অর্থাৎ চক্র প্রান্তাকার দ্বারা সুদৃশ্য, এরূপ কর্ণাভরণকে আলঙ্কার্রি- 
কেরা কুণ্ডল বলিয়া থাকেন । 
কর্ণপুর__ 
“পুষ্পাকুতিঃ কণভূঘা কণপূরং প্রচন্মযতে 1?" 
পুষ্পাকতি কর্ণাভরণের নাম কর্ণপূর । 
“চাপা” “ঝুমকা” প্রভৃতি কণাভরণ অভাপি ব্যবন্ধত হইতে দেখা যায়। 
কণিকা 
“কণিকা তাড়পত্রস্যাং 0” 
তাড়পত্র নামক কর্ণভূষণ, আর কণিক। একই পদার্থ । হিচ্দুশ্থানে “তান- 
বড়,’ নামে প্রসিদ্ধ । 
শৃজ্খল__ 
“শোবিতেন স্থ্বর্ণেন ক্ষভিরেনাতিকা নিলা । 
শৃঙ্খলা: বিবিখাঃ কাধ্যা স্তাটবন্গকটকানি চ 1" 
অতি বিশুদ্ধ সুকান্তি সুবর্পের দ্বারা নানাবিধ শ্চ্ঘল, তাড়ক্ক ও কটক প্রন্যত 
করিবেক। 
কণেম্ু-_ 
'কপেন্দু কণপৃষ্ঠগা ৷” 
কর্ণের পৃষ্ঠদিকে যাহা স্থাপিত করিতে হয়, তাছার নাম কণেন্দু ৪ বালিকা । 


ললাট ভুষণ। 
ললাটিকা-_- 
'পত্রপাস্ঠা ও জলাটিক।” 
পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুই সাধারণ লাম । ফল, নানাপ্রকার ললাট- 
ভূষণ হইয়া থাকে । 
কণ্ঠভূষণ । * 
[ললস্তিকা_ প্রালম্থিকা-_-উরংস্থত্রিকা- সুক্তাবলী- _দেবচ্ছন্দ-___গুচ্ছ__-গুচন্থাঞ্ছ 
গোস্তন_ _অঞ্চহার-__মানবক--একাবলী-_ নক্ষত্রমালা_-সরিক!-- বজ্র সঙ্গলেক। ] 
*মালসোলান প্রতৃতি গ্রন্থে সর্ধধাজের অলস্বারের বর্ণনা আছে, কিন্ত লাসিকাভয়নের 


উল্লেখ নাই । ইহাতে বোধ হন্ত লহম্াবিক বৰ্ষ পূৰ্ব্বে তদ্দেশে নালিকাভরণ ব্যবহারের প্রথা 
ছিল লা, থাকিলে অবস্কই কোন না কোন প্রকার উল্লেখ খাকিত । 
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ললস্তিকা-_ 
“'আশাভিলম্থিত। ভূঘা লন্বন্ঞ্চ ললস্তিক! ৷” 
নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত সাধারণ কঠভুষার নাম লম্বন ও ললম্তিকা । 
প্রালম্থিকা-_ 
“গ্বনৈ: প্রালন্দিকা--" 
তাদৃশ সোণার হার প্রালস্বিকা নামে উক্ত হয়। 
উরঃস্ত্রিকা_ 
“উরঃহুত্রিকা মৌক্তিকৈ: কতা।” 
উক্ত ললস্তিকা যদি মুক্তা ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উরংনুত্রিকা। 
বলা যায়। 
মুক্তাবলী-_ইহা! মুক্তাহারের সাধারণ নাম। পরস্ত রচনা বিশেষে বিশেষ 
বিশেষ নাম আছে । যথা 
দেবচ্ছন্দ 
“‘সেবচ্ছন্দোহ লৌ শতহতি কা ।” 
শতলতার মুক্তাহারের নাম দ্রেবচ্ছন্দ । ( লতা অর্থাৎ লহর )। 
১4৩০ 
“্থাত্রিংশৎ বরিকে! ভচ্চঃ |” 
৩২ লহ্র মুক্তাহারের নাম গুচ্ছ । 
গুচ্ছাপ্_- 
গচতুর্বিংশতিতৃ্িকো! গুচ্ছান্ধঃ 1৮ 
২৪ লহর সৃত্তহার গুচ্ছাঞ্ধ নামে খ্যাত । 
গোত্ন-- 
“চতুর্ঘতীকো! গোল্তনঃ ।” 
৪ লহর সুক্তাহার গোস্তন নামধেয় । 
অঞ্চহার__ 
পন্বাদশবডিকোহঞ্ধহার$ 1” 
১২ লহর মুক্তাহার অগ্কহার নামে খ্যাত । 
মানবক-_ 
‘“বিংশতি বঙিকো মানবকহ ॥ 
২০ লহর সমুক্তাহারের নাম মানিবক | 
একাবলী-_ 


*একাঝলোক যহিক। ।'' 
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১ লহর মুক্তাহারের নাম একাবলা । 
নক্ষত্রমাল৷_ 
"লব নক্ষত্ৰমালাস্যাং, সণ্ডবিংশতি যৌকিকৈ: ৷" 
& একাবলী মালা বাদ ২৭টী স্থূল মুক্তার দ্বারা রচিত হয়, ( কণ্ঠ আটা 
হয় )১ তবে তাহার নাম নক্ষত্রসাল। । 
মানোলোলাস গ্রন্থে মুক্তাহার রচন! সম্বন্ধে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে । 
যথা 
“দূলমুক্তাফলৈঃ ক।ধ্যাকঠেস্বেকাবলী বর! । 
মধ্যে মৃক্তান্কলৈঃ কুধ্যাং আমর: স্বিচক্তণস্‌ ॥” 
বড় বড় মুক্তার তারা উৎকৃষ্ট একাবলী মালা প্রন্যুত করিবেক এবং মধ্যমাকার 
মুক্তার ছারা ভ্রমর নামক কণ্ঠী প্রস্তুত করিবেক | 
“তথ! পকসরং কুধ্যাৎ নবলপ্সব্রং তথা । 
উপাস্তে নীলমাপিক) মিশ্রিত স্থমনোছরম্‌ ৪ 
কাক্ধনীভিম্বনালাভিঃ পংক্কিস্থাভিঃ সুশোভিতান্‌ : 
ক্রঘেশে। হীীয়যানাংশ্চ সরান্‌ কুধ্যাম্লোরাথান্‌ ॥ 
শুটিকত মৃণালাভিৰ্ছারে লর্বান্‌ সমান্‌ সমান্‌। 
নীলযা(ণক]সংঘুক্তাল্‌ পূর্ব ছি পরিকল্লয়েং ॥ 
নীলমৈ ক্ৰ! অথ মুক্ত! দে) লিক্ডান্তিকাধুতাঃ 
নীললবনিক! খ্যাত) হরিগ্া ণিক/জান্ডথ! ॥ 
নীলমাপিক্যল: দু, মুক্তা: পূর্ধং ক্রমেণ চ। 
কতা বর্পসরো! নাম দর্শনীছে। মনোহর: 1 
এত এব সরাহীন! মৃণালাভিঃ স্থসংহিতা ॥ 
আনাভি লস্থিতা ভূঘ! অৰ্ৰহুত্ৰমিতীরিতা ॥* 


একাবলীর স্ডায় ৫1৭ ও ৯ সংখ্যক সর অর্থাত লহর বা লতা গ্রন্থন 
করিবেক। তাহার উপান্ত্য স্থানে মনোহর নীলমাণিক্য সংযুক্ত করিবেক । 
পংক্রিগুলি মুব্ণময় মৃণালিকা দ্বারা সুশোভিত করিবেক । সর বা লহরগুলি 
ক্রমে ছোট ও সুদৃশ্য করা আবশ্যক । ইহার যত গুলি সর অর্থাৎ লহ থাকিবেক, 
সমন্সগুলিতে গুটিকাকৃতি মৃণালিকা! ও নীলম্‌ সকল সংযুক্ত বা গ্রথিত করিবেক । 
মধ্যে সিদ্ধান্তিকা অর্থাৎ *ধুকৃধুকী” যোগ করিবেক । এরূপ কণ্ঠভূযার নাম 
ন্টললবনিকা । 
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হরিণ্রেলি ও নীলমণির সংযোগে পূর্ব্বোক্ত পরিপাটি ক্রমে বণসর নামক 
কণ্ঠহুষা কৃত হইয়া থাকে । এই বর্ণপর ব! কগী দেখিতে অতীব মনোহর । 
পূর্বেবোক্ত নীললবনিকায় লহর ন! করিয়া যদি কেবল মৃণালিকার ছার! সংহত 
অর্থাৎ “লপেট . গাথা” হয়, তবে তাহ। নর্ণসর নাম প্রাপ্ত হয়। যে কোন কড়া 
হউক, নাভি পৰ্য্যন্ত লম্বিত হইলে তাহা ত্ৰহ্মস্থ ত্র নামে খ্যাত হয়। 
সরিকা-_ 
শ্নবডির্দশভির্বাশি শ্ুলমুক্তাফলৈঃ কতা । 
কণ্ডপ্রমাণর চিতা সহিকাগলস্ভুষণম্‌ ১ 
৯ কি ১০টা বৃহৎ মুক্তার ছারা কপরিমাণ অর্থাৎ গলায় আটিয়া থাকে 
এরুপ পরিমাণের সুক্তাহার সরিকা নামে খ্যাত । 
বজ্সংকলিকা _ 
“তন! বহিশ্চ সংলপ্রা লব্বনী নীলনিশ্থিতা। 
বন্্রসংক লিকা শুভা |” 
সেই সত্রিকার বহির্ভাগে নীলকান্ত নিশ্মিত লক্বনী অর্থাৎ “থোপ না” সংযো- 
জিত থাকিলে তাহাকে বজ্সংকলিকা বলা যায়। 


উর্লোভুষণ । 


[ পদক ও বন্ধুক ৷ ] 
পদ ক_ 
পগ্মবর্ণো পরি বিস্ণল্ুরত্ররাজিসমনস্বিতম্‌ । 
হলিগ্মাণিক্য নীলেন ॥ 
মধ্যদেশ নিবিষ্টেল মণিনা পরিশো ভিতম্‌ । 
পদক হুচিং রং রমাং বক্ষঃম্থলবিদ্ুষলম্‌ ৪” 
স্থবর্ণের পত্রাকৃতি আকৃতি প্রস্তত করিয়া তাহাতে নানা রত্বের কারুকাধ 
করিবেক । হরিঘণঃ রক্তবণ ও নীলবণ মণির দ্বারা প্রান্ত ভাগ সমস্ত চিত্রিত 
করিবেক এবং মধ্যে কোন এক উজ্জ্বল মণি সন্নিবিউ করিবেক । এরূপ বক্ষঃস্থল 
ভৃষণের নাম পদক এবং উহা দেখিতে রমণীয় । 
বন্ধুক 
“নানারত্ববিচিত্রঞ্চ মধ্যনাঘকসংঘূতম্‌ । 
স্থরস্বৈল'দ্বিতং রম্যৎ পদং বদ্ধুরং বিদুঃ ৪" 
উক্ত পদক যদি লম্বিত অর্থাৎ রতন রকজ্জ,র দ্বারা বক্ষে ঝুলাইবার উপুক্ত 
হয়, তবে তাহার নাম বন্ধুক । এই দুই প্রকার . পদক প্রায় স্ত্ীপুরুষ উভয় জাতির 
ধারনীয় । 
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বান্ধভুবণ । 
[ কেছুর__অঙ্গদ_ পঞ্চকা- কটক- বলয়- -কষ্কণ ] 
কেম়ুর-__ 
“সিংছবক্ত সমাকারং নালারত্থ(বচিআতম্‌ 
সুচ্থস্মৈল স্বনৈযু কং কেযুরং বাহুভূষপম্‌ ৪. 
রত্ববিচিত্রিত সিংহমুখাকৃতি লম্বনবুক্ত বান্ধভূষণের নাম কেন্ুর । কমুয়ের 
উপরিভাগে যে “তাবিজ” ও “বানু পরিধান করে, তাহাই পূর্ববকালের কেযুর । 
ইহার হিন্দুস্থানী লাম “বাহু বট” ও “বাক্ছুরম্দ্ | “থাপ লা” থাকিলে তাহা অঙ্গদ 
নামে উক্ত হয়। এই অঙ্গদ আর এখনকার “বাঘ সুখে” অনস্ত প্রায় সমান । 
পূর্বের ইহার গাত্রে মুক্তা জড়িত করা হইত । যথা 
“হুবণখনিবিল্ত্ মূক্তাজালকমন্ৰদম্‌ ।" 
পঞ্চকা-__ 
“লঞ্চক। প্রতি সংযুক্ত: বাহুসস্ভিবিভূষপন্ |” 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী রতু বা গুলিকা সংযুক্ত করিয়া গাঁথিলে তাহা 
পক্ষকা। আধ্যা প্রান্ত হয়। ইহা বাছসন্ধি বা করসন্ষির আভরণ। ইহার হিন্দু- 
স্থানীয় নাম “পোৌচী” আর বাঙ্গালা নাম “পৌোইচা” | 
কটক-_ 
সুবণেপর্রি বিন্)ত্য নানারপ্রবিরাজিতম্‌ । 
হস্তস্য কফটকং রম্যং স্বপ্রভাপরিশোভিডম্‌ ৪" 
স্থবর্ণমম মৃণালাকৃতির উপর নালা রত্র খচিত করিলে তাহা কটক নামে উক্ত 
হুয়। ইহা অতি স্ুরম্য ও প্রভা পরিশোভিত অর্থাৎ ‘ঝিকঝকে”। এইরূপ 
অলঙ্কার এক্ষণে “‘ভায়মন্‌ কাটা” বলয় নামে ব্যবন্ৃত হুহতেছে। 


অঙ্গদ ও বলয় --- 

“সিংহ বক্র. সমাকারে) কুঞ্চুকৌ কীলকৌ কাছে) 
স্বর্ণ রত্ববিনি্শ্দিতো । ভুজতূষণকোৌ বরো । 
মুক্তাস্থব্্বেক সংযুক্ত নামতো বাছবলয়ৌ 
নীলমানিক )লম্ানৌ। ॥ পুহসিতা বঙ্গদা ভিধো ৪” 


সোশার “বাঘ সুখো” বলয়, তদগাত্রে মুক্তা জড়িত, নীলমের লম্বন এবং 
বীলিত অর্থাৎ “থিল্ওয়ালা” এই শ্রেষ্ঠ বাহুভূষণ স্রীহন্ডে বলয়, আর পুরুষের 
হস্তে অঙ্গদ নামে ব্যবহৃত হইয়া|থাকে । 
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৪ 
দুর 


টড়-_ 
“কাঞ্চলীডভিঃ শলাকাভিঃ বিজ্ঞানে বাহুবেধলম্‌ । 
সসক্ঘাভিবিলিশ্দিতে) । দ্বিধা বিজ কণ্তব1ং 
মণিবন্ধ মিতাদৃর্দধং গ্রথিতং কীলকেন তু ॥ 
বলয়ৈব ছিত: ক্ৰমাৎ ॥ অতীব রযণীয্ং তৎ 
ঠাদেশম! একং হৈৰ্ঘ্যং চুড়দিত/ভিধীদ্বতে ৪" 


স্ন্দ্ব-ব্বর্ণ-শলাকার দ্বারা নিশ্ঘিত, প্রাদেশ পরিমাণ দীর্ঘ, বাহুর পরিমাণ 
বিস্যার, হই থাকে বিভক্ত, কীলক দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ আবদ্ধ, এই সুন্দর 
বানহুডূবণের নাম চূড় এবং ইহা বলয়ের উপরে পরিতে ছয় । এই চড় এক্ষণে 
অনেক প্রকার হইয়া দাড়াহয়াছে । 

অঞ্চচুড়-_ 
“জনেনৈৰ প্রকারেশ তদর্থেন বিশির্িতহ্‌ । 
অন্ভ্চুড়মিতি খ্যাতি স্রীণাং প্রিলতমং সদ! 1” 

এ প্রকার সোশার তারের হারা উহার অন্ডেক পরিমাণে নিশ্মিত হইলে 
তাহা অগ্ধচড় নামে খ্যাত হয় এবং ইহা আীলোকেরা সর্বদাই ভাল বাসে। 
এএতন্তিন্র কঙ্কপ, বলয়, পাব্রিহাস্ত ও আবাপ নামক কর-ভৃণ ছিল । এক্ষণে 
তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রকার কর-ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে । 


অঙ্গুরীয় বা অজুলী-ভুবণ । " 
[ দ্বিহীরক-__বজ্স_ রবিমণ্ডল-_নন্দ্যাবর্তত_-নবর্ত্ব, ব্র্রবেষ্টিত--ত্রিহীরক_ 
শুক্তিমুদ্বিকা__অঙ্ুলী-মৃত্ৰিকা--মুদ্ৰ--মৃত্ৰিকা ] 
দ্বিহীরক-- 
“বন্ধ দ্বিতীয় মধ্যস্থং হরিস্থাণিক্য নীলকম্‌। 
দ্বিহীরুকমিতি খ্যাত মনুলয়কমৃত্তমম্‌ ৪” 
অনেক প্রকার অঙ্গুত্রীয় আছে, তন্মধ্যে দ্বিহীরক নামক অঙ্গুরীয়ের লক্ষণ 
এই যে, দুই দিকে হই খানি হারা, মধ্যে হরিঞ্জপি বা নীলমণি। এই ছ্িহীররক 
অন্গুরীয়ক অতি উত্তম । 
বন্ত 
"ভ্রিকোশবিনিবিষ্টেশ্চ পৰিভি: পরিশোতিতছ্‌। 
হথ্যে রত্থপমাবুক্তং অস্তে বঙ্রমিতীরিতম্‌ ৪" 
ব্রিকোশাকার, মধ্যভাগে হীরক, পার্শ্বত্রয়ে অন্যান রত্র । এইরূপ অস্গুরীয়ের 
নাম বন্ত। 


১২৮৯ ] বত্বালক্কার ৫৮১ 
রবিমণ্ডল_ 
“বৃত্তাকারৈহিনিবিষৈ: ফুলিশৈয়পিবেষ্টিতম্‌ । 
যধে] চ মণিনা যুক্রং রবিমণ্ডলমীরিতম্‌ ॥” 


গোলাকার, চারিদিকে হীরকখণ্ড থচিত, মধ্যভাগে মণি,__এক্কপ অস্গুরীয়ের 
নাম রবিমণ্ডল । 


নন্দ্যাবর্ত-_- 
কছ্যহ 'চতুঞ্ষোণ ক্রমোন্গত নিবেশিডিত । 
বন্রহধাপমাণিক)ং নন্দাবর্াঙ্গুলীহক ম্‌ ৪" 
সরল, দীর্ঘ অথচ ক্রুমোল্রত। এরূপ চতুক্ষোণাকার গঠনের মধ্যে বৃহৎ 
হীরক বা মাণিক] থাকিলে তাহা নম্দ্যাবর্ত নামে খ্যাত হয়। 
নবশগ্রহ বা নবরত্ব = 
“মাণিকোন স্থৃরঙ্গেন ঘৌকিকেন হৃশ্বোভিনা। 
প্রধালেনালি মোন তথা মরকতেন চ ॥ 
পুষ্পরাগেন বঞ্সেণ নীলেন শরিশোভিনা । 
পগোমেদকেন রয্রেন বৈদৃ্ধ্যনোডিনির্শ্মিতৰ্‌ ॥ 
রপঘ্ৈনবগ্রহচ্ছায়ৈনবভি:ঃ পরিকল্রিতম্‌ । 
নবগ্রহমিতি খ্যাডতিপ্ুলীহকমুতমম্‌ ॥” 
স্বরাগ মাপিকা, সুন্দর মুক্তা, রমণীয় প্রবাল, সুন্দর মরকত, শোভাস্বিত 
পুস্পরাগ, হীরক, ইন্দ্রনীল ও বৈদূর্ধাঁ-নবগ্রহের এই নবরত্তের দ্বারা মনোহররূপে 
নিৰ্ম্মিত অস্গরীয়ক্‌ নবএ্াহ নামে খ্যাত! এই অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম । 
বন্্রবেষ্টিত_ 
“আঙ্গুলিবেষ্টকং বল্লৈবে বিতং বচ্গবেধিতম্‌ । অচ্ক রট্লৈশ্ট ঘন্ডেব তথ্বন্ধেইক মুচাতে 1”' 
হীরকের বেষ্টিত বেষ্টক (বেড়) বজবেষ্ক এবং অস্ত রত্রের ছারা 
বেছিত হুইলে সেই সেই রত্বের নামামুরূপ বেরিত নাম প্রাপ্ত হইবে । অর্থাৎ 
মুক্তাবেষ্টিত, পদ্ভরাগবেষ্টিত ইত্যাদি । ia | 
ত্রিহীরক-_- তি 
“চীরয়োকরুভয়োমধেে কীলিতং হীরমৃত্তমম্‌ । 
ডিহীরকষিতি খ্যাতঘন্তুলীয়ক মুত্তযম্‌ ৪” 
তুই পার্খে তৃখানি ছোট হীরা ও সধ্যে একখানি উত্তম বড় হারা 
যদি কীলিত করিয়া অর্থাৎ তারের তারা বন্ধন করিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত 
করা হয়, ভবে তাহার নাম ত্রিহীরক । ইহা অতি উত্তম । 


৫৮২ বঙ্গদর্শন [ চৈ 
শুক্তি ম্বত্বিকা__ 


‘হস্ত. নাগন্ধণাকারং বহুরত্তবিস্ুবিতম্‌ । 
অঙ্গলীবলযে বল্লৈেবে সিতে শুক্তি-মুত্রিক! ৪৮ 
যাহা ফনিফণার আকারে গঠিত ও বহ্রত্তরে বিভূষিত এবং যাহার বলয়- 
ভাগ ছীরকে বেষ্টিত, তাদৃশ অন্গুরীয়ের নাম শুক্তি-মুত্রিকা । 
যুদ্ৰো, মুস্ত্রিক!, অঙ্গুলি মুজ্র'_ 
“সাক্ষরাই ছলিমূত্রান্তাৎ ॥” 
সেই সেই প্রকারের অঙ্গুরী বদি অক্ষরযূক্ত অর্থাৎ লামখোদিত হয়, 
তবে তাহার তিন লাম । মুদ্রা, যুদ্রিকা! ও অঙ্গুলি মুদ্রা । 
«আন্যৈশ্চ বিবিধৈরযৈ:  সন্থিবেশ বিশেষত: | 
নানারূপাডিধানৈশ্চ কলিভা মুত্রিকাহ গুতা: ৪* 
অন্যান্ত বিবিধ রত্রের ত্বান্র বিশেষ বিশেষ সল্লিবেশ অর্থাৎ ভিল্প ভিন্ন ভাবে 
সাঞ্রান বা গঠনের দ্বারা নানাপ্রকারের ও নানা নাদের মুদ্রিক! নিশ্মিত হইয়া) 


থাকে। 
কটিজুষণ । 
[ কান্বী -- মেখল!-_রসলা_ কলাপ- কাঞ্চীদাম- শঙ্খল ] 
কাঞ্চী-_ 
“একহর ভবেকাধ্ধী-- |” 
এক “'লহুরস হারাকৃতি অথবা রজ্ছুর আক্কৃতি কটিভূষণের নাম কাঞ্চী । 
এক্ষণে ইহা “গো নামে খ্যাত । 
মেখলা-_ 
+0মখলাত্বই বড়িকা |” 
আট. লহর কা্ষীর নাম মেখলা । এখনকার “চন্বহার” আর পূর্বব- 
কালের “মেখলা।” প্রায় একাকার । 
রসনা 
‘‘ফ্সনা যোড়ল জ্ঞেয়! 1” 
১৬ লহর হইলে ভাহার নাম রসনা | 
কলাপ-- 
'কলাপত পঞ্চবিংশক: ৷” 
২৫ লহর হইলে কলাপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ২৫ লহরের চন্ত্রহার 


ব্যবহার করা এক্ষশকার রমণীর দুঃসাধ্য । 


১৭৮৯ ] 


কাক্ধীদাম-__ 


''চতুরক্ষুলবিত্তারং জঘলভোগবেহ্বিতম্। সোৌবর্শরত্বরচিত 


= ৩ লশ্মটনৈদুতষ্‌ ॥ 
হেমঘর্থরঘণ্টাভিভ্রিশ্ছিতং বুবসংধুতমূ। 


কাঁকীদ।মেতি বিধযা তং কটি ভূষণ নুত্ত ঘ্‌ ২৮ 
৪ আল্গুল বিস্তৃত, সুবর্ণ ও অন্যান্য রত্বের ছারা নিশ্মিত, ল্বনযুক্ত, 
স্থবণ ঘন্টিকাধুক্ত, শন্দায়মান ও আঘনদয়ের বেইউনকারী, এরূপ কটিভূষণের নাম 


কাক্ষীদাম । ইহা! এক্ষণে বালক বালিকার ব্যবহাধ্য “কোমরপাট্রা' নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 


“পুংস্যট্যাং লৃ্ছল: ন 


পুরুষের কটিভূষণের নাম শৃ্খল । ইহার গঠনও প্রায় শৃদ্খল অর্থাৎ 
“শিকলীর” ভ্যায় । 





পাদতুষণ। 
শালচুড়-_ 
“হত্তচূড়কবং ৬ * আঙজ্ঘাকাণ্ডগ্রমাপকৌ।। 
নানারস্রৈল্চ রভিতৌ  বিশ্যাতেঁ পাদচুড়কৌ ৪” 


হস্তচ্ড়ের চায় কাঞ্চনী শলাকার দ্বারা নিশ্মিত, জজ্ঘাদণ্ডের পরিমাশান্থ- 
কূপ পরিমাণবিশিষ্ট, নানারত্রে খচিত, এরূপ পদভুষণ পাদচুড় নামে খ্যাত! 
পাদকটক = 


“হ্থবর্ণরচিতৌ কাধ্যো ত্রিভাগৌ কতখত্ডলোৌ । 
সন্ধিদেশেষু সংগ্লিষ্ট কীলকেন চ কীলিতে) ॥ 
চতৃরত্রৌ বড়আ্রো বা তথাষ্টাশ্রৌ চ কারযেং। 
সৌবর্শৈবৃ্ধ দৈরমোঃ পঙ্.ক্তিস্থৈর্ব। বিরাজিতো ॥ 
শ্রক্ষৌ ব। কুঞ্চিলংযুক্কৌ নাদবস্তাবথালি বা। 
রস্বৈধ বিবিধৈঘ্ক্তে কটকে! পাদভূষণো ৪” 


স্থবর্ণরচিত, ভাগত্রয়যুত্ত অর্থাৎ “তে _ থাকা” অথচ খণ্ডিত। সগ্ধিন্থান 
কীলক ছারা আবদ্ধ, চতৃক্ষোণ ঘট কোণ অথবা আট কোণ, অর্থাৎ “আটপোলে” 
অথবা স্থবর্ণবৃ্দের পওক্তি সমূহ দ্বারা স্থশোভিত, ত্র ক্ষুত্র শব্দকারী 
সুন্দব সুদৃশ্য কুঞ্চিকাযুক্ত, _এক্সপ পাদাভরশের নাম পাদকটক । হিন্দুন্থানে 
ইহা ‘‘পৈজন্‌” ও বঙ্গদেশে ‘‘পাইজোর নামে বিখ্যাত । 

পাদপদ্ম 


44 পঞ্চশঙ্খলাবুকে) নানারত্বশতৈ: কতো । কীলকা ইব সন্ধিতৌ পাদপদ্মাবিতীর্রিতৌ॥ 


৫৮৪ বঙ্গদর্শন [ চৈত্ 
৩৫টা শৃঙ্খলযৃক্ত (অঙুলিতে বাধিবার জন্য) বহুবিধ বহুরত্বের দ্বারা। গঠিত, 
কীলকের ন্যায় সক্ধত-__এরুূপ পদভুষণের নাম পাদপদ্ম । ইহা এক্ষণে “চরণচাপ” 
ও “চরণপদ্ম” নামে বিখ্যাত । 
কিক্কিণী-__ 
“কিক্ষিণ)ঃ স্বপরচিতাওপা ওশ্ফিতবিগ্রহাহ । লাদবত)ং হরম্যান্তাঃ পাদ্ঘর্ধরিকাতিধাঃ ॥'' 
স্বর্ণের ক্ষুদ্র ঘন্টকা. সকল হ্যত্রের দ্বারা গ্রথিত, এন্সপ শব্দায়মান পদাল-- 
স্কারের নাম কিন্ধিদী ও পাদঘর্থরিকা অর্থাৎ পায়ের “ঘাঘ রা” ও “বুঘুর” নামে 
খ্যাত । | 
পাদকণ্টক _ 
সভাদু্রপসমাকারা নানাররৈধিনির্ণ্দিতাঃ । 
ধ্বনিহীনাঃ স্থশ্দোচাঢ্যা: কপ্টকাঃ পরিকীত্তিতা ॥ 
ঠিক সেইরূপ আকারের রস্রনিশ্মিত দ্বুঘুর যদি ধ্বনিবর্জিত হয়, তাহ! 
হইলে তাহাকে পাদকণ্টক বলা যায় । 
মুত্রিকা 
"আ(দতাস্চ সুর কাষ্চ কণ্টক! রত্তনির্টিতাঃ 
সুলাশ্চ ধ্বনিসংযুক্ধাঃ কথিতা মুদ্রিকা বরাঃ ৪” 
আয়ত 9 সুরক্ত রত্বনিশ্মিত কণ্টক যদি মোটা ও শন্দকারী হয়ঃ তবে 
তাহাকে সুদ্রিক! নাম দেওয়া যায়। এক্ষণকার “কড়াইদার মল” আর এই 
মুত্রিকা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী ।* 


এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোকের ব্যবহার্ধ্য বটে ; কিন্ত 
হিন্দুস্থানী পুরুষদিগকে ৪ এই সকলের কোন কোনটাকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া 
ধারণ করিতে দেখা যায়। পুরুষের ভ্রন্ত শেখর, মুকুল, শিরবেষ্টন ( শির পেঁচ_ ) 

এবং কিরীট ও মুকুট- এই কএক প্রকার শিরোভূষণ নিদ্দিষ্ট আছে মাত্র। 
শ্ীরামদাস সেন । 


» পদে স্বর্ণ কি অন্ত কোন রত্ন ধারণ করিতে লাই, এ সংস্কার কেবল দাক্ষিণাত্য 
বালীদিগের লাই । অন্ঞাশি মাড়বানিতা নিযে শস্বরণনি্শ্মত পাদভূঘণ ধারণ করিস্বা থাকে 
এবং তাহাতে হীরকাদি বিশ্ব করিতে সংকুচিত হয় না। এই সনোশোল্লাল রচছিতা 
সোমরাজ একজন ছাক্ষিলণাঙাবালী রাজা । সেই অন্ই তিনি ন্বশরত্থাদির পদঘাভরণ রচনা 
করিতে বলিয়াছেন। 





বুড়া নরিয়াডে, তাহার পরিচয় প্রফুম কিছুই পায় নাই, সুতরাং প্রফুল্ল 

কিছুই বুকিতে পারে নাই যে, সে এত ধন কোথায় পাইল । কিন্তু আমর! 
তাহার পরিচয় জালি। এস্থপে সে বুড়ার কিছু পরিচয় দিতে হইল । 

বুড়ার নাম কৃষগোবিন্দ দাস । কৃঙ্চগোবিন্দ কায়স্থের সম্ভান। সে 
সচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ঃবীর হাতে গড়িয়া, 
রসকলি ও খদনীতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে 
শ্ীবন্বাবন প্রয়াণ করিল । এখন শ্রীবৃন্দাবন [গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরানী, 
সেখানকার বৈষ্বদিগের মধুর জয়দেব গীতি, শ্রমচ্ছাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর 
গড়ন দেখিয়া তৎপাদপদ্মনিকর সেবন পূর্ববক পুণ্য সঞ্চয়ে মন দিল ।- দেখিয়া 
কঞ্চগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। 
কৃষ্ণ গোবিন্দ তখন গরিব ; বিষয় কর্শ্মের অস্বেষপে যুশিদাবাদে গিয়। উপস্থিত 
হইলেন । কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি যুটিল। কিন্তু তাহার বৈষ্থবী যে বড় 
সুন্দরী, নবাব মহলে সে সম্বাদ পৌছিল। একজন হাবসী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম 
করিবার অভিপ্রায়ে কাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী 
লোভে পড়িয়৷ রাঙ্জি হইল । আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণচগোবিন্দ বাবাজি, 
বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? কৃষ্ণ 
গোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অহৃ্চিত। কে 
কোন্‌ দিনে কাড়িয়া জইবে। তখন বাবার্ছি বৈষ্ঃবীকে পদ্দাপার লইয়া 
আসিয়া একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । পর্যটন করিতে 
করিতে এই ভগ্র অট্রালিকায় আলিয়া উপস্থিত হইল । দেখিল, লোকের চক্ষু 
হইতে তার অমূল্য রত্ন লুকাইয়া. রাখিবার স্থান ঝটে। এখানে যম ভিন্ন আর 
কাহারও সঞ্জান রাখিবার সম্ভাবন। নাই । অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। 
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বাবাজি সপ্তাহে সপ্তাহে, হাটে গিয়া বাজার ঝুৰিয়া মানেন । বৈষ্ণবীকে 
কোথাও বাহির হইতে দেন না। 

একদিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুল! কাটিতেছিল- “মাটি খু'ড়িতে 
খুড়িতে একটা সেকেলে- তখনকার পক্ষেও সেকেলে» মোহর পাওয়া টি I 
কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুড়িল । এক ভাড় টাকা পাইল । 

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চল। ভার হইত । এক্ষণে 
সচ্ছম্দে দিনপাত হইতে লাগিল । কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নুতন জ্বালা হইল । 
টাক! পাইয়া তাহার স্বরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক 
ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। করষ্চগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও 
টাকা আছে । সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অন্থুছিন প্রোথিত ধনের সন্ধান কছিতে 
লাগিল । খুঁজিতে খু'ল্িতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোরকুঠারি বাহির 
হইল । কৃষ্মগোবিন্দ বাতিকগ্রান্তের স্ডায় সেই সকল স্থানে অঙ্ুসঙ্কান করিতে 
লাগিল, কিন্ত কিছু পাইল না। এক বশসর এইরূপ ঘ্ুরিয়া খুরিয়। কৃষ্ণগোবিল্দ 
কিছু শান্ত হইল । কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোরকুঠারীতে গিয়া সন্ধান 
করিত । একদিন দেখিল এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চকচক 
করিতেছে । লোৌড়িয়। গিয়া তাহা তুলিল --দেখিল মোহর! ই'ন্ুরে মাটি 
তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা! উঠিয়াছিল। 


কৃষ্ণ গোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
এবার হাটবারে বৈষ্ণৰীকে বলিল যে, আমার বড় অস্থুথ করিয়াছে, তুমি হাট 
করিতে যাও। বৈষ্কবী সকালে হাট করিতে গেল । বাবাজি বুঝিলেন, বৈষ্ণবী 
এক দিন ছুটি পাইয়াছে, শীত্র ফিরিবে ন! । কুষ্গোবিন্দ সেই অবকাশে নেই 
কোণ খু'ড়িতে লাগিল । সেখানে বার ঘড়া ধন বাহির হুইল । 

পূৰ্ব্বকালে উত্তরবাঙ্গালায়, নীলধবজ্রবংশীয় প্রবল পরাক্রাস্ত রাজগণ রাজা 
করিতেন । সে বংশের শেষ রাজা শীলাগ্বর দেব । নীলাম্বরের অনেক রাজধানী 
ছিল_-অনেক নগরে অনেক রাজ্রতবন ছিল। এই একটি রাজতবন । এখানে 
বৎসরে হই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গোঁড়ের বাদশাহ একদা উত্তর বাঙ্গালা 
জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাদ্বর 
বিবেচলা করিলেন যে, কি জানি যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া 
অধিকার করে, তবে পূর্ববপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। 
আগে পাবধান হওয়া ভাল । এই বিবেচল!.করিয়। যুদ্ধের পূর্বে নীলাশ্বর অতি 
সঙ্গোপনে রাজতাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা 
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মাটিতে পু'তিয়া রাখিলেন ৮ আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল । 
যুদ্ধে নীলাশ্বর বন্দী হইলেন । পাঠান সেনাপতি তাহাকে গোঁড়ে চালান করিল । 
তার পর আর ভাহাকে মনুধ্য-লোকে কেহ দেখে নাই । তাহার শেষ কি হইল 
কেহ জানে না। তিনি আর কখন দেশে ফেরেন নাই । সেই অবধি তাহার 
ধনরাশি সেইখানে পোতা রহিল । সেই ধনরাশি কুষ্ঃগোবিন্দ পাইল, তার পর 
প্রফুল্ন পাইল । কার ধন কে খায়! 


কষ্চগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পু তিয়া রাখিল। বৈষ্কবীকে একদিনের 
তরে এ ধনের কথা কিছু জানিতে দিল ন! । কৃম্চগোবিম্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা! 
হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের 
মত বোধ করিত। সেই ভাড়ের টাকাতেই কায়ক্রেশে দিন চালাইতে 
লাগিল । 


তার পর, বড় ডাকাইতের ভয় হইল । বাবাজী হাট হইতে নিত্য ডাকাতের 
গল্প শুনিয়া আসিত ; আরও দেখিত যে, এই বনে ডাকাতের মত লোক সর্ব ক্ষণ 
যায়; বোধ হয় এ বলে ডাকাতদের একটা আড্ডা থাকিবে । সে কথ 
বাস্তবিক সত্য । ডাকাতেরাও দেখিত যে, বৈরাগী সপ্তাহে সপ্তাহে বন হইতে 
হাটে যায়, হাট করিয়া বলে প্রবেশ করে । ডাকাতের! সন্ধান লইতে লাগিল । 
ভাঙ্গা বাড়ী দেখিয়া! গেল । জ্রানিল যে, এই খানে বৈষ্ণব বেষ্ণবী বাস করে, 
কিছু কাজ কর্শ্ম করে না, অথচ সচ্ছন্দে দিনপাত করে । বুঝল হুহাদের কিছু 
আছে । 


অতএব এক দিন তাহারা জন কতক লুটিয়া সেখানে ডাকাইতি করিতে 
আসিল । ভাড়ের টাকা গুলি লুটিয়া লইল। তার পর “আর কি আছে দে,” 
বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বাধিম্া মশাল দিমা পোড়াইভে লাগিল । কৃষ্গগোবিন্দ 
কিছুই দিল ন! বরং অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, “আমার আর কিছুই নাই । 
মারিয়া ফেল-_ ফেল; কিন্তু আর কিছু পাইবে না! বরং আমায় ছাড়িয়া! দিলে কিছু 
পাইবে । আমার টাকা আছে সতা, কিন্ত টাকা এখানে নাই । আমি মুশিদাবাদে 
চাকরি করিতাম, শেঠের বাড়ী আমার টাকা। গচ্ছিত আছে । বছর বছর সেখানে 
গিয়া আমি সুদ নিয়া আসি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমি স্বদ 
আনিব, তোমরা আসিলে তোমাদের কিছু দিব। সব দিব না। সব যদ 
নাও, তবে আমি এ দেশ থেকে পালাইব১ আর পাইবে না। আর যা 
ইচ্ছাক্রমে দিব, তাহা যদি লইয়া সন্তুষ্ট হও. তবে বছর বছর আসিও, বছর বছর 
দিব ।” 
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ডাকাতের! দেখিল এ বন্দবস্ত মন্দ নয়। আপাততঃ আর কিছু ত পাওয্া। 


যায় নাঁ-তাহার! স্বীকৃত হইয়া বুড়াকে ছাড়িয়া দিল । বুড়া একটা দিন অবধারিত 
কহিয়া দিল । ডাকাহতের! চলিয়া গেল । 


বুড়া ছুই চারি দিন কায়ক্লেশে কাটাইয়া শেষে ঘড়া হইতে কিছু মোহর 
বাহির করিয়া একটা ভাঙ্গা হাড়িতে পুনিয়া তাহাতে কাদা মাখাইয়। বৈষ্কবীকে 
দেখাইল, বলিল ১ “কৃষ্ণ দয়া করিয়াছেন, আবার কিছু পাইয়াছি।” তাহা খরচ 
করিয়া দিন চালাইতে লাগিল । ডাকাতেরা অবধারিত তারিখে শ্বাসিলে তাহাদের 
কিছু দিল। 

এরূপে ছুই চারি বৎসর গেল । ডাকাতেরা তাহাকে বিশ্বাস করিতে 
লাগিল । সেও ডাকাতদিগকে বিশ্বাস করিতে লাগল । এমন কি কোন 
ডাকাতের ঘরে খাবার না থাকিলে, সে আসিয়া কৃষগোবিদ্দের কাছে টাকাটা 
সিকেটা ধার লইয়া যাইভ। ডাকাতেরা সাধ্য হইলেই ঝণ পরিশোধ করিত-_ 
কেন না লহিলে আবার চাহিলে পাইবে না । এইরূপ করিতে করিতে কৃষ্ণগোবিন্দ 
তাহাদের দলের মহাজন দাড়াইয়া গেল । শেষে সে দলমধ্যে একজন গণ্য হইল । 
তাহাকে কোল ডাকাইতিতে যাইতে হইত না ; সে কেবল অসময়ে টাকা যোপাইত। 
তাহার মাসল ফেরৎ পাইত, কিন্তু সুদ পিন কিন্তু তৎ পরিবর্তে সকল 
ডাকাইতির লাভের এক অংশ পাইত। তাহাতেট তাহার দিনপাত হইতে 
লাগিল ; রাজা নীলাস্বরের ধন আর চু ইতে হহল ন্য। সেই ডাকাতের দল 
আহ প্রফুলের সম্ম,থে উপস্থিত । 


বটি ৬ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


ডাকাইতেরা প্রফূল্লকে দেখিয়া বলিল “আ মোলে! ! এটা কে? তুই 
এখানে কেন? বুড়ো কোথায়?” 2 

প্রফুল্ল সকল সাহস জমা করিম্মা বলিল, “তিনি মরিয়াছেন ৷” 

“আঃ; এমন বুড়ো মরেছে, কে মারলে ? আমরা থাকৃতে বুড়ো মলে ? 

প্র! তিনি জ্বরবিকারে মরেছেন। 

ডা। কবে স্বর হলো? মিছে কথা? তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস্‌। 

পা) উঠানে ভাকে গোর দিয়াছি---গিয়া একজন না হয় দেখিয়া আইস ! 
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দুই চারি জন ডাকাত দেখিতে ছুটিল। অপরের! শ্রফুল্লকে ধমক চমক 
করিতে লাগিল । 


ডাকাযইতেরা বলিতে লাগিল “তার বৈষ্থবী কোথায়? তুই কে?” 


প্র। বৈষ্ণবী, ভার যা কিছু ছিল, তাহ! লইয়া পঙ্গাইয়াছে। 

ডা। আ। মোলো ! এত বড় স্পঙ্ধী ! কোথা পালিয়েছে বল্ত ? 

প্র। তাজানি না। 

ডা। তুই কে? তুই এখানে কেন? 

প্র। আমি বাবাআীর পুধ্যি মেয়ে । 

ডা। পুব্যি মেয়ে! কই বাবাজীর ত পুব্যি মুধ্যি ছিল না_-কখন শুনি 
নাই। 

প্র। বৈষ্বীর ভয়ে তিনি প্রকাশ করিতেন না। আমাকে একঘর 
কুটুম্বের বাড়ী লুকিয়ে রেখেছিলেন । 

ডা। তা এখন বুঝি টাকা লুট্তে এসেছিস ? 

প্র। ব্যামো শুনে এলেছি। 

ডা! তুই আবার ব্যামে। শুন্লি কার কাছে ? 

প্র। বৈষ্ণবী হাটে গল্প করেছিল তাইতে শুনেছি । 

ডা! বটে? তুই এসে পেলি কি? 

প্র। কিছুলা। সব বৈষ্ণবী নিয়ে গেছে বলেছি ভ। 

ডা। কেন, যুর্শিদাবাদের টাকা ? সে কে পাবে? 

প্র। সে সব মিছা কথা । 


প্রফুল্ল জানে না কোন্‌ টাকার কথা; হইতেছে, সুতরাং আন্দান্জি আন্দাজি 
উত্তর দিতে লাগিল । কিন্তু বড় বুদ্ধির প্রাখর্খ্য ও সাহস । 

ডাকাইতেরা বলিল “মিছে কথা! তুই কি আমাদের ফাকি দিতে চাস্‌ ? 
আমর! যে কত বার টাকা ধার নিয়ে গিয়েছি ৷” 


প্র। 


সে নিয়ে গিয়েই ঘরের টাক! । 


ডা। সেকি? বুড়া আমাদের ফাকি দিত ? তা, ঘরের টাকা সব বৈষ্ণবী 
মাগী নিয়ে গিয়েছে । আসরা আর ধার পাব লা? 


প্র) 


ভ্য। 


| 


পাবে না কেন? 
কোথা পাইব? কে দিবে? 
আমি দিব । 
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ডা। তুই? তুই কোথায় পাবি? তবে তুই বুড়ার টাকা পেয়েছিস্‌। 
প্র। না, টাকা কিছু পাই লাই । কিন্ত বুড়োর টাকাও বড় ছিল ন! । 
তার বিদ্যা ছিল, আমি সেই বিদ্যা পেয়েছি । 
ডা। বিছ্যাটা কি? 
প্র। তা তোমাদের বলবো কেন? 
ডা) বল.বিনে 1 কেটে ফেলব । 
প্র। ফেল, ফেল । আমি বাব, কিন্ত তোমাদের টাকা ধার দিবে কে? 
ডা। আচ্ছা, নাই কাটলেম । বিস্যাটা কি, শুলবার ক্ষতি কি? 
প্র। ভোমরা কারও সাক্ষাতে বলবে না? 
ডা। লা-_বল। 
প্র। তিনি সোশ! তৈয়ার করিতে জানতেন । আমাকে তাই শিখিয়ে 
গিয়াছেন। তোমাদের তাই তৈয়ার করিয়া দিতেন । 

ডা। ৷ হা বটে ' বাবাজি বাজারে মোহর ভাঙ্গাইভ শুনিয়াছি। তা 
বিদ্াটা তুমি শিখিয়াছ মা? 

প্র। এক রকম শিখিয়াছি। আজ আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; 
আমার হাতে লোণা হয্। 

ডা। আমাদের শিখাইবে ? 

প্র) তা যদি শেখ, তা আমার কাছে যেমন শিখিবে, আমাকে 
অমনি কাটিয়া ফেলিতে হইবে । এ বিদ্যা পরকে দিয়া! আর বাচিতে নাই। 
তাও না হয়। আমি রাজি হইলাম ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাকে শিখাইব ? 
এ বিদ্যা ছয় কাণ হইলে কলে না । তাই একজনকে বৈ আর শিখাইতে 
পারিব ন৷-_ কাকে শিখাইব ? 
ডাকাইতেরা সকলেই বলিল “আমাকে! আমাকে! আমাকে ! 
আমাকে 1” ভাকাইত মহলে বড় গোল বাহিয়া গেল। ঝগড়া হইতে লাগিল, 
মারামারির উপক্রম হইল । 

প্রফুল্ল বলিল, “বিবাদ বিসম্বাদে কাজ নাই । এ মন্ত্র সকলের কোষ্ঠিতে 
ফলে না! বাবাজি বৈষ্ণবীকে এ বিদ্যা শিখাইতেন, কিন্তু তার কোষ্টিতে 
মিলিল না। তাকে এ বিদ্যা না দেওয়াতেই সে রাগ করিয়া টাকা কড়ি চুরি 
করিয়া পল্যইয়া গেল। কাল তোমাদিগের কোন্টী লইয়া আসিবে, আর 
একজন দৈবন্ লইয়া আসিবে । আমি তাহাকে দিয়া বাছাই করাছব। 
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ডাকাতের! মূখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল; কোস্ট ত কারও লাই। 
প্রফুলপ বলিল, “‘কোষ্টা নহিলে হুইবে লা! আনান্রও মৃত্যু হইবে, তোমা- 
দের হাতেও ফলিবে না ।” 

ভাবিয়! চিন্তিয়া ডাকাত্ডেব্া বলিল, “তা, মা, তোমার বিদ্যা তোমাতেই 
থাক । আমাদের টাকা পাইলেই হইল । আমাদের বাষিকট) দেবে ত {” 

প্র। দেব। 

ডা। আর সময়ে অসময়ে ধার ধোর ? 

প্রে। দেব। 

ডা। তোমার মালের ভাগ তোমাকে ঠিক আনিয়া দিব । 

প্র। আমি ভাগ চাই না। আমার কুলাইবে। বাবাজির সাহস ছিল 
না। এতে ভূত প্রেতের দৌরাত্মু আছে, তাই তিনি কম সোপা করিতেন। 
আমার লে ভয় নাই, আমি বেশী করিয়া সোণা করিব । আমি ভাগ নিব লা। 


_ ডাকাতের । (সকলে একত্রে) জয় হউক মাযি! জয় হউক ! সুদ 
নেবে না? 


ডাকাইতেরা । জয় হউক মায়ি। আজ পরীক্ষা করিয়াছিলে ? 

“হা। যা করিয়াছি, তাহা তোমরা লইয়া যাও ।” এই বলিয়া প্রফুল্ল 
যে শত স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ডাকাইতদের দিলেন । 

পাইয়া ডাকাতেরা আহলাদে উদ্বত্ত হইল। কেহ প্রফুলকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিল, কেহ “মার জয় হউক” বলিয়া নাচিতে লাগিল । কেহ 
বলিল, “আজ হইতে তুমি আমাদের মা, আমরা তোমার ছেলে ।” সকলেই 
প্রফুল্লের স্তব হাতি করিতে লাপিল। তার পর যে দস্থ্য কথোপকথনের 
প্রধান ভার লইম়াছিল, সে বলিল, "মা ! তুমি কোথায় থাকিবে? কোথায় 
তোমার দেখা পাইব 1?” 

প্র! আমি এইখানেই থাকিব । 

ড!। তুমি ছেলে মানুষ, একা এ বনের ভিতর ভাঙ্গা বড়ীতে থাকিবে ? 

প্র॥ তোমরা থাকিতে আমার ভয় কি? 

ডা। তা নিশ্চিন্ত থেকো মা! আমরা বেঁচে থাকিতে তোমার পায়ে 
কাটাও ফুটবে ন!। 

প্র। আমার কোন ভগ লাই । আমি অনেক মন্ত্র তস্ত্র জালি। 

ডা। তাবেশমা। আর আমাদের যা হুকুম কর্বে তাই করবে । 
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প্র। তা করতে হবে। তা নইলে এখানে আমার থাকা হুবে না। 
ডা। তা কি করবো এখন, আজ্ঞা কর । 

- প্র। কাল আমার চারি জন দাসী এনে দেবে, আর আট জন পুরুষ 
মানুষ চাকর দেবে। তারা অল তুলিবে, কাঠ কাটবে, বাজার করবে, আর 
আর কাজ করবে: তোমাদের বিশ্বাস হয়, এমন লোক এনো । আমি 
মনের মত মাহয়ানা দিব । 

ডা। তা সব কাণ দিব । আমাদেরই ঘরের মেয়েছেলে পাঠাইয়া দিব। 
তোমার চাকরি করবে তার ক্ষতি কি? 

প্র। আর চাব্রিঙল দর ওয়ান । 

ডা। অন্ক দরওয়ানে কাজ নাই মা। আমরাই তোমার দরওয়ানী 
কর্ব, আমাদের কিছু কিছু দিও । আর কি চাই ? 

প্র। আর আসার বাজার হাট, বামন কোষণ, কাপড় চোপড়, 
ঘর কল্লার জ্রিনিব সব কিনিয়া দিতে হবে । এই বাড়ী মেরামত করে দিতে হবে 

ডা। সে সব আমরা পারব না । তার জন্ পাঠক ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেব। 

প্র। পাঠক ঠাকুর কে? 

ডা। জ্ঞান না? আমাদের দলপতি । 

প্র। হা! হা, বাবাছির কাছে তার লাম শুনেছি । তা পাঠিয়ে দিও। 

ডাকাতের! প্রণাম করিয়া বিদায় হইল । প্রফুল্ল স্বার বন্ধ করিয়! 
আবার শুইল । কিন্তু আর নিদ্রা হইল লা। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


পরদিন, বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইল । কিন্তু তাহার কথা বপিবার আগে ফুলমণি লাপিতানী মহাশয়ার 
কথাটা বলিয়া রাখি | তাহার চ্তায় সাধুচনিত্রা সুন্দরীর হঠাৎ অবমাননা 
করিতে পারি না। 
ফুলমনি নাপিতানী হরিপীর নায়, বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ 
সমর্পণ করিয়াছিল । ডাকাতের ভয়ে দূর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি 
পাছু পাচু ছুটিয়া গেল । কিন্তু দুর্লতের এমনই পলাইবার রোথ যে, তিনি 
পশ্চান্ভাবিতা প্রণমিণীর কাছে শিতাস্ত ছুলত হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে 
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এওগো দাড়াও গো । আমায় ফেলে যেও না গো!” ছর্লভচন্দ্র তত ডাকে, “ও 
বাকা গো! ওঁ এলো! গো!" কাটা বলের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, 
কাদা ভাঙ্ষিয়া, উদ্তশ্বাসে তুর্পভ ছোটে-__হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে” এক পায়ের 
নাগর! জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদর খালা একটা কাটা বনে বিধিমা 
তাহার বীরত্বের নিশান স্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী 
হাকিল, “ও অধঃপেতে মিন্সে-ওরে মেয়ে মাস্ুষকে ভুলিয়ে এনে_ এমনি 
ক'রে কি ডাকাতের হাতে সপে [দিয়ে যেতে হয় রে মিনসে !” শুনিয়! হুল'ভ 
চ্ত্র ভাবিলেনঃ তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে ! অতএব দূর্লভ 
চন্দ্র বিলাবাক্যব্যয়ে আরো বেগে ধাবমান হইলেন । ফুলমণি ডাকিল “ও 
অধঃপেতে-_-ও পোড়ার মুখো-_-ও আটকুড়ির পুত,__ ও হাবাতে__ও ড্যাকৃরা 
ও বিটলে ।""- ততক্ষণ তু্পভ অনৃশ্য হইল । কাজেই কুলমনিও গলাবাজ্সি ক্ষান্ত 
দেয়া, কাদিতে আরম্ভ করিল । রোদন কালে ধর্লভের বংশ্বাবলীর প্রতি নানাবিধ 
দোবারোপ করিতে লাগিল । 


এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই ডাকতেরা ত কেহ আসিল না? কিছুক্ষণ 
গাড়াইয়া ভা(িল-_কাল্প। বন্ধ করিল । শেষ দেখিল, লা ডাকাত আসে _ন। 
হুর্পভিচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খু'জিতে লাগিল । 
তাহার চ্তায় চতুরার পক্ষে পথ পাওমা বড় কঠিন হইল না । সহজেই বাহির 
হইয়। সে রাত্রপথে উপস্থিত হইল । কোথাও কেহ লাই দেখিয়া, সে গুহা ভিমুখে 
কিরিল ! হৃর্পভের উপর তখন বড় রাগ। 


অনেক বেল! হইলে ফুলমণি ঘরে পৌছিল / দেখিল, তাহার ভগিনী 
অলকমণি ঘরে নাই, সানে গিয়াছে । ফুলমণি কাহাকে কিছু, না বলিয়। কপাট 
ভেজাইয়া শয়ন করিল । রাত্রে নিদ্রা হয় নাই-__ফুলমপণি শুইবামাত্র সুমাইয়া 
পরড়িল। 

তাহার দিদি আলিয়া তাহাকে উঠাইল-_জিজ্ঠাসা করিল, “কি লো-_ 
তুই এখন এলি 1” 

ফুলমণি বলিল» “কেন, আমি কোথায় পিয়াছিলাম 1” 

অলকমণি। কোথায় আর যাবি? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা 
এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্জাসা কর্ছ্ছি। 


ফুল। তুই চোকের মাতা খেয়েছিস্‌ তার কি হবো ভোরের বেলা 
তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম- দে খিসলে 1" 


aa_ "a 
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অলকমণি বলিল, “সে কি বোন? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার 
বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুক্ষে এলাম । তা তোকেও দেখলাম না 
কাকেও দেখলাম না। হা লা-_প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে ল।? 

ফুল। ( শিহরিয়া ) চুপ কর! দিদি চুপ,! ও কথা মুখে আনিস্‌ না” 

অল ৷ (সভয়ে) কেন কি হয়েছে? 

ফুল । সে কথা বল্তে নেই। 

অল । কেন লো? 

ফুল । আমরা ছোট লোক-_মামাদের দেবতা বাসুনের কথায় কাজ কি, 
বোন্‌ ? 

অল। সেকি? প্রফুল্র কি করেছে! 

ফুল । প্রফুত্র কি আর আছে! 

অল । (পুনশ্চ সভয়ে ) সে কি? কি বলিল? 

ফুল । ( অতি অক্ফুটন্যরে ) কারও সাক্ষাতে বলিস্‌নে--কাল তার মা 
এসে তাকে নিয়ে গেছে । 

ভগিনী । অ'যা! 

অলকমণির পা থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল । ফুলমণি তখন এক 
আধাঢ়ে গল্প কাদিল। ফুলসণি প্রদ্চুল্লের বিছানায়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের 
সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণ পরেই ঘরের ভিতর 
একটা ভারি ঝড় উঠিল--তার পর আর কেহ কোথাও নাই । ফুলমণি যুচ্ছিতা 
হইয়া, দাত কপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি ইত্যাদি । ফুলমণি 
উপন্তাসের উপসংহার কালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, 
‘এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিদ্‌ না-দেখিস আমার মাথা 
খাস্‌ ।' 

দিদি বলিলেন, “না গো ৷ একথা কি বলা যায়?” কিন্তু কথিত! দিদি 
মহাশয়া তখনই. চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে পল্লী পরিভ্রমণে নিকঙ্কাস্ত 
হইলেন । এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালক্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে 
সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ একথ। প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শী 
প্রচারিত হইয়া প্রফৃঙ্গের শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কানে পর্য্যন্ত গেল । * 


um PN ED” 
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বেল! প্রহরেকের মধ্যে ভবানী পাঠক, প্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইল । প্রফুল্প দেখিবার প্রত্যাশী করিতেছিলেন_ চৌগোগ্লাওয়ালা শির-উঠ! 
পাকান-শরীর ডাকাতের সর্দার ; এলো কি ন! শৌঁপ-কামান ফ্ৌোটাকাটা নধর- 
শরীর ভট চায্য বামুন। প্রফুল্ল কিছু বিশ্মিত হইল । পরিচয় পাইয়া বলিল, 

“আপনি কি মনে ক্রিয়া আসিয়াছেন ?” 

ভবানী । তুমি ডাকিতেছিলে না? 

প্রফুল্ল । কাল রাত্রে যাহারা মাসিয়াছিল, তাহার) বঝলিয়াছিল, তাহ 
দিগের দলপতিকে পাঠাইয়া দিবে__কিজ আপনি কে? 

ভবানী । আমিই ডাকাতের গলপ তি-__তোমার কি প্রয়োজন আছে বল? 

প্রফুল্ল কিছুই বলিতে পারিল না । গত রাত্রের ভীষণ ব্যাপারে সে বহু” 
সংখাক দন্থা কর্তৃক পরিবেছ্টিত হুইয়াও তাহাদের চীতকারেও চুপ করে নাই 
সাহস করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু ইহার সম্মুখে পারিল লা) দুর্দশা দেখিয়া 
ভবানী বলিল, 

“তোমার ঘর বাড়ী, জ্বিনিষ পত্র, দাস দাসী চাই 1 

প্রকুল্প চুপ করিয়া রহিল । ভবানী বলিল, 

“তোমার এ সকল চাই আমি শুনিয়াছি। কিন্ত কেন? তোমার টাক! 
আছে বুঝিয়াছি, সে টাকা কয়দিন থাকিবে ?” ~ 

প্র। এমন কথা কেন বলিতেছেন? 

ভ। বনবাসীদিপকে দেখিয়াছ ত? তাহারা তোমার টাক! কয়দিন 
রাখিবে ? 

প্র। আমার টাক! এখানে নাই । 

ত। একথ। আমার কাছে বলা বৃথা আমি তোমার দেওয়া পুরাণ 
মোহরগুলি দেখিয়াছি । বোধ হয়, তুমি এই পুরাণ বাড়ীতেই টাকা পাইয়াছ-__ 
এই খানে টাকা আছে। 

প্র। বদি এখানে আমার টাকা থাকে--তোমরা কি ভাহা। কড়িয়া 
লহছবে ? 

রি ( প্রফুল্লের মুখ বিষগ্র। ) 

ভ। আমি কাড়িয়া লইব লা । কে লঈবে তাও আমি জানি না।_ কিন্তু 
ভুমি নিঃসহায় বালিকা-__এ বনের ভিতর, টাক! দূরে থাক, জাতিকুল কিছুই রাখিতে 
পারিবে না । 
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প্রযূত্রে প্রান কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু যে সাহসের গুণে এত বিপদ হইতে 
উদ্ধার হইয়াছিল, সেই সাহসের উপর ভর করিয়া কহিল, “নিঃসহায় কিসে? 
আপনাকে আমি সহায় ধনিয়াছি |” 

ভ। আমি তোমার সহায় হইলে তোমার সে সকল ভয় নাই বটে» কিন্ত 
তুমি আমার কথা না শুনিলে আমি কি প্রকারে তোমার সাহায্য করিব ? 

প্র। আপনার কি কথা শুনিতে হইবে ? 

( প্রফুল্ল বড় ভীত হইয়াছে । ) 

ভত। আমি যাহা বলিব, তাহাই শুনিতে হবে । আমি শপথ করিতেছি, 
আমি তোমাকে কখন অথশ্ছে প্রবৃত্তি দিব লা। যদি কখন অধর্শ্মে প্রবৃত্তি দিই, 
তুমি আমার কথা শুনিও না । তাহা ভিন্ন আর যাহা বলিব» শুনিতে হইবে । 

প্রফুল্ল কাদিতে লাগিল । ভবানী পাঠক বলিল, 

“কাদ কেল মা ?” 

প্রফুল চোখের জল মুছিল। বলল) “আপনি আমাকে মাতৃ সম্বোধন 
করিয়াছেন, __মাপনি যাহা বলিবেন, তাহা করিব ।” 

ভ। উভয়ে শপথ করিতে হইবে । কিন্তু সে পরে হইবে । আগে তোমার 
অঙ্গলার্থ, তোমাকে সত্পরামশ দেওয়া আমার উচিত । তোমার ভালর জন্যই 
বলিতেছি__-এ ধন তুমি গ্রহণ করিও না। 

প্র। কেন? 

ভ। তুমি অনাথা- এ ধন রক্ষা) করিবে কি প্রকারে ? ধনের জন্য সর্ব্যন্থ 
খোয়াইবে ? 

প্র। সেই অন্য আপনাদের সাহায্য খুজিতেছি । বৈরাগী এত দিন রক্ষা 
করিয়াছিল কি প্রকারে ? 

ভ। বৈরাসন্টীর কথা স্বতস্ত্র । ডুবি স্বন্দরী যুবতী অনাথা--তুমি এ ধন 
লইয়া হয় বিপদে পড়িবে, নয়, পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইবে । 


প্র। ধনে পাপ? 
ভ। হুঁ -যদি বথার্থ গ্রকৃষ্ণে না অর্পণ কর । 
প্র। সর্ধন্য স্রকৃষ্ণে ? ৬ 


ভ। সৰ্ব্বস্ব । যদি এ ধন গ্রহণ কর, তবে সর্ধন্থ শীকৃষ্ে৷ অর্পণ কর । 
প্র। সর্ববস্বই প্রীকষঝে। অর্পণ করিব--কিস্ত শরীক কে? কোথায় ? তিনি 
কি প্রকারে আমার এ ধন গ্রহণ করিবেন ? 
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ভ। ভুমি লেখাপড়া জান ? 


প্র! না। 

ভ। তেবে আজি তুমি লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ কর। 
প্র। কে শিখাইবে ? 

ভ। আমি। 


প্র। লেখ্য পড়া শিখিব কেন? 

ভ। আমি তোমাকে তুই এক খানা গ্ৰন্থ পড়াই £ 

প্র। তাহাতে কি হইবে ? 

ভ। শ্রীকৃষ্ণের ধন কি প্রকারে গুকৃষ্ক দিতে হয় তাহাই শিশিবে । 

প্র। সর্ব্বন্থ প্কুষককে দিব--আমার ত কিছু লাই, আমি খাইব কি? 

ভ। আমার বাড়ী দেখাইয়া দিব, প্রত্যহ তুমি সেখানে ভিক্ষা করিও যাহা 
ভিক্ষা পাইবে, তাহাই খাইবে । 

প্র। আপনার ধন থাকিতে ভিক্ষা করিয়া থাইব ? 

ভ। প্র্ৃত্র মনে তুমি যদি এই ধন জ্কষে অর্পণ না কর, তবে 
তিনি গ্রহণ করিবেন লা । তিনি গ্রহণ না করিলে আমার দলের ডাকাইভেরা 
উহা বেধাক গ্রহণ করিবে । 

প্র। আ্্রকৃং কে? ঠাকুর ত মন্দিরে দেখি-_-তিনি ধন এাহণ করিবেন 
কি প্রকারে? ভার কি কিছু নাই? 

ভ। তিনি জ্রগদীশ্বর সব কার । 

প্র। তবে তার আমার ধনে প্রয়োজন কি? 

ত। লেখাপড়া শেখ__বুঝাইব । এখন কেবল এইমাত্র মনে থাকে 
যেন ভুমি আমার মা। আমি তোমার হেলে । আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ 
বৈ মন্দ পরামর্শ দিব না। 

প্র। আপনি কি সত্যসত্য ডাকাতি করিয়া থাকেন? 

ভ। সতভ্যসত্যই । কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে। 

প্র। কবে সে কথা বলিবেন? 

ভ। যে দিন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত ছইবে। 


( উপন্যাস অসম্পূর্ণ ) 
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ক্রিক 





বসা” কেন মুসলমানদের ইস্ত্রচ্যত হইয়াছিল ইহা যথাসাধ্য বুঝাইবার 
চন্য আমরা সিরাঞ্জ উদ্দৌলাকে উপলক্ষা কণ্রিয়াছি। তিনি তৎকালে 
কেবল নবাব ছিলেন বলিয়া যে, তাহার পরিচয় দিতেছি এসত নহে, তাহার 
পরিচয়ে আর সকল মুসলমানের পরিচয় হইবে ভাবিম্াা আমরা তাহার কথা 
উত্থাপন করিতেছি ! অন্য সকল খ্ুললমান প্রায় প্রত্যেকেই এক একটা 
সিরাজ উল্দোলা ছিলেন । খে সকল দোষ (সরাঞঙ্জ উন্দৌলায় ছিল, অঙ্ক 
মুসলমানদেরও সেই সকল দোষ ছিল । অন্য মুললমানেরা অন্যরূপ হইলে 
রাদ্যা কখন যাইত লা । সাধারণের চক্রিত্রগুলে রাজ্য হয়; সাধারণের চরিত্র- 
দোষে রাজ্য যায়। রাঙ্জার: উপলক্ষমাত্র | ওয়াসিংটন সাহেব মারকিন দেশ 
শ্বাধীন করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেনঃ তাহার মূল হেতু তৎকালে মারকিনেরা 
সকলেই এক একটী ৪য়াসিংটন ছিলেন । শিবজ্জী মহারাষ্ট্র স্থাপন করিতে যে 
সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার হেতু সেই । তিনি আধুনিক উড়িয়াদের হ্যায় 
কোন ভ্রাতি কতক পরিবেটিত হইয়া কখন মহারাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিতেন না । 

পিরাক্জ উদ্দৌলার দোষে রাজ্য সায় নাই । মুসলমানদের চরিত্র দোষে 
গিয়াছিল । সে সময়ে সর্ববগুণলম্পন্প অন্য কেহ নবাব থাকিলেও সাধারণের 
চরিত্রদোষে রাজ্য যাইত | সাধারণ-চরিত্রের দোষশ৭ সমাক্গ হইতে উদ্ভুত 
হয় । সমাঞ্জ যখন যেরূপ থাকে, লোকের চরিত্র তখন সেইরাপ হয়। সমাজ 
আমাদের প্রকৃত শিক্ষক । পাঠশালায় বা কালেঞ্জে আমরা যাহা শিখি, 
তাহাতে আমাদের দর্শন বুদ্ধি হইতে পারে, বুদ্ধি মাক্রিত হইতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে চরিত্র পরিশোধিত এবং পরিপ্ফ, টিত হইতে পারে কি না সন্দেহ । 
আমাদের দেশে এখন বিস্তর লোক কালেছের উপাধি প্রান্ত হইয়াছেন, 
ভাঁহার৷ কল কৌশল অনেক বুঝিয়াছেন, দ্রব্যগুণ পদার্থগুণ বিলক্ষণ শিখিয়া- 
ছেন; কিন্তু স্বভাব সম্বন্ধে চরিত্র সম্বন্ধে তাহারা অন্যাপেক্ষা যে, বিশেষ 
উদ্ত হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় লা। যে সকল ভদ্র সন্তান কখন কালেজে 
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যান নাই, চরিত্র সম্বন্ধে ভাহার। যেরূপ, কালেজের এম. এ. বিন এরাও 
সেইরূপ ; প্রভেদ ত বড় দেখিতে পাওয়! যায় ন! । 

না বলিমা লা কহিয়া সমাজ সকলকেই শিক্ষা দেয়। সকলেই ভাহ! 
অন্রানভ গ্রহণ করে । কালেবের শিক্ষা কেহ পায়, কেহ পায় না। কিন্তু 
সমাজের শিক্ষাপ্প কেহ বঞ্চিত হয় না/ সকলকেই তাহা গ্রহপ করিতে হয়, 
ইচ্ছা করিলেও কেহ সে শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেখানে না 
বলিয়া শিক্ষাদান, আর, না জানিয়া শিক্ষা গহণ, সেখানে অব্যাহতি কোথায়? 


আর এক কথা । সমাজের শিক্ষা সকলেই সমান অংশে পাইয়া 
থাকেন; তাহাই তাহাদের চরিত্র একই প্রকার হইয়! পড়ে, তবে প্রকৃতি 
অনুসারে কিছু ইতর বিশেষ হয় মাত্র, নতুবা মোটের উপর সমান । 
পাঞ্জাবিরা রণপ্রিয়, মারওয়ারিরা ধনপ্রিয়, আসুকদেশীরা সত্যপ্রিয় ইত্যাদি যে 
প্রবাদ আমরা নিত্য শুনি, তাহার এই কারণ । li 

এই সমান শিক্ষা এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক ॥ ইহাছারা জাতিবন্ধন 
দূ হয়। যত দিন ইউরোপে সমান শিক্ষা! ছিল, তত দিন তথায় বিশেষ একতা 
দৃষ্ট হইত। এখন ইংলণ্ড বল, জান্মণি বস, যে দেশ বল, আর কোন দেশে 
পূর্ব্বমমত জ্ঞাতিবন্ধন নাই । কালে শিক্ষায় তাহার অন্যথ। আরস্ত হইয়াছে । 
আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। কালেজি শিক্ষার পৃর্বে, বাঙ্গালায় সমান 
শিক্ষা ডিল; জমিদার ও প্রক্রা, প্রভু ও ভৃত্য ; ধনী ও দরিদ্র সকলের একরূপ 
প্রকৃতি, একক্প প্রবৃত্তি, একর্ূপ রুচি, একরূপ জ্ঞান একরুপ সমস্ত হিল। 
তাহাই ভাহাদের সুখ দুঃখ, রাগ ছেধ,' আনন্দ, উৎসব একই কারণে অন্মিত । 
তখন বাঙ্গালির কেবল সমাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হহুতেন। এখন বাঙ্গালায় 
কালেজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে । পূর্বে যে কার্য্যকে সকলে দোবিতেন, বা যে 
উৎসবে সকলে মাতিতেন, কালেজি শিক্ষিতেরা হয়ত এখন সে দোষ অগাহ করেন, 
সে উৎসবে উদাসীন থাকেন, এক্সপ বৈষম্য এখন সকল দেশেই আরস্ত হইয়াছে, 
এক সময় জ্শ্বণি দেশে ইহা অতিরিক্ত হুইয়া পড়িয়াছিল। 

সমাজ হইতে লোকের শিক্ষা, লোক হইতে সমাজের শিক্ষা । জল হইতে 
মেঘ, মেঘ হইতে আবার জল, বীজান্ক,রব্, বীজ ন হইলে ত্বন্র তয় লা; অন্কুর 
না হইলে বীজ হয় ন। । 

স্যাজ ভাল হইলে লোক যেমন তাল হয়, সেইরূপ আবার লোক ভাল 
হইলে লমাজও ক্ৰমে ভাল হয়।, কিন্তু লোক মন্দ হইলে সমাদর কোনক্রমে ভাল 
হয় না । লোক হইতে সমাজ ॥। ন্ুতরাং যেরূপ লোক; সেইরূপ সমাজ । কতক- 


৬০০ বঙ্ছদর্শজ [ চৈ 


গুলি পয়সা একত্রিত হইলে, তাহা গোল স্তস্তাকারে বা চক্রযকারে থাকিবে, 
ত্ৰিকোণ বা চতৃক্ষোণবিশিই স্ত.পাকারে কখন থাকিবে না, কেহ চেষ্টা করিয়! 
তাহাদের সেরূপ আকারে সাঙ্গাইতে পারিবেন না পয়সার কোণ নাই স্থতরাং 
তাহার স্তূপ কোণবিশিষ্ট হইবে ন! $ যাহাতে যে গুণ লাই, তাহার সমষ্টিতে সে 
গুণ শ্ব স্মিতে পারে না । লোকেতে যে গুণ নাই, তাহাদের সমাজে সে গুণ. কোথা 
হইতে আসিবে ? 

আর এক কথা । প্রকৃতি সতত প্রবন্ধ ক । এ জগতে যাহা কিছু আরস্ত 
হয়, তাহাই বৃদ্ধি পায় । যখন পাঁড়া একবার আরম্ভ হয়, তখন তাহা ক্রমেই 
বাড়িতে থাকে ; যখন পীড়া আবার একটু হাস পায়, তখন সেই হ্াসই বৃদ্ধি পায় । 
যখন কোন দেহ জন্মে, তখন তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি হয় | যখন সেই দেহ জীণ হইতে 
আরম্ভ হয়, তখন সেই জীর্ণতাই বাড়িতে থাকে । সকল বিবয়েই বুদ্ধিই নিয়ম, 
সবতরাং সমাজসন্বক্ষেও সেই নিয়ম ! যখন সমাদর একবার উন্নত হইতে আরম্ভ হয়ঃ 
তখন ত্রদমে সেই উল্লতি বৃদ্ধি পায় । যখন সমাক্গ আবার অবনত হইতে আরম্ভ 
করে, তখন সেই অবনতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বহু পূর্বব হইতে মুসলমান 
সমাজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং ক্রমে তাহ! বাড়িয়া আসিতেছিল। 

আমরা বলিয়াছি যে, সমাজ-শিক্ষা এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক ; তৎকালে 
বলা হয় নাই যে, সমাজ শিক্ষা আর এক পক্ষে বড় অনিষ্টকারক । যখন সমাজ 
মন্দ হইয়া পড়ে, তখন তাহার শিক্ষাও মন্দ হয় । সেই মন্দ শিক্ষা সকলে সমান 
অংশে পাইলে সমাজ অধঃপাতে যায় । দিরাজউদ্দোলার সময়ে তাহাই 
ঘটিয়াহিল । 

বঙ্গরাজ্য কেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল বুঝিতে গেলে এই সকল 
সমাজের নিয়ম মোটামুটি স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহাই এই শুলির উল্লেখ 
করিলাম । আর গুটি কতকের উল্লেখ পরে আবন্ককমত করিব । 





প্রথম পরিচ্ছেদ 


মু্সিদকুলি খঁ যখন বাঙ্গালায় নবাব, এবং তাহার জামাতা স্ুজাউদ্দিন 
উড়িষ্যার শাসনকর্তা, তথন দীনহীন একজন বৃদ্ধ মুসলমান দিল্লী হইতে কটকে 
আসিয়। সুজার অন্ুগ্রহপ্রার্থা হইলেন । পরিচয় লইয়। সুজা জানিলেন যে, বৃদ্ধ 
তাহার দূরসম্বন্ধী । অতএব তাহাকে যত্ন করিয়া আশ্রয় দিলেন। বৃদ্ধের হই 
পুজ ছিল, কনিষ্ঠ মহম্মদ আলি-_্তীহার সঙ্গে আসিয়াছিল, নুজাউদ্দীন অনুগ্রহ 
করিয়া সেই কনিষ্ঠ পুত্রকে একশত টাকা বেতনের একটা চাকুরী দিলেন । 


টিটি সরাজ শুল্দোল! সর 


কিছু দিন পরে মহন্মদ আলি আপনার ক্ছোষ্ঠ হাজি আহাম্মদকে সপরিবারে 
কটকে আানাইলেন এবং চেষ্ট। করিয়া ৫০ টাক! বেতনের এক চাকুরী তাহাকে 
দেওয়যইলেন। হাজি আহাম্মদের তিন পুর ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের এক 
একটা চাকুরী ভুটিল। জ্যেষ্ঠ নওয়ারল মহন্মদের ৩০ টাকা, মধ্যম সইয়াদ 
আহাম্মদের ২* টাকা এবং কনিষ্ঠ জইনদ্দীনের ১৫ টাকা বেতন ধাধ্য ছইল। 
কষ্ট খঘুচিল্‌ । 

মহশ্মদ আলি নান৷ কৌশলে প্রভুর মনস্বষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন । 
প্রভুও ক্রমে বিশেষ মদয় হইলেন । মহম্মদ আলির পরামর্শ অম্থসারে তিনি 
সকল কাধ্য করিতে লাগিলেন । এই সময় মুর্সিদকুলি খর সাংঘাতিক পাড়া 
উপস্থিত হইল । ম্ুজার পুল্প সরফরাজ খঁ! তাহার একমাত্র দৌহিত্র, সুতরাং 
সরফরাজ নবাব হইবেন স্থির হইল । কিন্তু সুজ! তাহাতে আছলাদিত হুইতে 
পারিলেন না, তিনি থাকিতে তাহার প্ুজ নবাব হইবে ইহা! তাহার অসঙ্থ হইল ! 
সুজা অবিলম্বে দিল্লীর দরবারে লোক পাঠাইলেন, এঁবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে 
অর্থ উপঢৌকন দিলেন । পুজ্র নবাবী না পায়, তাহ তিনি নিজে পান, এই 
তাহার প্রার্থন।। দিল্লীর বাদসা যাহাকে নবাবী সনদ (দিতেন, তাহার দাবী 
লোকের নিকট শ্যাযা বোধ হইত ; এই জন্ সুজ! পূর্ববাহে; তথাকার সনদ আনিতে 
পাঠাইয়াছিলেন। নতুবা যাহার সামর্থ ও সাহল আছে, তাহার এ সনদের 
প্রয়োজন হইত না। “দ্রোর যার মুলুক তার” এই তখন সাধারণ 
নীতি ছিল । 

মুর্সিদকু(ল খার পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । সুতরাং সুজা আর 
অপেক্ষা! করিতে পারিলেন না । তিনি সসৈম্তে মুরসিদাবা্ঘ যাত্রা করিলেন । 
তথায় আসিয়া শুনিলেন সুরসিদকুলির্বার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, কাজেই তিনি 
চেহল সেতুন নামক রাঞপুরী প্রবেশ করিয়া একায়েক সিংহাসনে বসিলেন, 
কেহ কোন আপত্তি করিল না। তাহার পুজ্র সরফরাজ্জ পিতাকে ভাড়াইবার 
নিমিত্ত যাইতে উদ্যত হইম্মাছিলেন, কিন্ত তাহার গঞ্রধাত্রিণী তাহাকে নিরস্ত 
করেন । এই ঘটন! বাঙ্গাল৷ ১১৩১ সালে ঘটে । 


সুজাঙদ্দীন নবাব হইয়া পুভ্রের উপর কোন অত্যাচার করেন লাই, এই 
হার যথেষ্ট প্রশংসা । মুসলমানদের মধ্যে যি(ন যখন পিতা কিস্বা পুত্রের 
নবাবী বা বাদশাহী কাড়িয়া লইয়াছেন, তিনি ভাহাকে হত্যা বা কারাবদ্ধ 
করিয়াছেন । স্ুজাউদ্দীনের আরও এইরূপ অনেক প্রশংসা আছে, তাহার এন্থলে 
উল্লেখ অনাবন্চক । | 


ডক বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


তিনি নবাবী এ্রহণ করিলে পর দিল্লী হইতে সংবাদ আ[সল যে আলি 
দৌরান-_তথাকার উব্বির-_আপনার নামে বাঙ্গালার নবাবী রাখিয়াছেন এবং 
সুজা উদ্দীনকে তাহার নায়েব স্বক্ূপ নবাবী কার্খ্যের ভার দিয়াছেন। সুজ! 
তাহাতেই সম্ভর্ হইয়া পত্র লিখিলেন। ততুত্তরে তাহার সনদ আলিল এবং সেই 
সঙ্গে তাহার প্রিয়পাত্র মিজ্জ$ আলি মহাম্মদের নিমিত্ত খিলাত অর্থাৎ নূতন বস্ত্র 
এবং নৃতন একটি লাম পৌছিল । নামটা আলিবদ্দি খা । এই নামে মির্জ্জীমহশ্মদ 
আলি সাধারণতঃ পরিচিত ॥ মুসলমানের! নূতন বন্ত পাইলে বড় সন্তুষ্ট হুইতেন, 
প্রায় সকলেই আপনাকে তাহাতে সন্মানিত মনে করিতেন । এক্ষপকার প্রথা 
স্বতন্্র হইয়াছে, বস্ত্র বকৃসিস লইতে এখন সকলেই অপমানিত মনে করেন। 
তবে যাহার) রাজ! মহারাজা হইবার প্রত্যাশা করেন, তাহাদের কথা স্বতত্ত্র; 
সাবেক প্রথা রক্ষার্থ রাদপ্রসাদ স্বরূপে নুতন বস্ত্র তাহাদের গ্রহণ করিতে 
হয়৷ 


আলিবঙ্গির পুজসন্তার্ন হয় নাই, কেবল মাত্র তিন কন্যা জস্মিয়াছিল। 
আবার এদিকে তাহার ভ্রাতা হাজির তিনটা পুঁজ জন্মিয়াছিল। খোদা বেন 
কেবল ইহাদের বিবাহের নিমিত্ত এইরূপ একপক্ষে পুত্র একপক্ষে কন্তা বিভাগ 
করিয়! দিয়াছিলেন ; নবাব সুজ্রাউদ্দীন এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাদের 
বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । বিবাহও শ্রীস্র সুসম্পন্ন হইয়া গেল । আলিবদ্দি ও 
হাজি আহাম্মদ পরস্পর সহোদর ছিলেন, এবার আবার বৈবাহিক হইলেন । 
সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল ৷ মুসলমানদের মধ্যে এক্সপ বাধনের উপর বাধন আবশ্যক 
হইত । 

চারি পাচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১৪৬ সালে, বেহারের গবর্ণরি খালি হইল । 
স্বজাউদ্দীনের স্ত্রী লিরৎ বেগম পরামর্শ দিলেন যে, আলিবদ্দিকে এ কর্শ্মে নিযুক্ত 
করা হয়। সুজা আপনার সতাসদের মত গ্রহণ করিয়া আঙ্গিবদ্দিকেই সেই 
কার্যে নিযুক্ত করিলেন । 

এই সম্বাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে বাদসাহ সন্ত হইয়া আলিবদ্দি খাঁর 
নিমিত্ত আবার নূতন বস্ত্র ও আবার একটা নূতন লাম পাঠাইয়া দিলেন। 
আলিবন্দির এ ছুইয়ের কোনটার অসংস্থান ছিল না, বস্ত্র নিশ্চয়ই তাহার যথেষ্ট 
ছিল এবং লামও তাহার ছই তিনটা দ্রমিয়াছিল তথাপি এ সকল আবার পাইয়! 
তিনি আপনাকে কুতার্থ জ্ঞান করিলেন । ইহার উপর আবার আর এক সম্মান 
তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে নাগরা পিটাইবার হুকুম হইয়াছিল । 
পশ্চাতে কি অগ্রে লাপগর! পিটাইলে মুসলমানদের তখন সম্মান বৃদ্ধি হইত। 
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এইক্প নালা সম্মানে সম্মালিত হুইয়। আলিবদিদ খা পাটনায় পৌছিলেন । 
সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠ কণ্যা ও জামাতা গেলেন । কিছু দির্ন পরে সেই কনিষ্ঠ 
কল্যা একটা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন । আলিবর্দির এই প্রথম দৌহিত্র 
জন্মিল, ম্থতরাং তাহার আহলাদের আর সামা থাকিল নাঃ তিনি আপনার 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সস্তানটী অবশ্য ভাগাধর 
হইবে । গণকেরাও তাহাই বলিল । 'মালিবদ্দি আরও আহলাদিত হইলেন। 
তিনি মনে বুঝিলেন যে, এই ভাগ্যধর ব্যক্তি তাহার “গরিব খানায়” জস্মগ্রচণ 
করিবেন বলিয়া খোদা তাহাকে প্রদেশপতি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শিশুটীকে 
বড় যড় করিতে লাগিলেন । আলিবদ্দি মনে মনে জানিতেন যে, তিনি নিজে বড় 
ভাগ্যবান্‌ এবং হয়ত ভাবিতেন ঘে, তাহার এই সৌভাগ্য মহশ্মদ নামের গুণে 
হুইয়াছে। অতএব শিশুটীর নাম মহাশ্মদ রাখিলেন। তাহার নিজের নাম 
মহম্মদ আলি ছিল, শিশুরও নাম মহুশ্মদ আলি হইল । এই নাম করপেই লোকে 
কতকট! বুবিল যে আলিবদ্দির ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী নির্ধাচন হইয়া গেল। 
একদিন আলিবন্দি স্বয়ং সকলকে বলিলেন যে, এই দৌহিত্রকে তিনি পোষ্য পুত্র 
লইবেন এবং ভবিষ্যতে ইহাকে ঠাহার সর্বধন্ধ দিয়া যাইবেন। সুতরাং শিশুর 
প্রতি তুই এক জনের ঈর্ধযা অন্সিপ। আলিবদ্দির ভ্রোষ্ঠা কন্যা ভাবিলেন আমি 
থাকিতে আমার কনিষ্ঠা একা ভাগ/ধরী হইল- ঠাহার পুত্র সর্বস্ব পাইবে, আর 
আমার পুত্র হইলে সে কিছুই পাইবে লা; মধ্যমা কন্যা সেহরূপ ভাবিয়া মনে 
মনে বালকটীর মশ্রভাকাত্তিক্ষদী হইলেন ! শিশুর শক্ত সচরাচর জুটে না, কিন্তু 
এই অভাগার জস্থমাত্রেই তাহা জুটিয়াছিল। অনেকে বুঝিয়া থাকিবেন এই 
অভাগাই পসিরাজউদ্দৌবল। । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ধাহারা মনে করেন সদগ্রন্থ পড়াইমা বালককে সচ্চব্রিত্রতা শিখাইবেন, তাহারা 
ভ্রান্ত । গ্রন্থে হতই সহুপদেশ থাকুক বালকের তাহা অগ্রাহা। তাহারা সচ্চ- 
রিত্রের প্রশংসা করিবে, সহপদেশ মুখন্থ রাখিবে । কিন্তু কার্যে তাহা একেবারে 
বিশ্বত হইবে । বালকের চরিত্র দেখিল্পা চরিত্র শিখে_ পড়িয়া নহে, শুনিয়াও 
নছে। ধাহাকে সর্বদা দেখে, যাহাকে ভালবাসে, বালকের তাহার অনুকরণ 
করে--আচারে ব্যবহারে সর্ধপ্রকারে তাহার অন্করণ করে। অচ্গকরণ আমাদের 
প্রথম শিক্ষা । বালকেরা সর্ব্বাণেে মাতা পিতাকে নিকটে পায়, অতএব 
সর্ব্বাণো তাহাদের অনুকরণ করে । অনুকরণ প্রবৃত্তি বালকদের না থাকিলেও 
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আর এক কারণে চত্বষস্পার্শ্বন্থ ব্যক্তিদের শ্যায় তাহাদের স্বভাব হইয়া পড়ে । 
বালকের! যে সকল মলনোরৃত্তির পরিচালনা সর্বদা দেখে, সেই সকল 
বৃত্তি তাহাদের মনে আপনা আপনি উদ্দীপ্ত হয়। যেমন দেহ সম্বন্ধে 
অনেকে বলেন, হাই দেখিলে হাই আইসে, হাসি দেখিলে হাসি আইসে, 
সেইরূপ আবার অলসম্বক্ধেত আছে । শোক দেখিলে শোক আইসে, স্তরে 
দেখিলে শ্েহ আইসে, রাগ দেখিলে রাগ আইসে । যে গুলি সৰ্ব্বদা বালক- 
দের সম্মুখে পরিচালিত হয়, সেই গুলি বালকের অস্তরে সুতরাং পর্বদা আইসে, 
যে বৃত্তি সৰ্ব্বদা পরিচালিত হয় সে বৃত্তি ক্রমেই পরিপুষ্টতা লাভ করে। এই 
জস্য নিঠুরপরিবেষ্টিত বালক নিষ্ঠ, হয়, প্রেমিকপরিবেষ্টিত বালক প্রেমিক হল ৷ 
এই ভ্রন্য আত্মীয়দের চরিত্র অনুসারে বালকের চরিত্র হয় এবং এই রূপে 
সমাজ্রের চরিত্র অন্থসারে লোকের চরিত্র হয়। 

বুদ্ধিমানেরা বালকদের সম্মুখে অতি সাবধানে চলেন । গুরুজনের সম্মুখে 
লোকে যেমন তৃক্ষার্ধ্য পরিহার করে, বুন্ধিমানেরা সেইরূপ বালকের সম্মুখে দুন্ধার্য্য 
ও ছুশ্ত্রবৃন্তি দমন করিতে চেষ্টা করেন । নির্ব্বোধেরা বালকদিগকে অগ্রাহ্থ করে, 
তাহাদের সাক্ষাতে অনায়াসে আপন আপন ত প্রবৃত্তি দশায় । তাহার পর 
পরিণামে সস্তানের হৃষ্প্রবৃপ্তি দেখিলে তাহার! কেবল সন্তানের দোষ দেয়, সম্ভান 
জ্াসল করিতে চে! করে। তাহারা বুঝে না যে, প্রথমে আপনাদের শাসন 
আবশ্যক ছিল । যেসকল ছৃক্কার্যয বালকেরা পিতাকে বা অন্ত, আস্মীয়কে করিতে 
দেখে নাই, কেবল মাত্র করিতে শুনিয়াছে, স্টে সকল তৃন্ধার্ধাও তাহাদের 
চরিত্র গঠনের সহায়তা করে । 

সিরাজ্উন্দৌলার চরিত্র বুঝিতে গেলে তিনি কি কি এান্থ পড়িয়া ছিলেন, 
তাহার অনুসন্ধান না করিয়া তাহার আত্মীয়দের চরিত্র কিন্ধপ ছিল তাছার 
অনুসন্ধান করা উচিত । সিরাক্ষউদ্দৌোলাকে আলিবদ্দি প্রতিপালন করিয়া 
ছিলেন, স্থতরাং সিপাজউদ্দৌলার চরিত্র কিন্তুপ হওয়া সম্ভব, তাহা অনুভব 
করিতে গেলে প্রথমে সেই আলিবঙ্গির চরিত্র আলোচনা কর! আবশ্যক । 


আলিবদ্দি যখন বেহারের গবর্ণর ছন, তখন বিতিয়া, ভোজপুর ও অন্যান্য 
স্থানের রাজারা একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিল্লাছিলেন, ডাছারা নবাবকে কর 
দিতেন না। কর চাহিলে ভাহাহা যুদ্ধ করিতে উদ্ভত হইভডেন। ঠাহাদ্গের 
সৈন্কেরা বলিষ্ঠ ছিল এবং ডাহারা স্বয়ংও যোক্কা ছিলেন, স্থুতরাং অলিবদ্দি ইহা 
দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইলেন । শেষ আবদুল করিম নামে একজন সুদক্ষ আফগান 
সৈনিককে পাইয়া আলিবদ্গির ব্যস্ততা গেল । অনেক কথা বার্তা ও পরামর্শের 
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পর, আবুল করিম খঁ! বিদ্রোহী রাক্ষাদের শাসন করিবার ভার গ্রাহপ করিলেন 
এবং অঘ দিনের মনে কৃতকাধ্য হইয়া পাটনাম্ম ফিরিয়া আসিলেন । আনন্দে 
আলিবদ্দি তাহাকে ক্রোড় দিয়া পুনঃ পুনঃ আপনার কুতজ্ঞতা জানাইলেন। 
ভাহার পর একদিন কোন বিশেষ পরামর্গের ছলে আবতহুল করিমকে আপনার 
গ্রহের এক নিঙ্জন স্থানে লইয়া গেলেন । মুসলমানের কেহ কাহাকে আপনার 
নিৰ্জ্জন ঘরে লইয়া যাইতে পারিত না, লইয়া যাইতে চাহিলে বিপদ আশঙ্কা 
হইত । কিন্তু আবছুল করিম সে আশঙ্কা কিছু ন! করিয়া আলিবন্চির সঙ্গে 
গেলেন । তথায় যাইবামাত্র তাহার পৃষ্ঠে তরবারির হই তিন চোট পড়িল। 
আত্বাত মাত্রেই অবনল করিম পড়িয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ, উঠিবার চেষ্টা করিলেন ; 
কিন্ত স্দুল দেহ প্রযুক্ত তাহা হঠাৎ পারিলেন না । এই অবসরে আলিবঙ্ছি 
রব? ডাহাকে হত্যা করিলেন । আলিবঙ্গি বলেন যে, আবদ্বল করিম বড় 
বিয়াদব হইয়া! উঠিয়াছিল, তাহাকে হত্যা না করিলে আর চলিল না। কিন্তু 
প্রকৃত কারণ স্বার্থপরতা । আলিবদ্দি বুঝিয়াছিলেন যে, আবদুল করিম বড় 
উপযুক্ত, ইহার সন্ধান পাইলে নবাব যত্রপৃর্ধক ইহাকে আপনার নিকটে রাখিবেন, 
সকল কার্ধা ইহার ত্বার; পাইবেন তাহা হইলে আলিব্ন্দির যে প্রতিপত্তি 
ছিল তাহা আর ন! খাকিবার সম্ভাবনা । সুতরাং সে সম্ভাবনা পূর্ববাহ্নে রহিত 
নিমিত্ত আবতূলকে হত্য| করা হইয়াছিল । 

আর একটি ঘটনা বলি। ১১৪৫ সালে (1799) নবাব সুজ্রা উদ্দীনের 
মৃত্যু হইল। তাহার পুজ্র সরফরাজ খা সিংহাসনে বসিলেন । শুভ্রা উদ্দীনের 
সমক্প যে ব্যক্তি যে পদন্থ ছিলেন, সরফরাজ খশ তাহাদের প্রত্যেককে সেই পদে 
রাখিলেন, কাহাকেও বরখাস্ত বা বদলি করিলেন না । ভাহার মোসাহেবেরা 
সৃতরাং বড় ক্ষুপ্র হইল। কেহ কোন চাকরি পাইল না দেখিয়া তাহারা 
নবাবকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উচ্ভত হইল । সরফরাজ খ1 বখন দেখিলেন যে 
কেবল অর্থ বা আদরে তাহাদের আর রাখা যায় না, তখন তিনি একে একে পুর্ব 
কর্মচারীদের পদচ্যুত করিয়া আপনার ইয়ারদের সেই সকল পদ দিতে লাগিলেন । 
এউ উপলক্ষে আলিবদ্ছির ক্য্যেষ্ঠ হানি আহাম্মদের কার্য গেল । সরফরাজ খা 
মনে করিয়াছিলেন তাহার পিতার নিকট হাজি আহাম্মদ নানা বিষয়ে খণী 
ছিলেন । স্বতরাং কশ্মিনকালে তিনি ককতস্ম হইভে পারিবেন না। কিন্ত পদচ্যুত 
হইব! মাত্ৰ ছাজি আহাম্মদ সরফরাজ খার বিরুদ্ধে গোপনে দল বাধিতে লাগিলেন । 
প্রথমতঃ পরফরাজ খা তাহা কিছুই সন্দেহ ন। করিঘা আপনার নবাবী উপভোপ 
করিতে লাগলেন । সুখের নিম্ত্ত নবাবী । 'অতএব যাহাতে মুখ হয়, সরফরাজ 
খঁ তাহাই করিতে লাগিলেন । কখন যুবাপরিবেছ্টিত হইয়া যুবতীর ন্বত্য দেখেন, 
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কখন স্বন্দনীর সঙ্গীতে উন্মত্ত হইয়া “পেয়ালা পেয়ালা” সরাব খান । হাজি 
আহাম্মদ এই সময় আলিবদ্দিকে পত্র লিখিলেন যে, সরফরাজ খ। “আযেস” 
লইয়া মা(ভিয়াছেন, রাঞ্রকাধ্যে তাহার মনযোগ নাই অতএব এই এক সমদ্ । 
আলিবদ্দি পূর্বেই ইহা বুঝিয়াছিলেন, সরফরাজ খাকে হত্যা করিয়া আপনি নবাব 
হইবেন, এ সাধ তাহার মনে মনে ছিল ; কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন । 
দিল্লীর দরবারে লোক পাঠাইয়াছিলেন । বেহার অঞ্চলের তুই এক জন রাজাকে 
শাসন করিবার ছলে সৈচ্চ সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমত সময়ে হাজি আহাশ্মদের 
পত্র আসিল, কিন্ত আলিবঙ্গি তাহার কোন উত্তর দিলেন না । হাঙ্ি আহাম্মদ 
আর এক সুর ধরিলেন। তিনি আলিবদ্দিকে আবার লিখিলেন যে সে দিবস 
জগত শেঠের পুজ্রবধুকে সরফরাজ খা আপনার অন্দরে লইয়। গিয়াছিলেন, এবার 
আমাদের পরিবারের উপর হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিয়াছেন ; সম্প্রতি ধরিয়ান্ছেন 
বে আমাদের ভাগিনেয়ীর সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দিবেন । তিনি বিলক্ষণ 
জানেন যে আমাদের ভাগিনেয়ীর সন্থন্ক স্থির হইয়া গিয়াছে । জানিয়া শুনিয়া 
এ চেষ্টা কেবল আমাদের কুলে কলম্ক ঘটাইবার নিমিত্ত । 

এবার আলিবর্দ্দি আক্ষেপপুণ এক পত্র সরফরাত্কে লিখিলেন । তহৃত্তরে 
সরফরাজ জানাইলেন যে “আমার কোন দোষ নাই, তোমাদের সহিত আস্মীয়ত৷ 
দীর্ঘস্থায়ী করিবার আকাহঙ্রায় আমি এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কল্াটা 
যে বাকৃদত্তা তাহা। আমি জ্ঞানিতাম না ॥” 

আলিবদি, এ উত্তরে সন্তুষ্ট হহলেন না, তিনি একবার ওজর পাইয়াছেন 
আর তাহা ছাড়িতে পারিলেন লা । অতএব সসৈঙ্কে সুরসিদাবাদ বাত্র। করিলেন । 
সরফরাজ খা এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন । পথিমধ্যে উভয় 
সৈল্সের সাক্ষাৎ হইল । আলিবদ্দি দূতের ত্বারা ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন । 
সরফরাজ খা সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলেন, আত্মীরতার অনুরোধে আলির্বা কে 
রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন । আলিবন্দি নিমন্ত্রণ আহলাদ পূর্বক স্বীকার 
করিলেন । সরফরাত্র খার শিবিরে এখানে সেখানে আহারের উদ্যোগ হইতে 
লাগিল। সর্ধবক্র মহোৎসব পড়িয়া গেল। সকলে অন্যমনস্কে আমোদ আছলাদ 
করিতে লাগিল, এমত সময় আলিবদ্দি সসৈম্তে অন্ধকারে হঠাত আসিয়া 
শিবির আক্রমণ করিল, ভয়ে সকলে কে কোথায় পলাইতে লাগিল । 
সরফরাজ খ। একা যুদ্ধে বাহির হইলেন, এক হৃস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
বেগে বিশ্বালবাতকের দিকে ধাবিত হলেন, কিন্ত আলিবদ্দি পুর্ববাহেচ বড়যন্ত্র 
করিঘা রাপিয়াছিলেন। সরফরাজ থাকে হত্যা করিবার জন্য আর ঘুদ্ধের 
প্রয়োজন হইল না। একটী গুলিতে তিনি হত্তিপৃষ্টে পড়িয়া গেলেন । 
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সরফরাজ খাকে হত্যা করিল্লা আলিব্দ্দি নবাব হইলেন, কেহ তাহাতে 
আপত্তি করিল না, কেহ তাহাকে অশ্রচ্ছাও করিল ন।॥ ভাহার বিশ্বাসঘাতকতা 
মুসলমানের চক্ষে দোষ বলিয়া গণ্য হইল না। তখন মুসলমানেরা সকলেই 
স্বার্থপর; যে গতিকে হউক আপন আপন ইষ্টসাধন করিতে পারিলেই 
প্রশংসাভাজন হইতেন । আলিবদ্দি দীনহীন অবন্থা হইতে ক্রমে নবাব 
হইলেন স্্রতরাং স্বাথপর দলে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা হইল । তিনি আন্িতীয় 
লোক বলিয়া সকলে তাহাকে ভক্তি ও ভয় করিতে লাগিল । 


সরফরাজ খাঁর গৃহ লুঠ করিয়া আলিবদ্দি বিস্তর অর্থ পাইলেন । 
তাহার মধ্যে এক কোটা সত্তর লক্ষ টাকা তিনি দিল্লীর বাদসাকে নজর 
পাঠাইলেন । বাদসা সেই টাকা পাইয়া আলিবদ্দিকে সনদ দিলেন কিন্তু 
বলিলেন “আরও টাকা পাঠাইবে, সরফরাক্ম খাঁর বিস্তর টাকা ছিল, সুপিদ- 
কুলি খা বহুকালাবধি দৌহিত্র নিমিত্ত টাকা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিল ।” 
আলিবনদ্দি আবার টাক) পাঠাইলেন। তাহার পর আঙ্গিবদ্দি আপনার 
নবাবী গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত এবং তাহা দেখাইয়া লিক্কে সখ উপভোগ 
করিবার নিমিত্ত স্ুজ। উদ্দীনের কন্তাকে আপনার ভোষ্ঠা কন্টার দাসী * করিয়া 
দিলেন। 

আলিবদ্দর্খর নীচ প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতকত! সম্বন্ধে আর একটা পরিচয় দেই, 
তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে | আলিবদা যখন নবাব তখন বর্গিদের বড় দৌরাস্য্য 
হয় । তাহার! চৌট চাহে, অঃলিবদ্দা তাহা দিতে অসম্মত হন এই ভ্রগ্ত বিবাদ । 
বিরাটপতি রঘণুজি আপনার সৈল্াধক্ষ ভাস্কর পণ্ডিতকে এই জন্ত পাঠান। ভাস্কর 
পণ্ডিত এক একবার বহুসংখ্যক সেনা আনিয়া আলিবদ্দাকে নানা স্থানে পরাভব 
করেন, নান! প্রদেশ দখল করেন। একবার বিংশতি সহস্ সেনা লইয়া ভাস্বর 
পণ্ডিত কাটওয়ার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন! আলিবদ্দা ভাবিলেন এবার 
বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন আর উপায় নাই, অতএব আপনার কর্শ্মচারিদিগের সহিত 
পরামর্শ করিয়া ভাস্বর পণ্ডিতের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি চৌট দিতে 
প্রস্তুত আছেন; তবে কত দিতে হইবে, কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা সাক্ষাৎ 
ভিন্ন মীমাংসা হইবে ন৷। ভাস্কর পণ্ডিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করিলেন এবং 
পর দিবস প্রাতে পাচ সাতদ্রন প্রধান কর্শ্মচারি সমতিব্যাহারে আলিবপার শিবিরে 





* ছুই একজন ইতিহালপেখক বলেন যে হুদার কন্যা দালীভাবে রক্ষিতা হুল 
নাই; তিনি সংসারের কর্ত্রীস্বরূপ। ছিলেল। বুথ! কথা! ॥। আলিবন্দির জামাত! 
স্থজার কল্তাটীকে দালী মলে করিতেন না সতা, কিন্ত তাহা কেবল সেই দাদীর গুণে । 
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গিয়া উপস্থিত হইলেন । আলিবদ্দী অগ্রসর হুইয়া মহ! সম্মান পূর্ব্বক তাহাকে 
আপনার ফাদের মধ্যে লইয়া গেলেন, তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কাহার 


নাম ভাস্কর পণ্ডিত ? সে বীর পুরুষকে দেখিনা আমি চক্ষু সার্থক করি”; এই কথায় 
ভাক্কর পণ্ডিতকে একজ্রন দেখাইয়া দিল । অমনি ইক্ষিতমাত্র পটের পার্শ্ব হইতে 


শত শত অস্ত্রধারী নিমেষ মধ্যে বহির্গতি হইন্া ভাস্কর পতিতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 


ফেলিল। 
এই বিশ্বাসঘাতক আলিবন্দীর চরিত্র দেখিয়া সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র গঠন 


হইয়াছিল । 





খন যেমন এ দেশে প্রা দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের 

বিবাহ হইয়। যায, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে সেক্গপ হইত না। 

পূর্ধকালে উপনয়নের পর স্দীর্কাল গুরুণুছে শান্্রাধায়ন করিয়া পর্ীগ্রহণ করত 
পৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার স্বীতি ছিল । মন্থর ব্যবস্থা এই ২-_ 


বটভিংশদাজ্িকং চর্ঘ]ং রো উবেদিকং তং । 
তন্গ্ধৈকং পা্দিকং থা গ্রহণাস্বিকমেব বা! ॥ 
বেদানধখুতা বেদৌ বা বেদং বাশি হথাক্রসং । 
অবিশ্র-তত্রক্মচর্ধে]! গৃছস্থাশ্রমমহণেহ ॥ (১ ১৪২) 


ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ ব২সর এবং আবশ্যক 
হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অগ্চকাল কিম্বা তাহার এক-চতুর্থাংশ কাল 
বাস করিবে । এইরূপে নিন্ধ বেদ শাখ। শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি বা একটি 
ভিন্ন বেদশাখা শিক্ষা করিবে । অনন্তর ভ্রক্মচর্ঘ্য ধর্শ্মের ব্যাঘাত ন! করিয়া গৃহস্থা- 
শ্রমে প্রবেশ করিবে । 


অতি উত্তম ব্যবস্থা । ব্রতাবলম্বীর গ্যায় নিষ্ঠাবান হইনা বেদ বেদাঙ্গ 
প্রভৃতি উন্নত শান্তর সকলের মর্ল্মব্রাহণ করত জ্ঞানবান্‌ ও বিচ্ান্থরাগী হইয়া বিবাহ 
করতে হুইবে । (বিবাহ করিবার আগে ধন সঞ্চয় কর, আর নাই কর জ্ঞান 
সক্ধদ করিতে হইবে | দুঃখের বিষয়, এ নিয়ম এখন প্রচলিত নাই; স্থৃতরাং এখন 
দশ বল, এগার বল, বার বল, সকল বয়সেই পুরুষের বিবাহ হইয়। থাকে, 
পুর্বকালে তাহা হইতে পারিত ন! । এখনকার ায়। তখন বিবাহ সখের খেলা 
ছিল না, মোক্ষলাতের ন্ুপ্রশস্ত এবং সব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল। কাজেই 
শাস্রাধ্যয়ন ছার! জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া! বিবাহ করিতে বয়স বেশী হইত। মষ্বু 
বলেন ১ 


© শী ৮ 
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ডত্রিংশদ্বর্বে! বহে ঝচ্তাৎ ভ্বভ্যাং দ্বাদশবার্যিকীং। 
লি আষ্বর্ধোইষ্বর্ধাহ্ছ। ধর্ম্মেলীদতি সত্ব ॥ (2অ-25) 


ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুরদর্শন! ছ্াদশবধীয়! কম্তাকে বিবাহ করিবে । 
চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহ। সামাশ্যঙঃ 
উদাহরণ মাত্র । ফলে, পুরুবের বয়স কন্টার বয়সাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ হওয়া 
চাই । তবে যদি গৃহস্থাত্রমের হানি হয়, তাহ! হইলে আরো স্বর বিবাহ করিতে 
পারিবে । 


পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ শৈশবাবস্থাতেই 
সম্পন্ন হওয়া চাই । প্রথম ঝতুমতী হওয়ার পূর্বের কল্ঠার বিবাহ না হইলে কল্যার 
পিতৃকুলের উপর নীচে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে_ শান্্রকারদিগের এমনি 
কঠিন শাসন । কিজস্ত তাহার! পুক্ুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়ল এবং 
কল্যার বিবাহের নিমিত্ত অল্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার স্পষ্ট করিয়া 
ব্যক্ত করেন নাই বটে ; কিন্ত তাহাদের অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা 
যায় লা এমন লয়। শাস্রে এমন অনেক কথা আছে, যাহা একটু বুঝিয়। 
দেখিলে এইকরুপ ব্যবস্থার তাৎপর্ধ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায় । সে তাৎপৰ্য্য কি, 
তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি । 

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পারিবারিক প্রণালী এখানকার পারিবারিক 
প্রপালীর মত নয় । এখানে যাহাকে একাব্নবর্তী পরিবার বলে, ইংলণ্ডে তাহা নাই। 
ইংলণ্ডে শুধু পতিপত্ী লইয়া পরিবার । এখানে পিতা, মাতা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ- 
তাত, ভাই, ভগিনী, যাতৃঘসা, পিতৃছসা, প্রভৃতি লইয়া পরিবার । কাজেই ইংলগ্ডে 
পত্নীর একমাত্র সম্বন্ধ, পাতির সহিত । এখানে যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, 
পত্নীর ততগুলি সম্বক্ক, বা ততগুলি লোকের সহিত সশ্বক্ধ । যাহার একটি 
লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্তব্যের সংখ্যা অল্প; যাহার অনেক 
লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য এবং কর্তব্যের সংখ্যা অধিক । অতএব 
যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার 
অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই হৃইটি শিক্ষার 
প্রকৃতিও এক নয় । যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে প্রেমের বলে অনেক 
কর্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ সে প্রেমের 
সহায়তা পায় না, তাহাকে কেবল পারিবারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক 
কর্তব্য কষ্ট করিয়া শিখতে এবং সম্পন্র করিতে ছয় ॥। অল্প বয়স হইতে পতির 
পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না করিলে, এ শিক্ষা প্রায়ই লাত করা যায় 


১২৮৯ | বাকের সমস এন ওজ্ছেশ্য ৬১১ 


এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে পতির পরিবারে আগমন করিলে, 
বয়োধৰ্শ্ম বশত; শুধু পতির প্রতি স্ত্রীর এতই অন্তরা হয় যে, অপরের প্রতি 
পারিবারিক নিয়মাহুসারে কর্তব্য সাধন করিতে সে নিতান্ই অক্ষম হইয়া! পড়ে। 
আরো এক কথা । যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে শুধু পতির মনের যত 
হইলেই চলে। কিন্তু যাহার অপরের সহিত সন্বন্ধ, তাহাকে অনেকের মনের 
মত হওয়া চাই। কিঞ্চিৎ রূপ) কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য, কিঞ্চিৎ হাবভাব থাকিলে পত্নী 
পতির মনের মত হইতে পারে; কিন্তু অপরের মনের মত হইতে হইলে, সে সব 
গুণ কাধ্যকর হয় না, অপরের দ্বার। গঠিত বা শিক্ষিত হইলেই ভাল ছয়। সে 
রকম শিক্ষ) অল্প বয়সে যত কাধ্যকর হয়, বেশী বয়সে তত হওয়া অসম্ভব । ফল 
কথা, বাহাকে অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের তাহাকে মনের মত 
করিয়া লওয়াই প্রকৃত পদ্ধতি । প্রাচীন শান্ত্রকারেরা পরিবারন্থ সমস্ত ব্যক্তির 
সহিত পত্নীর কিরূপ সন্বন্ধ তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়। সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের 


সম্বন্ধ হয়, এইক্ুপ কামনা করিতেন | বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিস্রোদ্ধ_ত মস্ত্রটি 
দেখিতে পাওয়া যায় :=_ 


কনা । 


ও লম্গাজী শ্বশুরে ভব সম্রান্ী স্বশ্ব।ং ভব 
ননন্দবি চ সম্রান্ত) ভব সম্রাজ্ঞী অহিদেবৃষু। 


বর কন্যাকে বলিতেছেন :__শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রাজনে সম্রাজ্ঞী হও, 
ননন্দায় সআজাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সআজ্ঞী হও । 


এ কথার তাৎপৰ্য্য এছ যে, সমআ্াজ্জী যেমন প্রল্লাবর্গের সেবা করিয়। 
তাহাদিগকে সুখে রাখেন, ক্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রঃ ননদ্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা 
কিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখুন । 


বিবাহ প্রক্রিল্মায় ইহাও নিদ্দিষ্ট আছে যে, বর নিয়োদ্ধ ত মন্ত্র পড়াইয়া 
কন্যাকে প্রুব নক্ষত্র দেখাইবে ;_ 


শব 


ক্রবমসি গ্রবাহং শতিফুলোভূতালষ্‌ । + 


হে গ্রবনক্ষত্র ! তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচল! হই। 
উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্ধ্য এই যে, পত্নীর পতির পরিবারের সকলের সহিত 
সুখ-সন্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক । কেন না, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শ্বক্ষ, 


দেবর প্রভূতি কাহারো প্রীতি-প্রদায়িনী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পারেন 
না। 


৬১২ বজদর্শন [ ইতর 


ইংরাজ্র-পত্রীর যেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্বীর তেমন নয় । হিচ্দু- 
পত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ । দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্তকার হিন্দুপর্রীকে সেই বহুবিধ 
সম্বক্কের উপযোগী করিতে উৎসুক । অতএব এক রকম নিশ্চয় করিঘা বলা 
যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সন্বদ্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্রকার 
হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন । যদি তাহাই হয়, তবে কেমন 
করিয়া শৈশব বিবাহের নিল্দা করি ? 


হিন্দুপত্রীর যে সকল সম্বন্ধের কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া তাহার আর 
একটি সশ্বন্ধ আছে । সে সম্বন্ধ পত্রী সাত্রেরই আছে ; কেন লা তাহা পতির সহিত 
সন্বগ্ধ । কিন্তু বোধ হয় যে, পতির সহিত হিন্দুপত্রীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য 
কোন দেশীয় পত্নীর সে প্রকৃতির নয় । অশ্যদেশে পত্রী পতির সমান । সেই 
সমানত্বে যতই কেন নৈকটোর ভাব থাকুক না,তাহাতে পার্থকোর ভাব এককালীন 
বিলুপ্ত নয়। কলতঃ পার্থক্য ব্যতাত সমানত্ব অসম্ভব ৷ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে 
লোকসাধারণ এবং পণ্ডিতমওলী উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত্ব রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত তাহাদের পার্থকামূলক পথক পৃথক স্বত্ব কল্পলন। করিতে ও সেই সকল 
স্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎসুক ও যত্রবান হইয়। থাকেন। ইংরাজর পতি এবং 
পতীর প্রতোক কার্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়। মায় । মিল প্রভৃতি দার্শনিক- 
দিপের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় । এবং মহাকবি শেলির 29১০ 
of Islam নামক কাব্যে এবং কতিপয় গছ রচিত প্রবন্ধে এই কথার সর্বাপেক্ষা 
জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশের লোকের সংস্কার সে রকম 
নয়। এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি এবং পত্রীকে একটি ব্যক্তি মনে করেন। 
তাহাদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত 
হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইবেন । মনু বলেন 2 


এডাবানেব পুরুযেো যক্ষাঘ্বাস্ম। প্রজেতিহ 
ব্লিপ্রা: প্রাহত্তখা চৈতদ্‌যো ভর্্যা স। স্বতাছনা ॥ (৯ অ-৪৫) 


ef 
পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে--দ্ায়া, আত্মা ও অপত্য । 
পণ্ডিতের বলেন যে, ভর্বা ও ভাৰ্য্যা এই দুয়ের নামই পুরুষ । 
হিন্দু-বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেষ্যও সেই একত্ব সাধন । য্থা__ 


ও” সমস্ত বিশ্বেদেবা: সমাপো হুদদ্বানি লৌ । 
সম্মাতরিশ্বা সনক্ধাত! স্মূদেট্রী দধাতু নৌ ॥ 


১২৮৯ ] বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য ৬১৩ 


বর কন্যাকে বলিতেছেন £_-বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র 
করুন। জল সকল, প্রাণবাদু, * প্রজাপতি, উপদেষ্টা দেবতা, ইহারা আমাদের 
উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন । 

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন ১ 

ও মম ব্ৰতে তে হৃদছং দধামি মম চিশুমহ্গ চিশুং তেইম্ মহ বাচমেকযনা ছুহন্য 
প্রজাপতি শিষুনক্ক, মন্থম ! 

তুমি আমার কাধ্যে হৃদয় সমর্পণ কর, তোমার চিত্র আমার চিত্তের 
অয়ুপামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য সেবা কর, প্রজাপতি তোমাকে 
আমার নিমিত্বই নিযুক্ত করুন । 

বর বিবাহ সমাপনে অল্প ভোজনকালে বধূকে কহিতেছেন ৮ 


ওঁ অল্পপাশেন নপিনা প্রাণসথস্ত্রেণ পৃশ্থিন্চ। 
বাসি সভ্য গ্রন্থিল। অনশ্চ হৃদঞ্চেতে ] 


অর্থাৎঁ-যাহা মহারত্র আত্মা স্বরূপ, যাহা প্রাণের বক্ধনন্বরূপ, সভা 
যাহার গ্রন্থি স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্রকূপ পাশে তোমার চিত্ত, বুদ্ধি ও অস্তরাস্্রাকে 
বন্ধন করিলাম । 
আর একটি মন্বে বর কন্ঠাকে বলিতেছেন ১ 
ও ঘদেত্তং ভহুদচছং তব তলন্ব হাদঘং ময়, 
হদিদং হাদতং মম তদস্য হাদদং তব । 
এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হ্ৃদয় হউক, এই যে আমাল হ্যদয়, 
ইহা তোমার হৃদয় হউক । 
কিন্তু শ্াস্ত্রকারেরা শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন । তাহারা সম্পূর্ণ 
স্ব্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাধী । সেই জন্য বর কন্যাকে বলিতেছেন ;__ 
প্রাশৈত্তে প্রাশান্‌ সন্দধামি অস্থিডির- 
স্কীনি মাংশৈম?ংসানি ত্বচা ত্বচছ্‌। = 
প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্শ্মে চর্শ্বে এক হউক । 
সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পতি পত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ 
পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই । হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের 
পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত সম্পাদিত হয় স্ত্রী এবং পুরুষ পরম্পরে মিশিয়া 
যায়। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরস্ত হয় তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ 
En ১১:53:28 


* ব্ৰাহ্মণ দর্ববন্থ নামক গ্রন্থে ছণাঘূখ মাতরিশ, শব্দের প্রাণবাদ্ অথ করিহাছেন। 


৬১৪ বজদ পি [ চৈজ 


করি । সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে 
পাই । জল যেমন জ্রলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বাষুতে মিশশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ 
হইলে যেমন পঞ্চভৃত পঞ্চহূতে মিলিয়া যায়, অগ্নিশিথ। যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়! 
যায়, আত্মা যেমন পরমাস্বায় মিশিয়! যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী 
তেমনি পুরুষে মিশিয়। শিয়াছে । এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে ২, আর ২ নাই-১ 
হইয়া গিয়াছে । যে ১, ২ হইয়াছিল, সেই ২ সাবার ১ হইয়া পড়িয়াছে ৷ সঙষস্ত 
নিজ দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত: করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, 
সেই ছুইখণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়স্তভু প্রস্তুত হইয়া 
পড়িয়াছেঞ । হিন্দুধশ্মে স্বয়স্তু ও যা৷, মুক্তিও তা । হিম্দুবিবাহছের উদ্দেশ্টও 
সুক্তি। তাই হিন্দু বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষ মিশিয়া একটি মুক্তি অথবা স্বয়ন্তুর 
সৃষ্টি ছয় | স্ত্রী এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলোৌকক সদগতি লাভ সম্বক্ষে 
শাস্্রকারেরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহ-নিস্পন্ অপূর্বব 
একত্বমূলক । তাহারা বলেন, স্বামীর ম্বকুতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন এবং 
শ্রী স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া কাহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস 
করেন 1!’ পত্নীর ধর্শ্মচর্য্যা সম্বন্ধে মন্ত বলিয়াছেন ;_ 

লান্তি স্্রীণাং পথকৃধজ্ঞোন ত্রতং লাপুযাপোবিভঃ । 

পর্তিং শুশ্বযতে বেন তেন স্বর্গে যহীহাতে ॥ (« অ ১৪৫) 


শ্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ, প্রত বা উপবাস লাই; স্ত্রী কেবল পতি-শুজ্রযা 


করিয়াই স্থবরলোকধন্যা হয়েন । 
এবং পতির ধর্শ্মচর্ধযা সহ্বক্ষে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে ;_ 


(>) পিতরো ধশ্বকাধ্যেঘ । 
অর্থাৎ ভারা খধশ্বকাধ্ো পতির পিতা অর্থাৎ মহাগুরু । 
(২) দারাঃ পরা পতি: | 
অর্থাৎ, ভাঙা] পতির পরম পতি । 
| (৩) এতস্মাৎ কারণাডাজন্‌ পাণিগ্রহশমিষ্যতে 1 
হদাপ্পোতি পতির্ভাধ্যা মিহোলোকে পরুআ চ £ 
৬ “নারায়ণ বা ব্রস্ব প্রথম আপন শরীরকে দ্বিধণ্ড করিল স্ত্রী ও পুরুষ শাঙি 
করিয়াছেন । বিবাহের পর আবার সে দুই শরীর এক হুইয়া বাছ”-_হরগ্রলাদ শাস্ত্রীর 


ভারত মছিল। নামক গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠা । 
1 এ গ্রন্থের এ প্ৃষ্ঠা। 


১২৮৯ ] es বিবাছের বয়ল এনং উদ্দেন্চ ৬১৫ 


=, ভাৰ্য্যা শুধু ইহকালের জপ্ত নয়, ইহকাল ও পরকালের জস্ত ; এই 
কারশেই বিবাহের বিধি হইয়াছে । 

(৪) রতিং পরীতিষ্চ ধর্শ্ম্ক তান্বাঘত্ত মবেক্ষ্য হি। 

অর্থাৎ মন্থুঘ্যের রতি, প্রীতি ও ধর্শ্ম ভাধ্যাব্রই আয়ত | 

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুশান্র মতে পতি এবং পত্রী, উভয়ে 
মিলিয়া একটি ব্যক্তি-_-উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক হাদয় এক উদ্দেশ্য, 
এক কর্শ্ম, এক শ্বর্গ, এক নরক; আবার বলি, পতি পত্নীর এমন সম্পূর্ণ 
এবং সব্ধধাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। একত্বের 
হ্যায় অপূৰ্ব্ব কবিত্ব জগতে কমই আছে। সঙ্গীতময় বিশ্বমণ্ডল যেমন কবিস্ব 
এও তেমনি কবিত্ব। ভারতে বলিয়। এ কবির মানুষের জীবন প্রণালীতে 
দেখিতে পাওয়া যায়) অন্য দেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজস্পা কবির 
কেবল মাত্র আকাক্তক্ষায় থাকে, যথা শেলি ১ 

We shall become the same, we 510] be one 

Spirit within two frames, 0h! wherefore two? 

One paseion in twin-hearts, which grows nnd grew, 

Till like two meleors of expanding flame, 

Those spheres instinct with it become the eaime. 

Touch, mingle, are transfigured ; ever still 

Burning, vet ever 82000781821 : 

In one another's substance finding f[o0d, 

Like flames too pure and light and unimbued 

To nourish their bright lives with bsser prey. 

Which point to Heaven and cannot pass away : 

One hops within two wills one will beneath 

Two overshadowing minds, onelife, one death, 

One Heaven, one Hell, one immortality, 

And one annibilation. (Epipsychidion) 

এ খুব চমৎকার একত্ব বটে। কিন্তু হিস্দু-দম্পাতির একত্ব অপেক্ষা 
নিকুষ্ট। কবির একত্ব শুধু হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতির একত্ব হৃদয়ের এবং 
কর্মের । কবির একত্ব শুধু অন্তজ গত লহয়া» হিন্দু দম্পতির একত অন্তন্ গং 
এবং বহিজ গণ ছই লইয়া । কবির একত্র সঙ্গীত নির্জন নীরব স্থানে ভিন্ন 
শুনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে সে সঙ্গীত ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু-দম্পতির 
একত্র সঙ্গীত পৃথিবীর স্ুপ্রশস্ত কোলাহলময় কশ্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া 


৬১৬ ব্জছ শন টস 


স্বর্গ এবং মর্তাকে একতানে বাধিয়া ফেলে । কবির একত্ব 7০9৮০ $ হিন্দু 
দম্পতির একত্ব 957910 ; কবির একস্ব 15710; হিন্দু দম্পতির একস 
dramatic নাটকে গীত থাকে, কিন্তু গীতে নাটক থাকে না। হিন্দু দম্পতির 
একত্বই উত্কু্ট একত্ব । 

কিন্তু পতীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্বীকে 
গড়িয়া লওয়া আবশ্যক । পতি নিলে যেমন, তাহার পত্রীকে তেমনি করিয়া 
লওয়া চাই । তিনি লিঙ্গে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিতে চাহেন, 
তাহার পত্ীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোল! চাই। পত্নী পতি 
কর্তৃক স্থষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু স্ট্রিকাধ্য গোড়ায় ভিন্ন হয় না। প্রকে 
লব্ধ রকমে আপনার করিতে হইলে, পরের সৰ্ব্বস্ব আপনার হাতে রাখা 
চাই, পরের দেহ বল, মন বল, হৃদয় বল, আত্মা বল» সকলই আপনার 
হাতে রাখা চাই । কিন্তু পরের বয়োধিক্য হইলে তাহার সর্বস্থ আপনার 
হাতে পাওয়া ঘাস না। সন্তানকে আপনার মনের মত করিতে হইলে, তাহার 
শৈশবাবন্থা হইতেই পিতা তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। 
মনের মত চেল! করিতে হইলে, মহান্ত বালক দেখিয়া চেল! নিযুক্ত করেন । 
পশুশাবক যেমন পোষ মানে, বড় পশ্ড তেমন পোষ মানে না। রাম 
লীতাকে বনে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাবিতেছেন = 


শৈশবাং শ্রভত্তি পোহিতাং প্রিঘাম্‌ সোঁহৃদাদপৃথগাশরামিয়াম্‌ । 
ছলন| পরিদদামি দৃত্যবে সৌনিকে। গৃহশকুস্তিকামিব ॥ 
( উত্তহচরিত ) 

বালাকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি ; এমনি প্রণয় যে আমার 
হৃদয়ের যে ভাব তাহার হাদয়েরও সেই ভাব, কোন ভেদ নাট । তাহাকে 
আজ কিনা ছল করিয়া মৃত্যুর হন্ডে দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিত! 
পক্ষিশীটিকে বধ করিতেছি । 

ফলত: যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনা 
হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে 
আরম্ভ কর! কর্তব্য, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং 
সমস্ত আকাতক্ষা আপনার অভিলাযামুযায়ী হওয়া আবশ্যক । কিন্ত যাহাকে 
এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে হুইবে তাহার জ্ঞানবান, 
বিদ্যাবান এবং পরিণতবমস্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে 
মিশিতে হইবে, তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক । তাই হিন্দুশাস্রকারদিগের 


১২৮৯] বিবাছের বয়স এবং উদ্দেশ্য ৬১৭ 


মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়ল কম। হিন্দুশান্তরকার(দগের 
ব্যবস্থা কি অমূলক, অর্থহীন, না অনিষ্টকর ? ব্যবগ্থ! যে অমূলক বা অর্থহীন নয়, 
তাহা এক রকম বুবাইলান । অনিষ্টকর কি নাঃ তাহাই এখন বুঝাইব । 

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়। যদি চিন্রকালের জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, 
তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্রীকে পুরুষের শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে, এ কথা 
কেহ অস্থীকার করিবেন ন! । অতএব (বিবাহের বয়স সম্বন্ধে হিন্দুশাস্্কারদিগের 
ব্যবস্থা! অনিষ্টকর কি না, এ প্রশ্বের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বার! স্ত্রীপুরুবের 
যে একত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা ভাল কি মন্দ ? দুইটি ব্যক্তিকে যদি একটি কর্শ্ম 
করিতে ছয়, তবে তাহার। এক-মন এক-প্রাণ হইলেই কশ্মটি সুচারুরূপে সম্পল্প 
হুইয়া থাকে । এক জনের কম অনুরাগ ব। কম যত্র হইলে কম্মটিও সুসম্পল্প হয় ন! 
এবং তুই জনের মধ্যে কেহই কর্ম করিয়া সুখ বা তৃপ্তি লাভ করে না। অতএব 
জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে পতি এবং 
পীর এক-মন এক-প্রাণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহ করাই কর্তবা । অধিকন্ধ, 
স্ত্রী এবং পুরুষ, এই দুই লইয়া! মনুষ্য । স্ত্রী ঝক্‌, পুরুষ সাম $ সী পৃথিবী, পুরুষ 
্বর্গঞ্চ । পৃথিবী এবং স্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণ ব্লগ হয় । অতএব স্ত্রী 
এবং পুরুষের সঙ্গীতময় মিলন না হইলে মনুষ্য হয না। স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় 
এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ! কাজেই পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্যতীত 
পুরুষ অসম্পূর্ণ । যদি দুই জনকে সম্পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে হইজনে মিশিয়া 
এক হুওয়া আবশ্যক । মিআণে যেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে তেমন হয় 
না। অমিষ্ট জব্যকে সুমিষ্ট করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যের সহিত নিষ্ট দ্রব্য মিশাইয়া 
ফেলিতে হয় । মিষ্ট দ্রব্য যত কম মিশান হয়, অমিষ্ট দ্রব্য তত কম মিষ্ট হয়। 
অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ, মনুষ্যত্ব-সাধক । তাই বলি যদি ধর্শ্মচর্ধ্য! 
হারা লীবন পবিত্র করিতে হয়, তবে স্ত্রীপুরুষে মিশিয়া ধর্শ্মচর্য্যা না করিলে ধর্শ্মচর্য্য। 
অক্গহীন এবং এক রকম অসম্ভব হয় । ছুইটি স্বদয়ক্ূপ ছুইটি নদী মিলিয়া একটি 
ধারায় অনস্তে মিশিতে না পারিলে মানুষের জীবনকপ আহুতি সুন্দর, সম্পুর্ণ এবং 
সঙ্গীতময় হয় না । যুক্তহস্তে পুষ্পান্ডলি না দিলে দেবা্চনা করিয়া কি আশ. 
মিটে ? হিন্দুবিবাহের উদ্দেস্য এই মিশ্রণ এবং একীকরণ। সে উদ্দেশ্য যে অতি 
মহৎ এবং গৃঢ় তথ্যমুলক, তাহা কি অস্বীকার করা যায়? 


হাহারা ইংরাজি বিদ্যা এবং ইংরাজি সমাহ্ুনীতির পক্ষপাতী, তাহারা বোধ 
হুয় বলিবেল যে, স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশাহমা এক করিলে, তুহু জনের যে সকল 
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শশা - ৪%: Cw প্র 


৬ সামাহমশ্মি গুৰু, ত্বং দ্যৌরছং পৃথ্বী স্বং॥ 


৬১৮ বঙ্গদর্শন [চনত 


পৃথক পৃথক্‌ মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে, তাহার স্বাধীন এবং সম্যক স্ুর্তি হয় ন! । 
এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা লা হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? 
রুচি এবং মলোবকি কিসের অন্ত 2 শুধু স্বাধীন স্ফুর্তির জন্য না জীবনের মহৎ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ? যদি স্বাধীন স্ফুত্তিলাভ করিতে গেলে আবনেন্গ মহৎ 
উদ্ষেন্ট সাধন কর। লা যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধান স্ফুর্তি লইয়া কি হইবে? 
যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্কুর্তির পরিমাণ কম করিতে হয়, 
তাহাও কি করা উচিত নয় ? এবং মানুষ কি তাহা করে না ? সামাজিক জীবনের 
অর্থই ত তাই। দশদ্রনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই 
স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা 
বিসৰ্জ্জন দিতে হয় । অপরের সাহায্যে আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, 
অপরের কাছে আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত । দ্বিতীয় উত্তর 
এই বে, স্ত্রী ও পুরুষ মিশিয়া এক হইলে হই জনের যে সকল পৃথক পৃথক কুচি ও 
মলোব্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক শ্ফর্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই । 
প্রগাঢ় প্রণয়ে সুদ্ভ হইয়া পতি এবং পত্রী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কাব্যে 
নিযুক্ত থাকিতে পারেন । কিন্তু যিনি সেই কাধ্যটি যে রকমে করিতে সক্ষম, 
তাহার তাহ সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই । পতি এবং পত্রী উভয়েই 
অতিথি সেবায় নিযুক্ত । কিন্ত পতি কেবল অর্থোপাজ্জন করিয়া অতিথি সেবার 
জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন । পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী 
ভারা অগ্ন ব্যঞ্রনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়! স্বয়ং ভোজন 
করাইয়া থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোক্রন করাইতেছেন। একই কর্শ্ম তুই 
জনে হই রকমে করিতেছেন । শাম্ত্রকারদিপের ব্যবস্থাও তাই । পতি প্রাত্যহিক 
যন্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অল্প প্রস্তুত করিয়া দিবেন ॥ তৃতীয় 
উত্তর এই যে, একমনে একপ্রাপে এক উদ্দেশ্সের অন্তবর্তী হইলে (ক পতি, কি 
পরী, কাহারো পুথকৃভাবে কার্য করিবার বেস্ট অভিরুচি হয় না। ঘতটুকু আভি- 
রুচি হয়, প্রগাঢ় প্রশয়স্থলে সে টুকু যেমন অবিবাদে এবং শ্রীতিকর প্রণালীতে 
চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য অবস্থায় তেমন করা যায় না। 

যাহার! ইংরাজ্জি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাহাদিগকে আরো দুই একটি 
কথা বলা আবশ্যক । প্রথম কথা এই বে হিন্দু, পত্রীকে পতিতে এবং পতির 
কুলেছে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্পুবান । বিবাহকালে বর 
কন্যাকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয্মা থাকেন ;_ 


ও আরুদ্ধত্যব ক্ুদ্ধাহমন্ছি । 
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হে অকুল্ধতি । আমি যেন তোমার হ্যায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লয় হইয়া 
থাকি | - 
তাহার পর বর কন্যাকে দর্শন এবং বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেল ২ 

ও” শ্রুবাদেটীঃ, প্রুবা পৃথিবী, 

ঞবং বিশ্বমিদং জগাং, 

পরবাস পর্ব ভাইমে, 

ঞরবা স্ব পতিকুলে ইদ্ম্‌ । 


আকাশ এব, পৃথিবী প্রুব, এই বিশ্ব ব্রক্মাণ্ড সকলই ভ্রবঃ পর্ববত সকল করব, 
এট স্ত্রীও পতিকুলে গ্রুব । 

উহার তাৎপৰ্য্য এই যে, হিন্দুশা প্রকার পড্রীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে 
বাধিয়া রাখিতে চান, এবং লেই জন্য তিনি পতিপত্তীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ্রদিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয় 1 তাহারা 
যে পতিপডর্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনি হুক, তা নয়। কিন্তু পতি এবং পড়ীর 
স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আকাক্ক।৷, আদর্শ এবং অভিন্ুচির দিকে 
তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি, এবং সেই জন্য তাহার! পতি এবং পত্নীর বিবাহএ্রন্থি যাহাতে 
সহজে খোলা যায়, সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন । হিন্দু বলেন, পতি এবং পরীর 
মধ্যে আদ্র যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক, কাল যদি 
কোন অপ্রণয়ের কারণ হয়, পরশ্থ তাহা অদৃশ্য হউক, মোট কথা, পতি এবং 
পত্পীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাহার! পরম্পনে মিশিয়। 
যাউন | * ইংবাজ বলেন, পতি এবং পল্পী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, 
কিন্ত কাল তাহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, 
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ঞ ১ বিবাহান্তে বগ, আপ্রিও ছুধ্যকে সন্বোধন কহিছ। বলিবে :-_ 

(১) ও অঘে প্রায়শ্চিতে ত্বং দেবানাং প্রাশ্চিত্তিরসি ব্রাহ্ষান্ডা নাদকাম উপধাবামি 
ঘাক্তৈ পাতিহী তন্ছত্তামন্যে নাশছ স্বাহ!। 

হে সর্ব্বদোবহর অপ্রি ! তুমি দেবলাকের দোব বিনষ্ট করিস! থাক, এই লম্ড আহি 
পরশার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) পতি-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট 
কর । 

(২) ও সা প্রাহশ্চিতে ত্বং দেবানাং প্রাছশ্চিত্তিরস্ি ত্রাহ্মদস্ব। বাথকাম উপথাবামি। 
বাশ্যৈ পৃহস্্রী তক্থত্তামন্যে নাশর শ্বাহ! । 

হে সর্বদোষহর সধ্য। তুমি দেবলোকের দোথ বিনষ্ট করিছা থাক, এই জন্য আমি 


শরণাথা তোমার লিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) পৃহধর্শ্ব-বিরোধক অঙ্গ বিন 
কর। 


৬২০৩ বঙ্গদলন | চে 


তবে পরস্বই তাঁহার! যাহাতে দাম্পতা বন্ধন হইতে যুক্তি লাভ করিতে পারেন, 
আইনে একসূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । হিন্দু, পতিপত্রীর বিরোধ ভাকঙ্সেয়া 
ডাহাদের দাম্পত্যগত্থি আটিয়া দিতে চান। ইংরাজ পতিপর্লীর বিরোধ বাড়াইয়া 
ভাহাদের দাম্প্ত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান ৷ হিন্দু স্প্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, 
ইংরাজ্জ প্রলয়ের পক্ষপাতী । হিন্দু এবং ইংবান্রের মধ্যে এই প্রভেদটি আতি 
গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্যাও অতি গভীর । ইহার দুইটি তাত্পর্ধ্য আছে। 
একটি তাৎপর্য্া এই যে, [হন্দ্ু এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে, তখন তাহার 
পতি তাহাকে শিক্ষা ভ্বার। আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই 
জলা যত দিন যায়, ততই তিনি পতিতে মিশিতে থাকেন । কিন্তু ইংরাজ রমণীর 
এমন বসে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি নুতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং 
সেই জনা তাহার পতির সহিত অপ্রণয়্রের কোন কারণ ভাহাতে থাকিলে, পতি 
তাহা ন? করিতে অক্ষম হন ; এবং যত দিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল 
হইয়া উঠে । দুইটি জাতির মধো কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ 
তাহার্দিগের দাম্পত্য নীতি ও প্রণালার এত আকাশ-পাতাল প্রতেদ ঘটিয়াছে। 
আর একটি তাৎপর্যা এই । অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতি 
কর্তৃক প্রয়োজন মত শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইংরাজ এ কথা বুঝেন । কিন্ত 
বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না--অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা! 
কেন করেন না? এ প্রশ্থের মীমাংসা বড় সহঙ্জ নয়। আমি যেক্কুপ বুঝি 
তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরাজ অল্র বয়সে স্ত্রীর বিবাহ দেন ন! । 
সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়ল হইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট থাকে, 
তাহ! হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের অধীন হইয়। পড়িবে । বাদি 
তাহা হঘ, তবে তাহার বাক্রিপত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়! সংসারধর্শ্ম সম্বন্ধে, 
সমাজ সম্বন্ধে, ধর্শ্মনীতি সন্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচি সম্বন্ধে এবং অন্য অন্য বিষয় 
সম্বন্ধে তাহার যেরুপ স্বাধীন শিক্ষা লাভ হওয়া উচিত তাহা হয় ন! । লে যেন 
প্রভুর দাস হুইরা পড়ে । কিন্তু সেটি হওয়া উচিত নয়। সেটি হুইলে ব্যকিদ্ন ; 
ব্যক্তিত্ব থাকে লা, স্বাধীন মনুয্যের স্বাধীনতা থাকে ন।। এ কথার অর্থ এই যে, 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য স্ত্রী এবং পুরুধ যখন মিলিত হইবে তখন তাহারা 
পরম্পরে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীনভাবে থাকিবে বলিম্া। মিলিত হইবে | কোন 
একটি কার্ধ্য ব। উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে না । আপনিই প্রধান 
এই ভাবিয়া মিলিত হইবে । আত্প্রিয়তা ইংরাজি বিবাহ প্রপালীর মূল সুত্র । 
তাই হংরাজ, বিবাহের গ্রন্থি খুলিয়। দিতে এত্‌ যাক্তধান । ছিন্দুর বিবাহ মহৎ 
উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া, হিন্দু বিবাহ-এন্রি আাটিয়া রাখিতে চান; ইংরাজের বিবাহ 
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মহৎ উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যক্তিগত ম্বাধীনতামূলক বলিয়া, ইংরান্দ বিবাহ-গ্রস্থি 
খুলিয়া দিতে এত তণ্ডপর ৷ কিন্তু বুঝিয়া দেখ) উচিত যে ব্যক্তিগত শ্বাধীনততীর 
বদি কোন অর্থ থাকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা৷ ভাল, না জীবনের একটি 
মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সেইটিকে বড় করা ভাল ? যদি তোমার স্বারধাীনত। থাকে 
তবে এমন হইতে পারে যে, তোমার সুখ হইল, আর কাহারো কিছু হইল না। 
কিন্ত স্বাধীনতা বিসৰ্জ্জন দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার, তবে তুমিও সুখী 
হইবে এবং অপরেও সুখী হইবে । এ জ্রগতে একলা থাকিবার যো লাই; পণ্ড 
একল! থাকিতে পারে, মানুষ পারে না । যদি পাচ জনকে লইয়া থাকিতে হুইল 
ভবে জীবনটা পাচ জনের সেবায় উৎসর্গ করিতে পাব্রিলেই, এ জগতে এ 
জীবনের কাধ্যটা এক রকম হুইল ন? কিন্তু সেই মহৎ কাধ্য সাধনার্থ 
যদি স্ত্রী পুরুষের মিলন আবশ্যক হয়, তবে নিজ স্বাধানতাকে বড় লা 
ভাবিয়া সেই মহৎ কার্যটিকে বড় ভাবিয়া স্রীপুরুঘে মিলিত হইলেই ভাল 
হয় না? যদি বল শ্াপুরুষে মিলিত হয় হউক ; কিন্তু যে মহৎ কার্খ্যের উল্লেখ 
করা হইল, সেই অস্কই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথা আছে ? ইহার 
উত্তর এই যে, যদি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয়, ভবে সেই মহৎ কার্য্যোন্দেশে 
মিলিলে মিলনট! যত মহৎ এবং মনুব্যতস্ূচক হয়, অন্ত কোন উদ্দেশ্যে মিলিলে 
তত ছয় না। একথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি ঘে বিবাহের 
দ্বারা জীবনের সহৎ কার্য সাধন করিতে হইলে যদি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব 
করিতে বা বিসঞ্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একাস্ত 
কর্তব্য । ইংরাজ আত্মপ্রিয় বলিয়া ভাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহত উদ্দেশ্য নাই । 
মহৎ উদ্দেশ্য নাই ঝলিয়াই তাহার বিবাহ, বিবাহই নয় । মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই 
মান্গুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত 
এরিষ্টজিটনের বিবাহ ; যিশুধুক্টের সহিত সেপ্টপলের বিবাহ ; চৈতনম্যোর সহিত 
নিত্যানন্দের বিবাহ ; রামের সহিত লক্ষ্রশের বিবাহ । 

আরো এক কথা । ইংরাঞ্জের স্বাধীনতার ধুয়া কি জন্য? না, অপরের 
ছারা স্বাধীনতা অপন্থত হয় বলিয়া॥ অপরে অত্যাচার করিয়া বা শ্যার্থসাধনার্থ 
স্বাধীনতা বিনষ্ট করে বলয়! । কিন্তু জগতের এবং ন্ুষ্যআীবলের মহৎকার্ষ্য 
সাধনার্থ স্্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, 
স্বার্থ সাধনাভিপ্রায়ই বা কোথায় 1 তাহাতে যদি স্বাধীনতার বিলোপ হয়, সে ত 
নৌ এবং পুরুষ উভয়েরই মহত্কাধ্য সাধনার্থ হইবে । অতএব সে স্বাবীনত। 
বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথ! কহিবার যে নাই । মহণ্কার্ষে/র নিমি 
হাহা দেও তাহা ত দুষণীয় দান নয়, ভাহা। মহত মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি । 


৬২২ বঙ্গলশ ন | চেত্ৰ 
ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার নিমিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্বু করেন। 
ইংছাজ্জ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, হিন্দু জগতকে লইয়া বস্তা ইংরাজ আপনার 
জন্য সমাজে থাকেন, হিন্দু সমাজের জন্য সমাজে থাকেনা বল দেখি ইংরাজ- 
মাহুষ বেশীষানুষ, লা হিম্দু-মান্ঘ বেশী মানুষ? বল দেখি ইংরাজ হইবে না হিন্দু 
হহবে ? বল দেখি ইংরাঞ্রের মতে বিবাহ করিবে না হিন্দুর মতে বিবাহ করিবে 1 

এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাক্রি প্রভূতি বিবাহ প্রণালীতে দাম্পতা- 
গ্রন্থি খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, এবং হিন্দু বিবাহে স্তরী- 
পুরুষের যে মিশ্রপ বা একীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন কর! হয়, তাহ! অতি উত্তম এবং 
অতি প্রয়োজনীয় । আগতকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে জগতের মঙ্গল 
সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া কর্তব্য । পতি এবং পত্নীর 
স্মদয়-স্বরূপ ছুইটি স্বর মিলিয়া একতানে না বাজিলে জগৎ কেমন করিয়া সঙ্গীত 
স্থধা পান করত শোকতাপ ভুলিয়া যাইবে | কিন্তু যদি দুইটি হৃদয়কে মিশাহয়! 
ফেলিতে হয়, তাহ। হইলে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর 
মিশাইয়া ন) লইলে কেমন করিয়া সেই অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে ? তবেই ত 
বোধ হয় যে হিন্দুশাস্তরে পুরুষের বেশী বয়সে এবং স্ত্রীর শৈশবকালে বিবাহ 
হওয়ার যে ব্যবস্থা সাছে, তাহা অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা । 

তুনি বলিবে যে, এ পুর্ববকালের ব্যবস্থা, এখন চলিতে পারে না। আমি 
জিজ্ঞাসা করি, কেল চালবে না? উপরে বুঝাইয়াছি যে একাল্সবর্তী পরিবারের 
অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ আবশ্যক । কিন্তু একাল্লবর্ভী পরিবার ত এখনও 
এদেশে আছে । তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ এখনও অল্প 
বয়সে হইবে না? আর, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি একাল্সবর্তী পরিবার ভাঙ্গিম! 
একলা একলা থাকেন বা থাকিতে ভাল বাসেনঃ তাহাদিগের সম্থন্কেও বলি যে, 
অল্প বয়সে, কন্যার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী ; একান্গবর্তী পরিবারের 
পতি অনেক সময় পত্রীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন লা । এবং 
অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পরীকে পতির শিক্ষার বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া তাহার 
চেষ্টা অনেক অংশে বিফল করিয়। থাকেন। কিন্তু বাহাকে পাচ রকমের পাঁচ 
প্রনকে লইয়া থাকিতে হয় না, তিনি নির্বধিরোধে এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে 
পত্ঠীকে নিজের মতন করিয়া তুলিতে পারেম। যাছাকে লইয়া জীবনের 
সুখ দুঃখ সকলি, যাহ্যকে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া জপতে মুক্তি, তাহাকে 
গড়িবার মতন পুরুষের মহৎ, প্রীতিকর, এবং অবশ্টকর্তব্য কায় আর কি আছে? 
এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহত্র বিস্তর থাকিলেও তশ্প্রতি ক্রক্ষেপ করা 
মহা পাপ ! | 


১২৮৭ ] বিবার বয়স এবং উচ্দেন্দ্য ৬২৩ 


বোধ হয় কেহ কেহ ললিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতি- 
হস্তে সমপিত হইলে অপরিণত বয়সে সম্তানোশপাদন করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য 
হারাইবেন এবং সন্ভানগুলিকেও ক্ুগ্র করিয়া ফেলিবেন । এ কপার অর্থ এই 
যে, পতি শিশুপস্রীর সহিত অযথ! ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই 
সকল কথ! অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক হ্রর্ধলতা 
নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের খ্যবন্থা দিয়া 
খাকেন। কিন্ত চরক শুশ্রঃতের মত উল্লেখ করিয়াই বহন, আর সর 
বেনজমিন ক্রোডির মত উল্লেখ করিয়াই বসুন, যিনি যেমন করিয়াই বলুন, 
বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ধ্বলতা যে প্রধানতঃ বালা বিবাহের ফল, তাহা সপ্রমাণিত 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না । দিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে 
বিবাহ করে, বালিকা-পত্রী তাহার জন্য নয়। সে পণ্য, বালিকা-রূপ পবিত্র 
কুসুম তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে 
আমাদের পুবর্ধ পুরুষের! বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ 
করে, বালিকা-পক্পী তাহারই প্রাপ্য । যিনি ভ্বানবান, বিদ্যাবানঃ পরিণত 
বয়স্ক, উল্লতমন।; মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত, হঠাহার পত্না চিরকালই সৌষ্ঠব 
এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তাহার সন্তান সম্তভতি সকল সময়েই সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প । 
তাই বলি, যদি বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে 
প্ত্রকে বিষ্ঞা দান করিয়া বেশী বয়সে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অল্প বয়সে 
কস্কার বিবাহ দিতে আপত্তি করিও না । নীচ প্রকুতির প্রকৃত শ।লন বাহাশাসলে 
নাই । চোর বার বার জ্রেলে যায়, তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। নাচ প্রকৃতির 
প্রকৃত শাসন আধ্যাত্মিক উদ্লতি। এখন এ দেশে আধ্যাত্মিকতা নাই বলিম্নাই 
বাল্য বিবাহের অপব্যবহার হয় । এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেক্ নাই 
বলিম্াই, বিবাহের সহিত ধর্মের অর্থাৎ বিশ্বের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বিবাহের 
ফল কদর্য হইতেছে এবং সংপারধশ্ৰ প্রকৃত সৌন্দ্য্যহীন । নৈতিক উল্লতি কর, 
জীবনের মহৎ. উদ্দেশ্য স্থির কর, করিয়া লক্ষ্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়া থাক, 
দেখিবে এদেশ আর এদেশ নাই, দেশ ধশ্মবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে, 
হিন্দুর ঘরে জগতের সোন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সপত্নীক হিন্দু পুর্ণাবঘব প্রাপ্ত হইয়া 
বীরপুরুঘ হুইয়াছে এবং জগতের সৌন্দর্যের ছটায় ভূবিয়। রহিয়াছে, দেশে রোগ 
নাই, শোক নাই, তয় নাই, হীনতা নাই--সকলই উন্নত, সকলই পাবভ্র, 
সকলই বিরো চিত, সকলত সঙ্গী তময় | 


fF 





বর জন্থান। রাঞ্জপুতঙ্ঞাতির ইতিবৃত্ত । শ্রীযুক্ত বাবু যন্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪1 { কতক অনুবাদিত। শ্রীবুক্ত বাবু অঘোর নাথ বরাট কতৃক প্রকাশিত । 
৯২ নং বনুবাজার ট্বীট বরাট প্রেসে মুদ্রিত ৷ মূল্য প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র । 
টড়সাহেব এই ইতিহাস ইংরাজ্রিতে সংগ্রহ করিয়া রাক্তরপুতদের অসাধারণ 
বীরত্বের কথক্চিৎ পরিচয় দেল। তন এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, “65615 18 
not % petty stato in Rajasthan that has not had its Thermo- 
pyli and scarcely a city that lias not produced its Leonidas. 
দাম্ভিক ইংরেজরা এই ইতিহাস পড়িয়। বুঝিয়াছেন যে, তাহাদের দাস্তিকতা 
সৰ্ব্বত্ৰ খাটে ন! । ভারতবন্ায়ের বীরত্ব এখন ত্রাস পাইয়াছে, আবার এক 
দিন উন্দীপ্ত হইতে পারে। ভারতব্ষায় মাত্রেরই এখন এই ইতিহাস পাঠ 
করা উচিত । অবঘোর বাবু সে লম্বঙ্গে যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে এই ইতিহাস পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি অতি অল্প মূল্য ধাখ্য করিয়। 
দিয়াছেন । গ্রন্থের অন্থবাদও সুন্দর হইতেছে । আমর! মূল গ্রন্থের সহিত স্থানে 
স্থানে মিলাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, গ্রশ্থখানি। অন্থবাদিত 
বলিয়া জানিতে পারা যায় না; যেন কোন মূল গ্রন্থ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ 
হয়। এই জন্য আমরা এক প্রকার সাহস করিয়া বলিতে পারি যে অন্থবাদিত 
অন্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ বঙ্গ ভাব৷ হইতে শীত্র লোপ পাইবে না । আসরা 
আশীর্ববাদ করি অব্োর বাবুর মনস্কাম সিদ্ধ হউক __বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ 


পঠিত হউক | 
| গছ্চ ও পছ শআঁরালকৃষ্ণ রায় প্রণীত । ১৭নং কালেন 
ট্রিট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥* আনা । 
রাজকুঘ্ বাবু কবি বলিয়া পরিচিত ॥ তাহার কবিতা পাঠ করিতে 
অনেকেরই আগ্রহ । তাহার সমুদয় গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই 
আহলাদিত হইবেন সন্দেহ নাই । বিশেষ অল্প মুল্যে পাঠের এত অধিক সামগ্রী 
আর কখন বঙ্গ ভাবায় মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ । 
তিন বৎসর । অর্থাৎ ইউরোপবাসিদিগের আচার 
বাবচার সম্বন্ধীয় ও নানা দেশ বর্ণন বিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ । ইংরাজি 
হইতে অন্গবাদিত । শ্ৰীরমেষ্চন্দ্র দত্ত বি, এল, প্রনীত । দ্বিতীয় সংস্করণ । 
মূল্য ॥* আট আনা মাত্র । এবার মূদ্রাঙ্নন কার্ধ্য পরিপাটি হইয়াছে ; প্রকাশক 
বাবু গুকুদাস চটোপাধ্যায় যথেষ্ট যত্ম করিয়াছেন | 
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